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সভ্যতার ক্রমবিকাশ আর তথ্যপ্রযুক্তির এ চরম উৎকর্ষের যুগে গতানুগতিক ও 
সেকেলে ধারার শিক্ষাপদ্ধতি পরিহার করে ইলম অর্জনের পাশাপাশি নিজেকে একজন 
যোগ্য ও অগ্রসরমান ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা অপরিহার্য । এ লক্ষ্যেই আল ফাতাহ 
পাবলিকেশন্সের অনন্য প্রয়াস মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বইয়ে সর্বপ্রথম ও সর্বাধুনিক 
প্রযুক্তি DIGITAL & ONLINE VERSION. ইতোমধ্যে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি 
এামেন্ডমেন্ট এ্যাষ্ট ২০০৬-এর ৭-এর 25 A (i) ধারা মোতাবেক গঠিত কারিকুলাম 
কমিটি কর্তৃক একাডেমিক অর্িন্যান্সের আলোকে ডিগ্রি সমমানের ফাযিল স্নৃতক 
পাস ও অনার্স শ্রেণির যুগোপযোগী আধুনিক সিলেবাস প্রণীত হয়েছে। তাই এ 
পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম । এ স্তরের পরীক্ষার উপযুক্ত ফলাফল ব্যক্তিকে দেবে 
শিক্ষিত নাগরিকের স্বীকৃতি ত্রাম্থিত করবে তার: ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি ও 
অগ্রগতি। সর্বাগ্রে এ দিকটি বিবেচনায় রেখে শুরু হয়েছে আমাদের অগ্রযাত্রা । যার 
সাফল্যের সোনালি চূড়া স্পর্শের ধারাবাহিকতায় ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষার্থী ও 
পরীক্ষার্থীদের জন্য আল ফাতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ-এর আত্মপ্রকাশ । 
আল ফাতাহ গাইড সিরিজ রচনাকালে আমরা এর সর্বোচ্চ গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখার 
প্রতি যথাসাধ্য গুরুত্ব দিয়েছি। সাথে সাথে লক্ষ রেখেছি প্রশ্নের নম্বর এবং পরীক্ষার 
ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের প্রতিও সর্বাধিক পয়েন্টভিত্তিক মাধূর্যপূর্ণ ও সাবলীল 
ভাষায় আমরা একে উপস্থাপন করেছি। পরিহার করেছি অপ্রাসঙ্গিক ও অযাচিত 
সকল বিষয় ৷ প্রাসঙ্গিক বিষয়সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত গ্ন্থাদি থেকে প্রামাণ্য তথ্যের সমাহার 
ঘটিয়ে প্রতিটি প্রশ্নোত্তর নির্ভুল ও সহজবোধ্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। 
আমাদের এ কার্যক্রমে গোল্ডেন A*প্রাপ্ত একদল মেধাবী শিক্ষার্থীর পদচারণার 
পাশাপাশি অভিজ্ঞ পরীক্ষকমণ্লীরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগা। তাদের 
প্রচেষ্টা এবং আমাদের নিরলস কর্মসাধনায় প্রকাশিত এ গাইড সিরিজ থেকে 
সর্বাধিক প্রশ্ন কমন পড়ার ব্যাপারে আমরা দৃঢ় আশাবাদী । 
আমাদের এ নিরলস প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম তখনই সার্থক হবে, যখন শিক্ষার্থী ও 
পরীক্ষার্থীগণ এ গাইড সিরিজ থেকে যথাযথ শিক্ষা লাভ করবে এবং সার্বিক প্রস্তুতি 
গ্রহণ করে কাঙ্ক্ষিত সাফ্য অর্জনে সক্ষম হবে। 
গাইড সিরিজটির গুণগত মান বৃদ্ধিসহ শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের কাছে সর্বাধিক 
গ্রহণযোগ্য করতে সচেতন শিক্ষার্থী ও সুধীজনের যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ 
সাদরে গৃহীত হবে এবং সে মোতাবেক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা সর্বদা সচেষ্ট 
থাকব, ইনশা আল্লাহ। 
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আল ফিকহ 
পূর্ণমান- ১০০ 
মানব্টন 
ক. আল ফিকহ [হেদায়া] : 
৮টি প্রশ্ন থাকবে; 
যে কোনো ৪টির উত্তর লিখতে হবে». ২০ * 8 = ৮০ 
থ. তারীখু ইলমিল ফিকহ : 
৪টি প্রশ্ন থাকবে; 
যে কোনো ২টির উত্তর লিখতে হবে- ১০.৮২.- ২০ 


সর্বমোট = ১০০ 


সিল্বোৌস 
ক. হেদায়া 
কিতাবুল বুযু, বাবুল মুরাবাহা ওয়াত তাওলিয়া, বাবুর রিবা, কিতাবুল 
কিতাবুল ওয়াসায়া। 
খ. তারীখু ইলমিল ফিকহ 
ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, তাবাকাতুল ফুকাহা, 
বিশিষ্ট ফকীহ পরিচিতি : (ফকীহ সাহাবীগণ, ফকীহ তাবেয়ীগণ, 
ইমাম চতুষ্টয়), আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা। 
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বলেছেনঃ "৮২"-এর প্রকারসমূহের বিশদ বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০১৪] 
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ও 014-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৮১৮,২০] 
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অথবা, ০::-এর শাব্দিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। ক্রয়বিক্রয় কিভাবে সংঘটিত হয়? এর 
শর্ত, রোকন ও হুকুম কী? ৮২: ও 015১-এর মধ্যে পার্থক্য সূচনা কর। ফা. প. ২০১২] 
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অথবা, ৮১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকন, শর্ত ও 
হুকুমসমূহ উল্লেখ কর। অতঃপর ১২ ও 05১-এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা 
কর। ফা. প. ১৯৯৪,৯৬] 
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মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় কর । [ফা. প. ২০১০] 
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৪ । ৯ এবং ৮১-১-এর আভিধান্বিক ও শরয়ী অর্থ কী? ₹:১-এর হুকুম ও রোকন কী? 
৮৪ ও 005-এর মধ্যে পার্থক্য কী? সবিস্তারে লেখ। [ফা. প. ১৯৯৯,০১,০৩,০৫] 
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৫ । ৮২১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকন ও হুকুম কী? আর 
এর শর্ত কয়টি ও কী কী? অতঃপর বর্ণনা কর, কোন কোন শব্দ দ্বারা ₹২+ 
সংঘটিত হয় আর কোন কোন শব্দ ছারা ৮২ সংঘটিত হয় নাঃ 
coli 002 LI SI ১০০1১০৪০৯15 052 a ১৯ 0০৮৪] 
ডা উর বিল ০ রা ণকরতেল 
উল্লেখ কর। 3 
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কাকে বলে? খাদদ্রেব্য ও শস্যকণা পরিমাপ বা অনুমানভিত্তিক ওজনে 

আহি ভারে দিন 1204, ও ২+১৯.-এর বিস্তারিত বিবরণসহ 

মাসয়ালাটির ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. '০০,০২,০৪,'০৬] 

ls LS GE 60০৯০] ES ১১৯ ০৯ 76৪৯ ০৪৮৪ 

Lb 112060৮৮০৮5 0092 ৮০ ১০৯৬০ 925 

অথবা, ৬ -এর সংজ্ঞা দাও। খাদাদ্রেব্য ও শস্যকণা পরিমাপ বা অনুমানভিত্তিক ওজনে 
ক্রয়বিক্রয় জায়েয কিনা? ২1514» ও ২2) .-এর অর্থসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
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৮। কোনো লোক এক পনর প্রত্যেক কাছে এক নিরব এক 


হুকুমের ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? দলীলসহ বর্ণনা কর ৷ [ফা. প. ২০০০,'০৫] 
১১১১5৮১451০ ৮২১৩ LEAS ১৯৮৪ JS ১০০ ৯৮৮০০ ০৭ €5 
Ua LOI DESIG ৮১ lial pS ৬২১ 
অথবা, কোনো ব্যক্তি এক স্তূপ খাদাদ্রব্যের প্রত্যেক কাফিয এক দিরহাম অথবা এক 
পাল ছাগলের প্রত্যেকটি ছাগল এক দিরহামের বিনিময়ে. বিক্রয় করল। আলোচ্য 
মাসয়ালাদ্বয়ের হুকুম ইমামগণের মতানৈক্য দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৮] 
(১১৯৩৪ - MAIS EDS HS €১১। ৯১১০ ol ৬০1১5 LSS ৬১৮৪ এ] 
০৪১০৯ ৮০ ৩৪ ৪ ৯10৯ 0৬৮০ ২১ এ ৮০৯৯ ৪৮০ 
-০৯০১1২। 50551 
৯। যদি কোনো ব্যক্তি একখণ্ড কাপড় এ শর্তে বিক্রয় করে যে, কাপড়টি দশ 
গজ এবং প্রতি গজ কাপড়ের দাম এক দিরহাম । পরবর্তীতে ক্রেতা কাপড়টি 
সাড়ে দশ গজ অথবা সাড়ে নয় গজ পায়। এমতাবস্থায় মাসয়ালাটির হুকুম 
কী? এ ব্যাপারে বিদগ্ধ ফকীহগণের মতভেদসহ আলোচনা কর। 
Lele LS ৩। - ৪১১৮১ 6১31 ৪১১০৪ Sl ৬15 0৬১ ৬৯১০ ৩৮ 
৫৯১ ০ ১১৪ 31455 95) ৮১০৯৬৪7২5৮5 ES ২5৮5 
Ja kl 05345155211 
১০। কোনো ব্যক্তি দশ দিরহামের বিনিময়ে একটি কাপড় এ শর্তে ক্রয় করল 
যে, কাপড়টির পরিমাণ দশ গজ'। অথবা একশ দিরহামের বিনিময়ে এ শর্তে 
একটি জমি ক্রয় করল যে, জমিটির পরিমাণ একশ গজ । অতঃপর ক্রেতা যদি 
কৃত বু মধ্যে কম বা বেশি পার, তাহলে" মাসয়ালাদ্বয়ের হুকুম কী হবে? 
বর্ণনা দাও। | ফা. প. ১৯৮৮] 
Ls sls | ০১ ৬৭ EDS UL ০১ 6১31 ৯১০০ 4৯০ ৬১১৪ ও 
Use ১১5১০111১১৫ ০৯ ৮5৮] 932 451 
১১। যদি কোনো ব্যক্তি একশ গজবিশিষ্ট ঘর বা গোসলখানা থেকে দশ গজ 
ক্রয় করে, তবে এ ধরনের ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম সম্পর্কে ফকীহগণ কী অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন? দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৩,৯৫,৯৯] 
২4 2১০ 1 plas 31১1 ০৮ EDS ২১৮০ ৩৮ BOI 2১৯০০ ৬১০৪০ ০ 
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অথবা, যদি কেউ একশ গজবিশিষ্ট ঘর বা গোসলখানা থেকে দশ গজ ক্রয় 
করে, অথবা একশ ভাগে বিভক্ত কোনো বস্তু থেকে দশ ভাগ ক্রয় করে, তরে 
এ ধরনের মাসয়ালার হুকুম কী হবে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
-২531 ১১০৭1 ৮৯ ২১০০৮] ০০৯৩ -০০১ 41১৬৩1১৯৯৪০ 
১২। কোনো ব্যক্তি ফল থাকা অবস্থায় খেজুর অথবা অন্য কোনো গাছ বিক্রয় করল। 
ইমামগণের মতভেদসহ মাসয়ালাটির বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [ফা. প. ১৯৮৫] 
৮0] 9551৮553512 22 AS BE ES mS pale 
অথবা, যদি কোনো ব্যক্তি ফল থাকা অবস্থায় খেজুর গাছ বা অন্য কোনো গাছ বিক্রয় করে, 
তবে তার হুকুম কী? ফকীহগণের মতভেদসহ মাসয়ালাটি দলীলভিত্তিক বর্ণনা কর। 
1১১৫৯ ৮১৪ 2৮৯2 ৩। ৯১৮১০ ১৪৪ 71 ৪১৯81 ৬1০ ৪৮০১ EL 
-২৮১)। ১১০০৯ ৮৮ ০৪ ১০] 
১৩। যদি কোনো ব্যক্তি পরিপুষ্ট অথবা অপরিপুষ্ট কোনো ফল গাছে থাকা 
অবস্থায় বিক্রয় করে, তবে এমন ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম কী? ইমামগণের 
মতানৈক্যসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ১৯৮১] 
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Lai (৫০৫৯ 905 83531 Casas 
১৪। পরিপুষ্ট হওয়ার পূর্বে বা পরে গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রয়ের 
অবস্থাসমূহ কী? তার হুকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


+৯| ১৪১-৯১০ Si erty 51308101555 ৬৪ ২৮১০0165০৮০ - 


rw TeV a illo 
১৫। কোনো ব্যক্তি গম শীষের সাথে এবং_ তরকারি ও অন্যান্য দ্রব্য তার বাকল 
তথা ছড়ায় রেখে বিক্রয় করল । মতভেদসহ মাসয়ালাটির হুকুম বর্ণনা কর। 
Wy ১১৬১০৮৯১৭৩৪ ৮০ ৬০০৯০ 04019 00005 
১৬। খিয়ার কী ও কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ও সময়কাল দলীলসহ 
সবিস্তারে আলোচনা কর। ফা. প. ২০১৯] 
ail ০৯ সিএ ৭০১১৪ ৩ 0301 ৮5৮১০/১৫৮৭।৩ 
অথবা, ১31) শব্দের শরয়ী অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত 
আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৭] 


৩৮8৯৯৬1৮১১১ 055115১01850 ১50৩ 


অথবা, "১৯11" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা কর । ১৯ !-এর প্রকার কয়টি 
এবং তা কী? সেগুলো যথাযথ আলোচনা কর। ঃ ফা. প. ২০১৪] 
স্পা ৯ ৬০১১০/১৫৯৭| ৩০৪ 
অথবা, ১১-এর পরিচয় দাও । ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ৯ কত 
প্রকার? উদাহরণসহ বিস্তারিত লেখ। [ফা. প. ২০১২] 
২9১11 ১৮১৯৪ | ০০১৯৬ ০৮৮৯) ১0৯৬ ১৩৪৯৪] ১৮১৯ ১৯ 0 
৬১৮৯0 ৮১ ১৫৩] ১ Cl > 
অথবা, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 1১৯৪ || ১১৯ - ১০৯০|। ১৮১৯ - ১৮৬০ 
০১] - 231 22 এবং ২৮৮] 55৮ কাকে বলে? অতঃপর 
এগুলোর সময়সীমা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর। 
৯৮১৩ ৬৪ ২০53) ৩৩৬১ ০১৯৯১ ৯ Ls 5540 ৬৪ 50590 ৮৮০15 
-২৯৮৯৬০ ৩৬৪ 25৮৮1১0৯৪১০ 
অথবা, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ২১ কত প্রকার? ৮১. ০৮১৯-এর অধিক সময়সীমা সম্পকে 
ইমামদের মধ্যে কী মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [ফা. প. ১৯৮০,৮৩] 


লী 


৮, 


৮৪ 


৮৮ 


৯১ 


রো এই১ফীধিল মাক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্ 
প্রশ্নাবলি ত্রমিক 


ও DESY Ly ১০৯ Ly 01 ১50৯ 0820 ৪৪ ০১: 505 
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১৭। ক্রয়বিক্রয়ে ০১ ১১৯ জায়েয কিনা? এর হুকুম কী? এর সময় 

সম্পর্কে কী মতভেদ রয়েছে? বিশদভাবে বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৯,'১১] 

০৯৪ 45১০ si BUSY Ly TS Ly BLS এত ৮২ 

০২০০৯৯1৮০১৯ 31১31 515 

অথবা, ৯১-১ ১১৯-এর অর্থ কী এবং এর হুকুম কী? এর সময়সীমার ব্যাপারে 
ওলামায়ে আহনাফের মধ্যে কী মতভেদ রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

৮) 15৩ 00৯1110০১৯৩ ০০1 ১৫৯ Ly bMS ৬১০০ Le 

| -CLANL 2 Ie ভ ৮88] 

১৮। ৮১ ১১ -এর অর্থ কী? এবং তার হুকুম কী? কার জন্য এ জাতীয় 

১৮১৯ সাব্যস্ত হবে? এর সময়সীমা সম্পর্কে ফকীহগণের মতামত কী? 

সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। * (ফা: গ. ২০১৮,২০] 

+1 ১০৯ El ৩১ ০০৯1 ১3১ 0১৯ 0 LS Ut 14৮51 
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অথবা, ১১৯|-এর শরয়ী মজ্জা কী? ৮ ১১1-এর ক্ষেত্রে ১.১। ১৯ বৈধ 

কিনা? ১২ ১5 -এর সময়সীমা বিষয়ে ওলামাদের মতানৈক্য কী? বর্ণনা 


_কর। [ফা. প. ২০১৬] 


(৮৫০ Lag 61951৯8550১ এ) 135 (৯1550541155 
“Mais 1 5৮৯ Fi ১১৯৯] Ly 
অথবা, ০১.১|। ১ কী? ক্রয়বিক্রে ৮১.১|| ১১5 জায়েয কিনা? এর হুকুম কী? 
এর সীমা সম্পর্কে কী মতবিরোধ রয়েছে? বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৩] 
ba ০ ১৯] তিল উঠ Hl ১১ ০৯ ২৮2৯ AL 
০১১১ ০৬১ ০৬০ ভা& ১১১০১৯১৮৩00] 
অথবা, ৮১-১৷ ১৮৯৯ কাকে বলে? ₹:-এর ক্ষেত্রে এটা বৈধ কিনা? কার 
জন্য এ ধরনের ১ সাব্যস্ত হবে? এর সময়সীমার ব্যাপারে কী মতানৈক্য 
রয়েছে? দলীলসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ১৯৮৮,৯০১৯৪,৯৭,০২,'০৭] 
১১৯] ১৯ 5355 08 Tse Lg fall ১0৯3 ILS ৬৯ ৮৪ 
নিজ দানা (০51১০314311 4১-০-৯৯।। or LL 
১৯। ০১৯ ৪1। ০ ও ০৮1৮1) ১৬১৬ কী? এদের সময়সীমা কত? 
অতঃপর ১.৯ .1॥ ৬০ ১511 ছারা উদ্দেশ্য কী? উল্লেখ কর । দাড়ানো কি 
বিমুখতার দলীল? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


12১1১ Lass ৩৯০৬৯ Sl le pss Hl Ge El এ? 


055 818-৯511৬১-৯18 
২০। কোনো ব্যক্তি দুটি ক্রীতদাস একহাজার দিরহামের বিনিময়ে এ শর্তে বিক্রয় 
করল যে, উভয়ের যে কোনো একটির ব্যাপারে ক্রেতার তিন দিনের ১৮১ 
থাকল এমতাবস্থায় এ মাসয়ালাটির হুকুম কী হবে? বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯২] 
(১১৬৯ si ১0310 Sl ০5 ৮০ ১০৯৪ ৮4৮০ ৬৯৪ IS tL 
1) ২৮53145১551 | ১১৯ ৩৯ -২৬৪ 
অথবা, কটি ৫০৩ পৃ ৩ যি 
যে, নির্দিষ্ট একটির ব্যাপারে ক্রেতার ১১ থাকল । ইমামগণের মতপার্থক্যের 
আলোকে দলীলসহ মাসয়ালাটির হুকুম বর্ণনা কর। 
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৯২ 


৯৬ 


-53১10 m2 MUS ১৯ 8531 ৫১ ৬৭ সি ১৬০৯ at» 


২১। ৮:-এর ক্ষেত্রে ২2$১1 ১১ -এর মর্মার্থ কী? কোনো ব্যক্তি যদি না 
দেখে কোনো বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় করে, এতদসংক্রান্ত মাসয়ালায় আলেমগণের 


অভিমত কী? দলীল প্রমাণাদিসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৫] 
লি উড gt aga ssl eS DAV 01555815145 
১৮1১০ ০৩১ 5৬ ১৪১৯১ ৮5৪ 00051) 41 ৩০১১০ 4৫৪ 


অথবা, হ:3১1। ১: কাকে বলে? কোনো ব্যক্তি যদি এমন একটি বস্তু ক্রয় অথবা 
বিক্রয় করে, যা সে দেখেনি। এমতাবস্থায় তার জন্য ১১ সাব্যস্ত হবে কি? এ 
ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৬,৯৮,০১,০৩] 
41 ০১১৩৯ on Mls sal lol ০১ Lb ২২3১0 30৯ 
-১1১০ 43৪ ১১০৯১) ০৪ 01৯ 

অথবা, হ£১১। ১১১ কাকে বলে? কেউ যদি না দেখে কোনো কিছু ক্রয় করে 
তাহলে তাতে তার জন্য ১৮ সাব্যস্ত হবে কি? এব্যাপারে দলীলসহ 
মতপার্থক্য বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৫] 
৬৭ 2১7৮8811০৪৮ ৬৯ by তি ভঠ ২১3 ১১৯ be 
-৬১১৮ ০৩১ 05১৫ 6105 ৯) 65৩ ৯৮৪০ 

অথবা, ₹-এর ক্ষেত্রে 5:3১ ১০ কী? কোনো ব্যক্তি যদি না দেখে 
কোনো বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় করে, তবে এ ব্যাপারে ফকীহগণের বক্তব্য কী? 
দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৪] 
৯৬ ভা 1 0১৮১১ SSMS 91 ৪৮৮৯৭] 29 এ! ১৮১ ৮৮ 
১৮০০৯] ১৬৬ “= Li 185 ৩ 42141 2s 11 51 ২2১৯] 
DU ৮8501 5১5৯ 9৮১১ ৮১ 0৮৯৪১) উ৯ ১৯৬ 

২২। কোনো ব্যক্তি যদি খাদ্যন্থপের উপরিভাগ বা ভাজ করা কাপড়ের 
উপরিভাগ অথবা ক্রীতদাসীর চেহারা কিংবা কোনো পশুর সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ 
দেখে খরিদ করে, তাহলে এ মাসয়ালাগুলোর, হুকুম কী? ফোকাহায়ে কেরামের 
মতপার্থকদলীলসহ যথাযথভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৮৭,০০,০৪,০৭] 


- 4৯৩০08৮৮৯১৬ ৮১১॥ ১১০ oll liza 4৯৩ ll sal Shs Ol Sa Le 


৯৮ 


-২৪১০৯১। ০0590500493 06463 204 4৯৩ ৪] 13200 
অথবা, কোনো ব্যক্তি যদি খাদ্যন্তুপের উপরিভাগ বা ভাজ করা কাপড়ের উপরিভাগ 
অথবা ক্রীতদাসীর চেহারা বা কোনো পশুর সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ দেখে খরিদ করে, 
তাহলে এ মাসধালাটির হুকুম কী? মতপার্থক্যসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
০৬১০] 05) ০৯ Sis ay ১৯ SN ও ১৯ ১৯ 

৭৯৮10 ০২৯ 0০৯ ৯৪৩ 5 

২৩। অন্ধ ব্যক্তির ক্রয়বিক্রয় জায়েয কিনা? সে কোনো বস্তু ক্রয় করলে তার জন্য ১১ 
সাব্যস্ত হবে কিনা? কী কী কারণে অন্ধ ব্যক্তির )+২ বাতিল হবে? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

ভে ৩১51 লা ৬৬৪৮] তি LS 55 5৮৮ ৮৮5 05 

-১৮৯৮০ 5 Lilo pall 

২৪৯৬০ কী ও কত প্রকার? পণ্যে কী ধরনের. দোষ প্রবল পেলে সূল্য 

কমে যায়? বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১৯] 


ul 


55 


Ry) 


3 


১০ 


পৃষ্ঠা 


১০৩ 


১০৫ 


১০৮ - 


১১০ 


____ সাত জাতাত/য়াছিল্‌-স্াজরক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 


শ্নাবলি ক্রমিক 


bah ১০০৪০ ০১৮৯৩ এড gad তে এ (৩৪৮৬৫ ৮১৪৭৩ 
Sait 5০৯ ৩]॥ ৬৪ 
অথবা, এর সংজ্ঞা কী? ব্যবসায় যে দোষক্রটিগুলো মূলাহাসে বাধ্য 
করে, সেগুলো কী? বিশদভাবে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৫,১৭] 
০৮০৪১ 2 ভা অনীশ] A by TE ওঠ Me 
55১৯5115০৮০ ৬ ১৮১] 
অথবা, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১০ রলতে কী বোঝ? যেসব ক্রটি ব্যবসায়িক 
লেনদেনের ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যের ঘাটতি আবশ্যক করে, সেগুলো কী কী? 
[ফা. প. '৯৯,০৩,০৬,১৬] 
১৮৮০ 23 ৪৯২৪৩ ০১ 1০৮৯৪ ri Le 
১৮৬ ৩৯2 25০51150105 Al 
অথবা, ৮-১০-এর 5১৯ ও (৮০১৬ অর্থ কী? যে সকল ক্রটি ক্রয়রিক্রয়ের ক্ষেত্রে 
পণ্যের মূল[হ্রাস অবধারিত করে সেগুলো কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
(ফা. পূ. ১৯৯৩,'৯৫,৯৭,০১,০৯১২] 
৬১৫৯৮|। 0১৪ lie 4১৪ ১৯৬৪ 45৯ MTEL bys ৯০ ৫১৪৪ 
১০০৪০ 35 SOE Saf 053৬ 
২৫। এক ব্যক্তি একখানা কাপড় কিনে তা কেটে ফেলল কিংবা সেলাই করে 
ফেলল, এরপর তাতে ১০ তথা ক্রটি পেল। এমতাবস্থায় মাসয়ালাছ্য়ের 
হুকুম কী হবে? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [ফা. প. ১৯৮৭] 
০৯১১ ৮১৫১১ 3১৪] ১১০ 2 GEL ৮১১11) Salil dl Bye 
১১০৩ aia ৮৮4০৭ 
২৬ ১০৮০ ll ও JL ৮৯/-এর সংজ্ঞা দাও। এতদুভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য নির্ণয় কর। অতঃপর উভয়ের বিধানসমূহ বিশদভাবে দলীলসহ বর্ণনা কর। 
(ফা. প. ২০১৫,১৭] 
S31 SLE ০৯010 Ta Le Jol lly lil al 
-০4।। ৮০১৯৮০৮৮৫4৪ 
অথবা, ১০/৬১ ৷ ও JU ০:-4| কী? উভয়ের মাঝে পার্থক্য কী? 
দলীলসহ এতদুভয়ের হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৮,'১১, '১৩] 
Ural om Ss Ly fla Le Jolt dy 55180 lt 
অথবা, ও ০২২ ও ৬৮৮: ৮২ কাকে বলে? এতদুভয়ের হুকুম কী? 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
০৪১ TS Ly ULL 55810 55080 ৮৪৪] ০৪৪ 3১৮] 0০ 
১41১, ১০৬৮ 
২৭। ০১১ ৮2 এবং 1 ৮২-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? এদের হুকুম 
কী? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর! [ফা. প. '৯৬,'৯৮,'০২,'০৪,'০৬] 
eis p> ৮১৪ ll ১০০ ৮৮811 5১411 ও el ৪১১০৯ ০৯৪ 9 
Uc 85 ৬৪ (৯০) ৬৯৪71110581 4৯,০৫১ ৮০ 4০৯ ০52 
২৮। ক্রেতা যখন ১ -এর ক্রয়কৃত বস্তু বিক্রেতার নির্দেশে গ্রহণ 
করবে তখন এ মাসয়ালার হুকুম কী হবে? ইমাম শাফেয়ী (র)-এর 'অভিমতসহ 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
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১১২ 3150 ৩৮৮৯] ১১৬ 
২৯। ০০১০ Tila all Leal. 53, ক্রয়বিক্রয়-এর পরিচয় 
দাও । এসব ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম দলীলসহ বর্ণনা কর। |ফা. প. ২০১৮,২০] 

Sala (4161044 ১৯৪1১-ম৮:৮৮০|৩২19151540-০0 ৮২:৮০ 
অথবা, বণ ৮১২, Ui al ৮১, টার ৮১:-এর সংজ্ঞা দাও। 


অতঃপর প্রত্যেকটির হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর ফা, প্‌. ২০০ 
alll ys টা ০51 25৮1 Lill 
ৰ ধক জন কান বণ লাৰি ০ সস্প 


১১১ ৮১+৫ Ly Nol Gli tM, 119৮0 ৮১৮০ 0 

১১৬ ail latins 3A 

৩০। ২১১১৯ ও ২15০ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এদের 
হুকুম কী? উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর । 

৮01 ১53 ৮১ ০৪2 Tr ৮211 ৮৮৪ A ০৯০ ULYG Salle 


১১৯ মরা 
৩১। 2103 বলতে কী বোঝায়? এটা কি পূর্বের বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গকরণ না 
মাগি বির: ইনারাগরিররাররলহ জালা কর। [ফা. প. টা 


ai 0459 30531 ১৩ 1৬৯ ৯০ 0081 15১3215105)1 
অথবা, হ10331- এ শরিক ও নাভি অর্থ কয নাহ কি নিম 
করে, না নতুন বেচাকেনা? ইমামদের মতবিরোধসহ বিস্তারিত আলোচনা কর। 
ফা, প. ২০১৭| 
Ls 1৯৯ তই 11 Es আখ ety Ll UU ৩১৮০ Le 
১৪1০ ০৬১ 4১৪ INLAY 
অথবা, হ1.0-এর আভিধানিক ও শর অর্থ কী? এটা কি ক্রয়বিক্রয়কে ভেঙে দেয় নাকি নতুন 
কোনো ক্রয়বিক্রয়? এ ব্যাপারে ইমামগণের কী মতানৈক্য রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
2211১242125 
লাভে ও ক্রুয়মূল্যে বিক্রয় অধ্যায় 
- ৮৮৫৯০ ৮০৬০০ ৮৮১৬ SS 05৮৯০, Gla 0 
১২১ ১২০০ ৫১150 | 
৩২। মুরারাহার আভিধানিক কী? মুরাবাহার শর্ত, ও বিধান 
উল্লেখ কর । মুরাবাহা লেনদেনে ক্রেতার চকে খেয়ানত অবগত হলে তার 
হুকুম কী? ইমামগণের মতভেদেসহ বর্ণনা কর 
El ১৩৪ 3১৮ Ly - Upto (৬০১০৪ ১৫৪ Talat ০:৯1 
১২৫ LDL ০৯ 0১২10 ৮5540 ২৯2৮০ 
৩৩। ২৯:১০ কী? এর শর্তাবলি ও বিধান উল্লেখ কর। ২1১1. 2 
ও 1১:১২ ৮২॥-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
১৩০ Lalli ৮০২১৯ ২1৮৮৫১৬১1-৮১৫৯১৫৪ Ly ০:1১০॥ ৪১০ 
৬ ৩৪ । ২১৮, ও হ315511-এর সংজ্ঞা, হুকুম, শর্ত ও সুন্নাহ থেকে 


বৈধতার দলীল বর্ণনা কর। "ফা. প. ২০১৯] 
BI ০৮০+১৫৯৩ 0০৬ uA Le Ul ৯21০ dye 
১৩৩ ০৮৭ LS Li ৮৮455 ২১011 ০১৫5 


৩৫ । ২৯1১০] ও হ2151-এর সংজ্ঞা দাও। এদের শর্তাবলি ও বিধানাবলি কী 
কী? যখন এ দুটিতে খেয়ানত প্রকাশ পায়, তখন এদের হুকুম কী? বর্ণনা কর । 


HS ০5৫13 LLL 15944193150 Lill ea dye 


১১ 


al 


5 


শা 


শা 


শাহ 


০ 


১২_____১৬এজ৪ই ফবিলক্তিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি ত্রমিক 


১৩৭ ৮০৮৮৩ ২৯১০ 885 ১591 ২৯21৮ Be 
৩৬ মুরাবাহার পরিচয় দাও । মুরাবাহার প্রকৃতি ও জামানত আলোচনা কর। 
৬৯৪ 0 এ এ ২৯2১ ১৬৪০ পি | lA 

১৪০ ১০৬০ ১৫১1 COA ৯৪ lial ৮৯০ ১৬৪ 
৩৭ । মুরাবাহা কী? কোন জিনিসে মুরাবাহা হতে পারে এবং কোন জিনিসে নয়? 
স্থাবর সম্পত্তি কবজ করার পূর্বে বিক্রয় করা যাবে কিনা? বিস্তারিত উল্লেখ কর। 
Stl ১৬ 215 05311১৮৮4৫৯ ১৪১৪ Tl lll ০০০ 

১৪৪. LL 31254551495 3141595০0১৯ 0১৬৪৩। LLU LS 
৩৮। ২31৯৯] ও ২215511-এর সংজ্ঞা দাও। এগুলোর হুকুম বর্ণনা কর। প্রদত্ত 
মাসয়ালাটি ব্যাখ্যা কর। “যে ‘ব্যক্তি পাত্রের সাহায্যে পরিমিত বস্তু পরিমাপ করে অথবা 
বাটখারার মাধ্যমে পরিমিত বস্তু ওজন করে পরিমাপ করেছে। এরপর ক্রেতা পাত্র কিংবা 
বাটখারার ওজনে তা বিক্রয় করেছে।” এই মাসয়ালার বিধান কী? [ফা, প. ২০১৪] 
০১ ১৮0) ৯১1১০] 0৯০ ১৬ 0৪ 0১৯০৪ 51৯0৯ ৮৮৮১ Le 

১৪৮ ,: 24534105052 0425 bly ০৪ 00১৮৯ sll 0৬৯ 
৩৯। ২:1১ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ২৯1১০]| ও 
২1551-এর মধ্যে পার্থক্য কীঞ্-ঞা বিক্রয় পদ্ধতি দুটি কি বৈধ? এ বিষয়ে 
তোমার মত কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৮,১৩,১৭] 


(১5531 41590 ২01১৮ 0৩১৬৮ 1815055১৬৪০ 4৯০ coil 27 


(০ ১৫৩। ১ 02155911১৬৬ ও (৫005৪ 740৩5 ও 215০ el 
১৫১ Lidell 515 0৩ এ১10 ২৯9১] ৬৯ ৮০১৬] ০৮৪১] ya 
৪০। কোনো ব্যক্তি পাত্রের সাহায্যে পরিমেয় বস্তু পাত্র দিয়ে পরিমাপ করে অথবা 
বাটখারার মাধ্যমে পরিমেয় বস্তু ওজন করে ক্রয় করেছে। অতঃপর নিজে 
পাত্র কিংবা ওজনের মাধ্যমে পরিমাপ করেছে। এরপর ক্রেতা পাত্র 
বাটখারার ওজনে বিক্রি করেছে, এক্ষেত্রে বিধান কী? অতঃপর মুরাবাহার ব্যাংকিং 
পদ্ধতিতে শরয়ী ক্রুটি বিচ্যুতি এবং তা সমাধানে ব্যাংকের করণীয় উল্লেখ কর। 
4১৪ 5৯ ০৪১১ - ৮৯১-৯০১২৯1২155119 ২৯১1৮11১৪৯৪ 
lll ৯২০১৯ ৮5 Sxl ৮1) ol ৯০) dial 
১৫৫ 25531 59351 012 Ly 
৪১। মুরাবাহা ও তাওলিয়ার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 
গ্রস্থকারের উক্তি 21১11) 5321 ৮৪ ২১৩২৯ ০ ৫১২-১-১ plo ০।-শরর হুকুম 
ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 
১৫৩] 14440 ৮৮৬১ A lag 65৯59৯141৯৯ ৮৯৬৯ bs 
১১১৪ ০। ১৪ এ.৯ seals. ০৪ 55550132০85 
১৫৯ -২৮53 -১১০১৯। ৮৯ ০৪৪ ০৮৮5৬] ৮৮০৩ 0০ 45৪ Sus gl 
৪২। মুরাবাহার আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর শর্ত ও হুকুম কী কী? 
মুরাবাহায় কিভাবে খেয়ানত প্রমাণিত হয় উল্লেখ কর। ক্রেতা এখতিয়ার পাওয়ার 
পর তা প্রয়োগের পূর্বেই পণ্য নষ্ট হলে অথবা ৮ বাতিলকরণে বাধা প্রদানকারী 
ক্রুটি সৃষ্টি হলে তার বিধান কী? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। * 
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১৬৪ Jail ৩৪ TO bas ১ Ai ৩৪১ ৩ 89440 এ০০৯৯এ 
৪৩ । মুরাবাহার আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? মুরাবাহার শর্ত ও বিধান উল্লেখ 
কর । ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য মূল্যে কমবেশ করা কি বৈধ? বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 
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শ্ আল ফিকহ : সূচি নির্দেশনা ৬:৯:/-3:১৩০৮০৯-৪৪ল৭ ১৩ 
পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি - স্ব্ৰমিক শ্ব * 
| ৮১ SSG) lice sal ৩১53 55050 ২5০৮ 0৬১ 4৯০ ৫2 tt 
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১৬৮ -1১25119 541] ১53১ 
নী এ ললে গদি পয মজে যি দরে পি এৰ বে 
গণনানির্ভর পণ্য গণনা করে কিনে তাতে বেশি পেল, এ দুটি মাসয়ালার শরয়ী 
বিধান কী? অতঃপর মুরাবাহা ও তাওলিয়া এবং মুরাবাহা ও রিবার মধ্যকার 


পার্থক্য উল্লেখ কর । 
1১ 2 


thle 1১১০|। ২১১৯ ৪৪ SLASH 10১51450১৮0 25 


"১৭৩ Lai 2১31 
৪৫ । 1১১4 কাকে বলে? এটা কত প্রকার? রিবা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম 
চতুষ্টয় বর্ণিত কারণসমূহ উল্লেখ কর। [ফা. প-২০১৮,২০] 


aie (১১11 5১৯ ৪৪ ০1৯] ১৫৩) 01৯2৮110515 ১০০ dl Yl 
০১০5 ০1১৪1155 whe 1১2১1155৯০৪ -৪১১১। ০০2 

অথবা, ।১:১| (সুদ) কী? 1১-১ কত প্রকার? ।১+১। হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে 

ইমাম চতুষ্টয়ের বর্ণিত কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক কুরআন হাদীসের আলোকে 


।১:১-এর অবৈধতা প্রমাণ কর। [ফা. প. ২০১৫] 
15 ৮৯ ৮৩ 40১০৪ 19 ০১১৮০ Gl led ৬৯৮ Le হি 
১৭৭ Lai TAY ৮১ ০৩০ Al 


৪৬। 1১:১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?1১+১ কত প্রকার? 1১+)-এর 
ইল্লত কী? ইমামগণের মতভেদসহ্‌ বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৯] 
1৯০১) i IA Ue Alby CEN ol lll এআ 
৩১৮1১1১২১1০ ৮415 ২1105 তল ০ ৩৮৬) ১51 ০৮১৮ 
tN oS Ly lm pL ০৯১1১ 05৮19 El ৩০ 

aio I (২১-০1-১২31 
অথবা, ১:১-এর্রাতিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ? লাভজনক সম্পদে সুদ হারাম 
হাওয়ার কারণ কী? মুনাফাভিত্তিক ক্রয়বিক্রয়, সুদভিত্তিক ক্রম্মবিক্রয় এবং ব্যবসায় ও 
সুদের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। অতঃপর সুদের প্রকারভেদ বর্ণনা কর। ছয়টি বস্তুকে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কী? এ ছাড়া অন্যগুলোর বিধান কী? 

১৮৪ JADU lal ০২ 1১-৭০০০৩ Ss ৮১0১৭1১১৪2৮ 
৪৭। 1১:)-এর সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর বিধান ও প্রকারভেদ বর্ণনা কর। 
অতঃপর এর ক্ষতিসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৬] 
১৪৯০ ১১551 ০০৯ 7১০৮৪ 45100 SS ০৯1১ 1৯:০1 ৯৪ 2 

- 0১১1) ২১৯ ৬০ ২৮] ০1১৪1) 
অথবা, 1১:১।-এর পরিচয় দাও। এর হুকুম, প্রকারভেদ এবং ক্ষতির বর্ণনা 
দাও । সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত চূড়ান্ত কঠোরতা 
উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১২] 

JDL ১০১০১ 4২০৯৪ 4৯৪ 922১১০০১২৯1 0১১৪ 53 
অথবা, ।১:১|-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর প্রকার, 
বিধান ও হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১] 
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Lal lal 4০1৯১১ 4১৫৯ ১৫৩ ৮১1১2১14১৮5 
অথবা, 1১:১।-এর সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর বিধান, প্রকারসমূহ ও ক্ষতিসমূহ 
বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১০] 


1১১১ ৯ ১2১ oll ৮১ Ly 05910 el ০৩৪ SAL - 


Lala MEL ১৯৭ Sa ৩৩ 05750150531 Lapua 
৪৮ ব্যবসায় ও সুদের মধ্যকার পার্থক্য কী? সুদের প্রকারগুলো কী? (হাদীসে বর্ণিত) ছয়টি 
বস্তুর সাথেই কি সুদ নির্দিষ্ট? নির্দিষ্ট ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্যগুলোর ক্ষেত্রে বিধান কী? 
5৯:০৯ ০৯১19 dl ০৩৪৯০ ৮০৯ 4১ 92১0 ie Ls 


৩৪০১৭) ৩৮৪715905৬5 drill ৬ ২৯৩১] 23931 ২1০৮০ 


১৯৯০১] ৬ 1১১০] ২১১৯ ৩৬৮০ Si ১৪৮] 

৪৯। ।১+১]।-এর অর্থ কী? 1১:১| এবং ০:১/-এর মধ্যে কোনো. পার্থক্য 

আছে? আমাদের দেশের ব্যাংকসমূহে প্রচ পরচসিত সুদভিত্তিক ল্দে্সিহকৃম 

বর্ণনা কর। 1১১১1 -হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে নসসমূহে উল্লিখিত ভয়ংকর 

পরিণতিসমূহ উল্লেখ কর । ফা. প. ২০১৪] 
৯1100 ASN Dl এ$ 8158012১৬০০ ০৯৪ 

tas lA ৫১ ৮২১৬ ৭০ইঠ্2১১৫১৩-১। ৯ (11) 

১৯৯2 IH এট জি 2৯৬ 5 ০১৬৯5১২২০৮৯ sx ৬৮ কে) 

১1১১ Le 

৫০ নিয়োক ইৰারত দুটির মাসয়ালা উনহনর্বা কর। 

(ক) কেউ যদি কোনো কাপড় ক্রয় করে । অতঃপর তা মুনাফায় বিক্রি করে, 
অতঃপর তা আবার ক্রয় করে, তবে তার বিধান কী? 

(খ) কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে, অতঃপর সে কানা হয়ে যায় অথবা 
পুংসঙ্গমকৃত হওয়া অবস্থায় তার সাথে সহবাস করে, তবে তাকে কি 
মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা বৈধ? 

৬ ISLA TGA LE ৬০ 1১2১ ৫৯ Sais JA a bail 


-১৪৪/৮ ০২ 0১৬৯৩ es 85241 ১১৪৩ তন ৬৪৯৮] 


৫১11১) কী? হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তুর মধ্যে 1১,)-এর হুকুম 
অতিক্রম করবে কি? কখন ক্রয়বিক্রয় বৈধ আর কখন বৈধ নয়? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
৪7০] (০) ৮৮১০) ৮৮০১ ১৯৮১৪ ৮৯৮ ৩৯৮৮১ pS, 
aly Lys 5০৮11 ১০ -০৮১১১। A ২১৮৮১] Syl 
5০৬০ 145০5৩১1০৪5 (5534১41058১) 05 
৫২ । সকল কেয়াসকারীর মতে (রিবা হারাম সংক্রান্ত) হুকুম ইল্লতনির্ভর । আর 
শাফেয়ী (র)-এর মতে, খাদ্যদ্বব্যের ক্ষেত্রে খাদ্যযোগ্যতা, আর দ্রব্যমূল্যের 
ক্ষেত্রে মূল্যযোগ্যতা। উপরিউক্ত. বাক্যাংশের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দাও । সুদখোরের 
পরিণতি, কুফল ও বিধান কী? বর্ণনা কর। 
-1১১১ El ০৩১ ২১৮] ১51 ০৯১০৪ ২৯1 1১১১ শত 0 
১5 A ৮:৯৩ Holly ১০৯৪ ও A ৩৪১৮1 19৯ Ly 
Lay ০৪৫ tl 
৫৩।1১:১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? মুনাফাভিত্তিক ক্রয়বিক্রয় ও 
সুদভিত্তিক ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর । মনিব ও তার দাস এবং দারুল 
হরবে মুসলিম ও হারবীর মাঝে ।১:১-এর হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
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পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি ত্রমিক 


৫০ IS ৮৪ ১৯১ 02৮০ ১৯ 0৯১০৩ Tl ld lg 


২১৩ Laie ০১১০5৮৬০০4৯ 82211 ০৩১১ 
৫৪ ।1১১1-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? একই খূরুনের পরিমাপ 
ও ওজনযোগ্য বিক্রয়লব্ধ পণ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ সুদ কিনা, বিস্তারিত আলোচনা 


কর। |ফা. প. ২০০৮,'১৩] 
ISG, SU Jil ভ৪ 16৯11 291 1১ ty lA ae 
২১৬ 90৫0১3১১৭1১ AMS ১৬৯৪ Ay ০১০০১৩1১৮০৪ 


৫৫11১১-এর আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও । অতঃপর টাকা দ্বারা টাকা 
কমবেশ বা বাকিতে লেনদেন করার বিধান লেখ । টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও 
রৌপ্য বিক্রি করা জায়েয কিনা? 
৬৯0৪ 5৪ ১৮৮০3: ০৯৪] OS ১৮ SH dl Le 
২২০ -এ১১-41 TSS Ley 2189115239১ 2০০৯ 
৫৬। কোন বেচাকেনায় হস্তগত করা আবশ্যক এবং কোন বেচাকেনায় হস্তগত করা 
আবশ্যক নয়? কোনগুলো ওজন পরিমাপিত দ্রব্য ও কোনগুলো পাত্র পারমাপিত দ্রব্য 
এবং এর হুকুম কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১৭] 
211০ ১৯১ Jay CELLS Leg AAT পা 1১১১ ৮০০০ Le 
ES a Al Ly endl এস] ১91 SSE 0৪ 0০৭ ০০ LA 
২২৩ 555 DELAY Lin AUT Aly AAG ৯৯৬] 
৫৭।1৯+১-এর সংজ্ঞা কী? ঝণ কত প্রকার এবং এর ধরন কী? ব্যাংকের সাথে 
সুদভিত্তিক লেনদেন করা বৈধ কিনা?-সুদি ব্যাংকিংয়ের বিকল্প নীতি কী হতে 
পারে? বাকিতে দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি 
জায়েয কিনা? তাতে মতবিরোধ কী? 
Lg 5৬:১৫ it aad pS ৯ 0০055100515 
২২৭ Laie SSIs LN ০১৯৯] ০৬১৬] 
৫৮। ব্যাংক কত প্রকার? সুদি ব্যাংকে লেনদেনের বিধান কী? সুদি 
ব্যাংকিংয়ের বিকল্প নীতি কী হতে পারে? বিস্তারিত লেখ । 
mod HAIL NaS bey LES Ly lt ২১৪ 
২৩০ -১৯৪ ৭২১৪ BGS Y Ly ১৯৯৯০ al 
৫৯। পাত্র পরিমাপিত দ্রব্য ও ওজন পরিমাপিত দ্রব্যের পরিচয় দাও। এদের 
কর রুনু দাদীর দিনার (সারার বিক্রির বিধান কী রাতে 
মতবিরোধ কী? বর্ণনা কর। 


২৬11১২০৪102 SAMs ০১৩ 09০৯151৯101 0১৪ ৪৪ (৩৯105 তত 


৬৪ ২০৯11 te JL ৩৯৮। ০৯91 ৫৯0 0 এন 
২৩৪ Laie ৩৪৫1 0১১১ ২5১৬ 
৬০। জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি এবং রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ও স্বর্ণের 
বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রির বিধান কী? যদি কোনো ব্যক্তির হারাম পন্থায় মাল অর্জিত হয়, 
তাহলে সে তা কী করবে? সুদ হারাম হওয়ার রহস্য কী? বিস্তারিত লেখ। 
৮০ ০৩১ IAL els ০1৯১৯1০৯101 622 MAL 
২৩৮ 4৮৬০1 ০১১ pls ৬৪ ০৫৯|। ৮০০ LYING 
৬১। জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি এবং শুকনো খেজুরের বিনিময়ে 
(পাকা) তাজা খেজুর বিক্রির বিধান কী? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 
সুদ হারাম হওয়ার রহস্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 
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Lali 
মুদারাবা পর্ব 
LULA 9১১৪ ১৮ ১ Ja CU 04০19 59৮৮ i Le NY 
২৪৩ Sais ০৫ 335 LULA A LAS ০১৯2 ০৯ SL 


৬২। ২১৮৩৯ অর্থ কী? এর ০৫১ কয়টি? ০/2 ও 1,১ |-এর 
মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? ২... .-এর ক্ষেত্রে কে ক্ষতি বহন করবে? 
2১). -এর বিধানসমূহ বিস্তারিত লেখ। [ফা. প. ২০১৫] 
CU i 155 0৫০৩১০০০০৯৩ ny 05৬৩ 81 229৮৮] dye 
৯৯ ১১৯৩ ০১৩ - UES ১৮০৯৯০৮১১০০ ০০১৬ ১৪৬ 
২৪৮ ২১৮৬০] ২৯৯ Ly toa all yal Lay TY pl laa 
বা ass lar 1 28 
? তা কত প্রকার? হওয়ার বৈশিষ্ট্যাবলি ও 
ৰ কন দানের অনি এগ কন মেধ নানি 
কী এবং মুদারাবার প্রয়োজনীয়তা কী: 
(০০৩ ৮৮৮০৪৪ সন ৯১০ ১৪৩ ৯৮০ ০৮০৪ 
JL ১৩১০ Jan laa চিক ed MEY 022 15855 
fn Ml Talay lal 
অথবা, মুদারাবা কী? এর নামকরণের কারণ, প্রকারভেদ, শর্তাবলি ও ধরন 
উল্লেখ কর । কাজের বিনিময়ে মুদারিবের বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে মতবিরোধের 
বর্ণনা দাও এবং মুদারিবের করণীয় ও মুদারাবার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর । 
২2০৮০৯৯৮০৯০ ns ০২৫ 9৮2৬১513৮51 TULA i Le 
২৫৩ LL sl শে > ০১৪ 
৬৪। ৬১2. অর্থ কী? কেন-২:).২, নামকরণ করা হয়েছে? মুদারাবা 
প্রচলনের কারণ অংশীদারের বর্ণনাসহ তা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলির বর্ণনা দাও । 
৬৯১ MAS Le by ৩৪ ৮৮ LS ১৪৯৪ 
২৫৬ 221১5 SULA ২৮ 
৬৫ । মুদারাবা সহীহ হওয়ার শর্তগুলো উল্লেখপূর্বক মুদারাবার পরিচয় দাও। অতঃপর 
মুদারাবা, মুশারাকা ও মুরাবাহার মধ্যকার পার্থক্য লিপিবদ্ধ কর। (ফা. প. ২০১৮] 
১৬১০৩ CUM 155 Ky ৮5১৬৩ Ll ২2১৮০৯০০৮৩০ 0৪ 
২৬৩ -৮৮৯৮৯ LEAS, LES, ৮০৯০০ 
৬৬। ২+১৮.৯,-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? তা কত প্রকার? 
প্রয়োজনীয়তাসহ মুদারাবার শর্তাবলি, রোকনসমূহ ও প্রকৃতি উল্লেখ কর। 
২৯11১ 01055653০৮5] LILA ১৪৮৪ 
৮৯১৮ ৮১০৯৪ LES, LES ৮৯১৮১৯ 
অথবা, ২:)..২,-এর আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। তা কত প্রকার? অতঃপর 
মুদারাবার বৈশিষ্ট্য, রোকনসমূহ, প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত লেখ। 
০৮50 25 42০৯৪ bag ৮৯৬০2 ২2০0৮৫1৩০৮০ ৮০ 
২৬৭ aaa {a bas TEES ad SS Sng Tos ada dy 
৬৭। ২১১_2--এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? মূলধন সংগ্রহকারী এবং 
উদ্যোক্তার সাথে কী কী বিষয় সংশ্লিষ্ট? মুদারাবা কখন ফাসিদ হয়? বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২,১৬] 
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JL 5০ 4৫ aia lag ১৬০৮০ Gd 2290৮ ৮৯৬০ la 
০০১৫205০0১৬ ৭১৮7 
অথবা, ২:১।-..-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? পুঁজিদাতা ও 
মুদারিবের কী কী করণীয় আছে? কখন মুদারাবা চুক্তি ফাসেদ হয়? বিশদভাবে 
বর্ণনা দাও। | [ফা. প. ২০০৯] 
০০৮০১] SLA 452 Ja SLA ক 359৭ 3 yl ০৮৯১3 5৩ 
০৪810 ES 33535540৮21 0050 dois ১১৯] Le CY pL lL 
২৭০ tla Lastly co Jl ৪০৩৫৯ 
৬৮। মুদারিবের এখতিয়ারবিহীন কার্যাবলি উল্লেখ কর । লেনদেনে মুদারিবের 
প্রতি কোনো জরিমানা আরোপ করা যাবে কিনা? রাব্বুল মালের ‘বাকিতে 
বিক্রি কর, নগদে নয়'- উক্তির উদ্দেশ্য কী? লাভজনক মুদারাবা প্রক্রিয়ার 
বিধান বর্ণনা কর । মুদারিবের প্রাপ্যাংশ কী? 
১১৬০ ৫৯ ১৪৪ TILA US USS ১৪৯ SUL Le 
০১ ১1১5১525080 5 322 4৯-০০৮ ০০১০৯॥ 
FR ACT 
অথবা, মুদারিবের এখতিয়ার বহির্ভূত কাজসমূহ কী? মুদারিবের প্রতি জরিমানা 
নির্দিষ্টকরণের হুকুম বর্ণনা কর। মুদারাবা কারবারে ক্রীতদাস ক্রয় করা জায়েয 
কিনা? মুদারিবের প্রাপ্যাংশ বর্ণনা কর। ্ 
০০ dra ৮১ ০১ 41০৯০) (৩৯৬ ২:৬১ ০১৮০৮৮৫১৬৪৪ ০ 
২৭৩ Laie ০৯১ 0৫৯ Li pi Gal ৪ 31 4১০১ Ib 
৬৯। ১ --এর জন্য কী কী জায়েয এবং কী কী জায়েয নেই? পুঁজিদাতা 
যদি মুদারিবকে নির্দিষ্ট কোনো শহরে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো পণ্যে ব্যবসা করার 
কথা বলে দেয়, তাহলে তার হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
Last Jalal ০০০১৪ bb taal J ০০৮০০] ১০৮ Ja 
la নিয়ে মণ করতে পারল কি? বদি মুদানিব অনয 
৭০। মুদারাবার মাল নিয়ে ভ্রমণ করতে পারবে কি? অন্য 
কারো সাথে মুদারাবা চুক্তি করে, তাহলে তার হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
৮৯ ০০৮৯। ৮৮৮ ৩1 ২০০১) ৭৮০ ০০৮০৯০১১০০৩ ৬৯ 
SLals 0৪ ২১৫৮ Li ২2০৮৬ ২৯৪৬ 
রত কি সত রাবার বাল নিযে হুল করতে গাজা বুনি বি 
কাউকে ব্যবসায় করার জন্য মাল দেয়, তাহলে তার হুকুম 
কী? বর্ণনা কর। 
LU ৮১ lal ৪৪ TU LS, 155 ২2০৮ ৬৮৮০0 
২৭৯ Ee PUES 
৭১। ১.২! অর্থ কী? এর কয়টি রোকন আছে? ইসলামী ফিকহে এর 
বিধানগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১১,'১৩] 
১৮০৯০৩১] ৮৪ 06০৫৯ Ly সি চি UM LS, Sy Ula Le 
. ১৮১ ০৯১ Yl 
অথবা, ২:১-.৯-.| কী? এর রোকন কয়টি ও কী কী? ইসলামী 
এর ॥<= কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৮] 
৬১৪৩0501050 Lag 505৯ 28 ২2৮৯০ Bye 
০০০০০] ০ ১53) ১ 0৮৫০৯ 
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অথবা, মুদারাবার আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ দাও। হুকুম, রোকন ও 
বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি কী? অতঃপর মুদারিবের উল্লেখ কর। 
whl 09১0013145৯ ৩০৮০০ ০৮৯৪ 4৮ ০০০ ৮০৮০ ৬৯ 
1৮ ৩০ ০৩) SLi SU laa ii all 
২৮৩ Lal Jes Cag sl dy CO SAN Li All 
৭২। টি দাত মু বাজে ছিলা এক্ষেত্রে প্রথম 
কিংবা মুদারিবের মধ্য হতে জামিন হবে কে? প্রথম মুদারিব দ্বিতীয় 
মুদারিবকে লভ্যাংশ প্রদানের হুকুম কী? রাব্বুল মাল কিংবা মুদারিব মৃত্যুবরণ 
করলে মুদারাবার হুকুম কী? কোন ক্ষেত্রে মুদারাবা বাতিল বলে গণ্য হবে? 


SIM THs এও ভে Ly 00০১৬ ৯1 ২:১৮ ভে a 


২৮৬ SL ৮৮৯১৮০৬ ২০৮৯॥ ২৯৮৯ 
৭৩। ২:১।-._*-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর নামকরণের কারণ 
কী? মুদারাবার প্রয়োজনীয়তা ও ফলাফল বিস্তারিত উল্লেখ কর। 
৮১১2 4৩ sh ১০০] AD ভি ৩৩ 7০১ dye 
২৯০ -৮৮+০৮১১৯২ ৬০1১৬ ০৯৪ 06১৯4 Tal) 
৭৪। যুদারাবার সংজ্ঞা দাও "্ছুারাবার ফলাফল কী? ও মুশারাকার 
মধ্যে কিভাবে সমন্বয় ঘটানো যায়? উভয় প্রকারের বর্ণনা কর। 
»১৬০। ০১৫ -২2১৮০৮৮|। ২৯25০ ১৩৩। - ৯ 21 2০০০৯] ০২৮০ 
৮১4০৮১০৯১৮১ 0০২৪০০০০৮৯৮ ৮৮১০১ 
অথবা, মুদারাবার আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। মুদারাবার ফলাফল উল্লেখ কর। 
মুদারাবা ও মুশারাকার সমন্বয় পদ্ধতির বর্ণনা দাও। উভয়ের সমৰয়ের শর্তাবলি কী? 
২,৫৯৩ Ll ৮৫০৩১১১ ৮৫৯ ০০ ৬০০৯৪ ২০৮০০ Le 
৭৫। ১৬২! কী? এর হুকুম, শর্ত, প্রকারভেদ ও মুদারাবা শরীয়তসিদ্ধ 
হওয়ার হেকমত সবিস্তারে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৯] 
SSH ols ১০ 5225৮1025৮5 25825 ১55 
০৮০৪০ ০৮001১০15৮৮ A MAL 29০০৬ 
২৯৮ THIS Ly SLi 
৭৬। তরলজাত ও দ্রব্যগত সংমিশ্রণের প্রকরণ উল্লেখ কর । কিভাবে মুশারাকা 
ব্যবহার করা যাবে? শিরকাতুল আমওয়াল বিশুদ্ধতার হুকুম কী? 
সমন্বিত পদ্ধতির ক্ষতি বর্ণনা কর এবং এর সমাধান কী? 
Tale ৪৫ 0৬ ৮১0) TL 019৮ A ২৯৮৪] Le 
Us S31 JIN ২১১০ হত ৬ ০১১5৯] 0৮ CESS Lal 
ILA Lal 
অথবা, তরল ও সংমিশ্রণ পদ্ধতি কী? মুশারাকা পদ্ধতিতে সার্টিফিকেট 
ব্যবহারের ? সমৰিতভাবে মাল ব্যবহারের বৈধতা সম্পর্কে আলেমগণের 
মতানৈক্য বর্ণনা কর। মুশারাকা পদ্ধতিতে ক্ষতির অপনোদন উল্লেখ কর। 


২৯৪ 


৩১৮০১ ৮০০১ A ৩০০৮০১৪৩৪৮৭] od ১৬১২ উই. 


এ1 ৮৪৬ 101 ৮১ lal ০০০ ৮০505 BIL 
৩০২ | lel 2 WEES oy 
৭৭। রাব্বুল মাল ও মুদারিবের কার্যাবলির বর্ণনা দাও। মুদারাবা রহিত 


হওয়ার কারণ কী? রাব্বুল মাল কিংবা মুদারিব মুত্যুবরণ করলে মুদারাবার , 


হুকুম কী? কোন ক্ষেত্রে মুদারাবা বাতিল বলে গণ্য হবে? বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 
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জজ আল ফিকহ : সূচি নির্দেশনা ৮০/১০, ১৯০ উষ 
প্রশ্নাবলি ব্রমিক 
Gal Bl Sal ০১১ 045১1৫৯110১ ০১৮৯] ৩1 JEN ০১ SOT NVA পি) 


৩০৪ -+১৯ ৮০৮৯৪ ৮০ ৪১ -৩১৯১ ৭) ৪৬ ০০৩৮৯1৪৭৮০০ 
৭৮। যদি রাব্বুল মাল কিংবা মুদারিব স্বধর্ম ত্যাগ করে বসে, তাহলে তার হুকু-কী? 
রাব্বুল মাল এবং মুদারিব যদি ব্যবসায় খণ রেখে পরস্পর পৃথক হয়ে পড়ে, আবার 
মুদারিব যদি এ কারবারে লাভবান হয়ে থাকে, তবে এর বিধান বর্ণনা কর। 
JE Gl Bly - lad st JES 559। ০1 ৯11 ০০৪ Yl 
Ld 4৯ ball 2) 5৪৩ ০৬৪১ ৭০১) তঠ 01 ৩৮৯১ ৮১৮০৪ 
ido Sl 
অথবা, রাব্বুল মাল কিংবা মুদারিবের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম বর্ণনা কর। 
আর যদি ব্যবসায় খণ রেখে মুদারিব লাভবান অবস্থায় রাব্বুল মাল ও মুদারিব 
পরস্পর পৃথক হয়ে পড়ে, তবে এ মাসয়ালার বিধান কী? 
০১১-৩৮১॥ ০০১ ৩৩০ ৮২৯ ০ ৫৯ LILA 0৮০ ০ এডি VA 
০১১৪ 3১ :525)1 DL 0১৬০ Ia I 8৬৪৬৭ lad) 
Jb ০ ৮৪ 65০ ৬১ 1৫৯] Ly TILA YE ৮০ 33155 
৩০৬ ২০৮০১ Jal dels 
৭৯। ৮০11 ১০১ ০৩১ ০:১| ১ ৬৫১ LA Jer Lag 
উপরিউক্ত ইবারতটুকুর ব্যাখ্যা দাও। নিম্নের বাক্যাংশের ব্যাখ্যা দাও: 
lal JL ১১ Ll V9 1১১০ 0১১৪ ১95 মুদারাবা সম্পত্তি রাব্বুল মালকে 
অর্পণ করার হুকুম কী? 
০৯১৫১ 4171 lanl »১৯১। ১৩৯৩ atoll ml ৬৯0০০ 
৩০৯ ILS laa AS Ss 
৮০ । মুদারিবের কাজ কী? মুদারিবের জন্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ 
করা বৈধ আছে কি? অতঃপর মুদারিবের প্রতি জরিমানা নির্দিষ্টকরণের বিধান 
মতভেদসহ বর্ণনা কর। 
৮০৮৯১] 5 কও sly 980৮০ দেও 5 এ ৮] 7৮৬ dB SAL AS 
৩১১ ৮৯1০৩ ০০০] 0৮২20৮০010১ TULA ১৪০ ১৪৩৪৯ 
৮১। পারস্পরিকভাবে মাল ক্রয়বিক্রুয়ে মুনাফা না হওয়ার হুকুম কী? কোন 
পদ্ধতিতে মুদারাবা সমাপ্ত করা যাবে? মুদারাবার মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া যাবে 
কি? মুদারাবার জন্য সর্বনিম্ন মেয়াদ আছে কিনা? তা কী? 
1৫৯ SSI ১ SAN ৮১০ ১৯১০০৯০৫৮৮1 Sen Mol yl 
২. ২2১১০৯০১৮৮১] 95 ৮১৩১0550051 
অথবা, পারস্পরিক মাল- বিক্রিতে মুনাফা না হওয়ার কী? মুদারাবা 
সমাস্তিকরণের হুকুম উল্লেখ কর। মুদারাবার সর্বনিম্ন মেয়াদ কী? 
০০১ ৮৪ ৮৯510 4৮০ ০০ ALA SL ULL ০০1 0৮531 ৬৯ 0০ AY 
৩১৪ -২০৮১১১ ১১১ oli 1১৬১ MS ০০৫০৯ Li ২৯2১৩ ০৮ 
জা ক 


৮২। রাব্বুল মাল তথা যদি মুদারিব ও পুঁজিদাতা মূল পুঁজি ও 
নিয়ে মতপার্থক্য করে, ভবে তার বিধান কী? কিভাবে মুদারাবা চুক্তিতে অব্যাহতি 
তি অর ফিরে আলাম বাটিত বয় বিয়া বিত বগা ও। 


২১৩ laa) 22 -১১০৯১। Le BI TILL ৮৮ ৩৬৮ 
১3১০৯১10145 SE Mga ly Sar kad Ta ats Lak JLalt 
অথবা, গুঁজিদাতার কার্যাবলি ? যখন ও মুদারিবের মাঝে 
মতপার্থক্য দেখা দেবে, তখন তার বিধান কী? কিভাবে মুদারাবা চুক্তিতে 
অব্যাহতি লাভ হয় এবং কিভাবে মুনাফা বণ্টিত হবে? বিস্তারিত বর্ণনা কর । 
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প্রশ্নাবলি ত্রমিক 
২০১১৯] 5055 
জমি বর্গাচাষ পর্ব 
৩১৭ .১.০১০1০$5+১-১১৮৮+৮৫৯ ৯৫) ৮519500৮৮০৩ 
৮৩। ২০১৮-১| ও ৪।৬-...-এর সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এতদুভয়ের বিধান ও 
শর্তাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর । [ফা. প. ২০১০] 
-৮০০৯৬ ৮৮৮১১ পন D831 ১৯ 4০০১ ie 6 At 
৩২৩ পদ Lol on Allo 


dr এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর প্রকারভেদ, স্তৱ ও 

বিধান উল্লেখ কর। অতঃপর ২,1১৯ এবং ৪৪.....-এর পার্থক্য আলোচনা 

কর। ফা. প. ২০০৯] 
15৩ Tsay ৮০৮০। Leg ৮5৮৬৪ al ২5০৮৯ ভর Le 
80৩৮০০9২০১৮] 9৬৪ ৪১৪। ১৩। ৮১ ৫৮৯ 1০ ৮10১৬ 

অথবা, ২০,১ এর আভিধানিক ও শী অর্থ কী? এর পকার নত ধান কী? এর 
শর্তাবলি কয়টি ও কী কী? অতঃপর ২০১/১- এবং .3....-এর পার্থক্য উল্লেখ কর। 
৩৩০ LN ১0০12৮১৫৯১৯ UES) Ly Sal Ll Le all ৮৮৮০০ 
৮৫। ২০১1১-১-এর আভিধানিক ও পারিস এর রোকন কী? 

ইমামগণের মতভেদসহ এর হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর 

Lass ৩ 1835) ০৬১ 155৬ ২4 ১১ wis Ls 
“Fai LES, 

অথবা, বু আভিধানিক পরী অর্থ কীঃ এর রোকন, বিধান ও 

পদ্ধতি বিস্তারিত বর্ণনা কর 


ERs Lar 009 SN pl Tell 522 Ja - Tell dye 
৩৩৪ sil sail byl ১৪১6১ -৬৮৯৪ ১৩ 
৮৬। ₹০১১--এর সংজ্ঞা দাও বর্গাচুক্তি বৈধ কিনা? কিভাবে বর্গাচুক্তি করা যায় এবং 
কিভাবে যায় না, তা উল্লেখ কর । অতঃপর বর্গাচুক্তি ফাসেদ হওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা কর। 
১১৬ 3531 0টি) ১৬৯১ ০০০৩ 15১53 A Laylpall hye 
LE lil byt ০৪২১-০৮-১৮ 
অথবা, ২০১1১,-এর আভিধানিক ও সংজ্ঞা আলোচনা কর। বর্গাচুক্তি 
কখন জায়েয? বর্গাচুক্তি সম্পাদনের শর্ত উল্লেখ কর। অতঃপর বর্গাচুক্তির 
মেয়াদ ফাসেদ হওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা কর। 
৯৩১ 082 Hal ৩১ A Ly Cll AL 
-৮+৮৪৯ ৮১ 9500 ০৯১০০1৮141৮ 
অথবা, ২০১1১ কাকে বলে? ২০)1১৮ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ কী কী? 
মানুষের মাঝে প্রচলিত হ)1১-৯- এর পদ্ধতিসমূহ হুকুমসহ বর্ণনা কর। 
৩১৮১ ৮১০৩১৩৮৮৫৮৪ ৬৯৯১- ৯০০৩ 


চি 

৮৭। ২০,১২] ও 5.৪... »1-এর পরিচয়, হুকুম, শর্ত ও উভয়ের মধ্যকার 
পার্থক্য সবিস্তারে আলোচনা কর । ) ফা. প. ২০১৯২০] 
Lal SHUT ৯৬] ৮০ 30৮৮৯1২2০1১ pia as 
IAL egy 

অথবা, ২০১1১! ও ৪.৪. .|1-এর সংজ্ঞা দাও । উভয়ের মাঝে পার্থক্য কী? 
উভয়ের বিধান ও শর্তাবলি বিশদভাবে উল্লেখ কর। [ফা, প. ২০১৮] 
৮৮১৪৯ ১৩৬ ০৮৮2 Wl Ley SULLA Teall ix le 
২৪০০৮৮৮০০১৪ 


৩৩৯ 
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২১ 
ত্রমিক 
অথবা, ২০১1১-॥ ও 5151.....1-এর অর্থ কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী + 
উভয়ের হুকুম ও শর্তাবলি বিশদভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১,১৩,১৬] 

৩৪৬ LNG ০52 62১11 SLL ২3১০1 ১৬৯ A ৮৯৮০ ২০০১০ MA 
৮৮। ২০)1-০] কাকে বলে? একতৃতীয়াংশ ও একচতুর্থাংশ দ্বারা ২০,1১ 
জায়েয কি? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১২] 
53510 om Sd ৬১1০ ২5০০ ১১৯৪ 4৬ Ta bei ও 

LH 39591 lily Cli 

জবা, Ll কী? ৮২১1 বেছে ২০১-।। বৈধ কি? যুক্তি, দলীল 

বং ফকীহগণের মতামতসহ আলোচনা কর। ফা. প. ২০০৮] 
2 ০১৬ - ৮১1) ০4১10২5০1৮0 ৯০) ২৮১১৯ ৩ এ০ তা 

৬০ ১৯১৯ Jal 405 ol (La) sil ৬৪১০৯ ৮৯৩] ৮১ -358 

-E ১1৯১১ ০১৯2৮১৯৮১৯১ 


অথবা, ইমাম হানীফা বলেছেন, একতৃতীয়াংশ চতুর্থাংশ 
চুক্তিতে যা এ 4 বা দ। অপি 
পে আলি অন কত উৎপাদিত ফসল ও খেজুরের 


৭২০১৯] ১৩০ ০৮৮১৪ AS ৬৯৩ 3 seg Loja) ১১৯ ie AA 
৩৫০ ১4255 
৮৯। কখন _০)।)-* বৈধ আর কখন বৈধ নয়? £১!) চুক্তি কিভাবে 
হয়? চুক্তি যখন ফাসেদ হয়ে যায়, তখন হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
০০৩৮০১২০০১৫ ye HS SIS - sly 9০0৮0 Gye এ 
৩৫৩ ৮০1০5১57১৩১ SUL Lay aie 
৯০। স্পষ্টভাবে ॥;1১*-এর পরিচিতি বর্ণনা কর। অতঃপর ২5১1১ এবং 
৪0৪৮০ একত্রে জায়েয হওয়ার বিধান উল্লেখ কর । 5০ কী? এর হুকুম 
ও শর্তাবলি বর্ণনা কর। 
Talal 0১41 831 BES ১৩৩। ১ 05৯৪৩ ৮ ২590০ 0৯৫ Sl 
9141118505৮ dye 6১- luego Blac 
অথৱা, ২০১1১*-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ বর্ণনা কর। ২০)1১-, ও ' 
5... একত্রে জায়েয প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভেদ উল্লেখ কর। অতঃপর 
৪(৪(.এ-এর পরিচয় দাও, তার বিধান কী? 
১১৯৯০৮১৪048 04501 0 (52 3505515028৯ ৮৮৯৪ ৮০ AN 
৮০17০0155৩1 0155 ১৮০১ (১০ Ul 4 3 La pl 8৯৪ 
৩৫৮ sl ১০ ১৯০৬ ৮৪ SUS LAL Sy LAY DLS ll 
৯১। ১২১৯-এর অর্থ কী? খায়বার থেকে মদিনার দূরত্ব কতটুকু? খায়বার 
বিজয় কি সন্ধির মাধ্যমে, না যুদ্ধাবিগ্রহের মাধ্যমে হয়েছে, নাকি ইহুদিদের 
নির্বাসনের মাধ্যমে ? ইমামগণের মতবিরোধসহ মাসয়ালাটি বর্ণনা 
কর খারবারে মোট করটি দুর্গ ছিল? এগুলোর নাম লেখ 
4 ১১৯২ ৮০৪৪ ১৯1 ০ ৮5৯৬৩ 2৮1 500৮) ০৬৮৮ ৮০ AY 
৬৫১ Ll ৭৮৫৮ 0৩20৯ ৬৪ Lg 05৯1 ৩০ ৮৯] 
৩৬১ ০৩420 
৯২। ৪৮..৮-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? যেসব গাছ বর্গা দেয়া 
জায়েয, সেসবের ব্যাপারে মতভেদ কী? 2১১» কী এবং এর হুকুম কী? 
কেন রাসূল (স) £১১.১৯ নিষেধ করেছেন? বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 


২২ _____ উল জনতা ফাযিল স্রাতুক।গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্ 


WW.daD 


প্রশ্নাবলি ত্রমিক 


11 ৮৬০১৬৪৮১৫৯১ 0৩ ০১:০০ Glial iL 

৩৬৪ ২৯২০৮৬৪5০1৬ 8-০ ৮) 40111%4১5 
৯৩। 5১১১ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম ও শর্ত 
কী? কেন রাসূল (স) মুখাবারা নিষেধ করেছিলেন? বিস্তারিত লেখ। 


2১1৪] অভ 
মাকরূহ বিষয়ক পর্ব 


119 LEU ০5৬। 1৬৯৫৯ ০৯১১ -২৯১১৫]। ৮:০৮ yl 
৩৬৭ 1১০13 91১5] ৮৪ ৮৪5৮] 5101 ১5৬ -9231 
৯৪। হ১০1১৫।। পরিভাষাটি ব্যাখ্যা কর। অতঃপর গাষীর গোস্ত ও দুধ এবং 
উটের পেশাবের বিধান আলোচনা কর। 11১৯1) 94511 বিষয়ে 
ফকীহগণের মৃতামত উল্লেখ কর। " |ফা. প. ২০১৮,'২০] 
LEU ০5৯1 sd HSS ১১২1১-05158 ১৩ ৮৯ ২89 Se 
LG SSD ৪৪ LFA 5101 531 -২231 459 

অথবা, ২১।১1-এর-সংজ্ঞা ও আহকাম উল্লেখপূর্বক গাধীর গোস্ত ও দুধ 
এরং উটের পেশাবের বিধান আলোচনা কর। +1৯1$ ৩|১5-এর আহকাম 
সম্পর্কিত ফকীহগণের মতামত উল্লেখ কর। (ফা. প. ২০১৫] 
১৯1৫৯ ০৯১১ -0০০৬ LSS ৮৫ ৬৬১ TALS ০5৩ 
HLL 15501 ৮৮৮05501০11 555) - YN 01৯20565545 cl 
অথবা, শরীয়ার অন্যতম বিধান হিসেবে.২-১1১৩|।-এর ব্যাখ্যা কর। অতঃপর 
শক্ত ৮৬১৩৭ মন রসিসল কপ 
চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কে ফিকহবিদদের মতামত উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১১,১৪] 
JIS ১৪৩।1১ TUS BLEU 05 1৮5১৬ ২৯1 ২2৯৫1 ৮৮৮১ Le 
IAAL ৮4900 9331 1১1461৮৪৯০৮] 

অথবা, ২১-১।১৫-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এ ব্যাপারে কী মতভেদ 
রয়েছে? গাধীর গোশত. ও দুধ সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত সবিস্তারে 
আলোচনা কর। (ফা. প. ১৯৯৯,'০১,০৩,০৫,০৯] 
Ly TU i Sy 042 5১0১310৩15৮ 4২2৫] ৮৮৮০ Le 
Laie 05 TN Jl USL 95১। 1৬৯1 ISU Lal 0১৮ ৩৪ 
অথবা, 1১41১40 শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এ ব্যাপারে কী 
মতপার্থক্য রয়েছে? এটি কত প্রকার? গাধীর গোশত ও দুধ এবং উটের প্রস্রাব 


পান করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতামত কী? সবিস্তারে আলোচনা ' 


কর। + [ফা. প. ১৯৯৩,'৯৫,'৯৭] 
Lg tA ৮১৩11 ৮55 155 25১ TALS ৮১৮০ Le 
৩৭১ UYU US LE Jl ০৪ ৮৮১৫৯ 


৯৫। ২১1,<-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার ও কী কী? 

এর হুকুম কী? এ ব্যাপারে ফকীহদের মতামত দলীলসহ বর্ণনা কর। 
ud ৮০৮] SSI Sly 4৪১ 5৮46 ৭৮৯৮4 কহ ৪৬ 
৩৭৩ -১৮৮৬০3১/51)১৬১ ৫৯ Lally ATL 
৯৬। পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার, তেল ও 
সুগন্ধি' গ্রহণ জায়েয কিনা? এ মাসয়ালাসমূহের হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
[ফা. প. ১৯৯৯, '০২,০৫,১১,১৫ 
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৩৭৫ 


৩৭৯ 


৩৮১ 


৩৮৩ 


৩৮৫ 
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অথবা, পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার তেল . 


বা সুগন্ধি গ্রহণ এবং পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক পরিধান জায়েয 
কিনা? এসব মাসয়ালার হুকুম বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৮৬,'৯২] 
৬% 4১৯৮৩ ০০৮০ Jax ১০] md ৪৪15৯ 0 
১1১০1 ১৬ 0০ 015 (ও ১৮০৬১ ৬৪ DLAI Ly To 
৩৪৪ 000১ পভ ০৮ ৩৯1 ০১৯০) Hall ৬৬ 
৯৭। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য রেশমি কাপড় পরিধানের হুকুম কী? যুদ্ধে 
রেশমি কাপড় পরিধানের বিধান কী? রেশমের বালিশ বানানো ও এর 
বিছানায় শয়নের ব্যাপারে কী মতপার্থক্য রয়েছে? গ্রস্থকারের বক্তব্য ১3 
0৮১০ ০০:৭। ০০ 441341 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর। 
4০০৬ . SULA i ০৯৬০ ১১ ৩১১০৮৬]। ৬৪ ৩751155০১৮৫ 
০০০5৫] 81৮-4১| 
৯৮। ফাসেকের কথা পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু দীনি 
বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। যথাযথ ও বিস্তারিতভাবে মাসর়ালাটি আলে'১না 
কর। (ফা. প. ২০০১, '০৪,০৬] 
10011) ০১-০০৮০]। 5৪ 15319 cially Gl 4১5,4১১ ১৬৯১ ০১ 
ES 531 ১১.581৮৯ Ja iL 310 ০22 
অথবা, পারস্পরিক লেনদেন এবং দীনি বিশ্বয়ে ফাসেক ও কথা 
গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? ইমামগণের মতামত ও প্রমাণাদিসহ মাসয়ালাটি 
সবিস্তারে আলোচনা কর। (ফা. প. ১৯৮৬, '৯২] 
২৯১০০১৮4০০৮ nial এ ৩৯০ ০০1৫৯ S53 
-৬১১০১৮৪ 
৯৯। অপরিচিত নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, তার হস্ত স্পর্শ ও বৃদ্ধা মহিলার সাথে 
করমর্দনের বিধান দলীল শ্রমাণসহ আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১০,'১৩,'১৬] 
Lg Fapetty ৮৫৯৩ oy হট 2 4৯০] ৯৬০ ১১৯2 JA 
Usa idl ow Mlb ial 
অথবা, পুরুষের জন্য অপরিচিত মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা, তার মুখমণ্ডল 
ও হত্ততালুদ্ধয় স্পর্শ করা জায়েয কিনা? বৃদ্ধার সাথে করমর্দন করার হুকুম 
কী? দলীলসহ মাসয়ালাটি বর্ণনা কর । [ফা. প. ১৯৯০,৯৭,০০] 


২৩ 


র্‌ ত্রমিক 
২১1201০৯৮৭০ 0৮০১১ ০৯১১ এ ৮৮০০১ 441৩৯ তত জিত 


০4 


-AA 


AA 
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২1১0 
১০০। পারস্পরিক লেনদেন ও দীনদারীর ক্ষেত্রে ফাসেক ব্যক্তির 
কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য কী? বিষয়টি দলীলসহ বর্ণনা কর ।[ফা. প. ২০১৪] 
ai 0050 ৮৪৩ ৬১১৮৮৮০৮550 4১৩ 02 ৩৯৪] ৮০ 


-২1১30২11 
অথবা, পারস্পরিক লেনদেন ও দীনদারীর ক্ষেত্রে ফাসেক ব্যক্তির কথাবার্তার মধ্যে 
পার্থক্য কী? বিষয়টি দলীল প্রমাণসহ ব্যাখ্যা কর। (ফা. প. ২০১০] 


৯০৭৭ ১৮৮০] ১১2 ০৮১৯৬] ০0৪। Ul dl ৬০৯০৯] A ০০ 
44155 ০5 5১115১1১০0৩ ৮১০৯৮৫০০৪৫৯ Le IY Ll এও 
-১৮১ ৩2১ ৮০৮৮ A bg OED 922 351 ds 
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১৯৩ 
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_.___ ১এঞগজহ ফাধিলজ্্রীতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ পর 
ত্রমিক 


প্রশ্নাবলি 
১০১। মাহরামাত কারা? (মাহরাম) পুরুষের জন্য মাহরামা মহিলাদের কোন অঙ্গের 
দিকে তাকানো জায়েয এবং কোন অঙ্গের দিকে তাকানো জায়েয নেই? মাহরামা 
মহিলাকে স্পর্শ করার বিধান কী? আল্লাহ তায়ালার বাণী ১3:5১) ০৯৬ ১১-এর 
মধ্যে 1১3) দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ২১১)-এর স্থানগুলো কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 


২১১ ৯৬৯ Tal sl plas lt ০৮৫৯ ৬ঠ ২৮১৪ 05 ৩০৯ Ne 


alii shad 

১০২। ভোজ অথবা ওলীমায় কোনো ব্যক্তি নিমন্ত্ৰিত হয়ে তথায়. খেলাধুলা 
ও গানবাদ্য দেখল, সে ব্যক্তির করণীয় সম্পর্কে ইমামদের অভিমতসমূহের 
বিবরণ দাও । [ফা. প. ২০১০] 
০৩০০৩ ১৪৮55115140 ১৯৩৪ 70২৮ 91 ২৪ dl ৬০১ ০৮ 
-১1১২1১2 ১১৯৫৯ ৬৪৮05505951 SL ISU lai 
অথবা, ‘এক ব্যক্তিকে কোনো বিয়ে বা ভোজ অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হলো। অতঃপর 
তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন, খেলতামাশা বা গানবাজনা চলছে। এমতাবস্থায় এ 
অনুষ্ঠানে বসা এবং খাওয়াদাওয়ায় কোনো দোষ নেই'- প্রমাগসহ এ মাসয়ালাটির 
হুকুমের ব্যাপারে ফকীহগণের মতপার্থক্য বর্ণনা কর। ফা. প: ১৯৯৩:৯৬,৯৮,০৭] 
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(4581 59551 
১০৩। বাদশাহ কর্তৃক জনগণের প্রতি দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারণের হুকুম কী? 
ফোকাহায়ে কেরামের মতভেদসহ মাসয়ালাটির বিবরণ দাও। [ফা. প. ২০০৩,'০৭] 


০ 2 A) 


-১৮৬০২(৯০০৪|। ০৬৬ 5 ৮6৯1৮৮51511 
১০৪। মন্ধায় অবস্থিত ঘর এবং তথাকার যমীনের ক্রয়বিক্রয় জায়েয কিনা? অত্র 
মাসয়ালা আলেম ও ফকীহগণের মতপার্থক্যসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৬] 


৮৪ এ] bey ১৫৯৮৩ ৯১৬০০৩২৪১৯1) ৬০০৮১ Le 


-1১3৩ ১৮৯৬০ ০১৯ ১৮০১13৬0495 ০৪ 0৩১০ ১৪1৯১] ১০১০৪ 
১০৫। 4১5-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? আর এর হুকুম কী? 


০০147055055 ৩৩৯২ 4৩ ০45৫৯ 905 ৪১0৫০৯৪০১০০ 
-১৮:০৩ ১০৬৮৮ ০৪১ ৮৯১৪৪ 

১০৬। ১১০১।-এর পরিচয় ও হুকুম বর্ণনা কর। অতঃপর মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তর 
খাবার গুদামজাত করা বৈধ কিনা দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা, প. ২০১৯] 
৬৬ ০৮১১1 ৯১৯৫ ৮১১ ৮১১৮৬৮০৪২৮1 LUGS ৮১৮৮০ 
০১4১ ASI CSU Cal ৩1১৪) 

অথবা, ১,৫০১1-এর আভিধানিক ও সংজ্ঞা কী? মানুষ এবং 
চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণ কখন মাকরূহ? দলীল প্রমাণ 
সহকারে লিপিবদ্ধ কর । * [ফা. প. ২০১৪,১৭] 
LGU om 0৮৮৫৯ Ly 95৮০ 21 ৬1511 SGN ৬৪৩ 
অথবা, )/৫১০। ও ৮৬-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী এবং এদের 
হুকুম কী? বিশদভাবে আলোচনা কর ।|ফা.প. ১৯৯০,৯৪,+৯৬,৯৮,'০০,০২,০৪] 
Se SHC al ৩১৪ ৩5১1৫55১1৫০ sy UN pi Le 
অথবা, ১৫১।-এর অর্থ কী? মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্যদ্রব্য 
গুদামজাতকরণ কখন মাকরূহ? প্রমাণসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৭] 
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না 


২৫ 


808 


৪০৯ 


৪১৪ 


-২১৬৭১ 4৯৫৯ তেও ৮৮ JUGS ৯১ Le SSA 
১০৭। ১৮:=১। কী? এর হুকুম ও পরিমাপ নির্ধারণে আলেমদের 
লেখ। [ফা. প. ২০১২,১৬] 
YUL ৮০৯৩ SS ২১531 119৮ 002 ৮৮১৬০৯৯০১০৪ 
অথবা ১০১।-এর সংজ্ঞা প্রদানসহ এর বিধান ও পরিমাপের ব্যাপারে 
ইমামদের অভিমতসমূহ দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০] 
০1500052৩৪১ ৮৪০০ by 5১৪৩ ২৬1 ১৮৩০৪। ya Ls 
অথবা, ১৮৫১১।-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী এবং এর হুকুম কী? 

বিশদভাবে আলোচনা কর। ॥ 

০৪১৭। 555 
বন্ধক পর্ব 
১১ ০44০১১৩4৪০৩ aS Ly 05১৬৩ ২৯] ০৪৬১৭ ৮৮৮৯০ 
১০৮। ১৯) শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও 
শর্ত কী? বর্ণনা কর। [ফা প. ২০১৬,২০] 
০১৫৬ 4০১৩৩ 4৫১৩ 4৮৫৯ Ly 005৮9 TE ০৯১৫) ৮১৮১৪ 
১৮০৬৮ ০৯১ ০৮৪৮৯০4৬৮৫৬০৯১৭। Jail 
অথবা, ১৬)-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্ত উল্লেখ 
কর। ১৯) সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পদ্ধতি বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২] 
Nain ৩০১ ৮৮৬৩ 4১৫০০ 4১৫৯৮৪০০১১৩ ৬ Ad lb 
অথবা, ১৯১।-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও 
শর্ত কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৯] 
০৮০৪ ০২৩ ০4০১৩ ৭55১১২০০৫৯0 0৮5৯৬০৮৫১১০ ia 
Lal on ABI ৪০ ০৯৮০১৮০০৪০৩ ০১৮ 
অথবা, ১-৯১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্ত 
কী? ১৯) কখন বিশুদ্ধ হয়? বন্ধকি বস্তুর ব্যবহার ও সংরক্ষণ কিভাবে 
করতে হবে? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
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০০১৬৩ 4০৩০ ২১০৮৪ 1840 
১০৯। ১-৯১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। বুদ্ধিবৃত্তিক 
এবং নসভিত্তিক দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে এর শরয়ী মান নির্ণয়পূর্বক 
৬১১/-এর ১৫১ ও ৮১-১ আলোচনা কর। ফা. প. ২০১৪] 
৮১০৬১১৯1৭৫৯ SH 0০৮৪৩ 45৫০৬ Ss Ly AMAL 
ol pil ০০৪ 
১১০। ১১ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্ত কী? বন্ধককৃত বস্তুর হুকুমসহ 
০৯৪-এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর । 
১১৯ 4 ১৮০ ০১৯] ২] ৮ ০১১৪৯ Leg 9৯৯৭] ০৯ ১১১০ ১১৯৫ A 
২৯৮০ 01৮৯ rel ০০ (০) ৮৯০ ০911152০১০৮ 
Carel ১০ (০) 401৯০ Sl lb ১০০০1 ৮৬৯৯৮ ০০৪ 
১১১। ইকামত অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েয কিনা? মুসলমানদের জন্য J 
বিচি ০ দি রা তিক কয়া মার 
সাহাবীগণ উপস্থিত থাকা সত্তেও নবী (স) কেন ইহুদির নিকট বন্ধক 
রাখলেন? রাসূলুল্লাহ (স) কত সা' খাদ্য ইহুদির কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন? 


ত্রমিক 
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প্রশ্নাবলি 
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LSND ie 
১১২।০-১) কী? এর রোকন, হুকুম ও শর্ত কী? কখন ১৯) চুক্তি পূর্ণ হয়ে 
যায়? ইমামগণের মতবিরোধসহ বর্ণনা কর। 
০৮০০১০০২৩১৫ 455১ 1৩ ৭৮১০০০১২১২১ ৮০৮৪ Ls 

৮6৯১০৯১৮০৯১ AI 


অথবা, ১৯১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর রোকন ও হুকুম 


কী? কখন ১.১) চুক্তি বিশুদ্ধ হবে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
tz ০৯৬৭৯ 0৩৭৮] ২৫৯ Lag Haig UM ০০০ pine Le 
-১৮৯৬০ G2 ol 32 Ley ২০ 
চিন্তা ৭০০... যত আত বই মাল 
ধ্বংস হলে তার হুকুম কী? বন্ধক গ্রহীতার অধিকার কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
1০৯০5 টি 3 by SUE 522 beg - Lalo UU ARID 
১২০1 ১ ।১০।৮1১4১। 
১১৪। ১১-এর ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কোন কোন 
২ কি কোন জিনিল বহক খা জিলা 
বন্ধকগ্রহীতা একাধিক হলে তার বিধান কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
৯৮০০০ day 01150 0১০ aki ০৫১১০) ৮৫ ১৮১ 15131 
১১১3১ ০৪৪৫ 04510141109 1৩৬৪ লে 
বন্ধকি কু বন্ধকগ্রহীতার কাছে 


লা সরা পা বন্ধকি বস্তু 
হতে উপকার গ্রহণ করা জায়েয আছে কিনা ১৮ 
করলে এর হুকুম কী? আর জোন নিস বক রাখা যায় না? 
আরা 0১১৯১, fe Stl in i 
১৯১ ১৬ ১ tt sl ty LA এ ey 
অথবা, মুরতাহিন বহ্মকি বন্ধু পর হুকুম কী? সামন্তরী দিয়ে 
উপকার গ্রহণ জায়েয কিলা? বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে গ্রহীতার করণীয় 
কী? আর কোন কে টিসিে বন্ধক জায়ের নেই 
Goal: 80৮0 ০৯৩ ১১০ ০১৯৪ ০০৫ 924] ৪০১৪ ০৪ 
১2২4) ১৯৪ Hai ০১ 4৪১৩ ০৮৯১ 


১১৬। বন্ধক গ্রহণের পর কিভাবে পাণ্ডনা আদায় করতে হবে? “বন্ধকি বস্তুর 


মূল্য পাওনার কম হলে ১৬.» হবে' বাক্যটির ব্যাখ্যা কর। 
০৬৯০৯০০০৯১০] ১৬ ০২৪ ১০] ১৯৬৫ ০৯১৪] ৬১১৫ pe Sb 
অথবা, বন্ধক গ্রহণের পর পাওনা আদায়ের পদ্ধতি কী? ১৬৯১1: 
৩২৯৯৯॥-এর পদ্ধতি আলোচনা কর। 
০৯১ ০১ HEI Ley 0৮০১৬ SUS lal Ly CAA Le 
cL লো মা 
১৭৪ নী জু রোকন ও শর্তসমূহ কী কী? ২০ ০,-এর 
হা ? J ১০1১-এর বিপরীতে ৮৯১। বৈধ হবে কিনা? বিশদভাবে 
ফা, প. ২০১৮] 
Nr) ES bs celal ০৬১ ১৬১ 4১১ - ৮০১৬৩ 7৮] ০৯১৭) 4৯৪ 
৬৬৮১110৮435 | 1৮৯ ১০১১ ০৯১ ৮১11 ০৩১ TOS 
১১৮। ১৬১-এর ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। {2/1 ০১ জায়েয 
কিনা? টস দিলি lan fe 
বিপরীতে বন্ধক রাখার বিধান আলোচনা কর । 1... || 2 
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৪৫২ 


8৫৫ 


B৫৮ 


8৬১ 


প্রশ্নাবলি 
৩১১ 122 4৬ 6৮৬৮] ০৯০ ৪ ৯10 0 ১১ ৩ GAN 
-৮501 ৮5205 2591 00৮০] ০০ 
অথবা, ০৯১ কী? £৮১-. ১৯১-এর হুকুম কী? J! ০০1১শএর 
০৯) জায়েয আছে কি? (4... 11 = সম্পর্কে লেখ। 


১৬৯৫ ৯৩ 04২৮ ৪৬ 0৩ TAA ১৯2 ০০৮৬৬ Sl - 


০২৯৮১৯1০052 ৫5১৩1৮১৮০৯৪ ০1114 
১১৯। কোন জিনিসের দ্বারা বন্ধক জায়েয নেই? এতদসংক্রান্ত মাসয়ালার ধরন কী? 
মুসলমান কর্তৃক মদ বন্ধক দেয়া নেয়া জায়েয হবে কি? স্পষ্টরূপে বর্ণনা কর। 
৯১ (Al ৮৯ ০০৮০০৩ MAL 10810 9৯০০ ০৯ SL 
145452১11৮৯ an ০11০50140৩০ ২14০৯] ৮০ 
অথবা, ১৪১1৮; 5114 এবং ০০৮১॥ ৮১ ১০1-০৪-এর বিপরীতে 
বন্ধকের হুকুম কী? এ সংক্রান্ত মাসয়ালার ধরন বর্ণনা কর। মুসলমানের 
পক্ষে মদ বন্ধক রাখা কিংবা গ্রহণ করার হুকুম কী? 
৬১০ FE ১৩ ১৯4১ ০:০১ ১০০৪৮১০৬৩৪৯ 4৪ 
1৯) ALS ০০ git ০০০৭ ১11৫0 ১৪৪ ১:5৫ Lad Gayl 
১২০। পয়সা, মুদ্রা, পরিমাপযোগ্য ও ওজনযোগ্য দ্রব্যের বিপরীতে একই 
দ্রব্যের বন্ধক জায়েয কিনা? বন্ধকি পাত্র ভেঙে যাওয়ার হুকুম কী? ক্রেতা বন্ধক 
্রত্যর্পণে বাধা দিলে কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশ করলে বিধান কী? বর্ণনা কর। 
৬০ ০ ৬১৬১ 4৩৪১ ১১০০০] ৮৮১৭ ০১০ ০০ pl Le 
Stall ৮০০০51৮৬০0৩ ১১ | Gant ০৯০ ৬৯ ০৮১৬|। 
০৯১১০ ০৪ 
অথবা, পয়সা, মুদ্রা, পরিমাপিত দ্রব্যাদি এবং ওজনযোগ্য সামগ্রী বন্ধক রাখার 
হুক] বন্ধাকপাত্র ভেঙে যাওয়ার হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
কী?.আর ক্রেতা বন্ধক প্রদানে অনাগ্রহী হলে করণীয় কী? 
১৬৬৫৯ Ld ৮০১০০ Las ali DL ১4০৪৪ ১৯০ ০১ 
baa ya Udall bye rg ৭২1] 
১২১ । কোনো ব্যক্তি হাজার টাকার বিনিময়ে দু'গোলাম বন্ধক রেখেছে, 


৯৬০০ Ly 0০৮৬৯ Las ৮৮৯৩ idl AD 5511 05 
১৯1১1৮৮১৮০০ ৫1০ ০41৯১ ১৪০৯ + TUN 
অপরজনের বিধান কী? এ সংক্রান্ত মাসয়ালার পদ্ধতি কী? দু'ব্যক্তিকে একই 
জিনিসের মালিক বানানো যাবে কি? 
foal ৮১54550014৯ ১১ 0০ -05১:৮৮৮৩ Gl 05601 Gye 
dl Sle 91 CY এটি এই এ) Fi সি ৬৯ ০৪ 
sia ০০ 5৯11 0১১ -4৯০ 4৮৯০০ ৫১ ০৬১০০ 5৪ ৪৯ ০৩৯০৭ 
Lalas ১৪১ ৫২1 
১২২। 054 শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। রাহনের ক্ষেত্রে 
উকিল নিয়োগের বিধান কী? উকিলের হকসমূহ কী? কখন উকিল অপসারিত হবে, 
কখন হবে না? যদি বন্ধকি দাস বন্ধকথহীতার হাতে মারা যায়, অতঃপর কেউ তার 
করে, ভাহলে এ মাসয়ালার বিধান কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


al 


AY) 


51 


২৮ 


৪৬৫ 


৪৬৭ 


৪৭১ 


৪৭৩ 
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রশ্নাবলি 

Ly ১১০০5 436১ ১১৯২ ৬৯ 1১৬০০৪৮42৫৯ ৮০৮০ 
Al ৪৮] SL 01 ও ০৮ BSH ৫১৬৯৫ ৪৮০ USA ৩৯ 
৮১১৮৩ 00 ০৯১ ৮৫০৯ Li 4৯০ Gail SS El এ ৪ 
অথবা, J৯,-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? বন্ধকি চুক্তিতে উকিল 
নিয়োগ করা বৈধ কি? উকিলের হক কী? কখন উকিল অপসারিত হয়, কখন হয় 
না? যদি বন্ধকি দাস বন্ধকথহীতার হাতে মারা যায়, অতঃপর অন্য কোনো ব্যক্তি 

তার মালিকানা দাবি করে, তাহলে এর বিধান কী? পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা কর। 
১৫৬৮০ ০১১ ৮০৩ ৬০ GE AM ৪০] 9 pS Le 
ol ০১ ১৯৯১ AA ০১1১ 651014110৯2 0১001 
১২৩। বন্ধকদাতা এবং গ্রহীতা উভয়ে যদি একমত্য পোষণ করে যে, বন্ধকি 
কোনো ন্যায়পরায়ণ লোকের কাছে গচ্ছিত রাখবে, এক্ষেত্রে কী? 
অনুমতি ব্যতীত বন্ধকদাতা বন্ধকি বস্তু বিক্রি করার বিধান বর্ণনা কর । 
০৮১] SUSU 4১৮৮] ২৪০ ১৯৮,5০৪ ৮ 190 ৮ 
-৫১৮১| ০১। ১৯৮১4০৯০620) ০১1১) ৮৪৪/০০৬০৮এ 
অথবা, কোনো ন্যায়পরায়ণের কাছে বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা একমত্য পোষণ 
করে যদি বন্ধকি সামগ্রী রেখে দেয়, তাহলে তার বিধান কী? যেই বন্ধকপাতা 
গ্রহীতার বিনা অনুমতিন্তে তার বন্ধকি বস্তু বিক্রি করে দেয়, তার বিধান লেখ । 
slo soa 20০৯৯ Ly tol 29৮9) ৩২৪ 
৮৯৬০ 2 ০৯ ৬৬ SUH 342 JA ০৬৯৮৭ ial 
১২৪। বন্ধকি বস্তু ধার দেয়ার বিধান কী? বন্ধকদাতা, বন্ধকগ্রহীতা অথবা বন্ধকি দাস 
কর্তৃক জেনায়াতের বিধান কী? বন্ধকি বস্তু বর্ধিত করা কি বৈধ? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
|) ৫৯11৩ Soil o3l ১৩৯৫ An ১১০ pb BIS SS) 
tel Mol Eis a 0০১৮৯ ৬৯ AlN ৬১৩ 
১২৫। বন্ধকগ্রহীতার বিনা অনুমতিতে যদি বন্ধকদাতা বন্ধকি সামগ্রী বিক্রি করে 
দেয়। তাহলে বিধান কী? বন্ধকদাতা গ্রহীতার হক আদায় করে দেয়ার হুকুম কী? 

আর মুরতাহিন বন্ধকি বত্তু বিক্রির অনুমতি না দিলে বিক্রি কি 5 হয়ে খাবে? 

৯৩১ ২1১০০১1৯১০১ ৫৯10০ AA ES ৮৯ AML SE ৮১০ 
-৮১ 2৯১৯৮০৯১০৯৪ TAL ০০৬০ ৯ ০৫৮ 
অথবা, ১১১ বন্ধকি বস্তু বিক্রি করতে ১!)-কে নিষেধ করেছে। এ মাসয়ালার 
বিধান কী? ১$১১০ তার প্রাপ্য বুঝে পেলে ১১২১, সম্পর্কে /৯১-এর করণীয় 

কী? মুরতাহিনের অনুমতি ব্যতীত বন্ধকি সামহী বিক্রির হুকুম উল্লেখ কর। 

LL ৮0৫ 
অসিয়ত পর্ব 

২০০৩৮১০৩৮০১ ৮৫৯ ln © ২৯৬ Se 


১৪১১৬ 

১২৬। ২২০৯-এর সংজ্ঞা, হুকুম শর্ত, পরিমাণ ও কার কার জন্য 
অসিয়ত করা বৈধ নয় বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৯] 
Las ৮১৫০৩ ৮৬৮৯৬ ag, Hants Ul ২৫৯৬৫ iia bs 
“HAAG 52 all ০১১৯৯ ১ ০১ le 
অথবা, হ-.০১1-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর শর্তসমূহ 
ও হুকুম কী ও. পরিমাণ কী? ‘অসিয়ত’ থেকে প্রত্যাবর্তন করা কি বৈধ? 
আলোচনা কর । [ফা. প. ২০১৭] 
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৪৮১ 


৪৮৫ 


(4০৯৩ ৮০০১৮ SS ০৮৬ Gl হি ৩৯৮০৮ 
Sai ০৪১ ৬] ০০ 6৯৯৯ i522 a3 - Uy 
অথবা, ২১.০,-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর শর্তসমূহ, হুকুম ও 
পরিমাণ উল্লেখ কর। ২.০১1! থেকে £+2১ করা কি জায়েয*বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮,১১,১৩] 
AL ৮০১০ ০০১৮০ ৮১৫৯০ ৬ ০৪ ভিন ০২০৩] 
অথবা, ২১.০5! কী? এর বিধান, পরিমাণ ও শর্তাদি বিস্তারিত উল্লেখ কর। 
ফা. প. ২০১০] 


7 0505 Ly TMs HS 5০০ GLa 0 


554৯৩ 933 ২১০৬০ Jess ৩5 
১২৭। ২:-.১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অসিয়ত কত প্রকার? 


এর নিয়মনীতি কী? আর কোন কারণে অসিয়ত বাতিল হয়ে যায় এবং কোন ' 


কারণে তা পূর্ণতা পায়? 

৩১০০৭ 4৯৬৭) ০৩ -৮৯১০৩ ২১৯10) a - Tel dye 
94৮4551৯005 Weyl 
অথবা, ২.০১-এর পরিচয় দাও । ২:.-১-এর প্রকারভেদ ও নিয়মপদ্ধতি 

বর্ণনা কর । ২১০১ বাতিল হওয়া ও তা পূর্ণতা পাওয়ার কারণ কী? 
SUL Tey Sl ৯১৮৮০ Gl Loy ১৮১৮০ 
1৮৮১0) ৮৪৩ ০01 45001-2৮ উল a Lally 
০ 
১২৮ । ২১-০,-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে অসিয়ত সাব্যস্ত কর ৷ J5. ও ৬১1১-এর জন্য অসিয়ত করা বৈধ 
আছে কি? মাসয়ালাটির যথাযথ বিবরণ দাও । ফা. প. ২০০৫,০৭] 
1201১42516৯ LE TASS Le TU as 15 0৮৮০ ০ 
3855 008 2 UL IS FR ol HS by 9৮এ 
নি Ls Lily 
১২৯ ॥৬-০!১!৷-এর পরিচয় দাও। ৬-.০1১1| কত প্রকার? এর বিধান কী? কাফেরের 
প্রতি মুসলিমের অসিয়তের বিধান কী? কোনো কুগৃণ ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পদ অসিয়ত 
করলে তার বিধান কী? বিশদভাবে আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৫,'২০] 
২৮০৩ ৫৯৮০ 5৪৯ Leg ৭4 ৮১৮ তি ০৬০ ০৮ 
০৯১ WL 4০ ৮৬২ ০৯১৯৮ SAN 0৬ ১৪৮৪1 plat 
| HL LL 
অথবা, ৬০1১ কে? তা কত প্রকার ও তার হুকুম কী? কাফেরের জন্য 
মুসলমানের অসিয়তের হুকুম কী? রুশ্ণ ব্যক্তির সমুদয় সম্পদ অসিয়ত 
করার বিধান কী? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৯] 
4৯১ ভক্তি (HH Leg tly ৮১০ pS CA ৩১ ll 
ua MS OE 91৯৮০501১৬৬ ৪৪৩1 0৪ HE ৯155 
4165 IS R22 
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৪৯৪ 


8৯৮ 


৫০২ 


প্রশ্নাবলি 
অথবা, ৮-০!) কে? ৬০1১ কত প্রকার এবং তারা কী করবেন? কোনো 
মুসলমান ব্যক্তি কোনো কাফেরের জন্য অসিয়ত করল । এ মাসয়ালার হুকুম 
কী? রুগ্ণ ব্যক্তির সমুদয় অর্থ অসিয়ত করার বিধান বর্ণনা কর । 
০০০ 
১1৯41০৮১১৯১ 4৯ ০১ 4১15 ১41 ৮৯৬৭] 
১৩০। ২১০১ গ্রহণ করার দ্বারা «!/-.-১*-এর মালিকানা প্রমাণিত হবে কি? 
াপগ্রস্ত অসিয়তকারীর ক্ষেত্রে হুকুম কী? অপ্রাপ্তবয়স্কের অসিয়ত জায়েয কিনা? 
০৯ Tell ১৬৯৪ Jay ০০৬ 4৯৮৪০ dg lls JA 
৮১৯৫২০০৬1৩৯] ৩ 955 le SY 
অথবা, «1 ৬--- কর্তৃক ২:০১ গ্রহণের দ্বারা তার মালিকানা ধর্তব্য হবে 
কি? যে ব্যক্তি খাণী, তার পক্ষ হতে অসিয়ত জায়েয কিনা? অপ্রাপ্তবয়ক্কের 
অসিয়তের বিধান কী? 
Tel ৯টি WS ৬৯৪ Tel ৮০ ৮১৯৩৯ এ 
iil ০৭৮৯5 ey) 
১৩১। অসিয়ত প্রত্যাহার করা বৈধ কিনা? অসিয়তের অস্বীকৃতি প্রত্যাহার 
বলে বিবেচিত হবে কিনা? বিস্তারিত আলোচনা কর! 
০১৬ A LET Y dL 98৮৩৩ 5 OY TELA ২১০৩ ০০০ ১৩ 
tls 512১0৯100৯1] Ley SLA ১0০1 
১৩২ । চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস অবস্থায় তার অসিয়ত বৈধ নয়, যদিও সে ক্রীতদাস 
হতে মুক্তি পাওয়ার সমপরিমাণ সম্পত্তি রেখে মারা যায়। কেননা তার সম্পত্তি 
বরকতজনক নয়। উপর্যুক্ত বাক্যাংশের ব্যাখ্যা কর । গর্ভস্থিত সন্তান এবং অন্তঃসন্তা 
দাসীর অসিয়তের হুকুম কী? 
0505 505 0 144৯ ১1০০৭৮১০১৯১ SETH SL 


১৯ 17০1 Len Sa এ ts as Has UE 
৭১1১৮৯22১01 4-০৯ ২০০৫ 
অথবা, চুক্তিবন্ধ ক্রীতদাসের অসিয়ত বৈধ কিনা? অস্তঃসত্ভার অসিয়তের 
হুকুম কী? দাসীর গর্ভস্থিত শিশুর অসিয়ত জায়েয কিনা ? 
৬45 ৮15 50৮০5 ০৪৬ ১৬৯০ 4৯ ৮৪৯ Lg ০১০৮ ১৪৮৪ 
shale ৬ ২৯৬] (৯0 ৩ Sill ৪15 0 Es ৬০ ভে 130 
Jain ৯৩৩ Telia SS Li US ৮ ০৮১০৬ jlo! 
১৩৩। অসিয়তের সংজ্ঞা দাও। এর হুকুম কী? একতৃতীয়াংশের বেশি 
সম্পত্তি অসিয়ত করা বৈধ কি? যদি কোনো ব্যক্তি একতৃতীয়াংশের বেশি 
অসিয়ত করে, আর উত্তরাধিকারীরা তার জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর 
অনুমোদন দেয় এমতাবস্থায় যে তারা প্রাপ্তবয়স্ক, তাহলে এ অসিয়তের 
হুকুম কী? বিস্তারিত বিবরণ দাও । (ফা. প. ১৯৯০,'৯১,'৯৭] 
MI 7১ p> ৬৫১ 0১81 2 জী ২১০৪ 45 ০৯০ JU 
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২১ 
ত্রমিক 
অথবা, ২০১1১-॥ ও 5151.....1-এর অর্থ কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী + 
উভয়ের হুকুম ও শর্তাবলি বিশদভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১,১৩,১৬] 

৩৪৬ LNG ০52 62১11 SLL ২3১০1 ১৬৯ A ৮৯৮০ ২০০১০ MA 
৮৮। ২০)1-০] কাকে বলে? একতৃতীয়াংশ ও একচতুর্থাংশ দ্বারা ২০,1১ 
জায়েয কি? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১২] 
53510 om Sd ৬১1০ ২5০০ ১১৯৪ 4৬ Ta bei ও 

LH 39591 lily Cli 

জবা, Ll কী? ৮২১1 বেছে ২০১-।। বৈধ কি? যুক্তি, দলীল 

বং ফকীহগণের মতামতসহ আলোচনা কর। ফা. প. ২০০৮] 
2 ০১৬ - ৮১1) ০4১10২5০1৮0 ৯০) ২৮১১৯ ৩ এ০ তা 

৬০ ১৯১৯ Jal 405 ol (La) sil ৬৪১০৯ ৮৯৩] ৮১ -358 

-E ১1৯১১ ০১৯2৮১৯৮১৯১ 


অথবা, ইমাম হানীফা বলেছেন, একতৃতীয়াংশ চতুর্থাংশ 
চুক্তিতে যা এ 4 বা দ। অপি 
পে আলি অন কত উৎপাদিত ফসল ও খেজুরের 


৭২০১৯] ১৩০ ০৮৮১৪ AS ৬৯৩ 3 seg Loja) ১১৯ ie AA 
৩৫০ ১4255 
৮৯। কখন _০)।)-* বৈধ আর কখন বৈধ নয়? £১!) চুক্তি কিভাবে 
হয়? চুক্তি যখন ফাসেদ হয়ে যায়, তখন হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
০০৩৮০১২০০১৫ ye HS SIS - sly 9০0৮0 Gye এ 
৩৫৩ ৮০1০5১57১৩১ SUL Lay aie 
৯০। স্পষ্টভাবে ॥;1১*-এর পরিচিতি বর্ণনা কর। অতঃপর ২5১1১ এবং 
৪0৪৮০ একত্রে জায়েয হওয়ার বিধান উল্লেখ কর । 5০ কী? এর হুকুম 
ও শর্তাবলি বর্ণনা কর। 
Talal 0১41 831 BES ১৩৩। ১ 05৯৪৩ ৮ ২590০ 0৯৫ Sl 
9141118505৮ dye 6১- luego Blac 
অথৱা, ২০১1১*-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ বর্ণনা কর। ২০)1১-, ও ' 
5... একত্রে জায়েয প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভেদ উল্লেখ কর। অতঃপর 
৪(৪(.এ-এর পরিচয় দাও, তার বিধান কী? 
১১৯৯০৮১৪048 04501 0 (52 3505515028৯ ৮৮৯৪ ৮০ AN 
৮০17০0155৩1 0155 ১৮০১ (১০ Ul 4 3 La pl 8৯৪ 
৩৫৮ sl ১০ ১৯০৬ ৮৪ SUS LAL Sy LAY DLS ll 
৯১। ১২১৯-এর অর্থ কী? খায়বার থেকে মদিনার দূরত্ব কতটুকু? খায়বার 
বিজয় কি সন্ধির মাধ্যমে, না যুদ্ধাবিগ্রহের মাধ্যমে হয়েছে, নাকি ইহুদিদের 
নির্বাসনের মাধ্যমে ? ইমামগণের মতবিরোধসহ মাসয়ালাটি বর্ণনা 
কর খারবারে মোট করটি দুর্গ ছিল? এগুলোর নাম লেখ 
4 ১১৯২ ৮০৪৪ ১৯1 ০ ৮5৯৬৩ 2৮1 500৮) ০৬৮৮ ৮০ AY 
৬৫১ Ll ৭৮৫৮ 0৩20৯ ৬৪ Lg 05৯1 ৩০ ৮৯] 
৩৬১ ০৩420 
৯২। ৪৮..৮-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? যেসব গাছ বর্গা দেয়া 
জায়েয, সেসবের ব্যাপারে মতভেদ কী? 2১১» কী এবং এর হুকুম কী? 
কেন রাসূল (স) £১১.১৯ নিষেধ করেছেন? বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 


২২ _____ উল জনতা ফাযিল স্রাতুক।গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্ 
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11 ৮৬০১৬৪৮১৫৯১ 0৩ ০১:০০ Glial iL 

৩৬৪ ২৯২০৮৬৪5০1৬ 8-০ ৮) 40111%4১5 
৯৩। 5১১১ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম ও শর্ত 
কী? কেন রাসূল (স) মুখাবারা নিষেধ করেছিলেন? বিস্তারিত লেখ। 


2১1৪] অভ 
মাকরূহ বিষয়ক পর্ব 


119 LEU ০5৬। 1৬৯৫৯ ০৯১১ -২৯১১৫]। ৮:০৮ yl 
৩৬৭ 1১০13 91১5] ৮৪ ৮৪5৮] 5101 ১5৬ -9231 
৯৪। হ১০1১৫।। পরিভাষাটি ব্যাখ্যা কর। অতঃপর গাষীর গোস্ত ও দুধ এবং 
উটের পেশাবের বিধান আলোচনা কর। 11১৯1) 94511 বিষয়ে 
ফকীহগণের মৃতামত উল্লেখ কর। " |ফা. প. ২০১৮,'২০] 
LEU ০5৯1 sd HSS ১১২1১-05158 ১৩ ৮৯ ২89 Se 
LG SSD ৪৪ LFA 5101 531 -২231 459 

অথবা, ২১।১1-এর-সংজ্ঞা ও আহকাম উল্লেখপূর্বক গাধীর গোস্ত ও দুধ 
এরং উটের পেশাবের বিধান আলোচনা কর। +1৯1$ ৩|১5-এর আহকাম 
সম্পর্কিত ফকীহগণের মতামত উল্লেখ কর। (ফা. প. ২০১৫] 
১৯1৫৯ ০৯১১ -0০০৬ LSS ৮৫ ৬৬১ TALS ০5৩ 
HLL 15501 ৮৮৮05501০11 555) - YN 01৯20565545 cl 
অথবা, শরীয়ার অন্যতম বিধান হিসেবে.২-১1১৩|।-এর ব্যাখ্যা কর। অতঃপর 
শক্ত ৮৬১৩৭ মন রসিসল কপ 
চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কে ফিকহবিদদের মতামত উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১১,১৪] 
JIS ১৪৩।1১ TUS BLEU 05 1৮5১৬ ২৯1 ২2৯৫1 ৮৮৮১ Le 
IAAL ৮4900 9331 1১1461৮৪৯০৮] 

অথবা, ২১-১।১৫-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এ ব্যাপারে কী মতভেদ 
রয়েছে? গাধীর গোশত. ও দুধ সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত সবিস্তারে 
আলোচনা কর। (ফা. প. ১৯৯৯,'০১,০৩,০৫,০৯] 
Ly TU i Sy 042 5১0১310৩15৮ 4২2৫] ৮৮৮০ Le 
Laie 05 TN Jl USL 95১। 1৬৯1 ISU Lal 0১৮ ৩৪ 
অথবা, 1১41১40 শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এ ব্যাপারে কী 
মতপার্থক্য রয়েছে? এটি কত প্রকার? গাধীর গোশত ও দুধ এবং উটের প্রস্রাব 


পান করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতামত কী? সবিস্তারে আলোচনা ' 


কর। + [ফা. প. ১৯৯৩,'৯৫,'৯৭] 
Lg tA ৮১৩11 ৮55 155 25১ TALS ৮১৮০ Le 
৩৭১ UYU US LE Jl ০৪ ৮৮১৫৯ 


৯৫। ২১1,<-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার ও কী কী? 

এর হুকুম কী? এ ব্যাপারে ফকীহদের মতামত দলীলসহ বর্ণনা কর। 
ud ৮০৮] SSI Sly 4৪১ 5৮46 ৭৮৯৮4 কহ ৪৬ 
৩৭৩ -১৮৮৬০3১/51)১৬১ ৫৯ Lally ATL 
৯৬। পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার, তেল ও 
সুগন্ধি' গ্রহণ জায়েয কিনা? এ মাসয়ালাসমূহের হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
[ফা. প. ১৯৯৯, '০২,০৫,১১,১৫ 
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অথবা, পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার তেল . 


বা সুগন্ধি গ্রহণ এবং পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক পরিধান জায়েয 
কিনা? এসব মাসয়ালার হুকুম বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৮৬,'৯২] 
৬% 4১৯৮৩ ০০৮০ Jax ১০] md ৪৪15৯ 0 
১1১০1 ১৬ 0০ 015 (ও ১৮০৬১ ৬৪ DLAI Ly To 
৩৪৪ 000১ পভ ০৮ ৩৯1 ০১৯০) Hall ৬৬ 
৯৭। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য রেশমি কাপড় পরিধানের হুকুম কী? যুদ্ধে 
রেশমি কাপড় পরিধানের বিধান কী? রেশমের বালিশ বানানো ও এর 
বিছানায় শয়নের ব্যাপারে কী মতপার্থক্য রয়েছে? গ্রস্থকারের বক্তব্য ১3 
0৮১০ ০০:৭। ০০ 441341 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর। 
4০০৬ . SULA i ০৯৬০ ১১ ৩১১০৮৬]। ৬৪ ৩751155০১৮৫ 
০০০5৫] 81৮-4১| 
৯৮। ফাসেকের কথা পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু দীনি 
বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। যথাযথ ও বিস্তারিতভাবে মাসর়ালাটি আলে'১না 
কর। (ফা. প. ২০০১, '০৪,০৬] 
10011) ০১-০০৮০]। 5৪ 15319 cially Gl 4১5,4১১ ১৬৯১ ০১ 
ES 531 ১১.581৮৯ Ja iL 310 ০22 
অথবা, পারস্পরিক লেনদেন এবং দীনি বিশ্বয়ে ফাসেক ও কথা 
গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? ইমামগণের মতামত ও প্রমাণাদিসহ মাসয়ালাটি 
সবিস্তারে আলোচনা কর। (ফা. প. ১৯৮৬, '৯২] 
২৯১০০১৮4০০৮ nial এ ৩৯০ ০০1৫৯ S53 
-৬১১০১৮৪ 
৯৯। অপরিচিত নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, তার হস্ত স্পর্শ ও বৃদ্ধা মহিলার সাথে 
করমর্দনের বিধান দলীল শ্রমাণসহ আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১০,'১৩,'১৬] 
Lg Fapetty ৮৫৯৩ oy হট 2 4৯০] ৯৬০ ১১৯2 JA 
Usa idl ow Mlb ial 
অথবা, পুরুষের জন্য অপরিচিত মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা, তার মুখমণ্ডল 
ও হত্ততালুদ্ধয় স্পর্শ করা জায়েয কিনা? বৃদ্ধার সাথে করমর্দন করার হুকুম 
কী? দলীলসহ মাসয়ালাটি বর্ণনা কর । [ফা. প. ১৯৯০,৯৭,০০] 


২৩ 


র্‌ ত্রমিক 
২১1201০৯৮৭০ 0৮০১১ ০৯১১ এ ৮৮০০১ 441৩৯ তত জিত 
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২1১0 
১০০। পারস্পরিক লেনদেন ও দীনদারীর ক্ষেত্রে ফাসেক ব্যক্তির 
কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য কী? বিষয়টি দলীলসহ বর্ণনা কর ।[ফা. প. ২০১৪] 
ai 0050 ৮৪৩ ৬১১৮৮৮০৮550 4১৩ 02 ৩৯৪] ৮০ 


-২1১30২11 
অথবা, পারস্পরিক লেনদেন ও দীনদারীর ক্ষেত্রে ফাসেক ব্যক্তির কথাবার্তার মধ্যে 
পার্থক্য কী? বিষয়টি দলীল প্রমাণসহ ব্যাখ্যা কর। (ফা. প. ২০১০] 


৯০৭৭ ১৮৮০] ১১2 ০৮১৯৬] ০0৪। Ul dl ৬০৯০৯] A ০০ 
44155 ০5 5১115১1১০0৩ ৮১০৯৮৫০০৪৫৯ Le IY Ll এও 
-১৮১ ৩2১ ৮০৮৮ A bg OED 922 351 ds 
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প্রশ্নাবলি 
১০১। মাহরামাত কারা? (মাহরাম) পুরুষের জন্য মাহরামা মহিলাদের কোন অঙ্গের 
দিকে তাকানো জায়েয এবং কোন অঙ্গের দিকে তাকানো জায়েয নেই? মাহরামা 
মহিলাকে স্পর্শ করার বিধান কী? আল্লাহ তায়ালার বাণী ১3:5১) ০৯৬ ১১-এর 
মধ্যে 1১3) দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ২১১)-এর স্থানগুলো কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 


২১১ ৯৬৯ Tal sl plas lt ০৮৫৯ ৬ঠ ২৮১৪ 05 ৩০৯ Ne 


alii shad 

১০২। ভোজ অথবা ওলীমায় কোনো ব্যক্তি নিমন্ত্ৰিত হয়ে তথায়. খেলাধুলা 
ও গানবাদ্য দেখল, সে ব্যক্তির করণীয় সম্পর্কে ইমামদের অভিমতসমূহের 
বিবরণ দাও । [ফা. প. ২০১০] 
০৩০০৩ ১৪৮55115140 ১৯৩৪ 70২৮ 91 ২৪ dl ৬০১ ০৮ 
-১1১২1১2 ১১৯৫৯ ৬৪৮05505951 SL ISU lai 
অথবা, ‘এক ব্যক্তিকে কোনো বিয়ে বা ভোজ অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হলো। অতঃপর 
তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন, খেলতামাশা বা গানবাজনা চলছে। এমতাবস্থায় এ 
অনুষ্ঠানে বসা এবং খাওয়াদাওয়ায় কোনো দোষ নেই'- প্রমাগসহ এ মাসয়ালাটির 
হুকুমের ব্যাপারে ফকীহগণের মতপার্থক্য বর্ণনা কর। ফা. প: ১৯৯৩:৯৬,৯৮,০৭] 


905 ৮ 21558160-758 ০0] ৮15 ০0০১৪৪০৫৯0০ 2 


(4581 59551 
১০৩। বাদশাহ কর্তৃক জনগণের প্রতি দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারণের হুকুম কী? 
ফোকাহায়ে কেরামের মতভেদসহ মাসয়ালাটির বিবরণ দাও। [ফা. প. ২০০৩,'০৭] 


০ 2 A) 


-১৮৬০২(৯০০৪|। ০৬৬ 5 ৮6৯1৮৮51511 
১০৪। মন্ধায় অবস্থিত ঘর এবং তথাকার যমীনের ক্রয়বিক্রয় জায়েয কিনা? অত্র 
মাসয়ালা আলেম ও ফকীহগণের মতপার্থক্যসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৬] 


৮৪ এ] bey ১৫৯৮৩ ৯১৬০০৩২৪১৯1) ৬০০৮১ Le 


-1১3৩ ১৮৯৬০ ০১৯ ১৮০১13৬0495 ০৪ 0৩১০ ১৪1৯১] ১০১০৪ 
১০৫। 4১5-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? আর এর হুকুম কী? 


০০147055055 ৩৩৯২ 4৩ ০45৫৯ 905 ৪১0৫০৯৪০১০০ 
-১৮:০৩ ১০৬৮৮ ০৪১ ৮৯১৪৪ 

১০৬। ১১০১।-এর পরিচয় ও হুকুম বর্ণনা কর। অতঃপর মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তর 
খাবার গুদামজাত করা বৈধ কিনা দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা, প. ২০১৯] 
৬৬ ০৮১১1 ৯১৯৫ ৮১১ ৮১১৮৬৮০৪২৮1 LUGS ৮১৮৮০ 
০১4১ ASI CSU Cal ৩1১৪) 

অথবা, ১,৫০১1-এর আভিধানিক ও সংজ্ঞা কী? মানুষ এবং 
চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণ কখন মাকরূহ? দলীল প্রমাণ 
সহকারে লিপিবদ্ধ কর । * [ফা. প. ২০১৪,১৭] 
LGU om 0৮৮৫৯ Ly 95৮০ 21 ৬1511 SGN ৬৪৩ 
অথবা, )/৫১০। ও ৮৬-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী এবং এদের 
হুকুম কী? বিশদভাবে আলোচনা কর ।|ফা.প. ১৯৯০,৯৪,+৯৬,৯৮,'০০,০২,০৪] 
Se SHC al ৩১৪ ৩5১1৫55১1৫০ sy UN pi Le 
অথবা, ১৫১।-এর অর্থ কী? মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্যদ্রব্য 
গুদামজাতকরণ কখন মাকরূহ? প্রমাণসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৭] 
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২৫ 
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৪০৯ 


৪১৪ 


-২১৬৭১ 4৯৫৯ তেও ৮৮ JUGS ৯১ Le SSA 
১০৭। ১৮:=১। কী? এর হুকুম ও পরিমাপ নির্ধারণে আলেমদের 
লেখ। [ফা. প. ২০১২,১৬] 
YUL ৮০৯৩ SS ২১531 119৮ 002 ৮৮১৬০৯৯০১০৪ 
অথবা ১০১।-এর সংজ্ঞা প্রদানসহ এর বিধান ও পরিমাপের ব্যাপারে 
ইমামদের অভিমতসমূহ দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০] 
০1500052৩৪১ ৮৪০০ by 5১৪৩ ২৬1 ১৮৩০৪। ya Ls 
অথবা, ১৮৫১১।-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী এবং এর হুকুম কী? 

বিশদভাবে আলোচনা কর। ॥ 

০৪১৭। 555 
বন্ধক পর্ব 
১১ ০44০১১৩4৪০৩ aS Ly 05১৬৩ ২৯] ০৪৬১৭ ৮৮৮৯০ 
১০৮। ১৯) শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও 
শর্ত কী? বর্ণনা কর। [ফা প. ২০১৬,২০] 
০১৫৬ 4০১৩৩ 4৫১৩ 4৮৫৯ Ly 005৮9 TE ০৯১৫) ৮১৮১৪ 
১৮০৬৮ ০৯১ ০৮৪৮৯০4৬৮৫৬০৯১৭। Jail 
অথবা, ১৬)-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্ত উল্লেখ 
কর। ১৯) সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পদ্ধতি বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২] 
Nain ৩০১ ৮৮৬৩ 4১৫০০ 4১৫৯৮৪০০১১৩ ৬ Ad lb 
অথবা, ১৯১।-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও 
শর্ত কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৯] 
০৮০৪ ০২৩ ০4০১৩ ৭55১১২০০৫৯0 0৮5৯৬০৮৫১১০ ia 
Lal on ABI ৪০ ০৯৮০১৮০০৪০৩ ০১৮ 
অথবা, ১-৯১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্ত 
কী? ১৯) কখন বিশুদ্ধ হয়? বন্ধকি বস্তুর ব্যবহার ও সংরক্ষণ কিভাবে 
করতে হবে? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


২৮10 0591042528৮ ১৪ শা Ed AML Ae Ne 


০০১৬৩ 4০৩০ ২১০৮৪ 1840 
১০৯। ১-৯১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। বুদ্ধিবৃত্তিক 
এবং নসভিত্তিক দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে এর শরয়ী মান নির্ণয়পূর্বক 
৬১১/-এর ১৫১ ও ৮১-১ আলোচনা কর। ফা. প. ২০১৪] 
৮১০৬১১৯1৭৫৯ SH 0০৮৪৩ 45৫০৬ Ss Ly AMAL 
ol pil ০০৪ 
১১০। ১১ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্ত কী? বন্ধককৃত বস্তুর হুকুমসহ 
০৯৪-এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর । 
১১৯ 4 ১৮০ ০১৯] ২] ৮ ০১১৪৯ Leg 9৯৯৭] ০৯ ১১১০ ১১৯৫ A 
২৯৮০ 01৮৯ rel ০০ (০) ৮৯০ ০911152০১০৮ 
Carel ১০ (০) 401৯০ Sl lb ১০০০1 ৮৬৯৯৮ ০০৪ 
১১১। ইকামত অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েয কিনা? মুসলমানদের জন্য J 
বিচি ০ দি রা তিক কয়া মার 
সাহাবীগণ উপস্থিত থাকা সত্তেও নবী (স) কেন ইহুদির নিকট বন্ধক 
রাখলেন? রাসূলুল্লাহ (স) কত সা' খাদ্য ইহুদির কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন? 
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প্রশ্নাবলি 


৮৯১০ ২৪০15 ৮৮৩ 4০১৩৩ 4৫০৩ 455০ Ly ১ ০৮১০৭ 


LSND ie 
১১২।০-১) কী? এর রোকন, হুকুম ও শর্ত কী? কখন ১৯) চুক্তি পূর্ণ হয়ে 
যায়? ইমামগণের মতবিরোধসহ বর্ণনা কর। 
০৮০০১০০২৩১৫ 455১ 1৩ ৭৮১০০০১২১২১ ৮০৮৪ Ls 

৮6৯১০৯১৮০৯১ AI 


অথবা, ১৯১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর রোকন ও হুকুম 


কী? কখন ১.১) চুক্তি বিশুদ্ধ হবে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
tz ০৯৬৭৯ 0৩৭৮] ২৫৯ Lag Haig UM ০০০ pine Le 
-১৮৯৬০ G2 ol 32 Ley ২০ 
চিন্তা ৭০০... যত আত বই মাল 
ধ্বংস হলে তার হুকুম কী? বন্ধক গ্রহীতার অধিকার কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
1০৯০5 টি 3 by SUE 522 beg - Lalo UU ARID 
১২০1 ১ ।১০।৮1১4১। 
১১৪। ১১-এর ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কোন কোন 
২ কি কোন জিনিল বহক খা জিলা 
বন্ধকগ্রহীতা একাধিক হলে তার বিধান কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
৯৮০০০ day 01150 0১০ aki ০৫১১০) ৮৫ ১৮১ 15131 
১১১3১ ০৪৪৫ 04510141109 1৩৬৪ লে 
বন্ধকি কু বন্ধকগ্রহীতার কাছে 


লা সরা পা বন্ধকি বস্তু 
হতে উপকার গ্রহণ করা জায়েয আছে কিনা ১৮ 
করলে এর হুকুম কী? আর জোন নিস বক রাখা যায় না? 
আরা 0১১৯১, fe Stl in i 
১৯১ ১৬ ১ tt sl ty LA এ ey 
অথবা, মুরতাহিন বহ্মকি বন্ধু পর হুকুম কী? সামন্তরী দিয়ে 
উপকার গ্রহণ জায়েয কিলা? বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে গ্রহীতার করণীয় 
কী? আর কোন কে টিসিে বন্ধক জায়ের নেই 
Goal: 80৮0 ০৯৩ ১১০ ০১৯৪ ০০৫ 924] ৪০১৪ ০৪ 
১2২4) ১৯৪ Hai ০১ 4৪১৩ ০৮৯১ 


১১৬। বন্ধক গ্রহণের পর কিভাবে পাণ্ডনা আদায় করতে হবে? “বন্ধকি বস্তুর 


মূল্য পাওনার কম হলে ১৬.» হবে' বাক্যটির ব্যাখ্যা কর। 
০৬৯০৯০০০৯১০] ১৬ ০২৪ ১০] ১৯৬৫ ০৯১৪] ৬১১৫ pe Sb 
অথবা, বন্ধক গ্রহণের পর পাওনা আদায়ের পদ্ধতি কী? ১৬৯১1: 
৩২৯৯৯॥-এর পদ্ধতি আলোচনা কর। 
০৯১ ০১ HEI Ley 0৮০১৬ SUS lal Ly CAA Le 
cL লো মা 
১৭৪ নী জু রোকন ও শর্তসমূহ কী কী? ২০ ০,-এর 
হা ? J ১০1১-এর বিপরীতে ৮৯১। বৈধ হবে কিনা? বিশদভাবে 
ফা, প. ২০১৮] 
Nr) ES bs celal ০৬১ ১৬১ 4১১ - ৮০১৬৩ 7৮] ০৯১৭) 4৯৪ 
৬৬৮১110৮435 | 1৮৯ ১০১১ ০৯১ ৮১11 ০৩১ TOS 
১১৮। ১৬১-এর ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। {2/1 ০১ জায়েয 
কিনা? টস দিলি lan fe 
বিপরীতে বন্ধক রাখার বিধান আলোচনা কর । 1... || 2 
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প্রশ্নাবলি 
৩১১ 122 4৬ 6৮৬৮] ০৯০ ৪ ৯10 0 ১১ ৩ GAN 
-৮501 ৮5205 2591 00৮০] ০০ 
অথবা, ০৯১ কী? £৮১-. ১৯১-এর হুকুম কী? J! ০০1১শএর 
০৯) জায়েয আছে কি? (4... 11 = সম্পর্কে লেখ। 


১৬৯৫ ৯৩ 04২৮ ৪৬ 0৩ TAA ১৯2 ০০৮৬৬ Sl - 


০২৯৮১৯1০052 ৫5১৩1৮১৮০৯৪ ০1114 
১১৯। কোন জিনিসের দ্বারা বন্ধক জায়েয নেই? এতদসংক্রান্ত মাসয়ালার ধরন কী? 
মুসলমান কর্তৃক মদ বন্ধক দেয়া নেয়া জায়েয হবে কি? স্পষ্টরূপে বর্ণনা কর। 
৯১ (Al ৮৯ ০০৮০০৩ MAL 10810 9৯০০ ০৯ SL 
145452১11৮৯ an ০11০50140৩০ ২14০৯] ৮০ 
অথবা, ১৪১1৮; 5114 এবং ০০৮১॥ ৮১ ১০1-০৪-এর বিপরীতে 
বন্ধকের হুকুম কী? এ সংক্রান্ত মাসয়ালার ধরন বর্ণনা কর। মুসলমানের 
পক্ষে মদ বন্ধক রাখা কিংবা গ্রহণ করার হুকুম কী? 
৬১০ FE ১৩ ১৯4১ ০:০১ ১০০৪৮১০৬৩৪৯ 4৪ 
1৯) ALS ০০ git ০০০৭ ১11৫0 ১৪৪ ১:5৫ Lad Gayl 
১২০। পয়সা, মুদ্রা, পরিমাপযোগ্য ও ওজনযোগ্য দ্রব্যের বিপরীতে একই 
দ্রব্যের বন্ধক জায়েয কিনা? বন্ধকি পাত্র ভেঙে যাওয়ার হুকুম কী? ক্রেতা বন্ধক 
্রত্যর্পণে বাধা দিলে কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশ করলে বিধান কী? বর্ণনা কর। 
৬০ ০ ৬১৬১ 4৩৪১ ১১০০০] ৮৮১৭ ০১০ ০০ pl Le 
Stall ৮০০০51৮৬০0৩ ১১ | Gant ০৯০ ৬৯ ০৮১৬|। 
০৯১১০ ০৪ 
অথবা, পয়সা, মুদ্রা, পরিমাপিত দ্রব্যাদি এবং ওজনযোগ্য সামগ্রী বন্ধক রাখার 
হুক] বন্ধাকপাত্র ভেঙে যাওয়ার হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
কী?.আর ক্রেতা বন্ধক প্রদানে অনাগ্রহী হলে করণীয় কী? 
১৬৬৫৯ Ld ৮০১০০ Las ali DL ১4০৪৪ ১৯০ ০১ 
baa ya Udall bye rg ৭২1] 
১২১ । কোনো ব্যক্তি হাজার টাকার বিনিময়ে দু'গোলাম বন্ধক রেখেছে, 


৯৬০০ Ly 0০৮৬৯ Las ৮৮৯৩ idl AD 5511 05 
১৯1১1৮৮১৮০০ ৫1০ ০41৯১ ১৪০৯ + TUN 
অপরজনের বিধান কী? এ সংক্রান্ত মাসয়ালার পদ্ধতি কী? দু'ব্যক্তিকে একই 
জিনিসের মালিক বানানো যাবে কি? 
foal ৮১54550014৯ ১১ 0০ -05১:৮৮৮৩ Gl 05601 Gye 
dl Sle 91 CY এটি এই এ) Fi সি ৬৯ ০৪ 
sia ০০ 5৯11 0১১ -4৯০ 4৮৯০০ ৫১ ০৬১০০ 5৪ ৪৯ ০৩৯০৭ 
Lalas ১৪১ ৫২1 
১২২। 054 শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। রাহনের ক্ষেত্রে 
উকিল নিয়োগের বিধান কী? উকিলের হকসমূহ কী? কখন উকিল অপসারিত হবে, 
কখন হবে না? যদি বন্ধকি দাস বন্ধকথহীতার হাতে মারা যায়, অতঃপর কেউ তার 
করে, ভাহলে এ মাসয়ালার বিধান কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
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রশ্নাবলি 

Ly ১১০০5 436১ ১১৯২ ৬৯ 1১৬০০৪৮42৫৯ ৮০৮০ 
Al ৪৮] SL 01 ও ০৮ BSH ৫১৬৯৫ ৪৮০ USA ৩৯ 
৮১১৮৩ 00 ০৯১ ৮৫০৯ Li 4৯০ Gail SS El এ ৪ 
অথবা, J৯,-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? বন্ধকি চুক্তিতে উকিল 
নিয়োগ করা বৈধ কি? উকিলের হক কী? কখন উকিল অপসারিত হয়, কখন হয় 
না? যদি বন্ধকি দাস বন্ধকথহীতার হাতে মারা যায়, অতঃপর অন্য কোনো ব্যক্তি 

তার মালিকানা দাবি করে, তাহলে এর বিধান কী? পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা কর। 
১৫৬৮০ ০১১ ৮০৩ ৬০ GE AM ৪০] 9 pS Le 
ol ০১ ১৯৯১ AA ০১1১ 651014110৯2 0১001 
১২৩। বন্ধকদাতা এবং গ্রহীতা উভয়ে যদি একমত্য পোষণ করে যে, বন্ধকি 
কোনো ন্যায়পরায়ণ লোকের কাছে গচ্ছিত রাখবে, এক্ষেত্রে কী? 
অনুমতি ব্যতীত বন্ধকদাতা বন্ধকি বস্তু বিক্রি করার বিধান বর্ণনা কর । 
০৮১] SUSU 4১৮৮] ২৪০ ১৯৮,5০৪ ৮ 190 ৮ 
-৫১৮১| ০১। ১৯৮১4০৯০620) ০১1১) ৮৪৪/০০৬০৮এ 
অথবা, কোনো ন্যায়পরায়ণের কাছে বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা একমত্য পোষণ 
করে যদি বন্ধকি সামগ্রী রেখে দেয়, তাহলে তার বিধান কী? যেই বন্ধকপাতা 
গ্রহীতার বিনা অনুমতিন্তে তার বন্ধকি বস্তু বিক্রি করে দেয়, তার বিধান লেখ । 
slo soa 20০৯৯ Ly tol 29৮9) ৩২৪ 
৮৯৬০ 2 ০৯ ৬৬ SUH 342 JA ০৬৯৮৭ ial 
১২৪। বন্ধকি বস্তু ধার দেয়ার বিধান কী? বন্ধকদাতা, বন্ধকগ্রহীতা অথবা বন্ধকি দাস 
কর্তৃক জেনায়াতের বিধান কী? বন্ধকি বস্তু বর্ধিত করা কি বৈধ? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
|) ৫৯11৩ Soil o3l ১৩৯৫ An ১১০ pb BIS SS) 
tel Mol Eis a 0০১৮৯ ৬৯ AlN ৬১৩ 
১২৫। বন্ধকগ্রহীতার বিনা অনুমতিতে যদি বন্ধকদাতা বন্ধকি সামগ্রী বিক্রি করে 
দেয়। তাহলে বিধান কী? বন্ধকদাতা গ্রহীতার হক আদায় করে দেয়ার হুকুম কী? 

আর মুরতাহিন বন্ধকি বত্তু বিক্রির অনুমতি না দিলে বিক্রি কি 5 হয়ে খাবে? 

৯৩১ ২1১০০১1৯১০১ ৫৯10০ AA ES ৮৯ AML SE ৮১০ 
-৮১ 2৯১৯৮০৯১০৯৪ TAL ০০৬০ ৯ ০৫৮ 
অথবা, ১১১ বন্ধকি বস্তু বিক্রি করতে ১!)-কে নিষেধ করেছে। এ মাসয়ালার 
বিধান কী? ১$১১০ তার প্রাপ্য বুঝে পেলে ১১২১, সম্পর্কে /৯১-এর করণীয় 

কী? মুরতাহিনের অনুমতি ব্যতীত বন্ধকি সামহী বিক্রির হুকুম উল্লেখ কর। 

LL ৮0৫ 
অসিয়ত পর্ব 

২০০৩৮১০৩৮০১ ৮৫৯ ln © ২৯৬ Se 


১৪১১৬ 

১২৬। ২২০৯-এর সংজ্ঞা, হুকুম শর্ত, পরিমাণ ও কার কার জন্য 
অসিয়ত করা বৈধ নয় বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৯] 
Las ৮১৫০৩ ৮৬৮৯৬ ag, Hants Ul ২৫৯৬৫ iia bs 
“HAAG 52 all ০১১৯৯ ১ ০১ le 
অথবা, হ-.০১1-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর শর্তসমূহ 
ও হুকুম কী ও. পরিমাণ কী? ‘অসিয়ত’ থেকে প্রত্যাবর্তন করা কি বৈধ? 
আলোচনা কর । [ফা. প. ২০১৭] 
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(4০৯৩ ৮০০১৮ SS ০৮৬ Gl হি ৩৯৮০৮ 
Sai ০৪১ ৬] ০০ 6৯৯৯ i522 a3 - Uy 
অথবা, ২১.০,-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর শর্তসমূহ, হুকুম ও 
পরিমাণ উল্লেখ কর। ২.০১1! থেকে £+2১ করা কি জায়েয*বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮,১১,১৩] 
AL ৮০১০ ০০১৮০ ৮১৫৯০ ৬ ০৪ ভিন ০২০৩] 
অথবা, ২১.০5! কী? এর বিধান, পরিমাণ ও শর্তাদি বিস্তারিত উল্লেখ কর। 
ফা. প. ২০১০] 
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554৯৩ 933 ২১০৬০ Jess ৩5 
১২৭। ২:-.১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অসিয়ত কত প্রকার? 


এর নিয়মনীতি কী? আর কোন কারণে অসিয়ত বাতিল হয়ে যায় এবং কোন ' 


কারণে তা পূর্ণতা পায়? 

৩১০০৭ 4৯৬৭) ০৩ -৮৯১০৩ ২১৯10) a - Tel dye 
94৮4551৯005 Weyl 
অথবা, ২.০১-এর পরিচয় দাও । ২:.-১-এর প্রকারভেদ ও নিয়মপদ্ধতি 

বর্ণনা কর । ২১০১ বাতিল হওয়া ও তা পূর্ণতা পাওয়ার কারণ কী? 
SUL Tey Sl ৯১৮৮০ Gl Loy ১৮১৮০ 
1৮৮১0) ৮৪৩ ০01 45001-2৮ উল a Lally 
০ 
১২৮ । ২১-০,-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে অসিয়ত সাব্যস্ত কর ৷ J5. ও ৬১1১-এর জন্য অসিয়ত করা বৈধ 
আছে কি? মাসয়ালাটির যথাযথ বিবরণ দাও । ফা. প. ২০০৫,০৭] 
1201১42516৯ LE TASS Le TU as 15 0৮৮০ ০ 
3855 008 2 UL IS FR ol HS by 9৮এ 
নি Ls Lily 
১২৯ ॥৬-০!১!৷-এর পরিচয় দাও। ৬-.০1১1| কত প্রকার? এর বিধান কী? কাফেরের 
প্রতি মুসলিমের অসিয়তের বিধান কী? কোনো কুগৃণ ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পদ অসিয়ত 
করলে তার বিধান কী? বিশদভাবে আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৫,'২০] 
২৮০৩ ৫৯৮০ 5৪৯ Leg ৭4 ৮১৮ তি ০৬০ ০৮ 
০৯১ WL 4০ ৮৬২ ০৯১৯৮ SAN 0৬ ১৪৮৪1 plat 
| HL LL 
অথবা, ৬০1১ কে? তা কত প্রকার ও তার হুকুম কী? কাফেরের জন্য 
মুসলমানের অসিয়তের হুকুম কী? রুশ্ণ ব্যক্তির সমুদয় সম্পদ অসিয়ত 
করার বিধান কী? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৯] 
4৯১ ভক্তি (HH Leg tly ৮১০ pS CA ৩১ ll 
ua MS OE 91৯৮০501১৬৬ ৪৪৩1 0৪ HE ৯155 
4165 IS R22 
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প্রশ্নাবলি 
অথবা, ৮-০!) কে? ৬০1১ কত প্রকার এবং তারা কী করবেন? কোনো 
মুসলমান ব্যক্তি কোনো কাফেরের জন্য অসিয়ত করল । এ মাসয়ালার হুকুম 
কী? রুগ্ণ ব্যক্তির সমুদয় অর্থ অসিয়ত করার বিধান বর্ণনা কর । 
০০০ 
১1৯41০৮১১৯১ 4৯ ০১ 4১15 ১41 ৮৯৬৭] 
১৩০। ২১০১ গ্রহণ করার দ্বারা «!/-.-১*-এর মালিকানা প্রমাণিত হবে কি? 
াপগ্রস্ত অসিয়তকারীর ক্ষেত্রে হুকুম কী? অপ্রাপ্তবয়স্কের অসিয়ত জায়েয কিনা? 
০৯ Tell ১৬৯৪ Jay ০০৬ 4৯৮৪০ dg lls JA 
৮১৯৫২০০৬1৩৯] ৩ 955 le SY 
অথবা, «1 ৬--- কর্তৃক ২:০১ গ্রহণের দ্বারা তার মালিকানা ধর্তব্য হবে 
কি? যে ব্যক্তি খাণী, তার পক্ষ হতে অসিয়ত জায়েয কিনা? অপ্রাপ্তবয়ক্কের 
অসিয়তের বিধান কী? 
Tel ৯টি WS ৬৯৪ Tel ৮০ ৮১৯৩৯ এ 
iil ০৭৮৯5 ey) 
১৩১। অসিয়ত প্রত্যাহার করা বৈধ কিনা? অসিয়তের অস্বীকৃতি প্রত্যাহার 
বলে বিবেচিত হবে কিনা? বিস্তারিত আলোচনা কর! 
০১৬ A LET Y dL 98৮৩৩ 5 OY TELA ২১০৩ ০০০ ১৩ 
tls 512১0৯100৯1] Ley SLA ১0০1 
১৩২ । চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস অবস্থায় তার অসিয়ত বৈধ নয়, যদিও সে ক্রীতদাস 
হতে মুক্তি পাওয়ার সমপরিমাণ সম্পত্তি রেখে মারা যায়। কেননা তার সম্পত্তি 
বরকতজনক নয়। উপর্যুক্ত বাক্যাংশের ব্যাখ্যা কর । গর্ভস্থিত সন্তান এবং অন্তঃসন্তা 
দাসীর অসিয়তের হুকুম কী? 
0505 505 0 144৯ ১1০০৭৮১০১৯১ SETH SL 


১৯ 17০1 Len Sa এ ts as Has UE 
৭১1১৮৯22১01 4-০৯ ২০০৫ 
অথবা, চুক্তিবন্ধ ক্রীতদাসের অসিয়ত বৈধ কিনা? অস্তঃসত্ভার অসিয়তের 
হুকুম কী? দাসীর গর্ভস্থিত শিশুর অসিয়ত জায়েয কিনা ? 
৬45 ৮15 50৮০5 ০৪৬ ১৬৯০ 4৯ ৮৪৯ Lg ০১০৮ ১৪৮৪ 
shale ৬ ২৯৬] (৯0 ৩ Sill ৪15 0 Es ৬০ ভে 130 
Jain ৯৩৩ Telia SS Li US ৮ ০৮১০৬ jlo! 
১৩৩। অসিয়তের সংজ্ঞা দাও। এর হুকুম কী? একতৃতীয়াংশের বেশি 
সম্পত্তি অসিয়ত করা বৈধ কি? যদি কোনো ব্যক্তি একতৃতীয়াংশের বেশি 
অসিয়ত করে, আর উত্তরাধিকারীরা তার জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর 
অনুমোদন দেয় এমতাবস্থায় যে তারা প্রাপ্তবয়স্ক, তাহলে এ অসিয়তের 
হুকুম কী? বিস্তারিত বিবরণ দাও । (ফা. প. ১৯৯০,'৯১,'৯৭] 
MI 7১ p> ৬৫১ 0১81 2 জী ২১০৪ 45 ০৯০ JU 
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১১. আবার কখনো কখনো ₹: শব্দটি শুধু “5.১ অর্থে ব্যবহার হয়। যেয়ন ইবনে ওমর 
রো) থেকে বর্ষিত হাদীস ৪ :০/৬+০- 0৯:64 (--) SNS I 

১২. মূলত 3৫5এর অর্থ ক্রুয়বিক্রয়। যেমুন আল্লাহ তায়ালা বলেন ০ 

5৩:০৯ OSs ER \ 

১৩, ইংরেজিতে বলা হয়- 16 T6 buy, To 5৩ ইত্যাদি । 
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2 পরী অর্থ: "এর শরয়ী অর্থ বর্ণনায় ওলামায়ে কেরাম নিষ়রাপ অভিমত ব্যক্ত 

১. আনহা যার ০১7: sail ha ots UO olf 

অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্থায় পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ দ্বাবা সম্পদ বিনিময় 

করাকে ৮: বলে। 

ফাতহুল কাদীর প্রণেতা বলেন- ,, bing te JU ৫৫০৩৫ 

আল্লামা নবুবী (র)-এর মতে- EEE) 51402 us 

আল্লামা জুরজানী (র)-এর মতে- (51-5১ ৫ Sl JC El yi 

ফিকহ সুন্নাহ গছে এসেছে ২০০৯৮ 91 A LN 2 

আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার তাধায়- ১১ ০ 204 

কাওয়ায়েদুল কিকহ পরপেতা বলেন- ৫145, 044:51525:11 JUL 

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে শাব্দিক ব্যবধান থাকা সন্বেও সংজ্ঞাগুলোর মূল উদ্দেশ্য এক। 

অতএব বলা যায়, ত তযু হজ গহ) 44 

মালের, সাথে বিনিময় কুরাকে £2 বলে 

2 ৪১) ৮১৮৫১ er? Self A 

গ্রন্থকার £4) ০৫ না বলে ৮৯: 4: কেন বলেছেন: কার ৫:20 ১% না 

বলে ['74! ০04 কেন বলেছেন, এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়- 

১০ 1254 শব্দটি আসদার । আর মাসদার কখনো ছিবচন বা বহুবচন হয় না। এখানে 
/৮১6 মাসদারটি ৬:১০ hehe এ স্পা 
অনেক প্রকার রয়েছে ভাই গস্থকার 45: ১ ব্যবহার না করে এর বহুবচন” 
ব্যবহার, করেছেন। 

২. অথবা, ৮:০এর অনেক, প্রকার খয়েছে। এ, দিকে ইঙ্গিত করেই গ্রন্থকার ৭ 
42 ব্যবহার না করে ০১> 2! হিসেবে 4: ব্যবহার করেছেন। 

৩. এক কথায়, রথকার ৫১ ব্যবহার করে এর 1-51 তথা প্রকারভেদের প্রতি 


EE POG রতি 


2-এর প্রকারভেদ : বিভির দৃষ্টিকোন থেকে ৫১-এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন- 
ক. LT lesa" মূলগত দিক থেকে ১: চার প্রকার । যথা- 
৮ 5৮4 


য়, y 
২৯৪৬৮ ES: : : যে মাল হস্তগত হতে বিক্রেতার অনুমতির ওপর নির্ভর করতে 
হয় এবং তার অনুমতি সাপেক্ষে ক্রয়বিক্রয় কার্যকর হয়, তাকে ১৮552 05: 
ব্লাহয়। 
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জজ আল ফিকহ : হেদায়া _ Www.answer.com ৪৩ 
৩. ১০১ 632 5 চাক পর: পবর০৯ 
হওয়ার পর তা কার্যকর হয়, তাকে ১,6 ৮ বলা হয়। কী 
8. ০৮৫ CL: যে জ্ররবিক্রয় কোনো অবস্থাতেই শুদ্ধ হয় না এবং ইসলামী 
শরীয়ত সমর্থন করে না, তাকে 44৮ ০০ বলা হয়। ২. 
খ. পণ্যের দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : পণ্যের দৃষ্টিতে ০ চার প্রকার । যথা- 
১. ৬০৩৪১ তা হচ্ছে দ্রব্যকে নগদ বা বাকি মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। 
২. ২5000, : তা হচ্ছে দরব্যকে দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা । 
৩. 1155৫ £ তা হচ্ছে ০১$-কে ১:::০-এর বিনিময়ে বিক্রি করা। 
৪. ৪০ &22 : তা হচ্ছে মুদ্বাকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা । 
গ. মূল্যের দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : মূল্যের দৃষ্টিতে ১২: চার প্রকার । যথা- 
১. Ln: তা হচ্ছে পণ্যকে বর্ধিত মূল্যে তথা লাভে বিক্রি করা। 
২. ২৯1১5 5: তা হচ্ছে পণ্যকে ক্রয়কৃত মূল্যেই বিক্রি করে দেয়া তথা বিনা 
লাভে বিক্রি করা। 
৩. কেনে তা হচ্ছে পণ্যকে ক্রয় মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে লোকসানে বিক্রি করা। 
৪. ২০3০. ০৯৩ : তা হচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতার যৌথ সমর্থনে নতুন মূল্য ধার্যপূর্বক 
পণ্য বিক্রি করা। 
ঘ. লাষেম হওয়ার দৃষ্টিতে প্রকারতেদ : তাৎক্ষণিক লাযেম হওয়ার দৃষ্টিতে ৫১২ দু'প্রকার। যথা- 
2. Nes: 5 তথা পরিপূর্ণ ০::-কে(৫১% £০ বলা হয়। 
২. SAE EL: ১৮৯-এর মাধ্যমে +5 ১2 তথা অসম্পূর্ণ ৮::-কে ৫3 
ন্‌ ১১৫১ বলা হয়। 
ঙ. ₹-এর দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : {<2 তথা বিধান আরোপিত হওয়ার দৃষ্টিতে ৫ 
চার প্রকার । যথা- 
১. ০১3-০ < : মূলগত ও গুণগত উভয় দিক থেকে শুদ্ধ ৮:+-কে ০১ 
০:৯৫ বলাহয়। . 
২০494 0 : মুলগত এবং গুণগত উভয় দু, থেকে অস্ত :-কে 4:৫০: 
বলা হয়। 
৩. be: মুগ দিক খেকে শুদ্ধ কিদ-গগত নিক’ থেকে অত রে 
৮3 ০ বলা হয়। 1 হ 


র্‌ 59224, ওযন করে পণযসাম্ী বিক্রি করাকে 2১ ০৯ বলা হয়। 
৩. ২৫১2 ৮22: : অনুমানভিত্তিক পরিমাপে পন্যসামতরী বিক্রি করা ২4১০ ০ বলা হয়। 
ছ. জাহেলী যুগের ৮:$-সমূহ : উল্লিখিত 4, ছাড়াও জাহেলী যুগে প্রচলিত আরো অনেক 


88 ফাল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ ভর 
a, ws EY SAIL 
৮. 50125 ১৪.৫/০5062 
2৮ ০১৯০০ পপি তত 1L4 2 5555 
৯,০১6: ১৫-52-5০12 ০06৮ 
১০. 51 0255 ১৬, 00517 
LSTA TAS IP ৬, 2৯০০ 
১১,০৫৫) এডি ১৭. ০৮১১৭ 


Parte হরি 555 পতি 2৯০ ন 


ANALG ১. LOY 


করেছেন। তাই ইসলামী শরীয়তে ক্রবিক্রয় হালাল হলেও সবধরনের ব্রকমবিক্রয় হালাল 
নয়। এক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সীমাবদ্ধতার আলোকেই ৮১৫ তথা ক্রয়বিক্রয় 
সম্পাদন করা ইসলামের দাবি । তবেই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্যই ব্যাপক কল্যাণ 


লাভ করা সম্ভব হবে। 


১১১,২৮1 62541 ৮৮১ চাট? 0 Im 
SALTS: 0৫11১০11052 3০১০৪ 
পরশ: 88: ॥ _এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর রোকন, শর্ত ও হুকুম 

কত রি বো 1 কর। (ফা, প. ২০০৮১১৮] 


খন 2০৫০১৬৫০৮০৫ ৯০551 2০৫5 


ZL 2২৯৯০০22225 নন ১ ~ 
৯৪৯ {9% 


52405580528 
নল পা» ১৭ 
রে পট 1452এর মধ পা্ক্য ১, এফা-প্য ২০১২ 


Fh CTSA CARRE, “Ef ECS ET hit, Cal 
_ AE, 2 
ci 
অথবা, Bein ngs ওরে শর্ত ও হৰুম্সমূহ উল্লেখ কর 
অতঃপর ৮ ও ০৫০-এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। কা. প. ১৯৯৪,'৯৬] 


ভ্ভর॥। উপস্থাপনা : মহান রাব্বুল" 


মননের ঘে ৮৮ ০০ 
1১: রাসূল সে) ইরশাদ সা টো এ নল 
সত পর্ন জী ইসলামের প্রতুসমুনূত নীতিমালা কেবল আনুষ্ঠানিক 
ইবাদতের নয়; বরং ৩৪০০2 ও ০/2$০০-এর ক্ষেত্রেও রয়েছে এর 


টা Mo Re nln তথা ক্ৰয়বিক্ৰয় $2 -এর 
অন্যতম গুরুতর বিষয় । নিয়ে পরশ্নালোকে ৩১: সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
6+%এর পরিচিতি : 


£22" এর আভিধানিক অর্থ :. £2 শব্দটি বাবে £/2-এর মাসদার। এটি একবচন, 
বহুবচনে ৮৮: শা তির পা রি রা সভা 
এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 

১. ফিকহুস সুন্নাহ প্রশেতার মতে- ২5505 $422 তথা সাধারণ বিনিময় । 

২. সুবুলুস সালাম গ্রন্থে এসেছে- JU J 4155 তথা এক সম্পদের বিনিময়ে অন্য 


সম্পদের মালিকানা লাভ করা ।” 


জজ আল ফিকহ : হেদায় ০ ___________ ৪৫ 
৩. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- ১41 -:0/ 0451। 421 তথা দ্রব্য দিয়ে 
মূল্য গ্রহণ করা। কা সু 
15৬ 44141 41:142 তথা দ্ৰব্য দ্বারা দ্রব্যের বিনিময় করা। 
* EXT 1-5, তথা অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য ভোগ করা। ১... 
eT 54241 0৫6 তথা দ্রব্য বিনিময় করা। 
৭. 41544 তথা পারস্পরিক আদান-প্রদান। 
৮. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার মতে- 4 92 
৯. তানবীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন- 31544 $12 4154 
১০. হেদায়ার টীকাকারের উক্তি 32:11 calle UC Ef 
১১. আবার কখনো কখনো &৫৫ 4 শব্দটি শুধু 1;-১ অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন ইবনে ওমর 
(রা) থেকে বর্ণিত হাদীস_ এ < ELL THINLY Ca) SONGZ IG 

১২. মূলত 5-এর অর্থ ক্রয়বিক্রয়। যেমর্ন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

PILL BS GE Ys LIA NIN (4 FLATTER 
১৩. ইংরেজিতে বলা হয়- To buy, 1০5০ ইত্যাদি । 
(5৬ line: 
£22-এর শরয়ী অর্থ : (55-এর শরয়ী অর্থ বর্ণনায় ওলামায়ে কেরাম নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন- 
১. জমহুর ফোকাহার মতে- 4৮5442 sl Ul 0 4845 AL 
5340 অৰ্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্থায় পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ দ্বারা সম্পদ 
বিনিময় করাকে £57 বলে। 
ফাতহুল কাদীর প্রণেতা বলেন- ১ ৩০৪০৫12৮445 1054551095444 
আল্লামা নুবী (র)-এর মতে (5১5১ 5:555415 0452 
আল্লামা জুরজানী (র)-' এর মতে- CL ৫3151501005 SE yuh 
ফিকহস সুন্নাহ গছে এসেছে- £45 33 4 22614 oss dah 18545 
i আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়- 5442 Ue SAL gud Ue 
৭. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 05,৫045 8609-0844 
উল্লিখিত সংজ্ঞান্তলোর মধ্যে শান্দিক ব্যবধান থাকা সত্তেও সংজ্ঞাগুলোর মূল উদ্দেশ্য এক। 
অতএব বলা যায়, শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে একটি মালকে অন্য 
মালের সাথে বিনিময় করাকে ৮১ বলে। 
৩০11১৮45150 : 

সংঘটিত হওয়ার পদ্ধতি : রিনার দার নাও নিলেন 
তাদের প্রতিনিধিদের ইজাব ও কবুল অর্থাৎ একপক্ষের প্রস্তাব এবং অপর পক্ষের এ প্রস্তাব 
গ্রহণের মাধ্যমে ক্রয়বিক্রয় সংঘটিত হয়। ইজাব অথবা কবুল যে কোনো পক্ষ থেকে হতে 
পারে। ইজাব ও কবুল মৌখিক অথবা লিখিত আকারেও হতে পারে । ইজাব কবুলের শব্দাবলি 
সুস্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক হতে হবে। এক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ .:-৯.? তথা অভীতকালের হতে হবে । যেমন 
কেউ বলল, ১31 অর্থাৎ, ‘আমি ক্রয় করলাম।' প্রত্যুত্তর প্রতিপক্ষ বলল, 5. অর্থাৎ, 
আমি বিক্রি করলাম। এ জাতীয় আরো অনেক শব্দ ছারা ০ নিষ্পন্ন হতে পারে। যেমন- 
ক. 1545 42:21 অর্থাৎ, আমি এত এর বিনিময়ে তোমাকে প্রদান করলাম। 
খ. 154, 4১৫ অর্থাৎ, তুমি এত এর বিনিময়ে এটা গ্রহণ কর। 


Go 


FDRG LE 


৪৬ লক কাফি মাতাকাাইভ সিরিজ “দ্বিতীয় বর্ষ জর 

গ. অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে- 54, 2:৮৯ 

তখন তার এ কথাটি £154 £742) এবং ££, অর্থেই গ্রহণ করা হবে । একইভাবে পেটা 

-০$ তথা বস্তু ব্যবহারের নতুন ক্ষমতা লাভের অর্থ বহন করে এমন অতীতকালীন 
ঈীগাহ ঘারাও 45 $ নিষ্পন্ন হয়ে থাকে । মোটকথা, যে সকল শব্দ ৮ সংঘটনের ইঙ্গিত 
বহন করে থাকে সকল শব্দ ছারা এ ++ নিষ্পন্ন হয়ে থাকে । 

ESE CAEN ke 

£%-এর রোকনসমূহ : কোনো বস্তুর ১৫/ হলো- 204 3323 4410 1557 5 অৰ্থাৎ, যার 

ওপর কোনো বস্তুর অসিত নির্ভর করে। সহজ ভাষায় বলা যায়- 5০4410515 ৫০5 

৮:৫-এর রোকনের ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 

১. আল্লামা কুদূরী রে)-এর মতে- 40০ ৩৫5৫ 044 ET a, 03; 
সংঘটিত হয় ইজাব ও কবুলের দ্বারা। 
সুতরাং ॥-এর রোকন দুটি একটি হলো $1543 তথা ্রস্তাব। আর ৬: হলো 1 
এ 2৮০২1৬০৫4০5] ১৭ 695 অৰ্থাৎ, ক্ৰেতাবিক্ৰেতার যে কোনো 
একজনের প্রথম পর্যায়ে উল্লিখিত: কথাই হচ্ছে ১%; চাই-তা ৫, 2 (আমি বিক্রয় 
করলাম) হোক, অথবা 42 (আমি ক্ৰয় করলাম) হোক। 
আর দ্বিতীয়টি হলো 64:41 তথা গ্রহণ করা। আর 4১5 হলো- ১ 6554 
PULL 1 £34 অর্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতার যে কোনো একজনের দ্বিতীয় পর্যায়ে 
উল্লিখিত কথাই হচ্ছে 55; 

২. Moen Tees tor SRG AES, un at cate দা 
১.5151 তথা ইজাব ও করুল । ২: ১১4348 তথা ক্রেতা ও বিক্ৰেতা । 
৩.234 43:09 তথা মূলা চন” 

26427 
024-এর শর্তসমূহ : উসুলুল ফিকহের পরিভাষায় 0 তথা ক্রয়বিক্রয়ের +১-$ হলো- ৮ 

An a1 5 BEGG ss HLL 4 অর্থাৎ, বস্তুর মূল বহির্ভূত এমন 

একটি বিষয়, যা ছাড়া বন্ধু পূর্ণতা:লাত করতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ৮? সংঘটিত 

হওয়ার জন্য চার ধরনের শর্ত বিদ্যমান, । যথী- 

ক. 44,০5 453% অৰ্থাৎ, এমন শৰ্ত যা ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে হওয়া আবশ্যক । 
এ ধরনের শর্ত হলো দুটি । যথা- 

১. 432 তথা জ্ঞানবান হওয়া। সুতরাং পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ০৫ সংঘটিত হবে লা। 

২. সা 

4% সংঘটিত হবে না। - 

খ. এ 2 অব ও সা ররর বারা হা 
আবশ্যক? মূল ক্রয়বিক্রয়ের জন্য শর্ত হলো, কবুল ইজাবের চাহিদা মোতাবেক 
হওয়া। অর্থাৎ বিক্রেতা যে জিনিসের পরিবর্তে ক্রেতার কাছে ইজাব করেছে, ক্রেতা 
তাকে সে জিনিসের বিনিময়ে গ্রহণ করা। 

গ. ১৪০]| ০৮১০ 3 ৫১৫ অর্থাৎ, এমন শর্ত যা ক্রয়বিক্রয়ের স্থলে হওয়া 
আবশ্যক ৫2০ তথা ক্রয়বিক্রয়ের স্থলের জন্য শর্ত হলো, ক্রয়বিক্রয় একই মজলিসে 
হতে হবে। যদি মজলিস ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে ££ সংঘটিত হবে না। 


জজ আল হ: হে WyVW:abswer:Co ৪৭ 
ঘ. ২:64 ১১৫০০] ৮9 2341 অর্থাৎ, এমন শর্ত যা 5:14 1১452 তথা ক্রুয়বিক্রয়ের 
বস্তুর মধ্যে হওয়া আবশ্যক ৷ (4 সংঘটিত হওয়ার জন্য 4: £ ১; £২ %-এর মধ্যে 


ছয়টি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। যথা- ১. 4:4£ 33: বিদ্যমান-হওয়া, ২ 
সম্পদ হওয়া, ৩. মূল্যমানের হওয়া, ৪. মালিকানার যোগ্য হওয়া, ৫. বিক্রেতার, 
মালিকানাধীন হওয়া, ৬. সোপর্দযোগ্য হওয়া । 

অন্যান্য শর্তাবলি : 


০ বৈধ হওয়ার জন্য এছাড়া আরো কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন- ১. সময় নির্ধারিত 
হওয়া। ২. দ্রব্য সম্পর্কে অবগত হওয়া । ৩. দাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া। ৪. চুক্তি শর্ত 
ফাসেদ থেকে মুক্ত হওয়া। ৫. সুদের সন্দেহ হতে মুক্ত হওয়া। ৬. ক্রেতা-বিক্রেতা 
পরস্পরের ইজাব ও কবুল শ্রবণ করা প্রভৃতি। 

5০৮1৫ 

&:4-এর হুকুমসমূহ : ; ৬% তথা অয়বিক্রয়ের লা ফিকহাবিদদের অভিমত লা 

১. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার অভিমত : ফাতহুল কাদীর প্রণেতা আল্লামা ইবনুল হুমাম (র), বলেন, 
56 6৬ IE BEN ৩৪ 50505 dS SEY এ SYS 

AIA SE BBLS 
অর্থাৎ, দ্রব্যের ওপর ক্রেতার এবং মূল্যের ওপর বিক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, 
যদি ৮:2-টি £0 ০% হয়। আর যদি ০:৫-টি ৩5454 হয়, তাহলে অনুমতি 
সাপেক্ষে পরস্পরের অধিকার সাব্যস্ত হবে। 

২. হেদায়া প্রান্তটাকাকারের অভিমত : হেদায়া প্রান্তটাকাকার আল্লামা হাদ্দাদ (র)-এর 
মতে, ৮4 তথা ক্ৰয়বিক্ৰয়ের হুকুম হলো, ক্রেতার জন্য ১১ তথা ক্রয়কৃত বস্তু এবং 
বিক্রেতার জন্য ১ তথা মুল্যের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। 

50651652505 2350 

ও 0৫১-এর মধ্যকার পার্থক্য + ৫ 44 ও 0৮৫১ উভয়টিই ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে 

সম্পাদিত হয়ে থাকে । এদিক থেকে 9508 রমন লামজব্য থাকলেও উর 

মধ্যে কতিপয় পার্থক্য বিদ্যর্মান। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ৫১ শব্দটি বাবে 4/--এর মাসদার1অর্থ-. ১ 0521 
45 55 অৰ্থাৎ, ক্রয়কৃত বস্তুকে মালিকানা থেকে বের করে দেয়া । bl 
পক্ষান্তরে 063 শব্দটি বাবে ৫$-এর মাসদার। অর্থ- ৫1 - ১১ - 
1৫০1 6.2 তথা মিলিত হওয়া, একব্রিত ওয়া ইত্যাদি 

খ. শরারপৃিন পরিভাষায় ৮১ হলো- ৮ ৮13 00550144344 
70250 ১:১4: অর্থাৎ ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে পরস্পর সন্তুটচিত্তে সম্পদ দ্বারা 
সম্পদ বিনিময় করাকে ৩ বলা হয় ।, 
পক্ষান্তরে 0৫) হলো- € না 485 54 অর্থাৎ, বিবাহ 
হলো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন বন্ধন, যার দ্বারা পরস্পর সঙ্গম হালাল হয়। 

গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : ১. £2 -এর মধ্যে ইজাব ও কবুল উভয়টি ৬-৯:০-এর সীগাহ 
হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে (৫১- "এর মধ্যে একটি ০ টি টিপ 


82 ফিল মী মাইড সিরিজ: তীয় বর্ষ = 

*{-এর মধ্যে একই ব্যক্তি উভয়পক্ষের অলী তথা অভিভাবক হতে পারে না? 
eS এর মধ্যে একই ব্যক্তি উভয়পক্ষের অভিভাবক হতে পারে। 

8. £54 তথা উপভোগ বৈধ নয় এমন বস্তুর ৮:৫ বৈধ । যেমন- গোলামের 
্রয়বিক্রয়; কিন্তু £54351 বৈধ না হলে (0, জায়েয নেই। 

৫. ১১:-এর ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা বিপরীত লিঙ্গের হওয়া শর্ত নয়। অপরদিকে 
(৫১-এর ক্ষেত্রে একজন পুরুষ এবং অন্যজন স্ত্রীলোক হওয়া আবশ্যক। 

৬. £ ছারা £১4০4 {52 তথা বৈবাহিক সুত্রে আত্মীয়তার হুরমত সাব্যস্ত হয় 
লা; কিনু ১ ছারা 5 ৪.1 ২252 সাব্য্ত হয়। 

a. এখন কনা তিনে ২% 2 বৈধ হয় না; অথচ ১4% নির্ধারণ করা 


৮. ৪০ ১১ পি রাত আর বিবাহ হচ্ছে 
উপভোগের জন্য এবং বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য। 

৯. ০%2-এর মধ্যে সাক্ষীর আবশ্যকতা নেই; পক্ষান্তরে 04--এর মধ্যে সাক্ষীর 
প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। 

১০. :5-এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ১৫৯ রয়েছে; পক্ষান্তরে 0(৫7-এর ক্ষেত্রে এ 

ঠ ধরনের কোনো ১৯ নেই। 

১১. ১৫৯ অনুসারে 5-এর মধ্যে ১১১৫ ফেরত দেয়ার সুযোগ আছে; কিন্তু 0৫১ 
এর মধ্যে এ ধরনের কোনো সুযোগ নেই। 

১২, স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেয়ে ৫ প্রযোজ্য হয় না; অথচ ০4) স্বাধীন নর-নারীর সাথে প্রযোজ্য। 

১৩. &:৫-এর মধ্যে ১৫৫ এর প্রয়োজন হয় না কিছু (;-এর মধ্যে +1- -এর প্রয়োজন হয়। 

১৪. ৮4/-এর মধ্যে 4414 $5 জড়িত হয়। পক্ষান্তরে 0৫১-এর মধ্যে এর কোনো 
অবকাশ নেই। 

১৫. ১৬ ৮০১% জ়বিক্রয় বাতিল করে না; কিন্তু 0.৫ শর্তে ফাসেদ দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। 

১৬. ££{-এর ঘারা অধিকার কেবল ক্রেতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। অপরদিকে 
05 =এর মুর স্ামী-্রী উত্তরের দিকে পরতযাবতিতি হয়। 

১৭. 6৫$-টি 34 এবং ৮14--এর মধ্যে ৫:১০) পক্ষান্তরে 0;-টি ১5% এবং 
তুর ৩3442 (মুশতারাক)। | 

১৮. ৮% সংঘটিত-হওয়ার পর ২££-/-এর সুযোগ থাকে না; কিন্তু 0৫১-এর মধ্যে 
হু বৈধ। 

১৯. ££/"এর মধ্যে এর পূর্বে ১১০ 2 স্পর্শ করা জায়েয আছে। পক্ষান্তরে 
04৫১-এর মধ্যে ৪৫- পরীর হা 

২০. মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে ৮: জায়েয; কিন্তু অমুসলিমের সাথে 
মুসলমানদের 01৫3 জায়েয নেই! 

২১. বিবাহে ৬/৫%:৮-এর প্রশ্ন আসে; কিন্তু ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে তা আসে না। 


৪8৮ 


উপসংহার : ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় হলো 47 তথা ক্রয়বিক্রয়। 
এজনা শরীয়ত ০% তথা ক্রযবিক্রয়েব সুলিদিষ্ট নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। সৃষ্ট ও 

জীবন পরিচালনার জন্য ০:+- এর নীতিমালার অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য । আর 
১2 ও 014১-এর মাঝে কিছু বিষয়ের সাদৃশ্য থাকলেও মূলত উভয়টি স্বতন্ত্র বিষয় । তাই 
£5 সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য । 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া ৪৯ 


৫১৩৩০ Led 


NET. COM 


85208615422 Er 2:0) 0621 

নী SEL CGN 
জ প্রশ্ন : ৩1 {১৷-এর সংজ্ঞা, বিধান ও শ্রেণিভেদ উল্লেখপূর্বক (ও (ক এর “* 
মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় কর। a [ফা. 


উত্তবর।॥ উপস্থাপনা : মহান রাবদুল আলামীনের ঘোষণা হচ্ছে- নিহাহো নহে 
1১5 রাসূল (স) ইরশাদ করেন- ৮: 0৫ ৮: £215 ১%:৯%| 215 আর এটা 
বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধাঁন ইসলামের নীতিমালা কেবল আনুষ্ঠানিক 
ইবাদতের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ০45৮: ও ০:১৮4-এর ক্ষেত্রেও রয়েছে এর 
কল্যাণকর, যুক্তিনির্ভর ও ইনসাফপূর্ণ সমাধান প্রশ্নালোচ্য ৮: তথা ক্রয়বিক্রয় ০45£4-এর 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রশ্নালোকে ৫: সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
ভি, 
টেন অভিধানিক অর্থ : £2 শব্দটি বাবে এ১-৯-এর মাসদার । এটি একবচন, 
বহনে 04 এটি ঠ4-2412154 তথা বিপরীত ও ছ্যর্থবোধক ইসমসমূহের অন্তর্গত । 
এর আভিধানিক অর্থ নিয্মরূপ- 
১. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- 31544) 127 তথা সাধারণ বিনিময়। 
২. সুবুলুস সালাম খ্থে এসেছে- J |-: 4115. তথা এক সম্পদের বিনিময়ে অন্য 
সম্পদের মালিকানা লাভ করা । ' 
আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- ১০1 $১1/১১১:৭। 02) তথা ব্য দিয়ে মূল্য গ্রহণ করা। 
78533515505 তথা দ্য দারা দ্রব্যের বিনিময় করা। 
5545 0555 514 তথা অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য ভোগ করা । 
০99০৮541355 তথা দ্য বিনিময় করা। 
. 14541 তথা পারস্পরিক আদান-প্রদান । 
কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার মতে- ut LS 
. তানযীমুল-আশভানত গ্রন্থকার বলেন- 300 1000153 
১০. হেদায়ার টীকাকারের উক্তি- "১ 4) ০: [ATE ARAL) 
১১. আবার কখনো কখনো £১4 শব্দটি শুধু 15- অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন ইবনে ওমর (রা) 
থেকে বর্ণিত হাদীস- 81141: 02614 -০)41005:5 IE 
১২. মূলত ₹১::এর অর্থ ক্রয়বিক্রয়। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
০১০১০০০১০০১ Yas 3 + - INES an I -) 
১৩. ইংরেজিতে বলা হয়- IO: To 5৭] ইত্যাদি । 
(১৪১০ 8220 ৮৮৮5 
এ পারিভাষিক সহা &-এর পারিভাষিক সংস্ায ওলামায়ে কেরামের অভিমত নি়রপ- 
১. জমহুর ফোকাহার মতে- 50550 ২১০ ০৫: ৮৮1০51044182160945%41 
অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পন্থায় পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ দ্বারা সম্পদ বিনিময় 
করাকে ৮: বলে। 
২. ফাতহুল কাদীর প্রণেতা বলেন- * ৮808১১৮০০১5 ILL ULL 


তে লজ জেড 


ভু ফাধিল॥ আল ফিকহ (দ্বিতীয় বর্ষ) ৮ ৩ 


৩. আল্লামা নবুবী (র)-এর মতে_ LSE gps sf gil JS 

8. আল্লামা জুরজানী (র)-এর মতে- ৫&5, ৫১৬5 5 (55200554504 

৫. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থে এসেছে- sl sabes ah Ji 

৬. আর 511 ] 

৭. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 1415 1541-5 এলি 
উল্লিখিত সংজ্ঞাুলোর মধ্যে শাব্দিক ব্যবধান থাকা সন্তেও সংজ্ঞাগুলোর মূল উদ্দেশ্য 
এক "গত অভিন্ন। অতএব বলা যায়, শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে . 
একটি মালকে অন্য মালের সাথে বিনিময় করাকে (১+ বলে। 

Sein: 
4-এর হুকুমসমূহ : ১ তথা ক্রযবিক্রয়ের হুকুম প্রসঙ্গে ফিকহবিদদের অভিমত নিযূপ- 

১. ফাতহুল কদীর প্রপেতার অভিমত : ফাতহুল কাদীর প্রণেতা আল্লামা ইবনুল হুমাম (র) বলেন; , 

53055 ৫ SE) kn ৩৪ 52404585৮40 তত ০৯১ ৯ ৮৫ 


অর্থাৎ দ্রব্যের ওপর ক্রেতার এবং মূল্যের ওপর বিক্রেতার মালিকানা সাব্যন্ত হওয়া, 
যদি -টি ॥( ০১ হয় । আর যদি ₹:৫-টি ০৯৪১: ৮: হয়, তাহলে অনুমতি 
সাপেক্ষে পরস্পরের অধিকার সাব্যস্ত হবে। 

২. হেদায়ার পরান্তটীকাকারের অভিমত : হেদায়ারপ্রান্তটাকাকার আল্লামা হাদ্দাদ (র)-এর 
মতে, ০১৫ তথা ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম হলো, ক্রেতার জন্য £4 তথা ক্রয়কৃত বস্তু এবং 
বিক্রেতার জন্য ০5 তথা মূল্যের মালিকানা বাত হওয়া! 

Sct: 

"এর শ্রেণিভেদ : ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে -কে কয়েকটি 

শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা-: 

১. sd Lt Cl £91 তথা সত্তাগতভাবে ₹::-এর শ্রেণিভেদ : সম্তাগতভাবে 
£2 চার প্রকার । থা- 

ক. ১3%) তথা কার্যকর ক্রয়বি্রয় । 

খ. 435,11 {4 তথা নির্ভরশীল ক্রয়বিক্রয়। 

গ. 41141 তথা গুণগতভাবে ফাসেদ ক্ৰয়বিক্ৰয় । 

ঘ. 0১ (১21 তথা সবদিক থেকে ফাসেদ বা বাতিল ক্রয়বিক্রয়। 

২. (32510 স্যার পিস রেপ পি: 
এ দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রয়বিক্রয় চার প্রকার । যথা- 

ক. ১:০1 (১: তথা দ্ৰব্যকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা। রর 
খ্‌. “254/54 তথা দ্রব্যকে দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। 
গ. ১5 তথা মুদ্ৰাকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা। 

ঘ. ১ তথা ১০- -কে ০:-০-এর বিনিময়ে বিক্রি করা। 

৩. 5 ২১৬ ৮১ £551 তথা মুল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ০;- এর প্রকারভেদ : 
মূল্য হিসেবে ০১ চাঁর প্রকার । যথা- 

ক. 214 (১ তথা লাভজনক বিক্ৰয় । 


জঞ্জ আল ফিকহ : হেদায়া WWW.abswer.com ৫১ 


খ. £১4,41১ তথা ক্ৰয়মূল্যে বিক্ৰয় করা । 
গ. £2১ ৫১11 তথা ক্ৰয়মূল্য থেকেও কমে বিক্ৰয় করা। 
ঘ. £45.24 £১4 তথা দর কষাকষি করে যে কোনো মূল্যে বিক্রয় করাণ = ০ 

৪. 45455 30855310555 ০১৫1 £551 তথা সংঘটিত হওয়া না হওয়ার দৃষ্টিতে 
"এর শ্রেণিভেদ : ক্রয়বিক্রয় সংঘটিত হওয়া না হওয়ার বিচারে ££; প্রথমত 
দু'্রকার। যথা- 

ক. ১০০: তথা সংঘটিত ক্ৰু়বিত্ৰন়্ । এটি ৪ প্রকার । যথা- * 

১. Ei, ২. dil, ৩. ESA 8. 343.0 

খ. ১১205১5৫550 তথা অসংঘটিত ক্রয়বিক্রয়। 

নিয়ে £3-১ | (-১-এর চার প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো । যথা- 

১. ০১৯৮ ৮: মূলগত এবং গুণগত উভয়দিক থেকে শুদ্ধ একে ০3 
৩:১০ বলা হয়। 

২১৬০ ৮৩৪: মূলগত দিক থেকে শুদ্ধ; কিছু গুণগত দিক থেকে অন্ধ ২১4-কে 

১১৩৬১ বলা হয়। 

৩, EL: আনুষঙ্গিক কারণে ক্রটিযুক্ত ৮:-কে ১১১৫ ০%; বলা হয়। 

8. 4১১৬ eS: মূলগত এবং গুণগত উতযৃটে) খেকে অশুদ্ধ 0:+-কে ৮ 
২২১ বলা হয়। 

৫. 445 33450 9540৬ ৫59 0 তথা কাৰ্যকর হওয়া না হওয়ার বিচারে ০১:-এর 
শ্রেগিভেদ: ক্রয়বিক্রয় কার্যকর হওয়া কিংবা না হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু প্রকার । যথা- 
ক. ১১521 {4 তথা কার্যকর ক্রয়বক্য়। 

খ. ১0611 2:2 (55। তথা অকার্ধকর ক্রয়বিক্রয়। 

৬. 35051 ৮৪ ০5241 21991 তথা জাহেলিয়া যুগে প্রচলিত বিভিন্ন ্রয়বিক্রয় : 
জাহেলিয়া যুগে বিভিন্ন প্রকার ক্রয়বিক্রুয় প্রচলিত ছিল। যা ছিল প্রতারণা ও ধোকাপূর্ণ 
" রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসে এ সকল (১; নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। নিম্নে জাহেলী 
যুগের কতিপয় ক্রয়বিক্রয় প্রদত্ত হলো । যথা- 

১. rE, ২. EY, SLMS, 8. DANS, ¢. 1 
0৯055 ৬. 2৮2০1 0, ৭. 5৫5 ৮ ৮1 ৫ ৯ 6 
ভি ১০. 257) [4 ইত্যাদি। 

৭. 2 4১৪ 5597 তথা /-এর অন্যান্য প্রকারসমূহ : উপরিউক্ত প্রকারগুলো 
ছাড়াও ০:3-এর কতিপয় বৈধ রীতি রয়েছে। যেমন- ১. 2940 (2২. 55 
98০, ৩. ০5৩০5 8. 61৮৮ ৫. 5145540105৬. ৬৮1 

1 2531055৯, 35৮১2, ইত্যাদি । 


2 os bois 
৮4 ও 0142-এর মধ্যকার পার্থক্য : ১; ও ০৮৫ উভয়টিই ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে 
সম্পাদিত হয়ে থাকে। এদিক থেকে ৮১. ((3-এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলেও উভয়ের 
মধ্যে কতিপয় পার্থক্য বিদ্যমান । যেমন- 


৫২ 


রোল জনতার ফাষিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 


ক. আভিধানিক পার্থক্য : ৮: শব্দটি বাবে /-.৯-এর মাসদার | অর্থ- ১:১//010-১।, 


এ] (+অর্থাৎ ক্রয়কৃত বস্তুকে মালিকানা থেকে বের করে দেয়া। 
পক্ষান্তরে [5 শব্দটি বাবে (:$-এর মাসদার। অর্থ- (৯ - +55 - 
1-44-0০53 তথা মিলিত হওয়া, একত্ৰিত হওয়া ইত্যাদি । 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায়, ০১৫ হলো- ০৮০০ ৮০0 20552 ৩৫ 
৷ ১৮৩১০৮90810 অৰ্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে পরস্পর সন্ুষ্টচিত্তে 
"সম্পদ 


ছারা সম্পদ বিনিময় করাকে ৫৫ বলা হয়। 


পক্ষান্তরে 04; হলো- G9 2 424 9৯১1 955 25 2 অর্থাৎ, বিবাহ 
হলো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন বন্ধন, যার দ্বারা পরস্পর সঙ্গম হালাল হয়। 
গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : 


১. 


"এর মধ্যে ইজাব ও কবুল উভয়টি ,_৯-এর সীগাহ হওয়া আবশ্যক । 
পক্ষান্তরে 0(৫-এর মধ্যে একটি 22 এবং অপরটি J:354.2-এর সীগাহ 
হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে। 


. 00এর মধ্যে অলীর ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে এ:;-এর মধ্যে অলীর 


বিশেষ কোনো প্রয়োজন”নৈই । 


, $৯:-এর মধ্যে একই ব্যক্তি উভয়পক্ষের অলী তথা অভিভাবক হতে পারে নাঃ 


কিন্তু 0৫-এর মধ্যে একই ব্যক্তি উভয়পক্ষের অভিভাবক হতে পারে । 


* ০১০) তথা উপতোগ বৈধ নয়, এমন বন্তুর + বৈধ । যেমন- গোলামের 


ক্রয়বিক্রয়; কিন্তু 02১. 1 বৈধ না হলে [ জায়েয নেই। 


৬১:-এর ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা বিপরীত লিঙ্গের হওয়া শর্ত নয়। অপরদিকে 


ECE -এর ক্ষেত্রে একজন পুরুষ এবং অন্যজন স্ত্রীলোক হওয়া আবশ্যক । 


i £2 ঘারা7/১:৯-:11২-১ তথা বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার হুরমত সাব্যস্ত হয় 


না; কিছু 045 সারা ১১4242452 সাব্যস্ত হয়। 
৬ তথা মূল্য নির্দিষ্ট করা ব্যতিরেকে ৮১৫ বৈধ হয় না; অথচ ১2 নির্ধারণ করা 
ব্যতিরেকেও 5 বৈধ হয়। 


উপভোগের জন্য এবং বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য । 


. (:৫-এর মধ্যে সাক্ষীর আবশ্যকতা নেই; পক্ষান্তরে 0(2১-এর মধ্যে সাক্ষীর 


প্রয়োজন অত্যাবশ্যক । 


* এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ১.৯ রয়েছে; পক্ষান্তরে (;-এর ক্ষেত্রে এ 


ধরনের কোনো ১&5 নেই। 
১৯ অনুসারে ৮:-এর মধ্যে ৮ ফেরত দেয়ার সুযোগ আছে; কিন্তু 
0৮3-এর মধ্যে এ ধরনের কোনো সুযোগ নেই। 


+ স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৫: প্রযোজ্য হয় না; অথচ 01৫. স্বাধীন নর-নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
, ৮::-এর মধ্যে ৫৫-এর প্রয়োজন হয় না; কিন্তু 0:৫১-এর মধ্যে +8৫-এর প্রয়োজন হয়। 
. &১০-এর মধ্যে 1535 $- জড়িত হয়,। পক্ষান্তরে 04;-এর মধ্যে এর কোনো 


অবকাশ নেই। 


৷ আল ফিকহ : হেদায়া______ ৫৩ 
১৫. ১ ৮১ ক্ৰয়বিক্ৰয় বাতিল করে না; কিন্তু 0৫. শর্তে ফাসেদ দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। 
১৬. ৮:%-এর দ্বারা অধিকার কেবল ক্রেতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। অপরদিকে 
০৫০- -এর মধ্যে অধিকার স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় । = স্টি” 
১৭. টি £24 এবং +1}.-এর মধ্যে এ১-১১ পক্ষান্তরে 0৫5টি ১ এবং 
০৮$-এর মধ্যে ১4 ৫ (মুশতারাক)। 
১৮. = সংঘটিত হওয়ার পর ২৮ ১-এর সুযোগ থাকে না; কিন্তু 0৫১-এর মধ্যে ২০১ বৈধ । 
১৯. ১5-এর মধ্যে ১৪০-এর পূর্বে ০১০ স্পর্শ করা জায়েয আছে। পক্ষান্তরে 
0(4১এর মধ্যে 4৪2-এর পূর্বে স্ত্রীকে স্পর্শ করা হারাম। 
২০. মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে ৮: জায়েয; কিন্তু অমুসলিমের সাথে 
মুসলমানদের 0৫ জায়েয নেই। 
২১. বিবাহে ০০০ 2-এর প্রশ্ন আসে; কিন্তু ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে তা আসে না। 
২২. অবস্থা হিসেবে বিবাহ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত বা মাকরূহ হয়ে থাকে; কিন্তু 
্য়বিক্রয় সবসময় 0৮: তথা বৈধ কাজ । 
উপসংহার : ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ বিষয় হলো ৮ তথা ত্রয়বিক্রয়। 
এজন্য শরীয়ত ৫১ তথা ক্রয়বিক্রয়ের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। সুষ্ঠ ও 
শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন পরিচালনার জন্য ৮::-এর নীতিমালার অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য । আর 
৮১ ও 0-এর মাঝে কিছু বিষয়ের সাদৃশ্য থাকলেও মূলত উভয়টি স্বতন্ত্র বিষয় । তাই 
+ সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য । 


চে ~~ 
-542 LAA 5880 ১23 4 
জপ্রয:৪ চিলি... ১০ 
কী’ ও 0-এর মধ্যে পার্থব্য-কী? সবিস্তারে লেখ। (ফা. প. ১৯৯৯,'০১,'০৩,'০৫] 


উভরা॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন- 21121 551 

1১4311 (529 ইসলাম মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান পেশ করেছে। ক্রুয়বিক্রয় 

মানবজীবনের ব্রক অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ ৷ তাই এর মৌলিক নীতিমালা আল কুরআন ও 

সুন্নাহয় বিধৃত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রশ্নটি ৮: তথা ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত । নিয়ে প্রশ্নালোকে 

এতদসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

2 ০১-এর পরিচিতি : 

eli: 

£4;এর আভিধানিক অর্থ : {2 শব্দটি বাবে -.৯-এর মাসদার। এটি একবচন, বহুবচনে 
৮৯৫৫ এটি ১১১) 2১১৭ তথা বিপরীত ও ছ্যার্থবোধক ইসমসমূহের অন্তর্গত। এর 

দিক অর্থ নিয়ন 

১. ফিকছুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- 3150.441 $4.2 তথা সাধারণ বিনিময়। 

২. সুরুলুস সালাম গ্রন্থে এসেছে- J, 44 411.5 তথা এক সম্পদের বিনিময়ে অন্য 
সম্পদের মালিকানা লাভ করা। * 

৩. আল কামুসুল ফিকহীপ্রপেতার মতে- ৬4% ১2447০5) তথা দ্রব্য দিয়ে 
মূল্য গ্রহণ করা । 


- ভট্ট: ভাট গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

৪. 28510375021 £ তথা দ্রব্য দ্বারা দ্রব্যের বিনিময় করা। 

৫. 925155১0855 4 তথা অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য ভোগ করা। 

৬. 5৮455 ৮০ 635 তথা দ্রব্য বিনিময় করা । 

৭. 13140 তথা পারস্পরিক আদান-প্রদান। 

৮. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার মতে- ৫৮ ১ 21282 

৯-ানবীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন- 244 $140.54 

১০. হেদায়ার টীকাকারের উক্তি ১.০] 06১1 ০546 0 000৮ এর দ্বারা বোঝা 
যায়, 4, দ্বারা বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ করাই শ্রেয় 

১১. আবার কখনো কখনো ৯ শব্দটি শুধু *1/- অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন ইবনে ওমর 
(রা) থেকে বর্ণিত হাদীস- dl ৮1425116555 4 (-০)450 05 I 

১২ মূলত 6:এর অর্থ করয়বিক্রয় ৷ বেন আল্লাহ তায়ালা বলেন রা 

Be ALS ০০০ (৯৮৭7 192১5256254 32 

১৩. ইংরেজিতে বলা হয়- 1০ ১৪১, 719 541০ ইত্যাদি । 

2১১০৮৭1০৯২৭ 
৮১-এর শরয়ী অর্থ : ১5-এর শরয়ী অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে-ওলামায়ে কেরাম নিয়রূপ 

অভিমত পেশ ক্রেন- 

১. জমহর ফোকাহার মতে- ১০৮০ ৬: LL LL 44045550458 
5351 অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্থায় পারস্পরিক: সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ ছারা সম্পদ 
বিনিময় করাকে ৮১ বলে। 

২. ফাতহুল কাদীর প্রণেতা বলেন- AL 15১, LE LL LNAI 1 

৩. আল্লামা নবুবী (র)-এর মতে- 5555 0 LLY | 

8. আল্লামা জুরজানী (র)-এর মতে= , 

7125508১115 55555 Li LiL 85014551255 


৫. ফিকহ সুন্নাহ গছে এসেছে- $0 9380 29 ALE ৯৮১১৯১14535 

৬. আল জামুন ওয়াসীত ধণেতার ভাষায- 15541 JU HE NS 

৭. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- (৫৫:45 ৫% 08520040944 
উদলিখিত সজাগলোর মধ্যে লাবদিক ব্যবধান থাকা সনে সঞরলোর মুল উদ্দেশ 
এক । অতএব বলা যায়, শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে একটি 
মালকে অন্য মালের সাথে বিনিময় করাকে ৮: বলে। 

৩৮1৮-এর পরিচিতি : 

515 255 

*1/৯-এর আভিধানিক অর্থ : +15১ শব্দটি বাবে :০--এর মাসদার। শব্দটি 42: 

21423 তথা বিপরীতার্থক ॥ |, এর অন্তর্ভুক্ত। এর আডিধানিক অর্থ হলো- 

১. J 5১ তথা সম্পদ গ্রহণ করা। 

২. ৪13 J৫৷4১ তথা মূল্যের বিনিময়ে সম্পদ হণ করা। . 


SATE 


৩. ক্রয় বা খরিদ করা। যেমন আল্লাহর বাণী- PLL US i Si 


জজ আল ফিকহ: হেদায়া _ Wwwwabswercom ৫৫ 
উয্েখ্, ৮১:-এর ন্যায় ‘13-5 শব্দটিও ক্রয়বিক্রয় উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। যেমন- 
+১5। অৰ্থাৎ, আমি ক্ৰয় করেছি ও বিক্রয় করেছি। যেমনিভাবে ৩: অর্থাৎ, আমি 
বির করেছি ও ক্রয় করেছি। আর খরিদকারী বা ক্রেতাকে ৫,৭ বলা হয়। আহ 
কুরআন ও হাদীসে “-১, শব্দটি মূলত £১; অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেন- 101০৯১১০০৪৭ 2455 ৮৮৬৮৮ les 
রাসূল (স)- এর বাণী- ৯1৬: ০৯১৫2 

ES sine: 

*1}৯-এর শরয়ী অর্থ : *1/-১-এর শরয়ী অর্থ বর্ণনায় ওলামায়ে কেরাম নিম্নরূপ অভিমত 

পেশ করেন- রি 

১ জমহুর ফোকাহার মতে- ১১০ ৮1০ AL ১০৪/০ 4৮০) SE ALE 
5525 অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে সন্তুষ্টচিত্তে মূলোর বিনিময়ে সম্পদ গ্রহণ করাকে 
৮1৮ বলে। 

২. ইমাম নবুবী (র) বলেন- ৮৯ ৮:৮5 25382 4 ৯11 অর্থাৎ, মূল্যের 
বিনিময়ে কোনো জিনিসের পরিবর্তন করাকে /1১-১ বলা হয়। 

৩. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- 4০4০0 $5194 অৰ্থাৎ, মূল্যের বিনিময়ে সম্পদ 
গ্রহণ করাই 1) ১; 

৪. জাওয়াহের গ্রন্থকার বলেন- ১45 444,401 /১৮ ১০০১৫-০৩এ 

5250৫: 

"এর হুকুম : ৮::-এর হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিমরূপ- 

১. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার অভিমত : ফাতহুল কাদীর প্রণেতা আল্লামা ইবনুল হুমাম (র) বলেন; , 
১5155 SS BL SELLS ১১১০) ৩৯ ৩৯৭ ৯ ৩১৪ 

Gi SE Gly 
অর্থাৎ, দ্রব্যের ওপর ক্রেতার এবং মূল্যের ওপর বিক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, 
যদি ৮*::-টি £5 ০ হয়। আর যদি /-টি 5১৪,45 হয়, তাহলে অনুমতি 
সাপেক্ষে পরস্পরের অধিকার সাব্যস্ত হবে। 

২. হেদায়া প্রান্তটীকাকারের অভিমত : হেদায়া প্রান্তটীকাকার আল্লামা হাদ্দাদ (র)-এর 
মতে, ১১ উথা ক্ৰয়বিক্ৰয়ের হুকুম হলো, ক্রেতার জন্য ১১2 তথা ক্রয়কৃত বস্তু 
এবং বিক্রেতার জন্য ০% তথা মূল্যের মালিকানা সাব্যস্ত ওয়া. 

5 06): 
এর রোকনসমূহ : কোনো বস্তুর ১4/ হলো- 2০1 25165 LEE 

অর্থাৎ, যার ওপর কোনো বস্তুর নতি নির্ভর করে। সহজ ভাষার বলা হায় 

-১৮১1৫৯6 ee) ES 

"এর রোকনের ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় যথা- | 

১. আল্লামা কুদূরী (র)-এর মতে- ০৮৪ ১৬23৩ 45০১ LL অর্থাৎ, ০১৪ 
সংঘটিত হয় ইজাব ও কবুলের দ্বারা । 
সুতরাং, £44-এর রোকন দুটি; একটি হলো (০2 তথা প্রস্তাব। আর £1 হলো 
৫১2 si চি IES 255 উজ ১৬ es {51 অৰ্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতার যে 
কোনো একজনের প্রথম পর্যায়ে উল্লিখিত কথাই হচ্ছে ০; চাই তা এ: (আমি 
বিক্রয় করলাম) হোক, অথবা ৫:21 (আমি ক্রয় করলাম) হোক । li 


৫৬ শীল জগত ফায়িল সলাত্রল গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
আর দ্বিতীয়টি হলো J; তথা গ্রহণ করা । আর J} হলো- ১ (১১৬ 5১ 
১১০০২২১৪৯৯1 ১5 অৰ্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতার যে কোনো একজনের দিয় পর্যায়ে 

২. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতা আল্লামা জাযায়েরীর মতে, :-এর রোকন তিনটি যথা- 
১. 551 তথা ইজাৰ ও করুল। ২. ১:4৭: তথা ক্রেতা ও বিক্ৰেতা ৷ 
৩. £১415 ১৮০০ তথা মূল্য ও দ্ৰব্য । 

2 LG Eh Ss dod: 
£5 ও[;-এর মধ্যকার পার্থক্য : ৮১ ও 014১ উভয়টিই ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে 

১ পাসে নপগ দা পপ 

মধ্যে কতিপয় পার্থক্য বিদ্যমান । যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ৮: শব্দটি বাবে -১--১- এর মাসদার। অর্থ- ৬৯০৯1, 
এ/৯॥ £০9 অৰ্থাৎ, ক্রয়কৃত বস্তুকে মালিকানা থেকে বের করে দেয়া. 
পক্ষান্তরে 0৫১ শব্দটি বাবে 65$-এর মাসদার। অর্থ- ০১১ - 02531 
£41.20 তথা মিলিত হওয়া, একত্ৰিত হওয়া ইত্যাদি। 

. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভায়ায় ৮ হলো- এ, 4551 UTS ৫ 
20 4৮০০০ 15 অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে পরস্পর সনতুষটচততে 
সম্পদ দারা সম্পদ বিনিময় করাকে ০১ বলা হয়। 
পক্ষান্তরে 015 হলো- ৫০১] + ১24 ১+৯১। ০১ 282 4 অর্থাৎ, বিবাহ 
হলো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন বন্ধন, যার দ্বারা পরস্পর সঙ্গম হালাল হয়। 

গ ব্যবহারিক পার্থক্য : ১. ₹::-এর-মধ্যে ইজাব ও কবুল উভয়টি -.2/2-এর সীগাহ 
হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে 0৮৫১-এর মধ্যে একটি ৬.৮ এবং অপরটি 
১৮:০০এর সীগাহ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে। 

২. _;-এর মধ্যে অলীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ পক্ষান্তরে ১:১-এর মধ্যে অলীর বিশেষ 
কোনো প্রয়োজন নেই। 

৩. (-এর মধ্যে একই ব্যক্তি উভয় পক্ষের অলী তথা অভিভাবক হতে পারে না; কিন্তু 
০৫৮ এর মধ্যে একই ব্যক্তি উভয় পক্ষের অভিভাবক হতে পারে । 

৪. £65: তথা উপভোগ বৈধ নয় এমন বস্তুর ৮: বৈধ; যেমন- গোলামের 
ক্রয়বিক্রয়। কিন্তু 4: বৈধ না হলে 0৫5 জায়েয নেই । 

৫. ৮:-এর ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা বিপরীত লিঙ্গের হওয়া শর্ত নয়। অপরদিকে 
০০এর ক্ষেত্রে একজন পুরুষ এবং অন্যজন স্ত্রীলোক হওয়া আবশ্যক ৷ 

৬. £2 ছারা 54424114052 তথা বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার হুরমত সাব্যস্ত হয় 
না; কিন্তু 04) দ্বারা 5১2 2112: সাব্যস্ত হয়। 

৭. ৩ ৩45 তথা মূল্য নির্দিষ্ট করা ব্যতিরেকে ০১ বৈধ হয় না; অথচ ১ নির্ধারণ করা 
ব্যতিরেকেও 0৫০ বৈধ হয়। 

৮. ৮১ হচ্ছে দুনিয়াবি চাহিদা পূরণ এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য, আর বিবাহ হচ্ছে 
উপভোগ এবং বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য। 

৯. ৮৮:-এর মধ্যে সাক্ষীর আবশ্যকতা নেই; পক্ষান্তরে 0(৫)-এর মধ্যে সাক্ষী অত্যাবশ্যক। 


! জজ আল ফিকহ : হেদায়া ৫৭ 
/ ১০. &১:-এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ১3 রয়েছে; পক্ষান্তরে 04;-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের 
/ কোনো ১৮১ নেই। 

১১. ১&3 অনুসারে ৮১:-এর মধ্যে ৮:১০ ফেরত দেয়ার সুযোগ আছে? কিন্তু 0৫১-ঞ্' 
মধ্যে এ ধরনের কোনো সুযোগ নেই। 

১২. স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেয়ে ৮ প্রযোজ্য হয় না; অথচ 0০ স্বাধীন নর-নারীর সাথে প্রযোজ্য। 

১৩. £2 -এর মধ্যে ১৯৫ -এর প্রয়োজন হয় না; কিন্তু ০৫১ -এর মধ্যে +€-এর প্রয়োজন হয়। 

১৪. ০5:-এর মধ্যে 23 52 জড়িত হয়। পক্ষান্তরে (;-এর মধ্যে এর কোনো 
অবকাশ নেই । 

১৫. ১০৬ 5৪ ক্রয়বিক্রয় বাতিল করে না; কিন্তু 4; শর্তে ফাসেদ দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। 

১৬. (৮52-এর দ্বারা অধিকার কেবল ক্রেতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। অপরদিকে [€;-এর মধ্যে 
"অধিকার স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। 

১৭. ৮::-টি ৮: এবং ৮১-১-এর মধ্যে 4১:১০) পক্ষান্তরে 0445;-টি 44 এবং 
৬৮৩-এর মধ্যে 4০:১৫ (মুশতারাক)। 

১৮. = সংঘটিত হওয়ার পর ২ ৯১-এর সুযোগ থাকে না; কিন্তু 0৫-এর মধ্যে 
22) বৈধ। 

১৯. ৮৯ -এর মধ্যে ১৪০-এর পূর্বে ৮১২৯ স্পর্শ করা জায়েয আছে। পক্ষান্তরে 0(4:;-এর 
মধ্যে ১৯০-এর পূর্বে স্ত্রীকে স্পর্শ করা হারাম. 

২০. মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে ০: জায়েয: কিন্তু অমুসলিমের সাথে মুসলমানদের 
[5 জায়েয নেই। 

3৬, ৱিৱাহে 3৩৯০ এর প্রশ্ন আসে; কিন্তু ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে তা আসে না। 

২২. অবস্থা হিসেবে বিবাহ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত বা মাকরূহ হয়ে থাকে; কিন্তু ক্রয়বিক্রয় 
সবসময় ০৮২ তথা বৈধ কাজ। 

উপসংহার : ০: মানবকল্যাণে প্রবর্তিত শরীয়তসম্মত এক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক 

বিধান। ক্রয়বিক্রয়ে বর্তমান জগতে রয়েছে হাজারো পন্থা ও নিয়মকানুন। তবে শরীয়ত 

নির্ধারিত শর্ত ও হুকুমসমূহের আলোকেই ৮১: তথা ক্রয়বিক্রয় সম্পাদন করা ইসলামের 

দাবি; ৮১:-এক্স লাল ০৮২১-এর কোন্মে কোনো বিষয়ে মিল থাকলেও মূলত ও 0৮৫১, 

দুটি তন্ত্র ও আঁলীদা বিষয় । 


০8০2 হি Ee টি EA nt FETE 0) Sm 

LIL CL GLE ০১54 
প্রশ্ন : ৫11 ০২:-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকন ও হুকুম কী? আর 
এর শর্ত কয়টি ও কী কী? অতঃপর বর্ণনা কর, কোন কোন শব্দ দ্বারা ৮:+ সংঘটিত হয় 
আর কোন কোন শব্দ দ্বারা ২, সংঘটিত হয় না? 


উভলপ॥॥ উপস্থাপনা : = তথা ক্রয়বিক্রয় হলো সামাজিক জীবনযাপনের অন্যতম 
অর্থনৈতিক অনুষঙ্গ । পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলাম ৬ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা 
নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে ৮১-এর রোকন, হুকুম ও শর্তসহ 
যেসব শব্দ দ্বারা ৮: সংঘটিত হয় এবং যেসব শব্দ দ্বারা ₹$: সংঘটিত হয় না, 
সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো,। 


৫৮ ____ ৬৬88 ধাধিল তিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 


৮১:এর আভিধানিক অর্থ : 4 শব্দটি বাবে /১-এ-এর মাসদার। এটি একবচন, 
বহুবচনে £১4; এটি ১){ 9 £122 তথা বিপরীত ও দ্্থবোধক ইসমসমূহের অন্তর্গত । 
এর আভিধানিক অর্থ নিম্রূপ- . 

১.._ফিকিহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- 15.441 $12 তথা সাধারণ বিনিময় । 

২. সুবুলুস সালাম গ্রন্থে এসেছে- ৭৮১৮: ৫১৮০০ তথা এক সম্পদের বিনিময়ে অন্য 
সম্পদের মালিকানা লাভ করা । 

আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- ৬১11১১1৬৮১1. তথা দ্রব্য.দিয়ে 
মুল্য গ্রহণ করা। 

৪. 2140 L/L তথা দ্রব্য ছারা দ্রব্যের বিনিময় করা। 

৫ ১5515545055 ১০ তথা অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য ভোগ করা। 

৬. £40+৮ 4 35 তথা ব্য বিনিময় করা। 

৭, {1544 তথা পারস্পরিক আদান-প্রদান। 
৮ 
৯ 


রি 


. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার-মতে- re 
ls তানযীমুল আশতাত গ্রস্থকার বলেন- 2 S১4 
১০. হেদায়ার টীকাকারের উক্তি ০১ 01১1. (1 (2: (০, 5।-এর দ্বারা বোঝা 
যায়, ১১: ঘারা বিক্রয়ের অর্থ গহণ করাই খর 
১১. আবার কখনো কখনো ৫ শদ্দটি শুধু” অর্থে ব্যবহার হয়। যেমূন- ইবনে ওমর 
(রা) থেকে বর্ণিত হাদীস- ১৯১।৮১/৮০ 1৯১1 (১১3 ()441 0০5 JG 
১২. মূলত ₹১-এর অর্থ করয়বিক্রয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
yin ALS ৮৪৪ ১০১ ১১৭- wai Ss 84041 \ 
১৩. ইংরেজিতে বলা হয়- To buy, To sale ইত্যাদি । 
৮:১১ ০৮৯ 
৮১5-এর শরয়ী অর্থ : এর শী অর্থ নিয় ওলামায়ে কেরাম নর অভিমত বা করেন- 
চি জমহুর ফোকাহার মতে- ২১০ 1০৮-1১310,11-10১0701 11555 ৬৯ (৯1 
550১54 অৰ্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্থায় পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ দ্বারা সম্পদ 
বিনিময় করাকে 4 বলে। 
২. ফাতহুল কাদীর প্রণেতা বলেন- : be ct JUG JUL 
৩. আল্লামা নবুবী (র)-এর মতে- 595 944৬, JRL 
8. আল্লামা জুরজানী (র)-এর্‌ মতে-. পু SO 
ELS SDS EJ etic yi 295 
৫. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থে এসেছে- ES SS i he a LL SES 54 
. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়- ah yale NUL 
৭. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 1১141558220 01--1131355 
উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে শাব্দিক ব্যবধান থাকা সত্তেও সংজ্ঞাগুলোর মূল উদ্দেশ্য 
এক। অতএব বলা যায়, শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে একটি 
মালকে অন্য মালের সাথে বিনিময় করাকে ৮১ বলে। 


WWW 2 


০ আল ফিকহ: হেদায়া 
© di: | 
₹-এর রোকনসমূহ : কোনো বস্তুর ০4/ হলো- 4323 এ 435 অৰ্থাৎ, যার 
ওপর কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে। সহজ ভাষায় বলা যায়- সখা NEES] ন 
*4-এর রোকনের ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 
১. আল্লামা কুদূরী (র)-এর মতে- 1১588 ০০১৪০, LE Lal অৰ্থাৎ, ০ 

সংঘটিত হয় ইজাব ও কবুলের দ্বারা । 

সুতরাং £42-এর রোকন দুটি; একটি হলো ৯2 তথা প্রস্তাব। আর ০৫ 

হলো- Sh Ls 421552551১5 19s 4 

অর্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতার যে কোনো একজনের প্রথম পর্যায়ে উল্লিখিত কথাই হচ্ছে 

২৮2) চাই তা এ. (আমি বিক্রয় করলাম) হোক, অথবা এ. /১এ .১। (আমি ক্ৰয় 

করলাম) হোক। 

আর দ্বিতীয়টি হলো 1১1 তথা গ্রহণ করা। আর এ+ হলো- 

EAA ETNA 854 ৯ 55258 1৬ 

অর্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতার যে কোনো একজনের দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লিখিত কথাই হচ্ছে 17443 
২. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতা আল্লামা জাযায়েরীর মতে, ৮:-এর:রোকন তিনটি। যথা- 

১.৯ তথা ইজাব ও করুল। ২. ১: তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা। 

৩. 4১1 2১১11 তথা মূল্য ও দ্ৰব্য । 

৩৮২1০: 
৮১-এর হুকুমসমূহ : ১২: তথা ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম প্রসঙ্গে ফিকহবিদদের অভিমত নিম্নকূপ- 

১ ফাতহুল কাদীর প্রণেতার অভিমত : ফাতহুল কাদীর প্রণেতা আল্লামা ইবনুল হুমাম (র) বলেন-, 
১০০5 3৬514 ০৯৪] ৪১5০১ ৮৯১ ৩১ ৬১৯5৭205735 

EI SI BLY 
অর্থাৎ, দ্রণ্যের ওপর ক্রেতার এবং মূল্যের ওপর. বিক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, 
যদি ১-টি ॥ ৮১৫ হয়। আর যদি ৮১-টি 4১4১4 হয়, তাহলে অনুমতি 
সাপেক্ষে পরস্পরের অধিকার সাব্যস্ত হবে। 

২. হেদা্গা প্রান্তমিকাকারের অভিমত : হেদায়া প্রান্তটীকাকার আল্লামা হাদ্দাদ (র)-এর 
মতে, ৮57 তথা ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম হলো, ক্রেতার জন্য £১4 তথা ক্রয়কৃত বন্ধুর 
এবং বিক্রেতার জন্য 45 তথা মূল্যের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াঁ। 

500 2354 বির 

৮:৫-এর শর্তসমূহ : উসূলুল_ফিকহের পরিভাষায় ৫: তথা ভ্রু়বিক্রয়ের ১-2 হুলো- 

K 4565০ A 95163322 Hs LN SIU 

অর্থাৎ, বস্তুর মূল বহির্ভূত এমন একটি বিষয়, যা ছাড়া বস্তু পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ 

দৃষ্টিকোণ থেকে ০২ সংঘটিত হওয়ার জন্য চার ধরনের শর্ত বিদ্যমান । যথা- 

ক. ১১4১7 ৩৯ 4১১৯ অর্থাৎ, এমন শর্ত যা ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে হওয়া আবশ্যক। 
এ ধরনের শর্ত হলো দুটি । যথা- 

১. J3 তথা জ্ঞানবান হওয়া। সুতরাং পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৮১: 
সংঘটিত হবে না। 

২. ১১০৮৪ তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা ভিন্ন হওয়া । সুতরাং উভয়পক্ষ থেকে একজন 
উকিল দ্বারা এ; সংঘটিত হবে না। 


WANN Set: ৫৯ 


রি 


৫৮___ ৩%৪৬৪৪৮কীবিল ভতিষদাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ = 


৮১:-এর আতিধানিক অর্থ : ৮: শব্দটি বাবে +:১০-এর মাসদার। এটি একবচন, 
বহুবচনে £১; এটি ১14 £40, তথা বিপরীত ও দ্যর্থবোধক ইসমসমূহের অন্তর্গত । 
এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ . 

১. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- 15.411 ৫2 তথা সাধারণ বিনিময় । 

হ:_সুৰুলুস সালাম গ্রন্থে এসেছে- J; J 215 তথা এক সম্পদের বিনিময়ে অন্য 
সম্পদের মালিকানা লাভ করা । 

আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- ১১১৬ ৬৮১-:।।%.০০) তথা দ্রব্য.দিয়ে 
৪. bi cota LE CUERVO 

৫. Le Jeni + তথা অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য ভোগ করা। 

৬. ১49১৮251055 তথা ব্য বিনিময় কা । 

৭, 214. তথা পারস্পরিক আদান-প্রদান। 
৮ 
৯ 


6 


* কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার-মতে- ets 
. তানবীমুল আশতাত থরস্থকার বলেন- AU S12 ২1১ 
১০, হেদায়ার টীকাকারের উক্তি ১ ০/১১/৬% 015 0৫ ₹৯৯181-এর দ্বারা বোঝা 
যায়, ১: দারা বিক্রয়ের অর্থ গৃহণ করাই শের । 
১১. আবার কখনো কখনো ৫৯ শব্দটি শুধু //১-৯ অর্থে ব্যবহার হয়। যেমূন- ইবনে ওমর 
(রা) থেকে বর্ণিত হাদীস- 1 53104 LE RC 3 a) DG IU 
১২. মূলত £১;-এর অর্থ ক্রয়বিক্রুয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
Pe LS i Cy L329 -Y- 85702571702 
১৩. “ইংরেজিতে বলা হয়- ডঃ 7০ ১4০ ইত্যাদি । 
5১5 REY ০৮৮৪ 
এখন অর: < এর পরী অর্থ বর্ণনায় ওলামায়ে কেরাম নিম অভি বাত করেন- 
১. জমহুর ফোকাহার মতে- ১:১০ ০: 2 LDL ILL ICME ৩৯ (১0 
53.254 অৰ্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্থায় পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ দ্বারা সম্পদ 
বিনিময় করাকে এ; বলে । 
২. ফাতহুল কাদীর প্রণেতা বলেন- ; CL cL JUG JUNE 
৩. আল্লামা নবুবী (র)-এর মতে- (15 ৮১৯ 91 4L ib JILL 
8. আল্লামা জুরজানী (র)-এর্‌ মতে-, 
ELS SLSR JU p42 gua 2৮ 
৫. ফিকহুস সুন্নাহ গছে এসেছে- ২১ 35 2 ga LENTIL A 
3: এ PETA 
৭. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- ($15) & 5 LUIS 
উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে শাব্দিক ব্যবধান থাকা সত্তেও সংজ্ঞাগুলোর মূল উদ্দেশ্য 
এক । অতএব বলা যায়, শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে একটি 
bith did acon SLAP nti 


€৮ 


৷ আল ফিকহ : হেদায়া WW. abswer.com ৫৯ 
ঠ ০9৩০, 
শর রোকনসমূহ : কোনো বস্তুর ১4 হলো- ৩3155944545 অর্থাৎ যার 
ওপর কোনো বন্ধুর অনতিত্ নির্ভর করে । সহজ ভাষায় বলা যায়- রা sit > 
“~~ -এর রোকনের ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 
১. আল্লামা কুদূরী (র)-এর মতে- 15819 ও ০৮০3০, [EAA 2 অর্থাৎ, ৮ 
সংঘটিত হয় ইজাব ও কবুলের দ্বারা । 
সুতরাং £4+-এর রোকন দুটি একটি হলো 953 তথা প্রস্তাব । আর 2, 


হলো- এ, ১১৫১1১৩১১৩৫ 25450৯50954 

অর্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতার যে কোনো একজনের প্রথম পর্যায়ে উল্লিখিত কথাই হচ্ছে 
2 চাই তা ৩. (আমি বিক্রয় করলাম) হোক, অথবা £, ১১5১ (আমি ক্ৰয় 
করলাম) হোক। 


আর ঘিতীয়টি হলো 1১:44 তথা গ্রহণ করা। আর 4৮১ হলো- 
7024555714১ wd 
অর্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতার যে কোনো একজনের দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লিখিত কথাই হচ্ছে 4১%; 

২. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতা আল্লামা জাযায়েরীর মতে, ৬১:-এর রোকন তিনটি । যথা- 
১. 55554 তথা ইজাব ও করুল। ২. ১+:9- তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা । 

৩. 41০ 1১8০৯ তথা মূল্য ও দ্রব্য। 

Smits: 

("এর হুকুমসমূহ : তথা ক্রয়বিক্রয়ের ছুকুম প্রসঙ্গে ফিকহবিদদের অভিমত নিম্মর্ূপ- 

১. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার অভিমত ফাতহুল কাদীর প্রণেতা আল্লামা ইবনুল হ্মাম (র) বলেন-, 
১১০৪০ ৩ SA EOD ১১১০) ০১ ৩4৯৭0 25 

EI SE BLY 
অর্থাৎ, দ্রণ্যের ওপর ক্রেতার এবং মূল্যের ওপর-বিক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, 
যদি 5-টি ॥4 £১ হয়। আর যদি ৮১-টি ১454 হয়, তাহলে অনুমতি 
সাপেক্ষে পরস্পরের অধিকার সাব্যস্ত হবে। 

২. হেদায়া-প্রান্তটীকাকারের অভিমত : হেদায়া প্রান্তীকাকার আল্লামা হাদ্দাদ (র)-এর 
মতে, 5 তথা ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম হলো, ক্রেতার জন্য ৮১ তথা ক্রয়কৃত বস্তুর 
এবং বিক্রেতার জন্য ৩ তথা মূল্যের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া 
50220 552£ 

০৮:-এর শর্তসমূহ : উসূলুল ফিকহের পরিভাষায় ২: তথা ক্রয়িক্রয়ের ৬ তুলো- 

5025০ LS EULESS 254 

অর্থাৎ, বস্তুর মূল বহির্ভূত এমন একটি বিষয়, বা হাড়া বন্ধ পুতা লাভ করতে পারিনা । এ 

দৃষ্টিকোণ থেকে (+ সংঘটিত হওয়ার জন্য চার ধরনের শর্ত বিদ্যমান । যথা- 

ক. ৩১4০ ৩১ 8352 অৰ্থাৎ, এমন শর্ত যা ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে হওয়া আবশ্যক । 
এ ধরনের শর্ত হলো দুটি । যথা- 

১. 3 তথা জ্ঞানবান হওয়া। সুতরাং পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ০১ 
সংঘটিত হবে না। 

২. ১০০৯ তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা ভিন্ন হওয়া। সুতরাং উভয়পক্ষ থেকে একজন 
উকিল দ্বারা ০: সংঘটিত হবে না। 


৬০ লালা ফাযিল সাক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ৪ 

, ১৯৯। ৮৯৯১ (৮৯2১1 অর্থাৎ, এমন শর্ত যা মূল ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে হওয় 

আবশ্যক । মূল ক্রয়বিক্রয়ের জন্য শর্ত হলো, কবুল ইজাবের চাহিদা মোতাবেক 

" হওয়া । অর্থাৎ বিক্রেতা যে জিনিসের পরিবর্তে ক্রেতার কাছে ইজাব করেছে, ক্রেতা 

তাকে সে জিনিসের বিনিময়ে গ্রহণ করা । 

পৃ. ১850 SAL ৬-১০ 1,3 231 অর্থাৎ, এমন শর্ত যা ক্রয়বিক্রয়ের স্থলে হওয়া 
আবশ্যক ৷ ১%£ তথা ক্রনবিক্রয়ের স্থলের জন্য শর্ত হলো, ক্রয়বিক্রয় একই মজলিসে 

-""_হযত হবে । যদি মজলিস ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে ৮১ সংঘটিত হবে না। 

পয. 1৫:১১:12 6১441 অর্থাৎ, এমন শর্ত, যা <১1£ ১১%: তথা ক্রয়বিক্রয়ের 
বস্তুর মধ্যে হওয়া আবশ্যক। ১: সংঘটিত হওয়ার জন্য £1% ১১৫. -এর মধ্যে 
ছয়টি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে । যথা- 


এ 


১,4১০ ১১৪০০ বিদ্যমান হওয়া। ২. সম্পদ হওয়া। 

৩. মূল্যমানের হওয়া। ৪. মালিকানার যোগ্য হওয়া। 

৫. বিক্রেতার মালিকানাধীন হওয়া । ৬. সোপর্দযোগ্য হওয়া। 

অন্যান্য শর্তাবলি : 

৮১: বৈধ হওয়ার জন্য এছাড়া আরো কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন- 

১. সময় নির্ধারিত হওয়া। ২. দ্রব্য সম্পর্কে অবগত হওয়া । 

৩. দাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া । ৪. চুক্তি শর্ত ফাসেদ থেকে মুক্ত হওয়া । 
৫. সুদের সন্দেহ হতে মুক্ত হওয়া। 


৬. ক্রেতাবিক্রেতা পরস্পরের ইজাব ও কবুল শ্রবণ করা প্রভৃতি । 

৩ ৫৮0৮2 

যেসব শব্দ দ্বারা ৮১ সংঘটিত হয় : যেসব শব্দ দ্বারা ৮ সংঘটিত হয়, সেসব শব্দের 

ব্যাপারে হেদায়া প্রণেতা বলেন- 

-৮$৮/৬৪4৮৬1৫১৮০০ ৮2০০5 ES 

অর্থাৎ, ক্রয়বিক্রয় ০21, (প্রস্তাব) ও 1১:$ (গ্রহণ)-এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, যখন 

ইজাব ও কবুলের শব্দদ্ধয় 24 /25-এর সীগাহ হয়। 

যেমন- একজন বলল, ৩, আমি বিক্রয় করলাম) আর অপরজন বলল, 4১১2. 

(আমি ক্রয় করলাম)। 

উল্লেখ্য কুদূরী, কানযুদ দাকায়েক ও হেদায়াগ্রস্থকার প্রমুখ শর্তারোপ করেছেন যে, ৮১: 

সংঘটিত হওয়ার জন্য ০.21, এবং 1):$ অতীতকালীন শব্দ দ্বারা হতে হবে । 

মূলত এটা শুধু ১৮ এবং সেই €)৮৯- কে বের করার জন্য, যা ০১ এবং -১/১-এর 

সাথে জড়িত হয়। কারণ এগুলোর দ্বারা ০১ সংঘটিত হয় না। 

তবে ৬৮-এর শব্দ যদি এ-৯, তথা বর্তমানকাল বোঝায়, তাহলে ৮১: সংঘটিত হবে। 

যেমন বিক্রেতা বলল- 1১4, £১৫ (তুমি এত টাকার বিনিময়ে এটা গ্রহণ কর)। ক্রেতা 

বলল- 4১৯ (আমি তা গ্রহণ করলাম)। 

56503555627 

রাজাপুর না এ প্রসঙ্গে আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র) 
বলেন- ১৯৯: £4 ৮4441 548,235! অর্থাৎ ২১২ এমন দুটি শব্দ ছারা 

সংঘটিত হবে না, সলা শকৰ কং 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া ৬১ 
মোটকথা, ০১ এবং J}. 4-এর একটি যদি) 559 অথ) (১42 -এর সীগাহ হয়, 
তাহলে 44 সংঘটিত হবে না। যেমন বিক্রেতা বলল সপ 
বলল- 15১০১ ১ তথা আমি ক্রয় করব। তাহলে ১ সংঘটিত হবে না। বলা বাল্য, 
কবুলের উভয়টিই যদি £,4৯%-এর সীগাহ হয়, তাহলেও ৫১: সংঘটিত হবে না। 

তথা ক্রয়বিক্রয়। এর নির্দিষ্ট রোকন, শর্ত ও হুকুম বিদ্যমান। ৮: তথা ক্রয়বিক্রয় 
সংঘটিত হওয়ার জন্য ইজাব ও কবুলের শব্দদ্বয় «.১-এর সীগাহ হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
১১এর শব্দ দ্বারা কখনো কখনো ০: সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও ৮-.৯--এর 
শব্দ দ্বারা কখনোই ক্রয়বিক্রয় সংঘটিত হওয়া বৈধ নয়। 
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a: ৬ ॥ ০০ কী? ৮১৫ ও *1১-১ সমার্থবোধক কিনা? ০::-এর প্রকারভেদসমূহ 
উল্লেখ কর 


: y 81017, $ |) 
balance 91116. বিশ্বমানবতার মুক্তির একমাত্র পথ হলো ইসলাম । এ কালজয়ী আদর্শে 
রয়েছে মানবজীবনের অর্থনৈতিক দিকসহ সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। প্রশ্নালোচ্য ৮: 
তথা ক্রয়বিক্রয় মানবজীবনের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নিম্নে প্রশ্নালোকে 
এতদসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


৮-এর আভিধানিক অর্থ : ০১ শব্দটি বাবে এ £5 এর মাসদার। এটি একবচন, 

বহুবচনে £১; এটি ১4:53) £2 তথা বিপরীত ও দ্র্থবোধক ইসমসমূহের অন্তর্গত । 

এর আভিধানিক অর্থ নিয়রূপ_ 

১. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- 21344] 51১ তথা সাধারণ বিনিময়। 

২. সুবুলুম_ সালাম গ্রস্থে এসেছে- J; J 4,155 তথা এক সম্পদের বিনিময়ে অন্য 
সম্পদের মালিকানা লাভ করা। 

৩. আল কামূসুল ফিকহী প্রপেতার মতে- ৬: ১1১ ১১১ 20০1 তথা দ্রব্য দিয়ে 
মূল্য গ্রহণ করা। | 

8. L5৬৮ ২121/1340 তথা দ্ৰব্য দ্বারা দ্রব্যের বিনিময় করা। 

৫. sie yun; ১5 তথা অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য ভোগ করা । 

৬. ৫৯৮ %৮| 332 তথা দ্রব্য বিনিময় করা। 

৭. 5 তথা পারস্পরিক আদান-প্রদান। 

৮, কিতাবুল ফিকহ প্রগেতার মতে- %৮:০ 5৮455 

৯. তানযীযুল আশতাত খস্থকার বলেন- 104 $4054 

১০. হেদায়ার টীকাকারের উক্তি- ১ CALLE ULL il 

১১, আবার কখনো কখনো ১১ শব্দটি শুধু ৮1 অর্থে ব্যবহার হয় যমন ইবনে ওমর 


১০৮০৫ 


(রা) থেকে বর্ণিত হাদীস- Mele LE 825॥ (4 a) Ie dU 


৬২ আগাগাঞজ্জা়ওফাঘিষা,জাত্তল্লাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ রা 
১২. মূলত 23- 2এর অর্থ তরযবিক্রয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 


হি 


২১৮০০৮১১০৮৯ Li নি 80175808832 \ 

১৩, ইংরেজিতে বলা হয়- ‘To buy, 1০94০ ইত্যাদি । 
[PS STRAT ০৮৮৪ 
&::-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিযপ-. 
_-১.-জ্ঞম্হুর ফোকাহার মতে- HEE Ge ০:০৬৪০০৬এএ৬ 04065 Ph 
অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পন্থায় পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ দ্বারা সম্পদ বিনিময় 
করাকে ৮১: বলে। 
ফাতহুল কাদীর প্রণেতা বলেন-: AD pt oe JG JC SIU 
. আল্লামা নববী (র)-এর মতে- £1; ১9০1৩৩০0155 
আল্লামা জুরজানী (র)-এর মতে- ৫4: ৫44 3501144ও 15854100025 
ফিকহ সুন্নাহ গছে এসেছে- 5 5525 4 Lr SIGE 
আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায় 15551-45155419৬8 4988 
. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 1২:51:12 এরা 
উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে শাব্দিক ব্যবধান থাকা সত্তেও সংজ্ঞাগুলোর মূল উদ্দেশ্য 
এক । অতএব বলা যায়, রোকন পা ্গানি সবার গা 
মালকে অন্য মালের সাথে বিনিময় করাকে ৩ বলে 

০০০১০৯০০৮৪১ Coli ga: 
৮১ ও ১-৯ সমার্থবোধক কিনা : ০: এবং ১1১ উভয় শব্দই ১4:১1 22. তথা 
বিপরীতার্থক বিশেষ্যের অন্তর্ভুক্ত । শব্দ দুটি ক্রয় (9১) ও বিক্রয় (541৫) উভয় অর্থেই 
ব্যবহার হয়। ঘেমন 4, অর্থ- আমি বিক্রি করেছি ও খরিদ করেছি। অনুরূপ 4১১১১, 
অর্থ- আমি খরিদ করেছি ও বিক্রি করেছি। 
তবে সাধারণভাবে ১ শব্দটি বিক্রি অর্থে আর +1). শব্দটি ক্রয় অর্থে বেশি ব্যবহার হয়। 
এ কারণে বিক্রেতাকে আরবিতে 5; এবং ক্রেতাকে ৫১:১ বলা হয়। 
আর ৮ ও ৮১ শব্দদ্বয় যে ১১1১ তথা সমার্থবোধক, পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা 
তা প্রমাণিত । যেমন আল্লাহ বলেন- eT 

HET te 403৭ YS Bd Lb 2S 
HSL END GA A ৬৫ 


PES DG 


রাসূল (স) বলেন- £14 এ: (১16১5 _ 

মন্তব্য : উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা 4৪ যে, ৩3৮৫ 2115 [4 

অর্থাৎ, ১৫ ও ৮1১১ উভয়টি সমাৰ্থবোধক। 

Ses: 

£2-এর প্রকারভেদ : ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ৫১+-কে কয়েকটি 

শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা- 

১. ০8355 el {০ তথা সত্তাগতভাবে ₹-২:-এর প্রকারভেদ : 
সম্তাগতভাবে £4; চার প্রকার যথা- ক. {3১ তথা কাৰ্যকর ক্রয়বিক্রয়। 
খ. 3১৪১ ১ তথা নির্ভরশীল ক্রয়বিক্রয়। 


CNV 
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গ. ১১00 (2 তথা গুণগতভাবে ফাসেদ ক্রয়বিক্রয়। 
ঘ. ৬৮482 তথা সবদিক থেকে ফাসেদ বা বাতিল ক্রয়বিক্রয়। 
ই বা ও 
এ দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রয়বিক্রয় চার প্রকার । যথা- 
ক. ৯15-511 ৷ তথা দ্রব্যকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা। 
খ 45411 8 তথা দ্রব্যে দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করী। 
গ. 4১-৭4 {১ তথা মুদ্ৰাকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা। 
ঘ. {০ তথা ০:০-কে ৬৮০-এর বিনিময়ে বিক্রি করা । 
, ৬5২০৬ (১45 0559 তথা মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ₹.১:-এর প্রকারভেদ: 
মূল্য হিসেবে ০১: চার প্রকার । যথা- 
ক. {5:1১ 4৷ (550 তথা লাভজনক বিক্ৰয় । 
খ. (0১51 (5 তথা ত্রয়মূল্যে বিক্ৰয় করা। 
গ. 1৮ (50 তথা ক্ৰয়মূল্য থেকেও কমে বিক্ৰয় করা 
ঘ. ১০০৫ {১4 তথা দর কাকষি করে যে কোনো মূল্যে বিক্রয় করা। 
৯০১ ১৩০৯০330526 05201 +4251 তথা সংঘটিত হওয়া না হওয়ার দৃষ্টিতে 
2 -এর প্রকারভেদ : ্র্বিক্র সংঘটিত হওয়া না হওয়ার বিচারে ৫54 প্রথমত দু'প্রকার। যথা- 
ক- 444) তথা সংঘটিত তব এটি ৪ প্রকার যথা- 
১. ০১৯ ২. Lili, ৩. 29951; 8. 4552 
খ. >| 55 ১ তথা অসংঘটিত ক্রয়বিক্রয় । নিয়ে £৪₹»১০1| ০১- এর 
চার প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো । যথা- 
১. ৮১৯৮৯ ৮১৪ 2 মূলগত এবং গুণগত উভয়দিক থেকে শুদ্ধ এ -কে ০: 
০১৯ বলা হয়। 
২. ১৮০৮ 5১৪ : মূলগত দিক থেকে শুদ্ধ; কিন্তু গুণগত দিক থেকে অন্তদ্ধ ₹-কে 
২১৮১০ বলা হয়। 
- ৩ ৯১১৫ ৪১৪২ আনুষঙ্গিক কারণে ক্রটিযুক্ত -:-কে *১১৫ . ০১; বলা হয়। 
৪. ২১৮ ভি £ মূলগত এবং গুণগত উভয়দিক থেকে অশুদ্ধ ৮-কে ০ 
২১৪৯৭ বলা হয়। 


৫. iy ১৯5511১0550 £4 ৮০০ তথা কার্যকর হওয়া না হওয়ার বিচারে 


৮:-এর প্রকারভেদ : ক্রয়বিক্রয় কার্যকর হওয়া কিংবা না হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে 

১৯ দু'প্রকার ৷ যথা_ ক. ১5: ₹+। তথা কার্যকর ক্রুয়বিক্রয় ৷ 

খ. ১5০) ১১০ £১4) তথা অকার্ষকর ক্রয়বিকরয়। 

10801 ৩৪ ৮১৯ 7৮5 তথা জাহেলিয়া যুগে প্রচলিত বিভিন্ন ক্রয়বিক্রয় : 
জাহেলি যুগে বিভিন্ন প্রকার ক্রয়বিক্রয় প্রচলিত ছিল। যা ছিল প্রতারণা ও ধোকাপূর্ণ। 

রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসে এ সকল ৮: নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। নিম্নে জাহেলি 

যুগের কতিপয় ক্রয়বিক্রয প্রদত্ত হলো । যথা- 

১. ২] তি ৯ ০৯৯১ ৫১৮, ৩. ০১০৪৯ ৪. ১১৮ 2 

৫.1: ৯ ৫5, ৬ ০৮ (5 A DUDES, vr. LON 

৯. LAL, ১০. ১৮০৯৮৯ ভ ইত্যাদি । 


৬৪ ভগামওঞতা2-যাতিআ মাতক্ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৭. তিন PS কতা তথা -এর অন্যান্য প্রকারসমূহ : উপরিউক্ত 

প্কারগুলো ছাড়াও ০১:-এর কতিপয় বৈধ রীতি রয়েছে। যেমন- 

৯, EEA TE ২ 25520 LS, ৩.3522 ~~, 8, 2b ES, 

৫. 5৬৮ 62, ৬ পর] ৮৮ চে, ৭. EDL, ৮.৫ 

UG), ৯. 325৮1৮১৫557 ইত্যাদি । 
SENG: 

৮১:-এর উপকারিতা : ৮: তথা ক্রয়বিক্রয়ের অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। এর মাঝে 
উল্লেখযোগ্যগুলো নিয়ে প্রদত্ত হলো। যেমন- 
(১) ৮: তথা ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয়। 
(২) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। (৩) ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে 
পারস্পরিক আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। (8) একে অপরকে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়। 
(৫) পারস্পরিক ভ্রাতৃতৃবোধ গড়ে ওঠে । (৬) জীবনধারণ ও জীবিকা নির্বাহের পথ উন্মুক্ত 
হয়। (৭) মানুষের অভাব মোচন হয়। (৮) চাহিদার সাথে ক্রয় ক্ষমতা অর্জিত হয়। 
(৯) নতুন বস্তুর ওপর মালিক্যনা প্রতিষ্ঠিত হয়। (১০) মানুষ পণ্যসামতী উৎপাদনে 
মনোযোগী হয়। (১১) সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন সৃষ্টি হয়। 
(১২) সর্বোপরি হালাল ও ইনসাফভিত্তিক ১২:-এর মাধ্যমে একটি সুন্নাতের প্রতিফলন ঘটে। 
উপসংহার : মানুষ সামাজিক জীব । জীবনকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য যা কিছু প্রয়োজন, 
তা একজনের নিকট পাওয়া সম্ভব নয়। জীবনের প্রয়োজনে মানুষ একে অপরের প্রতি 
মুখাপেক্ষী । তাই পরস্পরের মধ্যে সম্পদ বিনিময় করার জন্য শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত 
পন্থা হলো ৮১ তথা ক্রয়বিক্রয়। এর বহু উপকারিতা রয়েছে। এটি কয়েকটি শ্রেণিতে 
বিভক্ত। আর সবিস্তারে আলোচনার মাধ্যমে এটি প্রমাণ হলো যে, ০: ও ‘| উভয়টি 


২54৫ ইল ER ৫৮. ৯ 22 ই ১০) নিক শি 
3890 06581 554 
ঘ প্রশ্ন: ৭110: কাকে বলে? খাদ্যদ্রব্য ও শস্যকণা পরিমাপ বা অনুমানভিত্তিক 
ওজনে ক্রয়বিক্রয় জায়েয কিনা? ২: ও ২2১৯-এর বিস্তারিত বিবরণসহ 
মাসয়ালাটির ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. '০০,০২,০৪,০৬] 
| HEI A A LAE 
অথবা, = -এর সংজ্ঞা দাও। খাদ্যদ্রব্য ও শস্যকণা পরিমাপ বা অনুমানভিত্তিক ওজনে 
ত্রয়বিক্রয় জায়েয কিনা? 4: ও 12 -এর অর্থসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


ডউঁত্তর।। উপস্থাপনা : ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, 
এজন্য ইসলামী শরীয়ত ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু গুরুতৃপূর্ণ ও সূক্ষ্ম নীতিমালা প্রবর্তন 
করেছে। তাই পরিমাপ করে বা অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও শরীয়ত 
এমন কিছু শর্ত আরোপ করেছে, যা ক্রেতাবিক্রেতা উভয়ের জন্যই কল্যাণকর ৷ নিয়ে 
প্রশ্নালোকে এতদসম্পর্কিত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 


= আল ফিকহ : হেদায়া __Ww.abswer.com ৬৫ 


১১:-এর আভিধানিক অর্থ : ৮১ শব্দটি বাবে এ১.১-এর মাসদার । এটি এটি এককুল, 
Ee oe ৯ 
অর্থ নিম্নরূপ- 


১. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- 3154 $2 তথা সাধারণ বিনিময়। 
২. সুবুলুস সালাম গ্রন্থে এসেছে-./- J 41,5 তথা এক সম্পদের বিনিময়ে অন্য 
সম্পদের মালিকানা লাভ করা । ' 
৩. আল কামৃসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- ০5515 ১৫১/০০: তথা দ্রব্য দিয়ে 
মূল্য গ্রহণ করা । 
+ 2৮ ২১/5007 তথা দ্রব্য দারা দ্রব্যের বিনিময় করা। 
UL JUNE £5252 তথা অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য ভোগ রুরা। 
লা 
২1১44 তথা পারস্পরিক আদান-প্রদান। 
eee রক" 
. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন- 75001 $155£14 
১০. হেদায়ার টীকাকারের উক্তি- ১১৮: 61:81 ML UL SL 
১১. আবার কখনো কখনো (১; শব্দটি শুধু ৮1১ অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন ইবনে ওমর (রা) 
থেকে বর্ণিত হাদীস- &:৯065 ০4০64816১৯০) 0১450 
১২. মূলত ১:-এর অর্থ ক্রয়বিক্রয় । যেমন জাল্লাহ তায়ালা বলেন 
BI ALS Ss ১৮৪৭ 81717625574 04 \ 
১৩. ইংরেজিতে বলা হয়- 7 ৮৬), 79১৫০ ইত্যাদি । 
LS 
[4-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা  :-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিয়রূপ- 
১. জমহুর ফোকাহার মতে- 

BUELL ৮১815 ০ ITIL AL 
অর্থাৎ, বাবসায়িক পন্থায় পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ দ্বারা সম্পদ বিনিময় 
করাকে ৮১: বলে। 

২. ফাতহুল কাদীর প্রণেতা বলেন- ॥ EEL SL JL INL 

৩. আল্লামা নবুবী (র)- এর মতে- ২১১545২০015 NLS 

৪. আল্লামা জুরজানী (র)-এর মতে- 

শি 1521 4545 eye 

৫. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থে এসেছে- ৮১০১১১০০৯৬৪ LE ০৮৮০০ এ এ 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়- ৮414৩ (54190014555 

৭. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 825 ns এ 
উল্লিখিত সংস্ঞাগুলোর মধ্যে শাব্দিক ব্যবধান থাকা সত্তেও সংজ্ঞাগুলোর মূল উদ্দেশ্য 
এক । অতএব বলা যায়, শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে একটি 
মালকে অন্য মালের সাথে বিনিময় করাকে এ; বলে। 


৬/৬/৬/. 2 


তর 


৩.1354-এর পরিচিতি : 

হ14-এর আভিধানিক অর্থ : 11,4: শব্দটি বাবে হ ০.৪ :-এর মাসদার । এর মান্দাহ 

হলো )- ৫ - এ জিনসে ৮১৮১ ১১৯; অর্থ- ক. পরস্পর ওজন করা, খ. ৫১১] তথা 

মাপা, গ. ১১৪| তথা পরিমাপ করা ইত্যাদি। 
dha Ua RELL ৮০০ 

হ13144-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4 4-এর গারিভার্িক সংজ্ঞা নিমনকধপ- 

১. জমহুর ফোকাহায়ে কেরামের মতে, 4১144 হলো- 

০১০৮০ 05] 255 08152 db Cll 2 
অর্থাৎ, কোনো বস্তু নির্ধারিত পাত্র দ্বারা পরিমাপ করে সমপরিমাণে ক্রুয়বিক্রয় করাকে 
২047০ বলে। 

২. আল মুনজিদ গ্রন্থে বলা হয়েছে- 421415151১1 তথা যে পাত্র দিয়ে মাপা হয়। 
উল্লেখ্য, প্রাচীনকালে আরবদেশে €.০ ক্রয়বিক্রয়ের অন্যতম একটি J তথা 
পরিমাপক হিসেবে প্রচলিত ছিল। যেমন আমাদের দেশে সের, কেজি, লিটার, কাঠা, 
গজ ইত্যাদি পরিমাপক হিসেবে প্রচলিত। 

৩ ৬১১--এর পরিচিতি : 

UB: 

২১১.৯৮এর আভিধানিক অর্থ : ২55122 শব্দটি বাবে. ২1£-এর মাসদার। এর 

মাদ্দাহ হচ্ছে 5. . £ জিনসে ৮১> ০; অর্থ হলো- ক. পরস্পর অনুমান করা, খ. ১ 

তথা ধারণা করা, গ. আন্দাজ করা ইত্যাদি । 

(১১৬০1২53020 ১৮০2 

২১১৮৯-4-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. ২০১৮৯-এর সংজ্ঞায় হেদায়ার প্রান্তটীকাকার আল্লামা হাদ্দাদ (র) বলেন- ৯১ 
3১১ ১4১৫ 93384১০3512 (লা অর্থাৎ, কোনো পরিমাপ বা পরিমাণ 
ব্যতীত শুধু অনুমানভিট্তিক ক্রয়বিক্রয়. করাকে 55.১2 ০ বলা হয়। 

২. আল মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন- 4৯5১ ১১১ ৮ ০2 

5২০১৮২০১০১৩ ০০৮৪ FSS: 

২434 ও ২4১৯ পদ্ধতিতে খাদ্য ও শস্য ক্ৰয়বিক্ৰয়ের হুকুম : Ln 

£১5 -এর হুকুম নিমরূপ_ 

১. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র)-এর মতে- UE 2 sn Ls ১১5 
55425 অর্থাৎ, খাদাদ্রব্য ও শস্য পরিমাপ ও ওজন করে ক্রয়বিক্রয় জায়েয আছে। 

২. উক্ত ইবারতের ব্যাখ্যায় হেদায়া প্রণেতা বলেন- ১৯ 33 0 49 
অর্থাৎ, আর তা (উক্ত ক্রয়বিক্রয়) তখনই বৈধ হবে, যখন বিপরীত জাতীয় বস্তুর 
বিনিময়ে বিক্রি করবে । 

ইমাম কুদূরী (র)-এর উল্লিখিত উক্তির মাধ্যমে একথাই স্পষ্ট'হয় যে, কতিপয় শর্তসাপেক্ষে 

7৮ ও 55,22 5 জায়েয । শর্তগুলো নিয়রূপ- 

১. পরিমাপকটি নির্দিষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয় হবে এ একই পরিমাপকের 
সাহায্যে । তাহলে £542 তথা বিবাদের সম্ভাবনা থাকবে না। 


ঞ আল ফিকহ : হেদায়া 
২. ত্রয়বিক্রয়ের বস্তুদ্বয় ভিন্নজাতীয় হতে হলে, তে 1১:-এর সম্ভাবনা না থাকে। 

৩. ক্রয়বিক্রয় নগদ হতে হবে। কারণ বাকিতে পরিমাপকটি হারানো অথবা বিনষ্ট হওয়ার 

সম্ভাবনা থাকে। 

উপসংহার : রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- ১০১৬৩ ১৫০৪ leg এস 
১2105 542 ও ৬1৩১; অর্থাৎ, ক্রয়বিক্রয় যদি নগদ এবং ভিন্নজাতের বস্তুদ্ধয়ের মাঝে 
হয়, তাহলে 51:/44 ও ২55% পদ্ধতির ॥ জায়েয হবে। কারণ-এক্ষেত্রে ধোকা এবং 
এ TCE ATI 


SALMA AB EMLOL COLA ৬৭ 


ol Css 32 HK eli পর-$2365 08, ০১061 
SUL চি ২ 1১১ ১5 ৮৪ ০59৯3 ৮০ ১: % 5৮৬ 
জর প্রশ্ন: ৮1 কোনো লোক এক ভূপ খাদ্য্রব্যের প্রত্যেক কাফিয এক দিরহাম অথবা 
এক পাল ছাগলের প্রত্যেকটি এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করল। এ বিক্রয়ের 
হুকুমের ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? দলীলসহ বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০০, ০৫] 
১3৫- 85১৮5 I AE Cid fn pi 3৫155 চি তত 3 

4152 224 ১১৯০১1১০১৫ ১১০৫০৮৮ ৫ 
অথবা, ৯৮৬ বি) নি দিরহাম অবা এক গাল 
ছাগলের প্রত্যেকটি ছাগল এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করল। আলোচ্য 
মাসয়ালাদ্বয়ের হুকুম ইমামগণের মতানৈক্য দলীলসহ বর্ণনা কর। (ফা. প. ১৯৯৮] 


উত্ভন্ল।॥ উপস্থাপনা : মানবজীবনের যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রেই ইসলাম সুন্দর, যুক্তিনির্ভর 

ও গঠনমূলক সমাধান প্রদান করেছে। প্রশ্নালোচ্য মাসয়ালা দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বহুল 

আলোচিত এবং মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদের হুকুম নির্ণয়ে ইমামদের 

মাঝে কিছু মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিয়ে প্রশ্নসংশ্িষ্ট বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো। 
এক নজরে মাসয়ালাহয় : প্রশ্নে উল্লিখিত মাসয়ালাদ্ধয় হলো- 

১. 5১5,535 4 ০ 5১2 {4 ১৮ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি এক স্তুপ খাদ্য এমর্মে 
বিক্রয় করল যে, প্রতি ৯১৪-এর মূল্য এক দিরহাম । এ ধরনের ক্রুয়বিক্রয়ের হুকুম কী? 
২. 05 5 ৫ ৮:১৪ ১: অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি এক পাল ছাগল এমৰ্মে 

করল যে, চা রাদ হানি রান নাজিরাদি নানি ক 

551150642৩৬: 

প্রথম মাসয়ালার হুকুমের বর্ণনা : কোনো ব্যক্তি খাদ্যজাতীয় বস্তুর (যেমন- ধান, চাল, 

ডাল, গম ইত্যাদি) স্তুপ এমর্মে বিক্রয় করল যে, প্রত্যেক টুকরির (কাফিয) মূল্য এক 

দিরহাম। এক্ষেত্রে স্ত্পীকৃত খাদ্যের পরিমাণ জানা না থাকার কারণে ক্রয়বিক্রয় জায়েয 
হওয়া এবং না হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এমতাবস্থায় শুধু 
এক কাফিয তথা এক টুকরি খাদ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় শুদ্ধ হবে, সম্পূর্ণ পের ক্রয়বিক্রয় 
শুদ্ধ হবে না; কিন্তু যদি ক্রয়বিক্রয়ের মজলিসে স্তপীকৃত খাদ্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ 
পরিদ্ধারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়, অথবা তাৎক্ষণিকভাবে ওজন করে পরিমাণ নির্ধারণ 
করা হয়, তবে সম্পূর্ণ খাদ্যন্তুপের ক্রয়বিক্রুয় শুদ্ধ হবে। 


৬৮____ ৬৪৮৬৪ কাবিন ফ্লাভফায়াইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জর 
দলীল: £ ইমাম আবু হানীফা (র)_এর দলীল প্রসঙ্গে হেদারা প্রণেডা বলেন- 


৫৫4৫ 


৬৯৫০ LT A SECRETE HE নি 
অর্থাৎ, ভূপীকৃত দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য উভয়টি অজ্ঞাত থাকার কারণে সম্পূর্ণ জূপের 
ক্রয়বিক্রয় অসম্ভব। কেননা দ্রব্যের অজ্ঞতা ঝগড়ার সৃষ্টি করে, আর ঝগড়া ক্রয়বিক্রয়কে 
ফাসেদ করে দেয়। সুতরাং স্তুপীকৃত সম্পূর্ণ খাদ্যের পরিমাণ অজ্ঞাত থাকার কারণে ১5 

_, ৬৮2 তথা দ্রব্যের সর্বনিম্ন পরিমাণের দিকে বিধান আরোপিত হবে, যেহেতু তার পরিমাণ 
উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো এক টুকরি (কাফিয)। সেহেতু এক টুকরি পরিমাণ 
ক্রয়বিক্রয় জায়েয হবে। কারণ এতে কোনো ২£১:4-এর সম্ভাবনা নেই। 
উদাহরণ : যেমন কোনো ব্যক্তি বলল- 4১০4 ১1 অর্থাৎ, আমার ওপর অমুক 
ব্যক্তির এক দিরহাম পাওনা রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে ॥4;১ 9% তথা এক 
দিরহাম দেয়া ওয়াজিব হবে। আলোচ্য মাসয়ালার ক্ষেত্রেও তদ্রপ এক কাফিযের 
্রুয়বিক্রুয় শুদ্ধ হবে। 

২. সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, 
এমতাবস্থায় স্তুপীকৃত খাদাদ্রব্যের পরিমাণ জানা থাকুক বা অজ্ঞাত থাকুক, উভয় 
অবস্থায়ই সম্পূর্ণ স্তূপের ক্রয়বিক্রয় শুদ্ধ হবে। 

৩. ইমামন্ত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ ও মালেক (র)-এর অভিমতও 
সাহেবাইনের মতের অনুরূপ । 
দলীল : তাঁদের দলীল নিয়রূপ- 

৮৯১৮525550১ (61215275852) 

ISLA 4158৫ ISS i 
অর্থাৎ, এক্ষেত্রে ০১:১০ তথা স্ব্পীকৃত দ্রব্যে এমন কোনো ২1444 নেই, যা দূর করা 
সম্ভব নয়। তাৎক্ষণিকভাবে পরিমাপ করে নিলেই এ ২44 দূর করা সম্ভব। কাজেই 
এ 15 ঝগড়ার দিকে অনুগামী হবে না । তাই সম্পূর্ণ স্ূপের ক্রয়বিক্রয় বৈধ হবে । 
উদাহরণ : কোনো ব্যক্তি দুটি গোলামের একটিকে এ শর্তে বিক্রয় করল যে, গোলাম 
নির্ধারণের ব্যাপারে ক্রেতার ১৮:-১ তথা স্বাধীনতা থাকবে । অর্থাৎ যে কোনো 
একটিকে পছন্দ করে নেয়ার ব্যাপারে ক্রেতার অধিকার থাকবে । এমতাবস্থায় ১:2 
অজ্ঞাত থাকলেও ক্রেতা যে কোনো একটিকে পছন্দ করে নেয়ার মাধ্যমে উল্লিখিত 
২145 (অজ্ঞতা) দূর হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে (১, শুদ্ধ হবে। এমনিভাবেই 
স্বুপীকৃত সম্পূৰ্ণ দ্রব্যের মধ্যেও (+ শুদ্ধ হবে। 

SIGNS SUG: 

দ্বিতীয় মাসয়ালার হুকুমের বর্ণনা : কোনো ব্যক্তি এক পাল ছাগল এমর্মে বিক্রয় করল যে, 

প্রতিটি ছাগলের মূল্য এক দিরহাম । এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় জায়েয হওয়া এবং না হওয়ার 

ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, উল্লিখিত অবস্থায় 
একটি ছাগল কিংবা এক পাল ছাগলের কোনোটির মধ্যেই ১; শুদ্ধ হবে না। 
দলীল : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর দলীল হলো, যেহেতু এক্ষেত্রেও ৮১টি 
77678 


হওয়ার কারণ হলো, পালের সমস্ত ছাগল সমান নয়; তাই ক্রেতা 5 ইৰে উৎকৃষ্টটি 
৬৩ 
55854 তথা বিবাদের আশঙ্কা বিদ্যমান । তাই সম্ভাব্য £54 %-এর কারণে 
হবে না। কারণ ০১:-এর ক্ষেত্রে একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধান হলো, | 
|| ১:480325 SLATE ১৪০০ 4৫ 
অর্থাৎ, যেসব বস্তু (বেচাকেনা) ২29৫4 তথা বিবাদের দিকে নিয়ে যায়, তা 
বেচাকেনাকে বাতিল করে দেয়। 
২. সাহেবাইনের অভিমত : ১৮১০৪ পুশ ০০ পা 
অবস্থায় পালের সমস্ত ছাগলের সংখ্যা উল্লেখ করুক বা না করুক, 
সমস্ত ছাগলের ৮3 শুদ্ধ হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- (45101 4444৯১৫১1৮৫ ২106৯011952) 
অর্থাৎ, এ ২1.$2-টি ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে রয়েছে, ফা মিটিয়ে দেয়া সন্ভব। 
অতএব যে ২ দূর করা সম্ভব, তা কোনো সমস্যাই নয়। 
উপসংহার : আলোচ্য মাসয়ালাদ্বয়ের সমাধানের ভিত্তিতে এ কথা স্পষ্ট যে, ইমাম আযম 
আবু হানীফা (র)-এর ফতোয়ার মানদণ্ডে ২১: বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিক্রয়যোগ্য 
দ্রব্য যে কোনো ধরনের ২৯ হতে মুক্ত হওয়া। আর সাহেবাইনের ফতোয়ার মানদণ্ড 
হলো, যে ৭1. দূর করা সম্ভব, কেবল সেক্ষেয়ে বুট উর 
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1 প্রশ্ন : ৯ 1 যদি কোনো ব্যক্তি একখণ্ড কাপড় এ শর্তে বিক্রয় করে যে, কাপড়টি দশ 
গজ এবং প্রতি গজ কাপড়ের দাম এক দিরহাম। পরবর্তীতে ক্রেতা কাপড়টি সাড়ে দশ 
গজ অথবা সাড়ে নয় গজ পায়। এমতাবস্থায় মাসয়ালাটির হুকুম কী? এ ব্যাপারে বিদগ্ধ 
ফকীহগণের মতভেদসহ আলোচনা কর। 


উত্তর।॥ উপস্থাপ্রনা : মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে 
5 তথা ক্রয়বিক্রয়। আর শর্তযুক্ত ৫১5-এর ক্ষেত্রে বিক্রীত বস্তু কমবেশি হওয়া 
অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্রয়কৃত বস্তুর পরিমাণ নির্দিষ্ট 
পরিমাপের চেয়ে বেশি। আবার কোনো সময় এর পরিমাণ নির্দিষ্ট পরিমাপের চেয়ে কম 


মাসয়ালাটির বর্ণনা : দশ গজ পরিমাণ এক খণ্ড কাপড়ের প্রতি গজ এক দিরহাম হিসেবে 
বিক্রয় করা হলো; কিন্তু পরবর্তীতে ক্রেতা কাপড়টিকে মেপে দেখল, ১. কাপড়টি সাড়ে দশ 
গজ, অথবা ২. কাপড়টি সাড়ে নয় গজ। এক্ষেত্রে মাসয়ালাটির হুকুম কী হবে? নিম্নে তা 
আলোচনা করা হলো। 
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মাসয়ালাটির হুকুমের বর্ণনা : উক্ত মাসয়ালায় দুটি অবস্থা বিদ্যমান। যথা- ১. ক্রয়কৃত 
কাপড় সাড়ে দশ গজ । ২. ক্রয়কৃত কাপড় সাড়ে নয় গজ। নিয়ে ইমামগণের মতভেদসহ 
মাসয়ালাটির উল্লিখিত অবস্থাহয়ের সমাধান প্রদত্ত হলো- 


a. UAE ন্লাতিষ্ক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ 
কাপড় যদি গাড়ে দশ গজ হয়, তবে ক্রেতা দশ দিরহামের বিনিময়েই (অতিরিক্ত 
অংশসহ) সাড়ে দশ গজ কাপড়ের মালিক হবে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা অতিরিক্ত (আধা 
গজ) কাপড়ের দাম চাইতে পারবে না। 

আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ কাপড় যদি সাড়ে নয় গজ হয়, তবে এক্ষেত্রে দুটি বিধান 

প্রযোজ্য হবে । যথা- ক. নয় দিরহামের বিনিময়ে ক্রেতা কাপড় নিয়ে যাবে । অথবা খ. 

_... ক্রয়ুবিক্রয় প্রত্যাখ্যান করবে। 
দলীল : ইমাম আবু হানীফা (র) স্বীয় মতের পক্ষে যুক্তি প্রদান করতে গিয়ে বলেন- 
£3 তথা গজ হচ্ছে কাপড়ের একটা এ) বা গুণ। আর নিয়ম হলো- 44:51 
১১৯ ০+০৮১424 অৰ্থাৎ, গুণের কোনো বিনিময় মূল্য হয় না। 
উল্লিখিত মাসয়ালায় £15১ তথা গজকে এভাবে শর্ত করা হয়েছে- ₹5১4+ 219১ 
অর্থাৎ, “প্রতি গজ কাপড়ের মূল্য এক দিরহায়।' তাই প্রতি গজ মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
খণ্ড কাপড়রূপে বিবেচিত হবে । এক্ষেত্রে 5১১2 &15 3৫ দ্বারা “বোঝা যায়, আধা 
গজের কোনো শর্ত করা হয়নি। তাই আধা গজের মূল্য ধর্তব্য নয়। যার কারণে প্রথম 
অবস্থায় অর্থাৎ ক্রেতা যুদি_কাপড় সাড়ে দশ গজ পায়, তাহলে ক্রেতা দশ গজের 
মূল্যের বিনিময়েই সাড়ে দশ গজ কাপড়ের মালিক হবে। 
আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ ক্রেতা যদি কাপড় সাড়ে নয় গজ পায়, তাহলে ক্রেতাকে 
১/৯ তথা এ অধিকার দেয়া হবে যে, সে ইচ্ছা করলে নয় দিরহাম দিয়ে কাপড়টি 
গ্রহণ করবে নতৃবা ₹: প্রত্যাখ্যান কররে। ক্রেতাকে ১৮১ দেয়ার কারণ হলো, 
কাপড় দশ গজ হওয়ার কাথা ছিল; কিন্তু হয়নি। এক্ষেত্রে উসূলের কায়দা হলো- ৩১1১ 
3550 5৩ 5১811 অৰ্থাৎ, শর্ত পাওয়া না গেলে শর্তকৃত বস্তু কার্যকর হয় না। 

২, সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, কাপড়ের পরিমাণ 
নির্ধারিত পরিমাপের চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, উভয় অবস্থায় ক্রেতার জন্য গ্রহণ 
করার অথবা না করার অধিকার থাকবে । তবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য মূল্যের 
পরিমাণ নিয়ে তাদের উভয়ের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

ক. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, কাপড় যদি সাড়ে 
দশ গজ হয়, তাহলে এগারো দিরহামের বিনিময়ে এবং যদি সাড়ে নয় গজ হয়, 
তাহলে দশ দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। 
দলীল : যেহেতু শর্ত করা হয়েছে, প্রতি গজের মূল্য এক দিরহাম । আর এ মূল্য 
নির্ধারণে প্রতি গজ কাপড় যেন এক একটি খণ্ড হিসেবে বিবেচিত আর আধা গজ 
কাপড়কেও এক খণ্ড কাপড় হিসেবে বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। 
কারণ আধা গজের মূল্য পূর্বে নির্ধারণ করা হয়নি। 

খ. মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, কাপড় যদি সাড়ে দশ গজ 
হয়, তাহলে সাড়ে দশ দিরহামের বিনিময়ে এবং সাড়ে নয় গজ হলে সাড়ে নয় 
দিরহামের বিনিময়ে ক্রেতা কাপড়টি গ্রহণ করবে । 
দলীল : যেহেতু শর্ত করা হয়েছে- ৯১43 6153.94 অর্থাৎ, “প্রতি গজের মূল্য 
এক দিরহাম ।' এর দ্বারা যেন আধা গজের মূল্য আধা দিরহাম নির্ধারণ হয়েই 
গেল। আর এখানে আধা গজের মূল্য নির্ধারণ জটিল কোনো বিষয় নয়। 
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জর আল ফিকহ : হেদায়া _ ৭! ৭১ 
৩, আল্লামা কুদূরীর অভিমত : কমবেশি পাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লামা আবুল হাসান কুদূরী (র) 
বলেন- 2১৮43১৬২১১৯ ১% 45০ ও 8581 ৩৮ ৯৫15১ SS 
অর্থাৎ, যদি নির্ধারিত গজের বেশি কাপড় পাওয়া যায়, তাহলে তা ক্রেতা পাবে, 
এক্ষেত্রে বিক্রেতার কোনো ১৮১৯ থাকবে না। ন * 
.8, বুরহানুদ্দীন মারগীনানীর অভিমত : এ প্রসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন 

মারগীনানী (র) বলেন- . 

- 5 ০ ১৮ ৩০] কী (55755 & ১018 5১:18 55 ৮১৯৩৪ 
-85410340 0৮45:9046425 ও/8030521 ১৮ 45550 
উপসংহার : ৮১ তথা ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে দ্রিকটির, প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখতে হবে, তা 
হলো, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ ঠিক থাকা । তাই আলোচ্য মাসয়ালায় ইমাম মুহাম্মাদ 
(র)-এর মতটি সর্বজনগ্াহ্য বলে ধরে নেয়া যেতে পারে । কারণ এতে কোনো ২:54 
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জর পরশু: ১০ 1 কোনো ব্যক্তি দশ দিরহামের বিনিময়ে একটি কাপড় এ শর্তে ক্রয় করল যে, 
পরিমাণ দশ গজ। অথবা একশ দিরহামের বিনিময়ে এ শর্তে একটি জমি ক্রয় করল 
যে, জমিটির পরিমাণ একশ গজ। অতঃপর ক্রেতা যদি ক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে কম বা বেশি পায়, 


[ফা. প. ১৯৮৮] 


উন্তরর॥॥ উপস্থাপনা : সকল সমস্যার নিখুঁত সমাধান প্রদান করেছে। 
্রয়বিক্রয়ের পর ক্রেতা যদি ৮১১, তথা বিক্রীত দ্রব্যের মাঝে কম বা বেশি পায়, তাহলে 
এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান. কী হবে, এ প্রসঙ্গেই বক্ষ্যমাণ প্রশ্নের অবতারণা । হেদায়া 
গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র) এসবের সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছেন। নিয়ে 
এতদসংক্রান্ত প্রশ্নসংশ্িষ্ট মাসয়ালাছয়ের হুকুম সবিস্তারে আলোচনা করা হলো। 


প্রথম মাসয়ালাটি হলো, কোনো বাকি সশ গজ কাধরাদনীররাছের মিনিমযে অস ধরার 

পর ক্রয়কৃত কাপড় কম বা বেশি পেল। 

দ্বিতীয় মাসয়ালাটি হলো, কোনো ব্যক্তি একশ গজ জমি একশ দিরহাম মূল্যে ক্রয় করার 

পর ক্রয়কৃত জমির মধ্যে কম অথবা বেশি পাওয়া গেল। 

SLL: 

মাসয়ালাঘয়ের সমাধান : উল্লিখিত মাসয়ালাদ্বয়ের সমাধান দু'ভাবে দেয়া যেতে পারে। যথা- 

ক. ১০ তথা ক্রয়কৃত বস্তু নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা কম পাওয়ার ক্ষেত্রে । 

খ. ১ তথা ক্রয়কৃত বন্তু নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা বেশি পাওয়ার ক্ষেত্রে । 

ক. নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা কম পাওয়ার ক্ষেত্রে হুকুম : ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তু নির্ধারিত 
পরিমাণ অপেক্ষা কম পেলে তার হুকুম কী .হবে, এ প্রসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা আল্লামা 
বুরহানুদ্দিন মারগীনানী (র)-এর বক্তব্য হলো- ১৬৯৩১০১০৩৩৪ ৮০৯৬৪ 
2585 ৪8৪2 455 | অর্থাৎ, যদি প্রত্যেক গজ বা হাতের 


aR UES ন ভ্াজকা গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
দাম আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করা ছাড়াই বিক্রয় করার পর ৮১৮ তথা বিক্রীত দ্রব্যের 
মধ্যে ঘাটতি পাওয়া যায়, তাহলে এক্ষেত্রে ক্রেতার ১৯ থাকবে । সে ইচ্ছা করলে 
৮১৮*-এর মধ্যে ঘাটতি পাওয়া সত্তেও সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারবে। 
নতুবা ক্রয়বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করবে। 
দলীল : যেহেতু £03 তথা গজ হচ্ছে কাপড় বা জমির একটা -১--০$ তথা গুণ। আর 
-৮:০৩-এর ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে_ ১ (৮ + 22064 4 ০৫০৮৫ অৰ্থাৎ, 

_- গুণের বিনিময়ে কোনো মূল্য নির্ধারিত হয় না।" যেমন- জীব বা প্রাণীর শরীরের 
বিভিন্ন অঙ্গের বিনিময়ে কোনো মূল্য নির্ধারিত হয় না। তাই পূর্ণ দাম দিয়েই ক্রয় 
করতে হয়। এক্ষেত্রেও তদ্রুপ । আর যেহেতু এ, ১৯:-এর কারণে বস্তুর অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটেছে; তাই ক্রেতা ৮: ৬৯০-এর মধ্যে ₹.$-এর ক্ষমতা অর্জন করবে। 

খ. নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা বেশি পেলে তার হুকুম : কাপড় বা জমি নির্ধারিত 
পরিমাণের বেশি পেলে তার হুকুম কী হবে, এ ব্যাপারে হেদায়া গ্রস্থকারের বক্তব্য 

SUS 43 ৩০০35 IHU ও 8580 5541 ১5045 CL অর্থাৎ, 

যদি ক্রেতা ১০ গজ কাপড় অথবা ১০০ গজ জমি ক্রয় করার পর উল্লিখিত 
বেশি পেয়ে থাকে, তাহলে অতিরিক্ত মূল্য প্রদান ব্যতীতই তা পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে 
বিক্রেতার জন্য জমি-ুস্তান্তর না করার কোনো ১১ তথা অধিকার থাকবে না। 
দলীল : যেহেতু পরিমাপযোগ্য বস্তুতে £155 তথা গজ হচ্ছে ৯০১; কাজেই এটা এ 
বস্তুর ন্যায় হলো, যা দোষযুক্ত হিসেবে ক্রয় করার পর দোষমুক্ত পাওয়া গেছে। 
এক্ষেত্রে যেভাবে বিক্রেতার উক্ত বস্তু হস্তান্তর না করার কোনো অধিকার নেই বা মূল্য 
বাড়ানোর জন্য চাপ দিতে পারবে না, তদ্রপ বিক্রেতার কোনো ১৮৯ থাকবে না। 
সুতরাং বর্ধিত অংশ ক্রেতা ৯5 ১. তথা বিনিময়বিহীন পেয়ে যাবে । 

উপসংহার : মানবজীবনের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলির মধ্যে ৫১ 2 অন্যতম । আর 


এর সমগ্র ব্যবস্থাই লেনদেন সংক্রান্ত। স্বাভাবিকভাবে যে কোনো ভুল কারণে এ 
আদান-প্রদানে যে কোনো ধরনের ফেতনা হতে পারে। বস্তুত শরীয়ত স্বীকৃত 
সর্বপ্রকার সমাধানই জটিলতামুক্ত-ও যথার্থ । আলোচ্য মাসয়ালাদ্ধয়ের সমাধানও 


4০ 
4 এ 20247254887 
E পরশ: ১১ ॥ যদি কোনো ব্যক্তি একশ গজবিশিষ্ট ঘর বা গোসলখানা থেকে দশ গজ 
ক্রয় করে, তবে এ ধরনের ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম সম্পর্কে ফকীহগণ কী অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন? দুলীলসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ১৯৯৩,'৯৫, ৯৯] 
১৮ তর্ক ne ns yf 305 52 80১, SL ১ ৪০১৪ 855 EIEN 0৫ 22 
8৮561553564 55520 05 (295 
অথবা, যদি কেউ একশ গজবিশিষ্ট ঘর বা গোসলখানা থেকে দশ গজ ক্রয় করে, অথবা 
একশ'ভাগে বিভক্ত কোনো বস্তু থেকে দশ ভাগ ক্রয় করে, তবে এ ধরনের মাসয়ালার 
হুকুম কী হবে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। .. 


উত্তর॥। উপস্থাপনা : ক্রয়বিক্রয় মানবজীবনের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবন ও 
জীবিকার মানুষ অনেক সময় ঘর ৰা গোসলখানার একটা অংশ বিক্রয় করার মতো 
সিদ্ধান্তও নিয়ে থাকে। এ সম্পর্কিত একটা মাসয়ালার আলোচনাই এ প্রশ্নের আলোচ্য 

বিধিবিধানেরও মৌলিক 
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2ULLLANSUD: 

মাসয়ালার বর্ণনা : যদি কোনো ব্যক্তি একশ গজবিশিষ্ট ঘর বা গোসলখানা থেকে দশ গজ 

তথা একদশমাংশ বিক্রয় করে, রে রে 

মালিক হবে? অথবা এ জাতীয় (+ শুদ্ধ হবে কিনা? এমতাবস্থায় শরীয়তের 

৩৬৯16556025 

মাসয়ালার হুকুমের বর্ণনা : উল্লিখিত মাসয়ালাটির হুকুম নিয়ে ইমামগণের মধ্যে 

মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : এ ধরনের অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত 
সম্পর্কে হেদায়া গ্রন্থকার বলেন 

-£0 25120555355 EL al Sly SA 2 

অর্থাৎ, "একশ রিজধিনিই ঘর অথবা গৌসলবানা থেকে দশ গজ জয় বুছলে রবিকে 
০৪ হয়ে যাবে।' কেননা মূলত £153 বলতে এমন একটি একক বোঝায়, যা দ্বারা 
কাপড়, জমি বা এ জাতীয় কিছুর পরিমাপ করা হয়: কিন্তু রূপকার্থে এ. একক দিয়ে যা 
কিছু পরিমাপ করা হয়, তাকে £153 বলে। যেমন- কাপড়, জমি ইত্যাদি। ঘর বা 
গোসলখানার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। 
৬: ফাসেদ হওয়ার দলীল : + ফাসেদ হওয়ার দলীল হলো, এখানে £155 তথা 
গজের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিছুই উল্লেখ করা হয়নি, তাই কেনাবেচায় অজ্ঞতাই রয়ে গেছে। যে 
কারণে ৮২৮: তথা বিক্রীত দ্রব্য হস্তান্তরের সময় ক্রেতা ভালো অংশ নিতে চাইবে; 
পক্ষান্তরে বিক্রেতা চাইবে খারাপ অংশ দিতে । আর এ পরিস্থিতি ক্রেতা ও বিক্রেতাকে 
ঝগড়ার দিকে ঠেলে দেয়াই স্থাভাবিক। তাই হেদায়া গ্রন্থকার এরূপ £১; তথা 
্রয়বিক্রয়কে বাতিল আখ্যায়িত করে বলেন- 

Ln 22 ডিও (94185598093 FASE dia 210 re 
0 আন দিকে লৌহে পেচ, তা ক্রয়বিক্রয়ে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে;'এটাই হচ্ছে মূলনীতি । 
আৰু হানীফার দৃষ্টিতে একদশমাংশ বিক্রয়ের হুকুম : বিক্রেতা ক্রয়বিক্রয়ের সময় যদি 
এরূপ বলে যে- 6৮ ৬৯ 12355 অৰ্থাৎ, ‘ একশ ভাগের দশ ভাগ 

- থম একদশমাংশ বিক্ৰয় করবে" এমতাবস্থায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর 
মতে, এ.৬১+ বিশুদ্ধ হবে। 

£47 শুদ্ধ হওয়ার দলীল : উপরিউক্ত অবস্থায় যেহেতু একশ ভাগের দশ ভাগ তথা 
ধকুদশমাংশ সম ঘর বা গোসলখানার সংশ্লিষ্ট একটি অংশ। অর্থাৎ এটি সমস্ত ঘর বা 
গোসলখানার সঙ্গে সংযুক্ত । কাজেই সম্পূর্ণ ঘর বা গোসলখানাকে বিক্রেতা দশ ভাগ 
করে ক্রেতাকে যে কোনো একভাগ দিয়ে দেবে। 

. উল্লেখ্য, এখানে দশটি ভাগ সমান সমান। আর ১১% তথা বিক্রীত বস্তুর মাঝেও 
কোনো ২14 নেই। সংগত কারণেই ৮2: বিশুদ্ধ হবে। 

২. ইমামত্রয় ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ এবং ইমাম 
আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) প্রমুখের মতে, দশ গজ কিংবা একদশমাংশ যেভাবেই 
বিক্রয় করুক, সবাবস্থায় ৮১: শুদ্ধ হবে। 

02 শুদ্ধ হওয়ার দলীল : তাদের মতে, যেভাবে দশ ভাগের মধ্যে ৮১: শুদ্ধ হবে, 
সেভাবে দশ গজের মধ্যেও ৫: শুদ্ধ হবে। কেননা একশ £1; বিশিষ্ট একটি বাড়ি বা 
গোসলখানার. (১5 5-১ এবং একশ 1. বিশিষ্ট একটি বাড়ি বা গোসলখানার 


৭৪ চল ভৰতৰ কাহিল সতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
(5 2-55-এর মধ্যে অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই। এদের মধ্যে শুধু শব্দগত 
পার্থক্য বিদ্যমান । আর ++. বলতে একটা অংশকে বোঝায়, তেমনি £153 বলতেও 
পরিমাপ করা একটা অংশকে বোঝায় । 

৩. খাসসাফের অভিমত : ইমাম খাসসাফ (র)-এর মতে, সম্পূর্ণ ঘর বা গোসলখানার 
পরিমাণ যদি সুস্পষ্টভাবে জানা না থাকে, তাহলে 5 শুদ্ধ হবে না; যা ইমাম আযম 
আবু হানীফা (র)-এর অভিমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ ঘর বা 
গোসলখানীরিস্পরিমাণ যদি জানা থাকে, তাহলে ৮:5 শুদ্ধ হবে। 

8. হেদায়া গ্রন্থকারের অভিমত : হেদায়া গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র) 
ইমাম খাসসাফের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর 
মতবিরোধ সম্পর্ণ ঘর বা গোসলখানার পূর্ণ গজ উল্লেখ করার মধ্যে নয়; বরং 
মতবিরোধ হলো ৮: তথা বিক্রীত দ্রব্যটি অজ্ঞাত থাকার দরুন সর্বাবস্থায় ₹-:+-টি 
১১. হবে কিনা সে সম্পর্কে । এ প্রসঙ্গে হেদায়া গ্রন্থকার ইমাম আবু হানীফা (র)-এর 
সাথে একমত্য পোষণ করে বলেন 
410155০০121 9507০ HE 35 85 % 

০14 ০১৯ ভ৬০- 1025 
উপসংহার : উপরিউক্ত মাসয়ালা পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হলো যে, ইমাম 
আবু হানীফা (র)-এর মতে, কেবল একদশমাংশ বর্ণনার, ক্ষেত্রে এ; শুদ্ধ হবে। আর 
ইমামত্রয় ও সাহেবাইনের মতে, দশ গজ তথা একদ্রশমাংশ যেভাবেই বিক্রয় করুক না 
কেন, সর্বাবস্থায় ৮১ শুদ্ধ হবে। 


33997589015 ০5১5:0) 0621 
জ প্র: ১২ 1£ কোনো ব্যক্তি ফল থাকা অবস্থায় খেজুর অথবা অন্য কোনো গাছ বিক্রয় 


করল। ইমামগণের মতভেদসহ মাসয়ালাটর বিস্তারিত বর্ণনা দাও। ফা. প. ১৯৮৫] 
৮১39৩২15০৩৪ ৭০৯১4১10৯59 3-১০ EU LAL. 
UMA ASG 


অথবা, যদি কোনো ব্যক্তি ফল থাকা অবস্থায় খেজুর গাছ বা অন্য কোনো গাছ বিক্রয় করে, 
তবে তার হুকুম কীঃ ফকীহগণের মতভেদসহ মাসয়ালাটি দলীলভিত্তিক বণনা কর। . যার 


উত্তরে।॥ উপস্থাপনা : সমস্যাস্ছল এ জগৎসংসারে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ ফলবান 

গাছও বিক্রি লরি 'খাকে। যার গ্রসথকার'ফলবান গাছ বিয়ের বিভিন্ন:অরস্থার দিকে 

আলোকপাত করে তার কিতাবে এ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি মাসয়ালার অবতারণা করেছেন। 

রে টা এতদসপ্কিতি যাস্ালর রাজন দোণ 'ক্রা হলো 

৩০1০1 ০05: 

প্রশ্নের চাহিদা : গাছে ফল থাকা অবস্থায় খেজুর গাছ বা অন্য কোনো গাছ বিক্রয় করা 

হলো। অথচ ক্রয়বিক্রয়ের সময় ফল সম্পর্কে কোনো প্রকার আলোচনা করা হয়নি। 

এমতাবস্থায় বিক্রীত গাছের ফলের মালিক ক্রেতা হবে নাকি বিক্রেতা, বক্ষ্যমাণ প্রশ্রের 

এটাই আলোচ্য বিষয় । 

৩3151 01৫82 

মাসয়ালার বর্ণনা : ফল থাকা অবস্থায় বৃক্ষাদি বিক্রয়ের তিনটি অবস্থা হতে পারে । যথা- 

১. ক্রয়বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা যদি এরূপ শর্তারোপ করে যে, সে শুধু গাছ বিক্রয় 
করবে, ফল নিজের জন্য থাকবে 


www.abswer.com 


থেকে যাবে । ফল বিক্রেতা পাবে । 


্রয়বিক্রয়ের সময় ক্রেতা যদি ফলের শর্তারোপ করে। অর্থাৎ ক্রেতা ফলসহ গাছ ক্রয় 


করার কথা উল্লেখ করে। সি» 
হুকুম : এমতাবস্থায় ইমামগণের সর্বসম্মত ফতোয়া হলো, ফল ক্রেতাই পাবে । 
, ক্রয়বিক্রয়ের সময় ক্রেতা-বিক্রেতা কেউই ফল সম্পর্কিত কোনো কিছুই উল্লেখ র্ুরেনি। 
হুমা: এমতাবস্থায় ফলের মালিক কে হবে, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ 
হয়। যেমন_ 


, ইমামব্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র) বলেন, বিক্রয়কালে ফলের 


কথা উল্লেখ না করলে দেখতে হবে গাছটি ১:৫৫ তথা তাবিরকৃত কিনা। যদি তাবিরকৃত হয়, 
তাহলে ফল বিক্রেতা পাবে এবং তা গাছের অধীন হবে না। পক্ষান্তরে যদি গাছটি তাবিরকৃত 
না হয়, তাহলে ফল গাছের অধীন হবে এবং ক্রেতা ফলের মালিক হবে। 

উল্লেখা, ইমাম নবুবী (র)-এর মতে, > বলা হয়- 

ESTEE ৮৮০ ৮৪ ৮5১১০০৭২১০1৫5৯৯5১$ 
অর্থাৎ, খেজুর বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাদী খেজুর গাছের কীদি বিদীর্ণ করে তথায় নর খেজুরের 
পুষ্পরেণু প্রবিষ্ট করানোকে ১১,১ বলা হয়। 
দলীল : 

ক. নকলী দলীল : হাদীসে এসেছে- 
৮৮০০১ Un পাশ 39০ ৩৩০০০ ৮ ৯৪ ৯ 
LES BY SUD AG পে সম 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তাবিরকৃত গাছ বিক্রয় করেছে, সে গাছের ফল বিক্রেতাই পাবে। 
এখানে 15534 3; দ্বারা হুকুয়টি ১,1 যুক্ত গাছের সাথে ১০5 করা হয়েছে। 
খ. আকলী দলীল : ১১$-এর কাজটি শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার । এজন্য শ্রমের 
মজজরিস্বরূপ বিক্রেতার ফল লাভ করাই যুক্তিসংগত । 
এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত হলো, যেহেতু তাবিরকৃত ফল 
বিক্রেতা পাবে, তাই ফল কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই বিক্রেতাকে 
ক্রেতার সুযোগ দিতে হবে। 
আবু হানীফায় অভিমত : ইমাম জাযম আবু হানীফা (র)-এর মতামত প্রসঙ্গে হেদায়া 
গ্রন্থকার বলেন_ 6640 2 009,5১0 54425455 595 Us 
অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কোনো ফলবান গাছ বিক্রয় করলে গাছের ফল বিক্রেতাই পাবে, 
তবে ক্রেতা যদি পূর্বে শর্ত করে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। 
ক. নকলী দলীল: তিনি নকলী দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন- 
দিসি বি 4 
ELD UIA ভি SIS iu EN 
খ. আকলী দলীল : তীর জারী দলীল হে, গাছ ছাড়াও ফল বিক্ৰয়, করা সহীহ। 
আর যে জিনিস পৃথকভাবে বিক্রয় করা জায়েয, তা অন্য দ্রব্যের অধীন হয় না। 
তাই ফল গাছের অন্তর্ভুক্ত হবে না। 
, ইবনে আবী লায়লার অভিমত : ইবনে আবী লায়লা (র) বলেন, ফল গাছের অনুগামী 
হয়ে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই গাছের সাথে, সাথে ফলও ক্রেতা পাবে। তিনি 
বলেছেন- 24৮: ৯১110 03 ১৯০) 525 অর্থাৎ, তাবিরের আগে হোক 
বাপরে, রাবার ফল ডাই পারে 


//91. 0017 


৭৬ এয়া দ্যা ফ্ামিল-ছ্বাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
ইমামব্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে ইমামত্রয়ের 
দলীলের জবাবে বলা হয়- 

১. 12,9434 শরীয়তের দলীল হতে পারে না। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী- 

১৮৮৮৯535925] ৪15 (45555152555 I 
অর্থাৎ, মহিলারা যদি পধিত্র থাকতে চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কবো না। 
এক্ষেত্রে আমরা যদি -৮/১  (১$১5-কে দলীল হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে ফতোয়া 
দিতে হয়, মহিলারা পবিত্র থাকতে না চাইলে ব্যভিচার করা যাবে নাউযুবিল্লাহ ।  * 

হা "হাদীসের মধ্যে 5 এর 4১৫টি 9১২৯! এ নয়; বরং ৬3051 এ হিসেবে ধর্তব্য। 

৩. দলীল হিসেবে আমাদের উপস্থাপিত হাদীস +১-.2 তথা ব্যাপকতার দাবি রাখে, তাই 
এর ওপর জামল করাই উত্তম । 

৪. ইমামত্রয়ের হাদীসে শুধু ১54 ১9% তথা তাবিরকৃত গাছের হুকুম এসেছে; কিন্তু 
21501 05 তথা তাবিরের পূর্বে গাছ বিক্রি হলে তার হুকুম কী হবে, তা অন্য নস 
দ্বারা সাব্যস্ত হবে। 

উপসংহার : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতামত ও যুক্তি ইযামত্রয়ের মতামত ও 

যুক্তি অপেক্ষা অধিক তত্ব ও তথ্যনির্ভর। অতএব গাছের ফল বিক্রেতাই পাবে । কেননা 

বিক্রেতার পক্ষের যুক্তির প্রাবল্য-রচেয়ে বেশি । 


৮০৪2৬ 5 (৫০৬০ IA 41 2১5 দিদি, 5১ ৪65০ ১: দে এ 

LON DEAE OE তি সিএ (2 
প্রশ্ন: ১৩1! যদি কোনো ব্যক্তি পরিপুষ্ট অথবা অপরিপুষ কোনো ফল গাছে থাকা অবস্থায় বিক্রয় 
করে, তবে এমন ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম কী? ইমামগণের মতানৈক্যসহ বর্ণনা কর।...... ফা. প. ১৯৮১] 


উন্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : সমগ্র বিশ্বের সকল আল্লাহ তায়ালা মানুষের অধীন করে 
দিয়েছেন। সাথে সাথে তাকে হালাল অনুসন্ধানের জন্য আদেশ করেছেন 
জোরালোভাবে। তাই জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনের 
তাগিদে মানুষকে গাছের ফলও বিক্রয় করতে হয়। এমনি একটি মাসয়ালার পর্যালোচনাই 
আলোচ্য প্রশ্নের চাহিদা । নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ 31551 082: 

মাসয়ালার বর্ণনা : ফল পরিপুষ্ট হোক বা না হোক, কতা জয়ের পর ভোট নেয়ার পরে 


মাসয়ালার সমাধান : প্রশ্নোল্পিখিত মাসয়ালাটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় । যথা- 

১, ০১:35 444 তথা ফল পরিপুষ্ট হওয়ার আগে । 

২. ঠেঁ ৷ ১১১১০ তথা ফল পরিপষ্ট হওয়ার পরে। 

5 51344655১0০ : 

অনু এন ক পরিপকৃতা প্রকাশের পূর্বে ফল বিক্রয়ের হুকুম নির্ণয়ে 

ইমামগণের মযোে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১, ইমামতরয়ের অভিমত : ইমান শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে: 3% 4:5 
(৯৪ তথ্য পরিপক্ব আসার দুম ফল বিজয়া করা জায়েষ: নেই: ইমান বুখারী, 
সারাখসী এবং অধিকাংশ আলেম অনুব্ধপ মত পোষণ করেন। 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া Ver.com ৭৭ 
দলীল : যেহেতু খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে ফল ৬১ হওয়ার যোগ্য হয় না, 
সেহেতু এ অবস্থায় ফলের ক্রয়বিক্রয়ও জায়েয হবে না। 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ও. 
০44 তথা পরিপকৃতা আসার পূর্বে ফল ক্রয়বিক্রয় জায়েয । 
দলীল : কেননা এ ধরনের ফল বর্তমানে উপকারী হওয়ায় ভবিষ্যতেও উপকারী হবে। তাই এ 
ধরনের ফল ॥ $4 44 তথা মূল্যবান সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। আর ॥$4%2 )--এর (১? বৈধ । 

৩০১34 5০5 85 

পরিপুষ্ট ফল বিক্রয়ের হুকুম : পরিপুষ্ট ফল অর্থাৎ খাবার উপযোগী ফল বিক্রয়ের হুকুম নির্ধারণে 

সকল ইমাম এ কথার ওপর একমত্য পোষণ করেছেন যে, এ ধরনের ক্রুয়বিক্রয় জায়েয । 

দলীল : এক্ষেত্রে দলীল উপস্থাপনের অবকাশ থাকে না। কারণ খাবার উপযোগী ফল J 

638 তথা মূল্যবান সম্পদ হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। আর সকলের নিকট ০ 

iid এর ৮: বৈধ। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতিভাত হয়েছে যে, অপরিপকৃ ফল বিক্রয়ের ব্যাপারে 

ইমামগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও পরিপকৃ ফলের ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই । ফল 

পরিপকৃ হওয়া অথবা না হওয়ার ওপর ভিত্তি করে শরীয়তসম্মত ক্রয়বিক্রয় প্রত্যেক 
মুমিনের কর্তব্য। কেননা এতে কোনো ঝগড়া বিবাদের আশঙ্কা থাকে না। 


৮০০৩৫ 4৯ চিএ ০15 SSA Es es) 

JAIL SS ০৮১৪১ UL yi 
জর প্রশ্ন : ১৪ ॥৷ পরিপুষ্ট হওয়ার বা পরে গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রয়ের 
১১০ cbr ote রি 


উত্তব্রঃ॥ উপস্থাপনা : বিনিময় প্রথার প্রকৃষ্ট রূপ হলো করয়বিক্রয়। মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে 

প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রয় করে থাকে । এ ধরনের 

ছিরে SE TERE ETI রারাাটিং রি 

SUL: 

মাসয়ালার বর্ণনা : বক্ষ্যমাণ মাসয়ালাটি দুটি অংশে বিভক্ত যথা 

ক. 14১45 32 055 BEE ০15 5504 05 ? 412৯1 54 অর্থাৎ, ফলের 
পারিপকবতা আসর পুর্বে গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রয়ের আস্থাসনহর বি 

খ. Sle TE DC BEN 405 99590 5291৮ TUS অৰ্থাৎ, “পরিপকৃতা 
আসার পর গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রয়ের অবস্থার বর্ণনা ৷' নিয়ে ক্রমানুসারে 
এতদসংক্রান্ত অবস্থাসমূহ উল্লেখ করা হলো। 

০৮৯৪০৩৫5৮৮5 LL 59980 ৮৪ 4০৯1 GUS: 

পরিপকৃতা আসার পূর্বে গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রয়ের অবস্থাসমূহের বর্ণনা : 

পরিপকৃতা প্রকাশের পূর্বে ফল ক্রয়বিক্রয়ের তিনটি অবস্থা হতে পারে । যথা- 

১. নিঃশর্ত ক্রয়বিক্রয় : যদি ফল পরিপকৃ হওয়ার পূর্বে নিঃশর্তে এ; সংঘটিত হয় অর্থাৎ 
কেটে নেয়া বা গাছে রাখার কোনোরূপ শর্ত না করা হয়। এমতাবস্থায় ক্রেতার 
তাৎক্ষণিকভাবে ফল কেটে নেয়া অপরিহার্য । কারণ ক্রেতার মালিকানায় গাছ খালি 


বিরান... 'প্াযাইড সিরিজ, দ্বিতীয় বর্ষ এ 
করে দেয়া বিক্রেতার দায়িতৃ; কিন্তু পরবর্তীতে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে যদি ফল গাছে 
রাখা হয়, তাহলে এর জন্য বিক্রেতা অতিরিক্ত কোনো ভাড়া পাবে না। কেননা 
শরীয়তে এ ধরনের ভাড়ার কোনো নিয়ম নেই। আর বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া গাছে 
রাখলে ক্রেতা অতিরিক্ত অংশ সদকা করে দেবে । এমতাবস্থায় ক্রেতার জন্য ফল ভোগ 
করা সম্পূর্ণভাবে বৈধ । 
উল্লেঞ্য. নিঃশর্তে ক্রয় করার অবস্থায় ৮৯:31 ১৪ তথা ফল কর্তন করার পূর্বে গাছে 
যদি পুনরায় ফল ধরে, তাহলে উক্ত ক্রয়বিক্রয় ফাসেদ হয়ে যাবে । কারণ এমতাবস্থায় 

. বিক্রীত ফল তথা ১ চিহ্নিত করা কঠিন। 

২. ফল কেটে নেয়ার শর্তে : ফলের পরিপকৃতা আসার পূর্বে যদি এ শর্তে ক্রয়বিক্রয় 
সংঘটিত হয় যে, ক্রেতা ফল গাছে রাখবে না; বরং কেটে নেবে। এমতাবস্থায় 
ক্রেতাকে তাৎক্ষণিকভাবে ফল কেটে নিয়ে গাছ খালি করতে হবে । 

৩. ফল গাছে রাখার শর্তে : ফল পরিপকৃ হওয়া পর্যন্ত গাছে রাখার শর্তে যদি ফল বিক্রয় 
করে, তাহলে এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় ফাসেদ হবে। কারণ এটা এমন একটা শর্ত, যাকে 
বেচাকেনা কখনো কামনা করে না। আর তা (শর্তটি) হলো, অন্যের মালিকানা আবদ্ধ 
রাখা। তা ছাড়া এরূপ বেচাকেনায় একজনই উপকৃত হয়; যা-বিবেক সম্মত নয়। আর 
এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মালিকানা একত্রিত হয়ে যায় এবং এতে ক্রয়বিক্রুয় 
ও ভাড়া উভয় ₹.০ একত্রিত হয়ে যায়। তবে কারো কারো মতে, এটা জায়েয, তবে 
ক্রেতা ভাড়া দিতে পারবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, ১১! তথা 
সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য এটি জায়েয ৷ ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (র)-ও 
অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 

০1৯৬০5৫5881 91549050 CYGNUS : 

পরিপকৃতা আসার পর গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রয়ের অবস্থাসমূহের বর্ণনা : পরিপকৃতা 

প্রকাশের পর ফল বিক্রয়ের তিনটি অবস্থা হতে পারে । যথা- 

১. নিঃশর্ত ক্রুয়বিক্রয় : ফল পরিপকৃ হওয়ার পর নিঃশর্তে বিক্রয় করা হলে তা বৈধ হবে। 
এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে ফল কেটে নিতে হবে, বিলম্ব করা যাবে না। কারো কারো 
মতে, এক্ষেত্রে বিলম্ম করা যাবে। কেননা এমতাবস্থায় ফল মাটির উর্বরতা ও বৃক্ষরস 
গ্রহণ করে না। 

২. কেটে নেয়ার শর্তে ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম : ক্রেতা যদি তাৎক্ষণিক কেটে নেয়ার শর্তে ফল 
খরিদ করে, তাহলে তাড়াতাড়ি কেটে নিতে হবে । কেননা গাছ বিক্রেতার মালিকানায় 
বুঝিয়ে দিতে হবে। 

৩. রেখে দেয়ার শর্তে : যদি কেউ রেখে দেয়ার শর্তে ফল বিক্রয় করে, এক্ষেত্রে ইমাম আৰু 
হানীফা (র) বলেন, এটা জায়েয নেই। এমতাবস্থায় ১: ফাসেদ হবে । অতএব তাৎক্ষণিকভাবে 
ফল কেটে নিতে হবে । আবার কারো কারো মতে, উভয়ের সম্মতিতে জায়েয, 

উপসংহার : মানুষ মানুয়ের জন্য। আর পারস্পরিক প্রয়োজন পূরণই ৮ তথা 

ক্রয়বিক্রয়ের আসল লক্ষ্য। যেসব বিষয় অকাট্য দলীলের পরিপন্থি নয়, শুধু সেগুলোই 

ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন করে থাকে । সুতরাং গাছে থাকা অবস্থায় ফল ক্রয়বিক্রয়ের 
ক্ষেত্রে ফলের পরিপকৃতা এবং অপরিপকৃতার প্রতি যথার্থ লক্ষ্য রেখে শরীয়তসম্মত পন্থায় ' 
্রয়বিক্রয় করা বাঞ্ছনীয় । যাতে ক্রেতা বা বিক্রেতার কেউই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। 


গ্॥ আল ফিকহ : হেদায়া Com ৭৯ 


-4১৬৪ তন হরি নিন (৫15 te) ২৮১৯ te ৬০: : 0১০) Heat চা 
EES EES ০০715750541 Eos 

জপ্রশ্ব:১৫ ॥ কোনো ব্যক্তি গম শীষের সাথে এবং তরকারি ও অন্যান্য দ্রব্য তার বাকল 

তথা ছড়ায় রেখে বিক্রয় করল। মতভেদসহ মাসয়ালাটির হুকুম বর্ণনা কর। টা Es 


উঁতর।। উপস্থাপনা : জীবন পরিচালনার তাগিদে অনেক সময় মানুষ ক্ষেতের শস্য ও সবজি 
বিক্রয় করে থাকে । এসব দ্রব্যে ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম নির্ধারণ করতে গিয়ে 
ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। গম শীষের সাথে এবং তরকারি ও অন্যান্য দ্রব্য 
তার বাকল বা ছড়ায় রেখে ক্রয়বিক্রফ্ এমনই একটি মতভেদপূর্ণ মাসয়ালা । নিয়ে 
এতদসম্পর্কিত আলোচনা প্রদত্ত হলো । 


মাসয়ালার বর্ণনা : ; গম তার শীষের সাথে থাকা অবস্থায় এবং সবজি তাঁর বকুলের মধ্যে 

থাকা অবস্থায় বিক্রয় বৈধ হবে কিনা, এ ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত কী? 

মাসয়ালার সমাধান : গম, সবজি এবং এ জাতীয় দ্রব্যাদি শীষ বা বাকলে থাকা অবস্থায় 
ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম নিয়ে ইমামদের মধ্যে যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়, তা নিয়ে উল্লেখ 
করা হলো- 

-১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)' বলেন, শীষের সাথে থাকা 
অবস্থায় গম, ধান ইত্যাদি এবং বাকলে থাকা অবস্থায় সবজিজাতীয় অন্যান্য দ্রব্যের 
ক্রয়বিক্রয় বৈধ। 

ক. নকলী দলীল: . 
2 ৬০৩ CY ০০০৯০৯১৪৫১০ ০৪০০৯) Tl ০৪ 
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অর্থাৎ, নবী করীম (স) হতে বর্ণিত, তিনি খেজুর পুষ্ট ও গমের শীষ পূর্ণ সাদা 
হওয়া এবং বিপদাপদ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন । 
অর্থাৎ এমন অবস্থার পরে যে কোনো সময় তা বিক্রয় বৈধ । 
খ. আকলী দলীল : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর যুক্তি হলো, গম যখন ভোগের 
৯৯8০৭ তখন ছড়া তথা শীষসহ তার বিক্রয় বৈধ হবে । যেমনিভাবে যব 
বিক্রয় বৈধ হয়ে থাকে । 

২. শা হড়াসহ গম বিক্রয়ের বিধান সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দুটি 
অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- ক. নাজায়েয তথা অবৈধ অবস্থা। খ. জায়েয তথা 
বৈধ অবস্থা। 

নিয়ে এ দুটি অবস্থার বিবরণ দেয়া হলো- 

ক. নাজায়েয অবস্থা : পেন্তা, বাদাম, আখরোট ও তাজা কলাই প্রাথমিক ছড়া অবস্থায় 
বিক্রয় জায়েয নেই । 
দলীল : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর যুক্তি হলো, উল্লিখিত বিক্রীত বস্তুগুলো প্রাথমিকভাবে 
সাধারণত চামড়ার ভেতরে লুক্কায়িত থাকে । যাতে ক্রেতার কোনো লাভ নেই । অতএব 
একথা সুস্পষ্ট, যে সকল দ্রব্য বিক্রয়ে কোনো লাভ নেই, তা জায়েয করাও অবৈধ । 
তাই এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় জায়েয নেই। যেমনিভাবে কার্পাস তুলার বীজ, বেগুনের 
বীজ এবং স্তনের দুধ বের করার পূর্বে বিক্রয় অবৈধ । কারণ এক্ষেত্রে ৮২, তথা 

_ বিক্রীত দ্রব্য অজ্ঞাত থাকে। 


i 2 


Wwww.abswer.com 
Vo = neem কাবিল রাত না বিতীয় বৰ্ষ = 


অজ্ঞাত দ্রব্য চিহ্নিত স্বর্ণকারের মাটির ন্যায়, যাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য কণা অবস্থায় থাকে। 
আর এ স্বর্ণ ও রৌপ্যের কণা দেখা অবস্থায় স্বর্ণকারের জন্য সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে 
মাটি বিক্রয় করা জায়েয হবে না। কারণ এতে সুদের সম্ভাবনা থাকার কারণে তা 
অবৈধ; নিছক অদৃশ্য হওয়ার কারণে নয় । তবে স্বর্ণকার যদি বিপরীত পণোর বিনিময় 
অথবা অন্য কোনো পণ্য তার সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রয় করে, তাহলে তা বৈধ হবে । এটি 
ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য জায়েয । 

খ. জায়েব অবস্থা : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অপর এক বর্ণনা মতে, ছড়ায় তথা শীষে 
থাকাবস্থায় গম বিক্রয় করা জায়েয আছে। তবে এ মতটি খুবই দুর্বল। 

উপসংহার : ৷ $45 শরীয়তের ৬৯১৪ J5-এর পরিপন্থি নয়। এসব বিষয় 

শরীয়ত অনুমোদন করে । মানবতার কল্যাণে ধান, গম, সরিষা ইত্যাদি শীষ বা বাকলের 

ভেতরে থাকা অবস্থায় বিক্রয় করা বৈধ হওয়াই বিবেকের দাবি, যা ইমাম আবু হানীফা 

(র)-এর অভিমত । আর ফতোয়া এ মতের ওপরই । 


৮৮8০৮777522 নর রপ্ত ৮74 
5৫565 6 062 ১০ ৬০ AT ৮৬১ ba 
শি 43 ১৮০ 


দ্য ঢা সির কী ও কাহহৃুরসথতোর কানে ডে ০ লাল দরদ 
2 ২০১৯ 

Sai 10558 SUSU seh yf 
অথ, 255 শির শরয়ী অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা 
র ফা, প. ১০১৭], 


-০১ ৩৫ ৮ ১০০৭ এ 
আবার শর অর ব্যাখ্যা কর । /৯/এর প্রকার কয়টি এবং তা কী? 
যথাযথ আলোচনা কর । = ফা, প. ২০৪] 
পতা যু ১555 05:115৯016১ 66১3৯ TEM দি 2 
আবি দি দিত 
উদাহরণসূহ, বিস্তারিত লেখ [ফা, প. ২০১২ 
৮৯৩ 223০0 525 টা ৯৩, ০১8 3255 ]| 5৯ a ০ ঠা 
105145527 15558 

অথবা, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 9১:30 বর স$৮322075- ৮১510824050 
এবং ০, কাকে বলে? অতঃপর এগুলোর সময়সীমা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর। ক 
৮ IAT 4 US 885 


ইলা কে জাপানক নিত হর বিত বনাম ফা. প. ১৯৮০৮৩] 


উত্তব্র॥॥ উপস্থাপনা : বিক্রয় মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার 
মাঝে সুসম্পর্ক পূর্বশর্ত । আর এ সুসম্পর্ক বহাল রাখতেই ইসলাম ১৯-এর প্রবর্তন করেছে। 
নিয়ে প্রশ্নালোকে 45 -এর প্রকারভেদ, সময়সীমা ও এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো। 


১৫৯৭ রানার আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯ শব্দটিকে দু'ভাবে পাঠ 
করা যায়! বা 
ই বর্ণে েরযোগে বাবে [এর মাসদার হিসেবে। 


জর আল ফিকহ : হেদায়া _ ডালা যচা তাপ ৮১ 
২. £ বর্ণে যবরযোগে বাবে 4+৮৯:- এর মাসদার 
শব্দটির প্রচলিত অর্থ-- ইচ্ছা, অবকাশ, স্বাধীনতা, ৪ জা Wish, Freedom of choice 
ইত্যাদি৷ বিভিন্ন অভিধানে ১১৯ শব্দটির কয়েকটি অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থকারের মতে- ৫/১০ ৬:১১ ৯২৯ ৩1 অর্থাঞ-দুটি 
বস্তুর মধ্যে উত্তমটি কামনা করা। 
২. আল কামৃসুল ফিকহী গ্ৰন্থে বলা হয়েছে-2 ৷ J 55 অর্থাৎ, উত্তম-বন্ু। 
৩. মুখতারুস সিহাহ গ্রন্থে এসেছে- ১/.১১। 55.3 অর্থাৎ, মন্দের বিপরীত। 
৪. আল মুনজিদ অভিধানে বলা হয়েছে- ৮. --১। অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট বস্তু । 
(১৮০1১91০১৮5: 
১৮৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : বিভিন্ন গ্রন্থে ১১-এর যেসব পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান 
করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ- ডৰ 2 
১. ফিকছুল ইসলামী গ্রন্থে বলা হয়েছে- ১5 ১১০০1৮5১1৮১ Sal 55200542015 
"অর্থাৎ, ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য ক্রয়বিক্রয়ে চুক্তি বহাল রাখা কিংবা ভেঙ্গে ফেলার 
অধিকারকে ১৮৯ বলে। 
২. আল মুজাল্লায় বলা হয়েছে- 1৮3 £ NLS ১০ 
৩. আবদুর রহমান আল জুয়াইরী (র)-এর মতে- 


৯0৫ 


LAID ৮:০৪ ৩৪ ও। 520 EONS ATES J 


8. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতার মতে- fl | L 
SS HILLS BN ৯৯০৪ ০৪ ০৯০৬৯১৫৮৫৩৪ 
৫. কেউ কেউ বলেন- $45) 4454 SN USE JDL LS ৬৫ 
সর্বোপরি বলা যায়, ৮::-এর ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য সম্পাদিত চুক্তি বহাল 
রাখা কিংবা বাতিল করার অধিকারকে ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় ১--৯ বলা হয়। 

৩১৯০ 0০৮ 

১53-এর প্রকারভেদ : ৩১:-এর ক্ষেত্রে ১৫৯ মোট পাচ প্রকার । যথা- ১. ১৮৯ 

1১1২, iis ৩, ৮১510025 ৪. 5 ৫. এ 

চি পি তা এসো নালা, 

০৮৯:৫/458-এর পরিচিতি : YA 

ক. এ১:৪] /2৯-এর আভিধানিক অর্থ : J১:4! 345 -এর আভিধানিক অর্থ- গ্রহণ 

করার স্বাধীনতা । 

খ. ১১৫। 5৬৮ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. হেদায়া গ্রন্থের প্রান্তটীকাকার বলেন- 
TLE At ০৪৪50519253 ১০৮ ০০৩৯৪) 
অর্থাৎ, ক্রেতা বা বিক্রেতার একজন প্রস্তাব করার পর অপরজনের ইচ্ছা হলে 
মজলিসে গ্রহণ করার এবং ইচ্ছা হলে প্রত্যাখ্যান করার যে স্বাধীনতা থাকে, 
তাকে 45454 বলে। 

২. কেউ কেউ বলেন- 2 SS Ne SL IA 
মোটকথা, ক্রেতা ও বিক্রেতার পরস্পরের ক্রয়বিক্রয়ের প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের 
অধিকারকে 1১:40 42৯ বলে। 


k ত ফাযিল আল ফিকহ ঘেতী় 9,৪1১... com 


্দ্ব 


৮২______ ৮ উল: ফাযিল স্্ডিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
গ. 4:54 945 -এর সময়সীমা : খেয়ারে কবুলের সময়সীমা হলো, যে বৈঠকে ৮ 
সংঘটিত হয়, সে বৈঠকের সমা্তিপরযন্ত। কেননা হাদীসে এসেছে- ূ 
03852105013 SLU 
অতশ্রব মজলিস শেষ হওয়ার পর ১. থাকবে না। 
এদিকে ইঙ্গিত করে হেদায়া প্রণেতা বলেন- 

টি AEE TT PURE bs TE TS 

2 ৮41১ 343 -এর পরিচিতি : ্‌ 

ক. ০৮১ 343 -এর আভিধানিক অর্থ : 1১-1 /-৯-এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- বৈঠক বা স্থানের অধিকার । 

খ. ০৯৭ 0এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 

38555527115 9550 (55380 SL ne TL 38455 পি 
অর্থাৎ, ক্রেতা-বিক্রেতা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর শারীরিকভাবে স্থানান্তর হওয়ার পূর্বে চুক্তি 
গ্রহণ বা ভঙ্গ করার অধিকারকে ০-1৯-0/1 বলে। 

গ. ০০৯০] 3৮৯-এর সময়সীমা : ৬৯০] /-এর অস্তিত এবং সময়সীমা 
সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. শাফেয়ী, আহমাদ ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ ও 
জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, ১১১৪০-এর জন্য খেয়ারে মজলিস থাকবে মজলিস 
শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত । কেননা হাদীসে এসেছে... 

২. অ হন, মলক ও ইল (ন নদ jt 2 
মালেক ও ইবরাহীম নখয়ী (র) প্রমুখের মতে- >| 342 বলতে কোনো 

i খেয়ার নেই। কেননা 154), ও 4১:$-এর পর পুনরায় ৫১ ভঙ্গ করার অধিকার 
দেয়া হলে অন্যের অধিকার হরণ করা হয়ে থাকে। আর হাদীসে (৪১524 /4 ০ দ্বারা 
শারীরিক বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য নয়; বরং উক্তিপত বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য । 
অতএব হাদীসটি ]১:৫ ১5 -এর ব্যাপারে প্রযোজ্য । কেননা 1১5.5 
আলোর সাথে সম্পৃ্ | তাই একে 'খেরারে মজলিসও বলা হয়। 
অতূএর এটা স্বতন্ত্র খেয়ার হিসেবে ধর্তব্য হবে না। 

৩-১-2505 -এর পরিচিতি : 

ক. 4৪ /৯-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে ১১: -1১১-এর অর্থ- 
শর্তসাপেক্ষে অধিকার । 

খ. ১ $5 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা শরীয়তের পরিভাষায় ০১১ ১5 হলো- 

feet oP Foe TEC CE TU 25055540503 5656 0 
অর্থাৎ, ১ £1545 হচ্ছে যা দারা ক্রেতা বা বিক্রেতার ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তি গ্রহণ বা 
| ভঙ্গ করার অধিকার সাব্যস্ত হয়। 

গ. ৬১-১৩5 -এর সময়সীমা : ein 35 -এর সময়সীমার ব্যাপারে ইমামদের 
মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান । যেমন- - 

১. ইমাম আবু হানীফা, যুফার ও শাফেয়ী (র) প্রমুখের মতে, ৮,)৷ ১ -এর সর্বোচ্চ 
সময়সীমা তিনদিন । তাদের দলীল হলো, রাসূল (সে) হযরত হাব্বান ইবনে মুনকিষকে 
বলেছেন- ESSN oD SETHE 4 
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২. 


5 


০০ এ & 4 


ইমাম আহমাদের মতে, এর নি টিটি নেই; বরং ক্রেতা-বিক্রেতার 
সম্মতিক্রমে এ সময়সীমার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে । পণ্য অনুযায়ী এ শর্তের তারতম্য 
হতে পারে। 

ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ৮50 545 -এর জনা নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা সেই; 
বরং এ সময় পর্যন্ত ০ বৈধ হবে, যে সময়ের মধ্যে বিক্রীত বস্তু গ্রহণ করা সম্ভব। যেমন- 
জমি ও বৃক্ষের ক্ষেত্রে ত্রিশ বা আশি দিনের বেশি হতে পারে । _" 

বস্তরজাত দ্রব্য, পশু ও প্রাণীর ক্ষেত্রে তিন থেকে পাচ দিন। 
দাস-দাসীর ক্ষেত্রে আট থেকে দশ দিন। 

ইমাম আওযায়ী (র)-এর মতে, খেয়ারে শর্ত এক মাস বা ততোধিক পর্যন্ত জায়েয 
হবে। la 

ওবায়দুল্লাহ ইবনে হাসানের মতে, বিক্রেতার সম্মতিক্রমে সময়সীমা নির্ধারিত হবে। 
শুবরামা ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, দশ দিন বা ততোধিক সময় । 
সাহেবাইনের মতে, তিন দিনের বেশি হতে পারে । 

দলীল : ১২০৯০ ৩1১৩৯/১০)/১০ C2) GN 


-১৮+৪ এ ১1) < ০80৯: ৫55 


2 য:৯৯।০৩৯- -এর পরিচিতি : 


ক. 


খ, 


22114125- -এর আভিধানিক অর্থ : 7231 /১১-এর আভিধানিক অর্থ- দেখার 
অধিকার । 
EAC 4৮8৯-এরর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় 22790 75 
হলো- ৯ 25:2১ 452 44 2 ৩১:১৪ 5132 অর্থাৎ, কোনো দ্রব্য না দেখে 
ক্রয় করার,পর তা গ্রহণ করা বা ফেরত দেয়ার ব্যাপারে ক্রেতার যে অধিকার থাকে, 
তাকে 455 /২৯ বলে। 
253541945 -এর সময়সীমা : নিকিতা -এর সময়সীমার ব্যাপারে ইমামদের 
মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে । যেমন 
আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফের মতে, 29411 245 -এর নির্দিষ্ট কোনো 
সময়সীমা: নেই, তবে দ্রব্য দেখার পর ক্রেতা চিন্তাভাবনা করে যে কোনো সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে পারে তাদের দলীল হচ্ছে: 

sb Ls FO SL 8৬5 14442014515 JU 
শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, যেহেতু ৮৫৯: ০১ তথা 
অদৃশ্য ক্রুয়বিক্রয় বৈধ নয়, সেহেতু ্রয়বিক্রয়ের মধ্যে 53511945 বলতে কোনো 
১ নেই । অতএব সময়সীমার প্রশ্নই ওঠে না। 


৩ 0345 -এর পরিচিতি : 


ক. 


খ, 


১৯০ $৮৯-এর আভিধানিক অর্থ : ১১০) 2৮:১-এর আভিধানিক অর্থ- ক্রটি 
সংক্রান্ত অধিকার। 

550 $45-এর পারিতারিক সংজ্ঞা : সি 3 
অর্থাৎ, নোষক্রটির কারণে বিক্রেতার প্রতি দ্রব্য ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতার 
অধিকারকে ৮০0 /-:৯ বলে। 


www.abswer.com 


Uf | 
গা 54501 1137 এর সময়সীমা : ২) ২ সাজে ভুল 
ওপর নির্ভরশীল । দোষক্রটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর সে ইচ্ছা করলে দ্রব্য রাখতে 
পারে অথবা ফেরতও দিতে পারে । 
০০৬৮4 
; যেমন হেদায়া গরস্থকার বলেছেন- 

১৪548 SUSE SAG A tC 
উপসংহার : ক্রয়বিক্রয়কালে বস্তুর আদান-প্রদানের সময় বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার উচিত 
ভালো করে দেখেশুনে গ্রহণ করা । অন্যথা যে কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে সময় 
সুযোগের অভাবে অনেক সময় সেটি সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে ):৯-এর বিধান প্রযোজ্য । 
১৮১৯ মূলত ক্রয়বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে একটা সুসম্পর্ক ও সুন্দর বুঝাপড়ার 
ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা রাখে বলে শরীয়তে এর গুরুত্ব অপরিসীম। 


Lay (445 রি [21 (55 ই ১১ ৬৪ ৮৯৭12 8155 : (৮) Sim 

2525 ted 39522 

আআ প্রশ্ন: ১৭! ক্রয়বিক্রয়ে ০১১ ১০৯ জায়েয কিনা? এর হুকুম কী? এর সময় 

সম্পর্কে কী মতভেদ রয়েছে? বিশদভাবে বর্ণনা কর। (ফা, প, ২০০৯,১১] 

5৮505 05 84 ৮৪ BES UL । ৮৭ Ly ey Li 

-০৯৮৯10 5 * calagyi 

অথবা, ৮১১ ১৮১৯- এর অথ কী এবং এর হুকুম কী? এর সময়সীমার ব্যাপারে ওলামায়ে 
আহনাফের মধ্যে কী মতভেদ রয়েছে? বিস্তারিত বণনা দাও। 


উর উপস্থাপনা : ইসলাম ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান 
করেছে, ১.২ 945 তন্মধ্যে অন্যতম । ৮০: তথা ক্রয় ও বিক্রয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে 
পৌছার ক্ষেত্রে ১:১1 ৮১ একটি মাইলফলক। দেখেশুনে, যাচাইবাছাই করে পছন্দমতো 
দ্রব্য ক্রয় ৮-১, -এর প্রধান লক্ষ্য । । নিয়ে প্রশ্নালোকে এর সংজ্ঞা, হুকুম ও সময়সীমার 
ব্যাপারে ওলামায়ে আহনাফের মধ্যকার মতভেদ সবিস্তারে আলোচনা করা হলো। 

৩ 2১41 345 -এর পরিচিতি : 

ক. আভিধানিক অর্থ : অভিধানে ৮১ ৷ /৯-এর অর্থ- চিনির জজ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ৯.8 / ১৬৯ হলো- 

০৯:০0) Ul 55305558135 2255০৮20১২১ ৬৫5 
অর্থাৎ, ৬১ ১১৯ হচ্ছে যা ছারা ক্রেতা বা বিক্রেতার ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তি গ্রহণ বা 
ভঙ্গ করার অধিকার সাব্যস্ত হয়। 

৩4৯১১৮৯৫৪৯৪ 
০১%। 34 -এর বিধান : সকল ইমামের এঁকমত্যে ৮::-এর মাঝে ৮১ 365 
সন্দেহাতীতভাবে জায়েয । আর এ বৈধতা হাদীস, ইজমা ও কেয়াস দ্বারা সাব্যস্ত । যেমন- 
ক. হাদীস: 
ISN UIS YI SUL BEL ৬০ ১০৯৭ 0০০4০ LS A 
' bl 895 
০২৯ ৮৪5৯ ৮৯4০৪ IU a) শা 11০৯০) ৯৯ ০৪৯০ 3 
ULE NLL US (৮552. 5০551981158 
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খ. ইজমা : ১১৫২৫ ও ১১১৫ ওলামায়ে কেরামের কথা এবং কাজ দ্বারা 24৯ 
byl এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। 

গ. কেয়াস : ৮১৫১ 345 দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই ধোকা থ্রকক বেঁচে থাকার 
অবকাশ পায়, অতএব ১% $45 বৈধ হওয়াই স্বাভাবিক। এ সম্পৰ্কে হেদায়া 
গ্রন্থকার বলেন- 2১২11 GS ৪3১1 | চাদ (15১03, 
অন্যদিকে চিন্তাশক্তি ব্যয় করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য কিছু সময়ের 
প্রয়োজন হয়। এটা বিবেকেরও দাবি। 

2 ০০৯২ 9 ০3৫০] US 2 ৩১3১, 

৮১ 24-এর সময়সীমা নিয়ে ওলামায়ে জ্বাহনাফের মতভেদ : ১১। 202৯-এর 

সময়সীমা নির্ধারণে ওলামায়ে আহনাফের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যঘান। যেমন : 

১. ইমাম আযমের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ৮১%. /-৯-এর 
সর্বোচ্চ সময়সীমা তিন দিন। 
দলীল: তীর দলীল হলো- 


FA ০551 2৫৫ ৩5, ৬৪ ৬১২৪ জপ Lr (০৯১) lf 3৫ 7 
94 040৩০) 40815411570 0৩42 
২. সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, ৮:40 $45 - 
এর নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। ক্রেতা বিক্রেতার আলোচনা সাপেক্ষে এর সময়সীমা 
কমবেশি হতে পারে। 
দলীল : ক. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীস- 5544 এ13311 ৯141 
খ. ধোকা থেকে বাচার জন্য চিন্তাভাবনা করে ক্রুয়বিক্রয় করতেই ৮411 /৯-এর 
প্রবর্তন। আর এজন্য অনেক ক্ষেত্রে সময়েরও প্রয়োজন হয়। তাই $45 
৮১4০-এর সময় তিনদিন নির্ধারণ করে দেওয়া যুক্তিসংগত নয় । 
৩. সুফিয়ান সাওরী ও ইবনে শুবরামার অভিমত : সুফিয়ান সাওরী ও ইবনে শুবরামার মতে, $45 
৮/44।-এর সর্বোচ্চ সময়সীমা দশ দিন। আর তা শুধু ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হবে। 
8. আওযায়ীর অভিমত : ইমাম আওযায়ী (র)-এর মতে, ৮১41/৮১-এর সময়সীমা 
_ _একমাস বা ততোধিক, হতে পারে । 

৫. ওবায়দুল্লাহ ইবনে হাসানের অভিমত : ওবায়দুল্লাহ ইবনে হাসান (র) বলেন, আমি দীর্ঘ সময় 
পর্যন্ত ১১১৫৯ পছন্দ করি না; তবে ক্রেতার জন্য ৬১. ১৫৯ দীর্ঘ সময় হতে পারে । 
ইমাম আযমের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমাম আযমের পক্ষ থেকে সাহেবাইন.ও অন্যান্য 

ওলামায়ে আহনাফের দলীলের জবাবে বলা হয়- 

১. সাহেবাইনের পক্ষে উপস্থাপিত ইবনে ওমরের হাদীসটি ;,£; পক্ষান্তরে ইমাম আযমের পক্ষে 
উপস্থাপিত হাব্বান ইবনে মুনকিযের বর্ণিত হাদীসটি ১১4১4; এক্ষেয়ে কায়দা হলো- 

১১১৪] ০1৫, ৫৯12১401445 ১০১1৮১৪৫৯০৪ ০১৫০৫, 

আপাত ইৰনে ওমরের হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে না। 

২. ইবনে ওমর (রা) নিজেই /১4১4॥.:১-এর সময়সীমা তিন দিন নির্ধারণ করেছেন। 

৩. ইমাম আযমের পক্ষ থেকে কিফায়া গ্রস্কার অন্যান্যদের দলীলের জবাবে বলেন, ইবনে 
ওমর (রা)-এর হাদীসে ৮৫ ১45 ও 533 ১০:৯-এর সময়সীমার দিকে ইঙ্গিত 
কারস পারনি সিল 


21,001 


abswer.co 
টির... ০০৩ দ্বিতীয় বর্ষ জর 
উপসংহার : চিন্তাশক্তি ব্যয় করে আর্থিক ক্ষতি থেকে বাচার জন্য ইসলাম ৯১১ ১১৯ - এর 
অবকাশ রেখেছে। তাই ০,545.55 তথা ক্রেতা ও বিক্রেতাকে সর্বোচ্চ সতর্কতার মাধ্যমে 
প্রতারণার হাত থেকে ব (রাখতে ৮১৫১3 -এর ভূমিকা অনন্য । আর আলোচনার 
দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, ৮১1 2৮:১-এর সর্বোচ্চ সময়সীমা তিন দিন। তবে বাস্তব 
হারান গাতে সাল কলনি করি ড্বিরেধ, 


BD 55501 ০১ eis ০৮৯1 Ley SAL: YE 
EEA. নি 2১১35৯১০৩81 
জপ্রশখ:১৮॥ 9150 এরশররীসং্জা কী? বর ক্ষেতে 5:40 বৈধ কিনা? 5 325 
৯১:১!-এর সময়সীমা বিষয়ে ওলামাদের মতানৈক্য কী: বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০২০] 
51485012110 ০৯0০৯ ৬১৯ ৫৬০০৫242122 ৮৬১৩৯ LLL 
(2:45 9 ৫4 ৬৯ 

অথবা, ৯34345 - এর অর্থ কী? এবং তার হকুম কী? কার জন্য এ জাতীয়): সাব্যস্ত হবে? 
এর সময়, সম্পকে ফকীহগণের মতামত কু সুস্পষ্টভাবে বণনা কর| (ফা. প. ১০১৮] 

৬ থু MELE ৮541 ০৪ PEE 25৪ ৬১ ০১৮৮৬ 5A 1১ ul 
445 

অথবা, 243104র শরয়ী সংজ্ঞা কী? এর ক্ষেত্রে 5১211 545 বৈধ কিনা? 45 
৮১1এর সময়সীমা বিষয়ে ওলামাদের মতানৈক্য কীঃ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬] 
US TLL Ls NSE 6:01 ০ 554 ১৩৯ ৬৪ ৮০ 5১৯ 25 ২), 
১9০24 555556225955)1 

অথবা, ৮১4 2.৯ কী; ক্রয়বিক্রয়ে 24 ১55 জায়েয কিনা? এর হুকুম কী? 

এর সীমা সম্পর্কে কী মতবিরোধ রয়েছে? বিস্তারিত আলোচনা কর। ফা. প. ২০১৩] 
(49555810155 45১ ০এ ১৭৮৪০১০৪516 sl 
2 2১৫৫ 482 ০১959 

অথবা, 5241 5৯ কাকে বলে খর ও PELE 
৮৯ তিন athe ২৯৬৮ সি ১৯৬ 
বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৮৮, '৯০,'৯৪,'৯৭,'০২,'০৭] 


উত্তর॥ উপস্থাপনা : ক্রয়বিক্রয় সম্পাদনের ব্যাপারে ইসলাম ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই 

পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার স্ব স্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত চিন্তাশক্তি 

ব্যয়" করে ত্রস্মবিক্রিয় সম্পন্ন করতেই ইসলামী শরীয়ত বিভিন্ন প্রকার ১5-এর প্রবর্তন 

করেছে। ১৫১ 4.১, সেগুলোরই অন্যতম প্রকার । নিয়ে প্রশ্নালোকে এতদসম্পর্কিত 

আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ৮১41345 -এর পরিচিতি : 

+১135 -এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে ৮১%. 35 -এর অর্থ- শর্তসাপেক্ষে অধিকার। 

34.355 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ১% $45 হলো- 
Lily 2-2531 0559553 55 ১5520 ৯5৭ LA (2 

অর্থাৎ, ৮১45 35৯ হচ্ছে যা রা করত বা বিক্রেতার জবির চুক্তি হণ বা ভঙ 

করার অধিকার সাব্যস্ত হু়। 

2 ৯১১১৯ (EL: 

৬31 30৯এর বিধান : সকল ইমামের একমত্যে -এর মাঝে ৮১ $ 5 

ারজীগলিরিন রণ বৈদ্য সেল ইজমা ও কেয়াস দ্বারা সাব্যস্ত । যেমন : 


w.abswer.com 


www.abswer.com 
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খ. ইজমা: 5১০১52 ও 55১207 ওলামায়ে কেরামের কথা এবং কাজ দ্বারা $46 
৮১৬৮ -এর বৈধতা প্রমাণিত হয়।' 

গ. কেয়াস : ৮১-১ 745 দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই ধোকা থেকে বেঁচে থাকার 
অবকাশ পায়। অতএব ১ /.:৯ বৈধ হওয়াই স্থাভাবিক। এ সম্পর্কে হেদায়া 
গ্রন্থকার বলেন- ১81 SL SN ALU bh CS Gast 
অন্যদিকে চিন্তাশক্তি ব্যয় করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য কিছু সময়ের 
প্রয়োজন ন হয়। এটা বিবেকেরও দাবি । 

SILA ০250: 

এ ধরনের ১১৯ যার জন্য সাব্যস্ত হবে : ১ ১১5 কার জনা সাব্য্ত হবে, এ 

ব্যাপারে ফকীহদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান । যেমন- 

১. নবুবী ও ইবনে শুবরামার অভিমত : ইমাম নবুবী ও ইবনে শুবরামা (র)-এর মতে- 
SOULS ৮৪০ ৬৮০১৭ 3৩৯০ 9৯ LL অর্থাৎ, ৮৮॥ ৯ ক্রেতার 
জন্যই সাব্যস্ত হবে, বিক্রেতার জন্য নয় 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ফোকাহার মতে, ৮১ /৯ ক্রেনতা-বিক্রেতা উভয়ের 
জন্যই সাব্যস্ত হতে পারে । এ সম্পর্কে হেদায় গ্রস্কার বলেন- 

ও (২55 0] 15 ৬০০৬১০1০054 627০5 530৯ ৮৮105 
দলীল : এ জাতীয় ১৮৯) জ্েতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যই বৈধ । কেননা রাসূল (স) হাব্বান: 
ইবনে মুনকিয (রা)-কে বলেছেন- 60) 5১34580515 095 ৯ 3০ SiC 
উক্ত বাণীতে রাসূল (স) এ: শব্দটি বলেছেন, যা বাবে ২12£4 থেকে এসেছে। 
আর এ জাতীয় শব্দ ২৫/--২4 তথা পরস্পর অংশীদারত্ের অর্থ প্রদান ক্রে। 

৩ ANTES: - 

2১১ 35 -এর সময়সীমা : ৮১৪ UGA -এর সময়সীমা নির্ধারণে ইমামদের মাঝে 

মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর 
মতে, 5 £ 1 3.১৬-এর সর্বোচ্চ সময়সীমা তিন দিন। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

-14555580০57955654490-3259198৯:-46506 AN 
৩৯৩০ ১১ 1:৮২ ১৯১ ১৮ ৬১১ ১২০ 20০৯) ১১2 শা 

60955৩৯0000 a) AML LL 84244 

২. আহমাদ ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আহমাদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)- 
এর মতে, ৮১54 $45 -এর নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। ক্রেতা-বিক্রেতার আলোচনা 
সাপেক্ষে এর সময়সীমা কমবেশি হতে পারে। 


- WWWw.abswer.com 
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৮৮ যালজ্নতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
দলীল : 

ক. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীস- ১১৮+ ৮ 35০1 
খ. ধোকা থেকে বাচার জন্য চিন্তাভাবনা করে ক্রয়বিক্রয় করতেই ৮১০1 ).১১-এর 

প্রবর্তন করা হয়েছে। আর এজন্য অনেক ক্ষেত্রে সময়েরও প্রয়োজন হয়। তাই 
৬১১৷5৬১-এর সময় তিন দিন নির্ধারণ করে দেয়া যুক্তিসংগত নয়। 
৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ৮,১ ১ -এর নির্দিষ্ট কোনো 
সময়সীমানেই । বস্তুর ভিন্নতাভেদে সময়সীমা নির্ধারিত হবে। যেমন- 

ক. জমি বা গাছপালার ক্ষেত্রে ত্রিশ থেকে আশি দিন বা প্রয়োজনে তার চেয়েও 

বেশি সময় পর্যন্ত "১১. )-২১ কার্যকর হতে পারে। 

খ. দাস-দাসীর ক্ষেত্রে আট থেকে দশ দিন। 

গ. চতুষ্পদ জন্তু এবং বন্তরজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে তিন থেকে পাচ দিন। 

8. ইবনে শুবরামা ও সুফিয়ান সাওরীর অভিমত : ইবনে শুবরামা ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, 

৮৮৬০ -এর সময়সীমা সর্বোচ্চ দশ দিন। আর তা শুধু ক্রেতার জন্য সানযন্ত হবে। 

৫, আওযায়ীর অভিমত : ইমাম আওযায়ী (র).এর মতে, ৮+%। )৬১-এর সময়সীমা 
এক মাস বা ততোধিক সময় হতে পারে । 

৬. ওবায়দুল্লাহ ইবনে হাসানের অভিমত : ওবায়দুল্লাহ ইবনে হাসান (র) বলেন, আমি দীর্ঘ 
সময় পর্যন্ত ৮০ 1.১৯ পছন্দ করি না; তবে ক্রেতার জন্য তা ততোধিক হতে পারে । 

-লর প্রত্যুত্তর : ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর বলা হয়- 
ররর বকের নিতাম 
পক্ষান্তরে হাববান ইবনে মুনকিযের বর্ণিত হাদীসখানা ১১২; এক্ষেত্রে কায়দা হলো- 
-৩১৮ ৪15 চেল 6১৫০৪ ০2০1১ Ital 932 AILS I 
সুতরাং এক্ষেত্রে ইবনে ওমরের হাদীসখানা গ্রহণযোগ্য নয় । 

শখ. উল্লেখ্য, ইবনে ওমর (রা) স্বয়ং ৮৭-১|-).৯-এর সময়সীমা তিন দিন নির্ধারণ করেছেন। 

গ. কিফায়া গরস্থকার বলেন, ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসে ০945 ও 3 
22$০11-এর সময়সীমার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

ঘ. ইমাম মালেক (র)-এর উপস্থাপিত দলীলগুলো ০৮১০ আর ৬:5০ 45 কখনো 
৬৮:%৭১১-এর মোকাবেলায় আসতে পারে না। 

উপসংহার : ক্রেতা-বিক্রেতার স্ব স্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রতারণার হাত থেকে নিজেকে 

বাঁচিয়ে রাখতে ৮,১4 শরীয়তের পক্ষ থেকে আশীর্ষাদস্বরূপ । আর এর সর্বোচ্চ 

সময়সীমা তিন দিন, যা দলীলে নকলী দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। 


৮০১৪১ Se LS 1058৬ 45030 L: (4851 চা 


জ পর্ন: ১৯৪380৩১১1১ 20 44৯ কী? এদের সময়পীয়া কত? 
অতঃপর ৮-4১) 2 (৬ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? তা উল্লেখ কর। দীড়ানো কি বিমুখতার 
দলীল? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

উত্তরা॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহু তায়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে স্বাধীনতাপ্রিয় করে সৃষ্টি 
করেছেন। তাই ইসলামও ক্রুয়বিক্রয় সম্পাদনে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে স্বাধীনতা প্রদান 
করেছে। এক্ষেয়ে ইসলাগী শরীয়ত বিভিন্ন কার দি তথা অবকাশের মি করেছে। 
প্রশ্নালোচ্য ০৮২ 33৯ ও Is খেয়ার তথা অবকাশের অন্যতম দুটি 
প্রকার । নিয়ে এদের সংজ্ঞা ও সময়সীমাসহ ্রশ্স্লিষ্ট আলোচনা প্রদত্ত হলো | 
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পা 

8045 এর জভ্যানিকি অর্থ 444401 343 একটি যৌগিক শব্দ। এক্‌টি হলো 

১5 এবং অপরটি হলো ১81; অভিধানবেস্তাদের নিকট ১৮৯ শব্দটি চ বর্ণে * 

যেরযোগে ২1404 ৬,-এর মাদার । আবার বর্ণে যবর যোগে বাকে-.45-এর 

মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. স্বাধীনতা, ২. 53031 250, ৩. অবকাশ, 

8. Freedom of C০০৫ ইত্যাদি । 

আর J} শব্দটি ০১০ ০ এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. গ্রহণ করা, ২. নেয়া, ৩. 1০ 9০০০] ইত্যাদি । রঃ 

সুতরাং J} /১:৯-এর সামষ্টিক অর্থ দীড়ায়- গ্রহণ করার স্বাধীনতা বা অবকাশ । 

Cs FREAK od CART 

১৯51। 34 3-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১.হেদায়া গ্রন্থের প্রান্তটাকাকারের মতে ১৮৯ 

4১45 হলো- 

DLS UU ০৯০০ 5৪ 075 205 01515 ১৯১৬১১৪৬০১9 ০৯৪ | 
অর্থাৎ, ক্রেতা বা বিক্রেতার একজন প্রস্তাব করার পর অপরজনের ইচ্ছা হলে মজলিসে গ্রহণ 
করার এবং ইচ্ছা হলে প্রত্যাখ্যান করার যে স্বাধীনতা থাকে; তাকে 5১:50 145 বলে। 

২. আল কামূসুল ফিকহী গ্রস্থে এসেছে- 4:1১ ০৯৯] ০০৯, ৬৪2555201৯১ 
০৯১০]। অর্থাৎ, ক্রেতা ও বিক্রেতার পরস্পরের ক্রয়বিক্রয়ের প্রস্তাব গ্রহণ ও 
প্রত্যাখ্যানের অধিকারকে )৯০/০-৯ বলা হয়। 

৩১১১৮১১৯৪৪১: 

২১৯5 ১৩০৯-এর সময়সীমা : J} ১5 -এর সময়সীমা হলো, যে বৈঠকে এ 

সংঘটিত হয়, সে বৈঠকের সমাপ্তি পর্যন্ত । কেননা হাদীসে এসেছে- 

০৯০২৯1৮০০০৪ ৩০১৮৯] 
অতএব মজলিস শেষ হওয়ার পর ১৮১১ থাকবে না। 

এদিকে ইঙ্গিত করে.হেদায়া প্রণেতা বলেন- - 

SALLE ১5111595128 521, MILLE 

৩ ০৯৮ ১৮৬৯-এর পরিচিতি : 

Ed oat all না 

৮৮৯৯] 143 -এর আভিধানিক অর্থ : ১-1১1 ১৮৯ শব্দটি যৌগিক । ১৮ শব্দের 

অর্থ- স্বাধীনতা, অবকাশ, ইচ্ছা, Fre৫d০৷ ০1 ০০৫ ইত্যাদি । আর ১-1 শব্দটি (... 

-৮১৮-এর একবচনের সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. 4, ৪11, ২. বসার স্থান 

বা বৈঠক, ৩. বসার সময়, 8. Standing Place ইত্যাদি। 

সুতরাং ৬-1১-15: -এর সামষ্টিক অর্থ হলো, বৈঠক তথা স্থানের অধিকার বা স্থাধীনতা। 

Ell lS: 

৬১৯১।০৬৯এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: §; আল কামৃসুল ফিকহী গ্রে এসেছে- 

EAL UE SL EIS GLEN IO LCG 
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৯০____ ৬্রালজমতাহ্র ফাযিল ঘাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
অর্থাৎ, ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রত্যেকের জন্য শারীরিকভাবে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত -:+ 
অনুমোদন বা বাতিল করার অধিকার থাকাকে 1১11945 বলা হয় । 

২. কেউ কেউ বলেন- ০০৯71122042 075 ১৪0 52535525852 অৰ্থাৎ, 
মজলিস শেষ হওয়ার পূর্বে ১: £ সম্পন্ন হওয়ার পরও যে অধিকার থাকে, তাকে $=, 

রী] বলে। 

৩০৯21122525 

১৯৯খা। 35 -এর সময়সীমা : ৮-1১ ]৷ 345 -এর অস্তিত্‌ এবং সময়সীমা সম্পর্কে 

ফোকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. শাফেয়ী, আহমাদ ও জমহুর ওলামার অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ ও জমহুর 
ওলামার মতে, ০১5১5£-এর জন্য ৮১ | ১০৯ থাকবে মজলিস শেষ হওয়ার পূর্ব 
পর্যস্ত। কেননা হাদীসে এসেছে- (645 61) 135854112৯3 LL 

২, আবু হানীফা, মালেক ও ইবরাহীম নাখয়ী প্রমুখের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, 
মালেক ও ইবরাহীম-নাখয়ী-(র) প্রমুখের মতে- ১41১]! ১45 বলতে কোনো 
খেয়ার নেই। কেননা ০৮2-১, ও ১:$-এর পর পুনরায় ৫১: ভঙ্গ করার অধিকার 
দেয়া হলে অন্যের অধিকার হরণ করা হয়ে থাকে । আর হাদীসে 3,454 দ্বারা 
শারীরিক বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য নয়; বরং উক্তিগত বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য । 
অতএব হাদীসটি ১৪ ১১৯-এর-ব্যাপারে প্রযোজ্য। কেননা J১5 ৯ 
আলোচনার মজলিসের সাথে সংসৃূজ। তাই একে খেয়ারে মজলিসও বলা হয়। অতএব 
এটা স্বতন্ত্র খেয়ার হিসেবে ধর্তব্য হবে না। 

০০৬51 4545 60250 9১, 

দাড়ানো বিমুখতার দলীল কিনা": মজলিস থেকে দাড়ানো বিমুখতার দলীল কিনা, এ 

ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত বিদ্যমান। যেমন_ 

১. আল্লামা আইনী (র) ২৮: গ্রে বলেন, হেদায়া প্রণেতার বক্তব্য ১০৫ 
০১/৯৯]-এর মধ্যে 70-এর ২৫. হিসেবে ৫০ ব্যবহার হয়েছে, যার দ্বারা স্থান 
থেকে চলে যাওয়া উদ্দেশ্য বোঝা যায়। কেননা স্থান ত্যাগ করলে আরবিতে ১. ৫03 
বলে । আর যদি শুধু দাড়ানো উদ্দেশ্য হয়, তখন আরবগণ ১) বলে থাকে । 

২. শায়খুল ইসলাম খাহারজাদার মতে, প্রস্তাবের পর দাড়িয়ে ১১5% ৩-এর কেউ স্থান ত্যাগ করলে 
£329 অথবা ৬৯1১! হিসেবে গণ্য হবে। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে বিমুখতা হবে না। 

৩, কেউ কেউ বলেন, কোনো বিশেষ প্রয়োজনে দীড়ালে বা উঠে গেলে তা £532১ ও 
বিমুখতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন- পেশাব, পায়খানা কিংবা নাক পরিষ্কার 
করতে যাওয়া ইত্যাদি। 

৪. সাধারণ গ্রন্থাবলির বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, শুধু দাড়ানোই ০51১3 4১1 তথা বিমুধতারপ্রমাণ। 

উপসংহার : ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে 9:11 345 ও ১৩৯ 

১১২২-৯-এর অবদান অনস্বীকার্য । তাই ইসলামী শরীয়ত এদের উভয়ের সময়সীমা 

নির্ধারণ করে দিয়েছে। অতএব ১:43.47 তথা ক্রেতা ও বিক্রেতার উচিত এদের 
সময়সীমার আলোকে অবকাশ তথা ১৯ ভোগ করা। 
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‘i ১৬১1০ Sle RS ০৬10 9235 4৯০ EU: 0১) Jim 
15550505184 05 ৮4 850৩ ০০1 

জ প্রশ্ন: ২০ ॥ কোনো বাকি দু তাস একহাজর হারের নমর এবে 
বিক্রয় করল যে, উভয়ের যে কোনো একটির ব্যাপারে ক্রেতার তিন দিনের ১১ থাকল। 
এমতাবস্থায় এ মাসয়ালাটির হুকুম কী হবে? বর্ণনা কর। ফা, প. ১৯৯২] 
Lal ৩১৩৯৪০০1০৪০ ৬৪০ ০১১০ 3৪ i 
০5513635591 79351 Je UB TOA EOE CAE) 

অথবা, ক্রীতদাসের প্রত্যেকটি ৫০০ দিরহামের বিনিময়ে এ শর্তে বিক্রয় করল যে. 
নিদিষ্ট একটির ব্যাপারে ক্রেতার ১৯ থাকল। ইমামগণের মতপার্থক্যের আলোকে 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : । ৬50 55 হল নর লি লেনদেন 
পদ্ধতি । এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কল্যাণ বিদ্যমান ।-ইসলাম আগমনের পরও 
পণ্যসামহীব ন্যায় দাসদাসীর ক্রুয়বিক্রয় বৈধ থাকলেও যথেষ্ট সতর্কতা এবং বিবেচনার 
জন্য ১১ /৮১৯- এর বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। দাসদাসী ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১.৯ 
সম্পর্কিত একটি মাসয়ালার পর্যালোচনা প্রসঙ্গেই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা । 
Suan: 
মাসয়ালার বর্ণনা : প্রশ্নোল্লিখিত মাসয়ালাটি দুটি অংশে বিভক্ত । যথা- 
১. কোনো ব্যক্তি একহাজার টাকার বিনিময়ে দুটি গোলাম এ শর্তে বিক্রয় করল যে, 

তাদের যে কোনো একটির মধ্যে তিন দিনের ১. থাকবে। 
২. কোনো ব্যক্তি দুটি গোলাম এ শর্তে বিক্রয় করল যে, প্রতিটির দাম পাঁচশত টাকা এবং 

নির্দিষ্ট একটির মধ্যে তিন দিনের ১৯ থাকবে। 

PEST TAT FO 
উক্ত মাসয়ালার হুকুম : হেদায়া গ্রন্থের আলোকে উল্লিখিত মাসয়ালাকে চারটি প্রক্রিয়ায় 
শ্রেণিবিন্যাস করে যথার্থ সমাধান দেয়া যায়। যথা- 
প্রথম-প্রভ্রিয়া.: SUS lo 331 5244 39 ০8 IAL % 0 অর্থাৎ, আলাদাভাবে 
দামের বর্ণনা করা হবে না এবং যে গোলামের মধ্য ১১ থাকবে, তাকেও নির্ধারণ করা যাবে না। 
হুকুম : এ প্রক্রিয়ার হুকুম হচ্ছে- ৮: সংঘটিত হবে না; বরং এ হয়ে যাবে । কারণ 
£2 ফাসেদ হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু এখানে বিক্রীত দ্রব্য এবং মূল্য উভয়টিই 
অজ্ঞাত। আর যে ক্রয়বিক্রয়ে বিক্রীত দ্রব্য এবং মূল্য অজ্ঞাত থাকবে, তা ফাসেদ হবে। 
দ্বিতীয় প্রক্রিয়া : $4.51 455 531। ১25) ১281 -55 0। অর্থাৎ, মূল্য নির্দিষ্ট করবে 
এবং যে গোলামের ব্যাপারে ১: থাকবে, তাকেও নির্ধারিত করা হবে । 
হুকুম : এ প্রক্রিয়ার হুকুম হলো, এতে ক্রয়বিক্রয় বৈধ হবে। কারণ এখানে বিক্রীত দ্রব্য 
এবং মূল্য উভয়টিই নির্দিষ্ট, যাতে কোনো ২4442 তথা অজ্ঞতার অবকাশ নেই। 
তৃতীয় প্রক্রিয়া : ৮: 3$ ১-০; অর্থাৎ, মূল্যের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা থাকবে, কিন্তু বিক্রীত 
দ্রব্যের বর্ণনা অনির্দিষ্ট থাকবে । যেমন- বিক্রেতা বলল, আমি তোমার কাছে এ দুটি 
গোলামের প্রত্যেকটি পাচশত দিরহামের বিনিময়ে এ শর্তে বিক্রয় করলাম যে, এদের যে 
নল: ৬০৮ 
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৯২ ধ্রলজনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ৪ 
হুকুম : এ প্রক্রিয়ার হুকুম হলো, এতে ১% তথা চুক্তি ১. হয়ে যাবে। কারণ এখানে বিক্রীত দ্র 
অজ্ঞাত। কেননা কোন গোলামের ব্যাপারে ১/+১-এর কথা বলা হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। 
চতুৰ্থ প্রক্রিয়া : ৮১১ 4১ ১৫৮ অর্থাৎ, বিক্রীত যে গোলামটির ব্যাপারে ১০১ 
আছে, তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে; কিন্তু মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি। 
: এ প্রক্রিয়ার হুকুমের ব্যাপারে হেদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেছেন- ১.৬ ১৯ 
৬-১ 44439 সৰ্থাৎ, মূল্যের অজ্ঞতার কারণে ৮১-টি ১ হয়ে যাবে । 
কারণ এখানে মূল্য অজ্ঞাত, যা ৮: সংঘটিত হওয়ার পথে অন্তরায় । অতএব এরূপ 
ক্রয়বিক্রয় ফাসেদ হবে। 
উপসংহার : যে ক্ষেত্রে বিক্রীত দ্রব্য এবং মূল্য উভয়টিই আলাদাভাবে নির্ধারিত হবে, সেখানে 
ক্রয়বিক্রয় শুদ্ধ হবে। আর যেখানে মূল্য এবং বিক্রীত বস্তুর উভয়টি কিংবা যে কোনো একটি 
অজ্ঞাত থাকবে, সেখানে ক্রয়বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ যেখানে ২1৯ থাকবে, সেখানে 
জনি শুদ্ধ হবে মা) পুর শুভ ভাবিরারের জন্য চাই অজচাত রড... 
0৮ ৩১ U3 1৯] ৩৪ DIA OLD (১৯০) ৪ 05:0১) Jim 
৬ - ১১১04 0৬ ২৯। 6০31 4১০ ৩] 20551 ১৬৯ ঢে৪ ৮১151 
-533105 
জ প্রশ্ন : ২১: ০১:-এর ক্ষেত্রে ২১5১1 ১৮১৯-এর মর্মর্ঘ কী? কোনো ব্যক্তি যদি না 
দেখে কোনো বন্ত নয় বা বিক্রয় করে, এতদসংক্রান্ত মাসয়ালায় আলিমগণের অভিমত 
কী? দলীল প্রমাণাদিসহ বর্ণনা কর।] [ফা. প. ২০১৫] 
৯০270456531 5261 0855 এস 5517 ১1১১০০০৮০৩৯ 9 
SUL LDS ১০১১। LS 25502107545 
অথবা, 2:11 /. কাকে বলে? কোনো ব্যক্তি যদি এমন একটি বনতু ক্রয় অথবা বিক্রয় 
করে, যা সে দেখেনি। এমতাবস্থায় তার জন্য ১২৯ সাব্যন্ত হবে কি? এ ব্যাপারে কী 


মতভেদ রয়েছে? দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৬৯৮০১০০৩] 
21 5585 045 ৯1185 29 4১৪ 01 55 ৩239 GES 2 


3৯৮১১ Su 

অথবা, 2554/25 কাকে বলে? কেউ যদি না দেখে কোনো কিছু ক্রয় করে তাহলে তাতে তার 

জন্য ১৩৯ সাব্যস্ত হ্‌বে কি? এ ব্যাপারে দলীলসহ মতপার্থক্য বণনা কর। [ফা. প. ২০০৫] 
31105 5 2৮ বত ৩5 tee চা 0 ৬৯ ৮৯০১ 
-53515532 08118৮5১৮65) ৬১১০৮, 

অথবা, ৮১:-এর ক্ষেত্রে 4551195 কী? কোনো ব্যক্তি যদি না দেখে কোনো বন্তু ক্রয় বা বিক্রয় 
করে, তরে এ যযাগারে ফকীহগণের বভব্য কীচদণীলসহ না ক্র। (ফা. প. ১৯৯৪] 


দ্রব্য দেখা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। এক্ষেত্রে ০: সংঘটিত হওয়ার পর 
নিরসনের লক্ষ্যেই ইসলাম 115১11 9.5 -এর প্রবর্তন করেছে। নিযে প্রশ্নালোকে 
এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা প্রদত্ত হুলো/)৬/০7.০07 
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5 Lis Le: 

3503৩৯- -এর পরিচিতি : ব্যাকরণবিদদের মতে- 255১1 4: বাক্যাংশটি ০454 

৬৪৮০ এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এটাকে দু'ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। যথা- 

১,৪৮৪ 35 তথা ও ও *২41-১৮৯০-এর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা। 

২. ৮১০১৯ তথা ১১৯১ ও *১1-৯.-১এর সমন্বিত সংজ্ঞা। = 

SAlalix ২১৯৯ তথা ১.৷-এর আলোকে ২55541 945 -এর সংজ্ঞা : 

১৬৯-এর আভিধানিক অর্থ : ১১5 শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- ১. ১১১ ১১১ ০৮ 

অর্থাৎ, দুটি বস্তুর মধো উত্তমটি খোজ করা, ২. )1১:১১| 53 তথা মন্দের বিপরীত। 

১৮১৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ১১ হচ্ছে- ৬১১ 4411 ৬৯ 

৯০০ 31 all U2! ১৮ ০২০০৯] অর্থাৎ, চুক্তি রক্ষা কিংবা ডঙ্গ করার ক্ষেত্রে 

উভয়ের উত্তমটি বেছে নেয়ার অধিকার । 

ক. ২:)১/-এর আভিধানিক অর্থ : £১3541 শব্দটি বাবে ০4$-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ- ১. 2 তথা দেখা, ২. $5১ তথা দৃঢ়বিশ্বাস, ৩. 52045 
৮৪5 তথা কোনো বস্তু পর্যবেক্ষণ করা, ৪. /:1| তথা তাকানো । 

খ. হ:;/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় £:১ হচ্ছে, J১ ১০১ 
2555213153১ ১০৯০০ অর্থাৎ, রমযানের প্রথম রাতে চাদ দেখা। যেমন হাদীসে 
এসেছে- ১১! 1-52 

2১১২ ২১১০ তথা 2551190 -এর সমৰিত সংজ্ঞা 

১. আহনাফের মতে- ১১৫১৭ 32352174005 Gol 2 অর্থাৎ, ক্রেতা না দেখে 
কোনো বস্তু ক্রয় তথা গ্রহণ করা বা ফেরত দেয়ার অধিকারকে £১১5! 345 বলে। 

২. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা রলেন_ 

Ls 44 01858? ৮৮৮৭ ০১ 30১০৯১৭১৮৫9 55 58055 
te NS ১১ 

৩. কাওয়ায়েদুল ফিকহ রস্টকারের মতে-১141905331১2: LL GAL 

৪. অর্থনীতিবিদদের ভাষায়- The right of acception or rejection for the sold thing 
after perceiving with attention. ৰ 

৫. কারো কারো মতে- LL EAU LON LS SS el US ১৫ 

সর্বোপরি বলা যায়, কোনো বস্তু নো দেখে) ক্রয় করার পর দর্শনান্তে পরিলক্ষিত কোনো 

ক্রটির কারণে ক্রেতা কর্তৃক তা গ্রহণ করা বা বর্জন করার অধিকারকে ২53511 2.৯ বলে। 

০271054৮955 , 

বন্তু না দেখে ক্রয়ের বিধান : কোনো ব্যক্তি যদি না দেখে পণ্য ক্রয় করে, তবে এ ধরনের ক্রয়বিক্রুয়ে 

শরয়ী বিধান নির্ণয়ে ফোকাহায়ে কেরামের মধ্যে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তা নিয়্রূপ- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, না দেখে কোনো বস্তু ক্রয় করা 
জায়েয নেই। 

এ দলীল : তার দলীল হলো- ক. হাদীসে এসেছে 
জি ৮৯:০০ ০) ৮৯৭) ০৪০ ০) 82১5 ul ৪ 
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৯৪ লাল জনতাহ ফসিল সাক গাইড বিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জা 
খ. না দেখে ক্রয় করার ফলে বিক্রীত বস্তু যেমনি অজ্ঞাত থাকে, তেমনি ৮১১*-এর 
গুণাগুণও অজ্ঞাত থাকে । ফিকহ গ্রন্থে রয়েছে- 25 ৮১ 2105 
25154 অর্থাৎ, বিক্রীত বস্তু অজ্ঞাত থাকার কারণে বিবাদের আশঙ্কা থেকেই যায়। 
তাই শরীয়ত এ জাতীয় ক্রয়কে সমর্থন দেয়নি। 

২. আবু হানীফা, মালেক ও আহমাদের অভিমত : ইমামত্রয় তথা ইমাম আবু হানীফা, 

_.মান্পেক ও আহমাদ (র)-এর অভিমত হলো, না দেখে ক্রয় করলে বিক্রীত বস্তুর মধ্যে 
ক্রেতার জন্য 74)51 745 থাকবে,। অর্থাৎ বিক্রীত দ্রব্য দেখার পর সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে 
তা গ্রহণ করার অথবা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে । 
দলীল : তাঁদের দলীল হলো- ক. হাদীসে এসেছে- 

2১211 055 ৪১৪ pe (0) 3 IS JG IG ০০) 8:০০ ০৩০ 

2১10১৮৯1558 

খ. বিক্রীত দ্রব্য না দেখে ক্রয় করলে যদি 5; $5 থাকে, তাহলে তাতে 4১04 তথা 
বিবাদের আশঙ্কা থাকে না। তাই 7404১ এর ভিত্তিতে এ জাতীয় ক্রয় বৈধ। 

গ. হযরত তালহা (রা) না দেখে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট থেকে বসরায় 
একখণ্ড জমি ক্রয় করলে হযরত তালহা (রা)-কে বলা হলো- ০১,2 ১5 ০, 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আপনি ঠকেছেন। এর জবাবে তালহা (রা) বলেন- 

Id LE nC 
ইমামত্রয়ের পক্ষ থেকে শাফেয়ীর দলীলের জবাব : ইমামত্রয়ের পক্ষ হতে শাফেয়ী (র)-এর 
দলীলের জবাবে বলা হয়- 

১. বর্ণিত হাদীসে ১০ ৬ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্দ বস্তু ভিতরে রেখে ভালো বস্তু উপরে 
রাখা। এর মধ্যে প্রতারণা রয়েছে; কিন্তু আমরা যে ৫২:-এর আলোচনা করছি, তা 
তখনই ১/৫ ৮১ হতো, যখন তাতে £১১454 না থাকত। 

২. দ্রব্য না দেখার মধ্যে যে 4/442 থাকে, তা ঝগড়ার দিকে পৌছায় না। আর 442 

ও ১০৬ দুটি ভিন্ন অবস্থার নাম। 

০2527405566 ৮১৪, 

বস্তু না দেখে বিক্রয় করার বিধান : কেউ যদি না দেখে কোনো বস্তু বিক্রয় করে, তবে এ 

ধরনের বিক্রয়ের শরয়ী বিধান নির্ণয়ে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত 

হয়, তা নিম্নরূপ 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, না দেখে কোনো বস্তু বিক্রয় করা 
বৈধ নয়। 
দলীল : তার দলীল হলো- 

ক. হাদীসে এসেছে- ১০১৩১০০০০১০ 310৩ a) a il 
যেহেতু না দেখে বিক্রয় করার কারণে বিক্রেতা ধোকায় পড়তে পারে, তাই এ 
ধরনের বিক্রয় নিষিদ্ধ। 

খ. ৮54 তথা বিক্রেতার জন্য ৮১৯*-এর ০১ এবং ৩০ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে 
অবগত থাকা আবশ্যক। তাই না দেখে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে বিক্রেতা ৬১:- এর 
২।$ এবং ৩১০ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, বিধায় এ ধরনের বিক্রয় নিষিদ্ধ । 
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২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, না দেখে কোনো বস্তু 
বিক্রয় করলে তা বৈধ হবে। তবে এক্ষেত্রে বিক্রেতার ১/১৯ থাকবে কিনা এ ব্মৃপারে 
তার দুটি অভিমত রয়েছে । যথা- - 
১,298 ৫৮5] : ইমাম আবু হানীফা (র) প্রাথমিক পর্যায়েয়ে অভিমত পোষণ 
করেছেন তা হলো, বিক্রেতার জন্য ৮:| J ও ৮১ 45 থাকবে। 
কেননা ক্রয়বিক্রয়ের জন্য পূর্ণ সম্মতি অপরিহার্য; কিন্তু বিক্রীত বস্তু না দেখলে পূর্ণ 
সন্মতি প্রকাশ পায় না। তাই তার 3324154 থাকবে 

২, 445৯1 ৫581 : পরবর্তী যুগে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হলো, 
বিক্রেতার জন্য 7:১0 $45 থাকবে না। দলীল হিসেবে তিনি বলেন- 

ক. হাদীসে 2:51 $4-কে ক্রেতার সাথে খাস করা হয়েছে৷ যেমন বলা 
হয়েছে- £১৫ 4 (১5 ১; অতএব এ হুকুম বিক্রেতার প্রতি প্রয়োগ 
করা যাবে না। 

খ. বিক্রেতার জন্য যদি 25541 3.১ থাকত, তবে এ ব্যাপারে নস আসত। 
আর তাকে ক্রেতার ওপর কেয়াস করা যাবে না। যেহেতু ৮: ও 5৬ 
বিপরীতমুখী শব্দ। 

গ. হযরত ওসমান (রা) তালহা (রা)-এর নিরুট একখণ্ড জমি বিক্রয় করলেন। 
(রা) বিক্রেতা ওসমান (রা)-কে 243711745 -এর অবকাশ দেননি। 

৩. জমহুরের অভিমত : এ মাসয়ালার হুকুম নির্ণয়ে জমহুর ওলামার অভিমতও ইমাম আবু 
হানীফা (র)-এর অনুরূপ 

শাফেয়ী (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উপস্থাপিত দলীলের জবাবে 

বলা যায়-_ 

১: তার উপস্থাপিত: হাদীসটির দ্বারা যে 5% ১; উদ্দেশ্য, সেটা একান্ত বিক্রেতার 
প্রতারণা। এর জন্য পরবর্তীতে তার ১৮৯ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। 

২. যেহেতু ১১১ ৮১:-টি বিক্রেতার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তে হয়েছে। অতএব এর জন্য ক্রেতার 
১৮১৯-এর ভিত্তিতে তা বৈধ; বিক্রেতার ক্ষেত্রে নয়। 

৩. বিক্রেতার ৮:২:১-এর ০।১ ও ০৫২. সম্পর্কে অবগত থাকা তার একান্ত ব্যক্তিগত 
ব্যাপার। এর দায়দায়িতৃও তার ওপর বর্তাবে। অতএব এটা অবৈধ হওয়ার কোনো 
কারণ থাকতে পারে না। 

উপসংহার : 45 745 কেবল ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হবে; বিক্রেতার জন্য নয়। যেহেতু 

বিক্রেতা তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ব্যবসায় বাণিজ্যের ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রুয় 

করে । তাই বিক্রেতার বিক্রয়ের পূর্বেই ৮: সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। 
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১০৯ ॥ কোনো বাতি যদি উপরিভাগ বা ভাজ করা কাপড়ের 
ক্রীতদাসীর চেহারা কিংবা পশুর সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ দেখে 
০০০ তাহলে এ মাসয়ালাগুলোর হুকুম কী? ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য 
যথাযথভাবে বর্ণনা কর। (ফা. প. ১৯৮৭,০০,০৪,০৭] 
LH Etec OE PE LIGA SG 48 এ ৬ ৬৬5 ৬০৮ 
-১%৯। ৫55 ৬ ULES ENG 417 24045 
অথবা, কো কাকি কারিগররা তপত অং 
ক্রীতদাসীর চেহারা বা কোনো সম্মুখ ও পশ্চাদৃভাগ দেখে খরিদ করে, তাহলে এ 
মাসয়ালাটির হুকুম কী? মতপার্থক্যসহ বিস্তারিত বণনা কর। 
উত্তলর॥॥ উপস্থাপনা : বিক্রীত দ্রব্য ভালোভাবে দেখে এবং পরীক্ষানিরীক্ষা ও পর্যালোচনা 
স্পা কিন্তু অনেক সময় বিক্রীত দ্রব্যের সবদিক না দেখে 
মৌলিক কিছু অংশ দেখে ১২: সংঘটিত হয়ে থাকে । এ ধরনের বিক্রয়ের ধোকা থেকে 
হেফাযতের জন্য ইসলাম ৷ /.:৯-এর প্রবর্তন_করেছে। বক্ষ্যমাণ অংশে ১৬৯ 
7$১॥-এর চারটি মাসয়ালা বিধৃত হয়েছে। নিয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
উপস্থাপন করা হলো। 


চা | 
মাসয়ালাসমূহের বর্ণনা : মাসয়ালাগুলোর বিবরণ নিমুরূপ- 
কা (লাউ pals ESL ns ES SS 


উল্লিখিত ইবারতাংশে চারটি মাসয়ালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- 

প্রথম মাসয়ালা : খাদ্য্তূপের উপরিভাগ দেখে ক্রয় করার বিধান । 

দ্বিতীয় মাসয়ালা : ভাঁজ করা কাপড়ের উপরিভাগ দেখে ক্রয় করার বিধান । 

তৃতীয় মাসয়ালা : ক্রীতদাসীর চেহারা দেখে ক্রয় করার বিধান । 

চতুৰ্থ মাসয়ালা ; পশুর সম্মুখ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ দেখে ক্রয় করার বিধান । 
Sul: 

মাসয়ালাসমূহের সমাধান : উল্লিখিত মাসয়ালা চতুষ্টয়ের সমাধানমূলক আলোচনা নিয়ে 
পেশ করা হলো। 

প্রথম মাসয়ালার সমাধান : প্রথম মাসয়ালাটি হলো- 5১,০! 2, ১৮১ ৮৫৯ 
অর্থাৎ, খাদ্যস্তূুপের উপরিভাগ দেখে ক্রয় সংক্রান্ত বিধান। এক্ষেত্রেও দুটি অবস্থা হতে 
পারে । যথা- 

প্রথম অবস্থা : খাদ্যন্ত্পের উপরিভাগ দেখামাত্র যদি পূর্ণস্তূপের ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা হয়ে 
যায় এবং উপরের অংশের গুণাগুণ অভ্যন্তরীণ অংশের গুণাগুণের সাথে যদি এক ও অভিন্ন 
হয়, তাহলে এক্ষেত্রে উপরের অংশ দেখাই ক্রেতার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তার জন্য 90.5 
22404| থাকবে না; বরং &১+ সংঘটিত হয়ে যাবে। কেননা বিশাল স্তুপের সম্পূর্ণ অংশ 
দেখা সম্ভব নয় এবং উপরের অংশের গুণাগুণ ও অভ্যন্তরীণ অংশের গুণাগুণ অভিন্ন হওয়ার 
কারণে ঝগড়ার আশঙ্কাও নেই। 
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দ্বিতীয় অবস্থা : খাদ্যস্তূপের উপরিভাগ যদি গুণগত এবং মানগত দিক থেকে অভ্যন্তরীণ অংশ 

অপেক্ষা নিকৃষ্টমানের হয়, তাহলে ক্রেতা ১ /৮১- জজ তত চরড 

দিতে পারবে; তবে 34351 $45 - এর ভিত্তিতে নয়। 

উল্লেখ্য, কেফায়া প্রণেতার অভিমত হলো, অৱশিষ্ট খা নমানর হলে4/4:৯- এর ভিত্তিতে 

ৰিক্ৰীত বস্তু ফেরত দিতে পারবে। কারণ- 1১১১৯ 9 2 5 ০ 

অর্থাৎ, কেননা সে দৃশ্যমান গুণাগুণের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে, অন্যথা নয়। 

দ্বিতীয় মাসয়ালার সমাধান : দ্বিতীয় মাসয়ালাটি হলো- ০১৭৮৯০০11০০ ১০৫৪০ 

+০ অর্থাৎ, ভাজ করা কাপড়ের বাইরের (দৃশ্যমান) অংগ দেখে ক্রয় সংক্রান্ত বিধান। 

উল্লিখিত মাসয়ালার বিধান নির্ণয়ে ইমামগণের মধ্যে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তা নিম্নরূপ- 

১. আবু হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও 
সাহেবাইনের অভিমত হচ্ছে, ভাজ করা কাপড়ের বাহ্যিক দিক দেখে খরিদ করা হলে 
তা বৈধ হবে। এতে ক্রেতার 24)১1| 343 থাকবে না। কেননা কাপড়ের বাহ্যিক 
অংশ দেখলেই ভিতরের অংশের অবস্থা জানা যায়। তাই সম্পূর্ণ অংশ. দেখার প্রয়োজন 
নেই। অবশ্য যদি ভাজের ভিতরে উল্লেখযোগ্য অংশ থাকে, যেমন- সীলমোহর 
ইত্যাদি, তাহলে সেগুলো দেখা আবশাক। 

২. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র) বলেন, সম্পূর্ণ কাপড় খুলে দেখাই তার 31১ 
2435 বাতিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই কাপড়ের বাহ্যিক দিক দেখে কাপড় খরিদ 
করলে ক্রেতার জন্য 3:31 ৯ থাকবে কেননা আজকাল: কাপড়ের ভিতরে ও 
বাইরে অনেক পার্থক্য থাকে! আর ফতোয়া ইমাম যুফার (র)-এর অভিমতের ওপরই। 

৩. মাজমাউল বিহার প্রণেতার অভিমত : মাজমাউল বিহার প্রণেতা বলেন, যে কাপড়ের 
ভিতরে ও বাইরে কোনো পার্থক্য থাকে না, এ কাপড়ের উপরিভাগ দেখলেই ১৯ 
34594 বাতিল হয়ে যাবে; কিন্তু যে কাপড়ের ভিতর ও বাইর এক রকম নয়, তার 
উপরিভাগ দেখলে 2511 7 বাতিল হবে না; বরং চতুর্দিক দেখতে হবে। 

তৃতীয় মাসয়ালার সমাধান : তৃতীয় মাসয়ালাটি হলো- 3) | 23 ৬11১০ ১০4 

অর্থাৎ, ক্রীতদাসীর চেহারা দেখে ক্রয় সংক্রান্ত মাসয়ালার বিধান। . 

উল্লিখিত মাসয়ালার হুকুম নির্ণয়ে ফোকাহায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মতানৈক্য পরিলক্ষিত 

হয়নি। তাদের-একমত্যপূর্ণ সমাধান হচ্ছে, দাসদাসীর ক্ষেত্রে শুধু চেহারা দেখে খরিদ 

করলে তা যথেষ্ট । অন্য অঙ্গসমূহ দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই এ ধরনের 
্রয়বিক্রয়ে ক্রেতার জন্য 255511 745 থাকবে না। কেননা মুখমণ্ডলই মানুষের প্রধান 
লক্ষ্য হয়ে থাকে। 

এ প্রসঙ্গে ইমাম যায়লায়ী (র) বলেন- -৯৬| ০১১24: SUS 

হেদায়া প্রণেতা বলেন- (৮১৯,৫১১ ১ 

উল্লেখ্য, মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গ দেখে খরিদ করলে সেক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য 

223311945 থাকবে। 


০৮৯৮০ ক ৫০৭ 
উল্লিখিত মাসয়ালার হুকুম হলো, এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় বৈধ । ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে 
এ ধরনের 24 বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ পরিলক্ষিত হয়নি। তবে এক্ষেত্রে 
3455112443 থাকবে কিনা, এ বিষয়ে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তা নিম্নরূপ-. 


er.com 


WWW 


৯৮ ______ উল ক্রদতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
১. আবু হানীফার অভিমত + ইমাম আধম “আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ জাতীয় 
ক্রয়বিক্রয়ে ক্রেতার জন্য 2551 /.:১ থাকবে না। কারণ চতুষ্পদ জন্তুর চেহারা এবং 

পশ্চাদৃভাগ দেখাই -এর জন্য যথেষ্ট । এ প্রসঙ্গে ফাতহুল কাদীর রস্থকার বলেন- 
২8544 47742501102 

২. আৰু ইউসুফের অভিমত : + ইমাম আৰু ইউসুফ (এর মতে, এ ধরনের ক্রয়বিক্রয়ে ক্রেতার 
জন্য 47,014 থাকবে। কারণ চতুষ্পদ জন্তু ক্রয়ের সময় যদি গোশত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে 

-“_পুঁঘ্ৌ শরীর দেখতে হবে । আর যদি দুধ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে স্তন দেখতে হবে। 

৩. আল্লামা আইনীর অভিমত, : এ ধরনের ৩ সম্পর্কে আল্লামা আইনী (র) 
বলেন- ২১৮১৯ এ15 ৩ ১৯50 3১5 494০ 2505 SU HS ৮১০ অৰ্থাৎ, 
এমনকি ছেন নর মোন পরনে ত রাভিনা 1115 ॥ থাকবে । 
সুতরাং বোঝা গেল, চতুষ্পদ জন্তুর সামনের ও পেছনের অংশ ছাড়া অন্যান্য অংশ 
দেখে খরিদ করলে ক্রেতার জন্য 2£)411 945 সাব্যস্ত হবে। 

উপসংহার : বিক্রীত দ্রব্যের আংশিক দেখার পর ক্রয়বিক্রয় করলে যদি সেক্ষেত্রে বিক্রীত 

দ্রব্যের দৃশ্যমান অংশের ছারা, সম্পূর্ণ অংশের গুণাগুণ বিচারে যথেষ্ট হয়, তাহলে ক্রেতার 

কোনো ১৯ থাকবে না পক্ষান্তরে যেসব ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অংশের,সাথে অদৃশ্য অংশের 
গুণাগুণের মিল না থাকে, সেক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য 


ia VE fas ৮৯ ০০১ 6৯ 
-৯৮০৮552 বিবি এ 8৪ 

ঘর প্রশ্ব: ২৩ নি জন... পিজা পপ 

> সাব্যস্ত হবে কিনা? কী কী কারণে অন্ধ ব্যক্তির = বাতিল হবে? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


ততয়।। উপস্থাপনা : অন্ধ ও দৃষ্টিশতিসম্পনন উভয়ই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। চাহিদা এবং 

অভাবপূরণের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত । দৈনন্দিন জীবনে 

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক ক্রয়বিক্রয়ের তাগিদে অন্ধ ব্যক্তির ক্রয়বিক্রয় এবং ১৮৯ 

সংক্রান্ত বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । আর এতদসম্পর্কিত আলোচনাই উল্লিখিত 

প্রশ্নের লক্ষ্য। নিয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 

০1০১৮৯৪১৮০৪ ১ 

অন্ধ ব্যক্তির ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম : অন্ধ ব্যক্তির ক্রয়বিক্রয় জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে 

ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন 

১. শাফেয়ীর অভিমত : অন্ধ ব্যক্তির ক্রয়বিক্রয়ের শরয়ী বিধান নির্ণয়ে ইমাম শাফেয়ী (র) 
অন্ধ ব্যক্তিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- 

ক. অন্ধ লোকটি জন্মান্ধ হলে কেনাকাটা করা তার জন্য বৈধ হবে না। কেননা +/53 
500 ১19444 অৰ্থাৎ, গুণাগুণ ও রং সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই। অথচ 
ক্রয়বিক্রয়ের জন্য বস্তুর মান ও গুণাগুণ সম্বন্ধে ধারণা থাকা জরুরি। যেহেতু সে বস্তুর 
গুণাগুণ ও মান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সেহেতু তার ক্রুযবিক্র বৈধ হবে না। 

খ. যদি লোকটি জন্মান্ধ না হয়, তাহলে তার ক্রয়বিক্রয় ১1:51) 253511905 -এর 
শর্তে বৈধ হবে। কারণ যেহেতু ইতঃপূর্বে তার দৃষ্টিশক্তি ছিল, সেহেতু সে বস্তুর মান 
ও গুণাগুণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ । বর্তমানে অন্ধ হলেও ১৫5,০3১ 22311 /.:2-এর 
ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয় সম্পাদন করতে পারবে। 


জর আল ফিকহ : হেদায়া 44-885 on: ৯৯ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম শি জাম্প লোকটি জন্মান্ধ 
হোক বা পরবর্তীতে অন্ধ হোক, উভয় অব হাতেই তার জন্য ক্রয়বিক্রয় করা জায়েয 
এবং বিশুদ্ধ । উল্লেখ্য, আহমাদ এবং মালে [ররর অভিমত তোরা দাদ 
প্রসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীল এারগীনানী (র; (র) বলেন-, , 

ext Bia Wd, 0S এ 

তার মতে, সে নিজে ক্রয়বিক্রয় করতে পারবে এবং অন্যের উকিল হয়েও র্ািক্রয় 
করতে পারবে। তবে ক্রয়কালে তার ১.১ থাকবে। কেননা অন্ধের অন্যান্য কর্মকাণ্ড 
শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত। তাই ক্রয়বিক্রয়ও স্বীকৃত হতে বাধ্য! দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির 
মতো অন্ধব্যক্তিরও ত্রমবিক্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে। যদি তার ক্রয়বিক্রয় বৈধ মনে করা না হয়, 
তাহলে কিভাবে সে তার চাহিদা পূরণ করবে? 
শাফেয়ীর বক্তব্যের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র) জন্মান্ধের ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে যে 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার জবাবে ওলামায়ে আহনাফ বলেছেন, এটা 
মানবতাবিরোধী । কারণ নিয়মানুযায়ী- 0:24) ৫12 4 54 ৫145 ১ ৩৫ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজে কোনো কাজের অধিকার রাখে না, সে অন্যকেও প্রতিনিধি 
নিয়োগ করতে পারে না। এ ভিত্তিতে যখন সে নিজে ক্রয়বিক্রয় করতে পারবে না, 
তখন অন্যকেও প্রতিনিধি বানাতে পারবে না। এমতাবস্থায় তাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় 
মরতে হবে । অতএব জন্মান্ধেরও ক্রুয়বিক্রয় জায়েয । 

৩. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, 'জন্ধ ব্যক্তিকে এমন স্থানে 
দাড় করানো হবে, যদি সে চক্ষুম্মান হতো তাহলে বিক্রীত দ্রব্য দেখতে পেত। তখন 
সে যদি বলে ০১০) ১5 (আমি সম্মত আছি), তবে তার এখতিয়ার বাতিল হয়ে 
যাবে । যদিও দ্রব্যের ৮:০5 তথা গুণাগুণ বর্ণনা করা না হোক। 
কেননা অপারগতার ক্ষেত্রে দেখার তুলনাকে প্রকৃত দেখা বলে গণ্য করা হয়। যেমন- 
বোবা নামাযে ঠোট নাড়ালে 5%19-এর স্থলাভিষিক্ত হয়। অদ্রপ হজ্জের ক্ষেত্রে টাক 
মাথায় ক্ষুর ঘোরানোই ৯1 -এর স্থলাভিষিক্ত হয়। 

8. হাসান ইবনে যিয়াদের অভিমত : ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র)-এর মতে, অন্ধ ব্যক্তি 
একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করবে । তার দেখাই অন্ধের দেখা হিসেবে গণ্য হবে । আর 
এটিই অধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত । 


SILENT i: 


অন্ধের জন্য যখন ১: সাব্যস্ত হবে : অন্ধ ব্যক্তি যদি কোনো বস্তু ক্রয় করে, তবে ০: 
তথা বিক্রীত বস্তুর ওপর অন্ধ ব্যক্তির হ53/11 745 সাব্যস্ত হবে। 
দলীল : ১. রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 05058440 6 4১৯। ০: 
এ হাদীসে অন্ধ বা দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কাউকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। আর সে অনুযায়ী না 
দেখাটাই 2035115 - এর অন্তর্ভুক্ত হবে। 


২. অন্ধ হলো এমন চুমা ব্যক্তির মতো, যে না দেখে দ্রব্য ক্রয় করেছে আর যেহেতু চক্ষন্মান 
ব্যক্তির জন্য 22115 (৫৯ সাব্যস্ত হয়, সেহেতু অন্ধের জন্যও 2:41” 5৯ থাকাটাই 


shi 

অন্ধের ১১ যে কারণে রহিত হবে : অন্ধ ব্যক্তির 2:%1।42১ কখন ও কিভাবে বাতিল হবে, 
সে সম্পর্কে ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র) কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যেমন- 

১. যে জিনিস স্পর্শ করে যাচাই করা যায়, তা পর্ণ করার পর4821145 বাতিল হয়ে যাবে। 


২. স্রাণ নিয়ে যে অবস্থা অনুধাবন করা যায়, সেক্ষেত্রে সরা নেয়ার পর আর :,3%)1 545 থাকবে না। 
৩. যেসব দ্রব্যের স্বাদ গৃহণ করলে তাদের % সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়, সেসব দ্রব্যের স্বাদ 
গ্রহণের পর 25341 745 বাতিল হয়ে ঝাবে। 
৪. অন্ধ ব্যক্তি জমি ক্রয় করলে তার ১: ততক্ষণ পর্যন্ত বাতিল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জমির 
25 তথা গুণ তার নিকট পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়। গুণাগুণ বর্ণনার পর তার 5 
বাতিল হয়ে যাবে কেননা 1০ "এর ন্যায় অদ্ধের ক্ষেত্রেও গুণাগুণটি দেখার মতোই । 
উপসংহার tere are all solutions of human problems in Islam. অন্ধ ব্যক্তিরও দুনিয়াতে 
স্বাভাবিক মানুষের মতো সামাজিক ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকারু রয়েছে। আর 
এজন্যই ইসলামী শরীয়ত অন্ধত্বের কারণে অন্ধ ব্যক্তির ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১১ তথা অক্ষম 
ঘোষণা না করে ২93741 743 প্রবর্তনের মাধ্যমে তার অধিকার সংরক্ষণ করেছে। 


পির 


হাতত বোর্ হরি 
: ২৪ ॥ 4: কী ও কত প্রকার? পণ্যে কী ধরনের দোষ প্রকাশ পেলে মূল্য 


৬৫ 


কমে ধু বিজিত বর্ণনা বুর। PES এ (ফা. প. ২০১৯], 
০০১ ১৮০৫ এ| ০৮৩০ 0 LIA ৩৪ লো ৮০০ ৩৪ 
৫৫১০৫255051 

অথবা, ১০- ১১1 
কী? বিশদভাবে আলোচনা কর (ফা. প. ২০১৫,১৭] 
৩১১০৪। ০৮০৮ ৩ 3৪ এ 420 AD ০55588 
5৮855018405 


অথবা, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 2 বলতে কী-বোঝ? যেসব ক্রি ব্যবসায়িক লেনদেনের 
ক্ষেত্রে দব্যমূল্যের ঘাটতি আবশ্যক করে, সেগুলো কী কী? ফা, প. '৯৯,'০৩,'০৬,'১৬] 
0 ৮০৮০ ৩৯৩৫ এপি CG EH UL LN Lf 
SEL HET) 
অথবা, »৫৫-এর ৫43 7254 অর্থ কী? যে সকল ক্রটি ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 
পণ্যের মূলাছাস অবধারিত করে সেগুলো কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
ফা, পর. ১৯৯৩,'৯৫,'৯৭,'০১,'০৯,'১২] 


উর॥॥ উপস্থাপনা : ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য ক্রুটিমুক্ত হওয়াই সকলের কাম্য। কিন্তু 
কখনো কখনো পণ্যের মধ্যে দোষক্রটি পরিলক্ষিত হয় । আর পণ্য ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে 
ব্যবসায় পণ্যের মূলাহাস ঘটে । পণ্যের দোষক্রটি সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গেই বক্ষ্যমাণ 
প্রশ্নের অবতারণা । নিয়ে এ সম্পর্কিত আলোচনা প্রদত্ত হলো । 

বারা 


. আত 
৩. 1 তথা দূষণীয় হওয়া । ৪. 2211 (4% তথা বিশুদ্ধ না হওয়া। 
৫. BL FD 7১০০ ইত্যাদি। 

০৫০৫৫ 


[22555 13) ৬48 


com 


শু, আল ফিকহ : হেদায়া _ www .abswer com ০ ১০৯ 
5১75 ৩৮ ৮৯৪: 
= -এর শরয়ী অর্থ : ১. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা -০-এর সংজ্ঞা: লেন 
১:১8 
অর্থাৎ, যা প্রচলিত নিয়ম বা বিবেক অথবা শরীয়তের দৃষ্টিতে উৎকস্টতার বি? 
হবে, তাই ৮১০ বলে পরিচিত । 
২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- 7.8 4015১00-1 4১১4: 0 অর্থাৎ, 
২১০ হলো তাই, যা প্রকৃত স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত । 
2 ddl: 
"এর ক্ষেত্রে --১--এর অর্থ : ১, ১£5এর সংজ্ঞায় কুদূরী প্রণেতা বলেন .. . ৮ 
১১০245১1৯50 2005 55 ৯১৪ ০০০৪০ ০৪০ ৬5 
চিনির... ০০৮২ 
করে, তাই 2১1 /৮১৯: 
ফু আল্লামা হাক্কানী (র)-এর ভাষায়- 
aan els YASH ও 2০80 AL 2৩:2০ 
আন তারে ০:১5 বলে। 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- , 


65505 0100৭ 45 Sy 22252 


= 4 


৮১৮ ৯১ ৩ 55 
যেটি ৯১১০ ০57 ১৫৯ 

৪. ওলামায়ে আহনাফের মতে- এ +৯১৮ SIS 168 
মোটকথা, ব্যবসায়ীদের পরিভাষায় যেসব ক্রর্টির কারণে বাম হস পায়, তাই হলো- ১3190 


৬০৮৫০ 

Ed et দোষক্রটির প্রকারভেদ : > তথা ত্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দোষক্রটি 

দু'ভাগে বিভক্ত৷ হথা- 

>. Call 565 ০৮382) LL তথা পণ্যে প্রভাববিস্তারকারী দোষক্রটি : 
এগুলো হলো এ সকল দোষক্রটি যা পণ্যের উপকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করে। 
রা? কেট রন সত না করেই অলির সুরা 
ক্রটিযুক্ত গাড়ি বিক্রি, করল অথবা বৈধ দলীল থাকার কথা বলে একটি জমি বিক্রয় 
করল, অতঃপর দেখা গেল সে দলীলটি নকল । তাহলে এ সকল অবস্থায় ক্রেতার জন্য 


যেমন-_ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হলো যে, এমন নির্দিষ্ট বা 
এমন নির্দিষ্ট রঙের হতে হবে । আর যখন এ নির্দিষ্ট বৈশিষ্্যাবলি পাওয়া না যাবে, তখন 
ক্রেতার বিক্রয় বহাল রাখা অথবা বিক্রয় বাতিল করে পণ্য ফেরত প্রদানপূর্বক মূল্য 


ক. 34 তথা পলায়ন করা : ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়- বাদ 
-৬১৮১০ ১339 9৯055955253. 
অর্থাৎ, মাশায়েখের সর্বসম্মত মতানুসারে ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যর্তীত মনিবের কাছ থেকে 
গোলামের পলায়ন-করা ১০ তথা ক্রটি হিসেবে বিবেচিত হবে। 


www.abswer.com 


১০২-__-___ ৬৬ভহ ফাধিল স্নার্ভকাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
অবশ্য গেলাম আত্মসাৎকারীর নিকট হতে মনিবের কাছে পালিয়ে আসা 51. তথা 
দোষজান= পলায়ন নয়; কিন্তু আত্মসাৎকারীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে গোলাম যদি 
'ঘনিবের- পাড়ি চেনা সত্তেও তার কাছে না যায়, তবে এটা এ হিসেবে বিবেচিত 
হবে ৷ তবে গোলাম যদি মনিবের গৃহ না চেনে অথবা আসার শক্তি না থাকে, তাহলে 
মনিবের গৃহে না আসা ০2 হিসেবে ধর্তব্য হবে না। 

খ. ১১১ ৮3 ১] তথা বিছানায় প্রস্রাব করা: 

১. ৮১5১) প্রণেতা বলেন, একাকী পানাহার করার শক্তি আসার পূর্বে যদি কোনো 
বালক বিছানায় প্রস্রাব করে, তবে তা দোষ হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা সে স্বীয় 
কাজ সর্ার্বিউরখনো সচেতন নয় । অবশ্য এরপর হতে দোষ হিসেবেই বিবেচ্য হবে, 
যদিও সে ছোট ৷ পলায়নকারী বালকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য । 

২. কতিপয় ফোকাহায়ে কেরামের মতে, পাচ বা ততোধিক বছরের শিশুর বিছানায় 
প্রস্রাব কবা দোষরূপে গণ্য হবে । এক বা দুই বছর বয়সের শিশুর প্রস্রাব করা 

, .. দোষের অন্তর্ভুক্ত নয়। 

গ. 3১। তথা ঘুরি করা : 

চুরি করা দোষ হিসেবে বিবেচিত । তবে কী পরিমাণ চুরি করলে তা দোষ হিসেবে 
বিবেচিত হবে এ সম্পর্কে একাধিক অভিমত রয়েছে । যেমন- 

১. কারো মতে, দশ দিরহাম বা তার বেশি মূল্যের কিছু চুরি করলে তা চুরি করার 
মধ্যে গণা হবে। 

২. কেউ কেউ বলেন, এক দিরহামের কম যেমন এক পয়সা বা দুই পয়সা অথবা এ 
ধরনের কিছু চুরি করলে তা ১ হিসেবে গণ্য হবে না। উল্লেখ্য, চুরি করার 
ক্ষেত্রে মনিবের মাল আর অপরের মাল সমান। 

৩. আবার কারো মতে, খাওয়ার উদ্দেশ্যে মনিবের সম্পদ হতে চুরি করলে দোষ হিসেবে গণ্য 
হবে না, তবে অপরের সম্পদ হতে চুরি করলে দোষ হিসেবে গণ্য হবে। তবে বিক্রয়ের 
উদ্দেশ্যে মনিব বা অন্যের খাদাদ্রব্য চুরি করলে তা দোষ হিসেবেই গণ্য হবে। 

ঘ. 5১১! তথা উন্মাদ হওয়া : 

১. রাস নি ৯- ১০ রয়ে বলের ১৫) ০৪ ৫১০11 | 
151 515 অৰ্থাৎ, শৈশবকালের উনুন্ততা সর্বদা দোষ হিসেবে বিবেচিত । যদি 
কোনো গোলাম শৈশবকালে বিক্রেতার হাতে উন্মাদ হয়, মাঝে কিছুদিন সুস্থ 
থাকার পর ক্রেতার হাতে শৈশবে বা বয়স্ক অবস্থায় এসে উন্মত্ততা ফিরে আসে 
এরূপ গোলাম ফেরত দেয়া যাবে। 

২. কতিপয় আলেমের মতে, উনৃত্ততা ক্রেতার কাছে দেখা না গেলেও ফেরত দিতে 
হবে। তবে এ অভিমতটি সঠিক হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার এ 
, রোগ দূর করার শক্তি রাখেন। 

গু. 45411 তথা কুফরী করা : মুসলিম মনিবের জন্য তার দাসদাসীর কুফরী _-,£-এর 
অন্তর্ভুক্ত তাই ইমাম মুহাম্মাদ (র) $0 ML tog বলেন) 2872 
অর্থাৎ, দাস ও দাসী উভয়ের ক্ষেত্রে কুফরী করা দোষ হিসেবে বিবেচিত। 

2S LULU asa LL: 

দাসীদের ক্ষেতে যা ০: হিসেবে নির্দিষ্ট: যা কিছু দাসীদের ক্ষেত্রে দোষ হিসেবে নির্দিষ্ট, তা নিমকূপ- 

ক. 55113 4১ তথা মুখ বা বগলের দুর্গন্ধ : যদি দাসীর মুখে বা বগলে দুর্গন্ধ থাকে, 
তাহলে তা ২: হিসেবে গণ্য হবে। কারণ কোনো কোনো সময় দাসীর সাথে 
রাত্রিযাপন করা মনিবের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । আর এক্ষেত্রে উক্ত দোষ দুটি বিরাট 
প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় । অবশ্য গোলামের ক্ষেত্রে এবং যে দাসী দ্বারা কেবল খেদমত 
উদ্দেশ্য, তার ক্ষেত্রে এ দুটি ৮০ বলে গণ্য হবে না। 


WWW. 
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আল ফিকহ : হেদায়া __WwWw.abswer.con ১০৩ 

খ. ১21 তথা ব্যভিচার : দাসীর ক্ষেত্রে ব্যভিচার একটি জঘন্য দোষ ৷ কারণ এর কারণে 
মনিব তার সাথে রাব্রিযাপনে ব্যর্থ হয় এবং বৈধ সন্তান নিতে পারে না; কিন্তু দাসের 
বেলায় তা “১০ হবে না। তবে দাস যদি সারাদিন যেনার উদ্দেশ্যে দাসীদের পেছনে 
ছুটাছুটি করে, তাহলে এর দ্বারা মনিবের সেবাগহণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তাই ওলামায়ে 
কেরামের মতে, এরূপ যৌনোন্মাদনা দাসদের ক্ষেত্রেও ১ বলে গণ্য হবে। 

গ. ১১) ১১০ তথা হায়েয না হওয়া : বালেগা দাসীর যদি হায়েয না হয়, অথবা সে 
2255: হয়, তাহলে তা ২. বলে বিবেচিতহবে। এ প্রসঙ্গে কদুরী প্রণেতা 
বলেন- 4০ HA CALL LAN ALS 9 85164500৩58 26 
তবে বালেগা দাসীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১৭ বছর বয়স হতে হবে। 
প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত দোষাবলি থাকা অবস্থায় ২ প্রমাণিত হলে ক্রেতা ইচ্ছা 
করলে সরাসরি বিক্রী বসু বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে । 

৩১৮৯১155০৪৪ GI: 

ব্যবসায়িক রীতিতে দোষসমূহ : 

১. ক্রেতার অধিকারে আসার পর বস্তুর মধ্যে যে দোষ পাওয়া যায়, তা যদি বিক্রেতার কাছে 
থাকাবস্থায় ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তা ১: বলে পরিগণিত হবে। 

২. ক্রেতা কাপড় খরিদ করে কাটার পর যদি এমন দোষ দেখতে পায় যা বিক্রেতার কাছে 
থাকাকালীন ছিল, তাহলেও তা দোষ বলে গণ্য হবে । 

৩; ময়দা কিনে ঘিয়ের সাথে মেশানোর পর যদি জানা যায়, এর মধ্যে -.£ আছে, তাহলে 
তা ০ বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় ক্রেতা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে। 

8. ডিম অথবা, কোনো ফল কেনার পর যদি তা নষ্ট পাওয়া যায়, তাহলে তা ৮০ 
হিসেবে বিবেচিত হবে। 

৫. ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রেতাকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে বিক্রেতার পক্ষ থেকে গৃহীত যে কোনো 
উদ্যোগ; যার ফলে ক্রেতার হস্তগত হওয়ার পর মালে ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, এমন 
বিষয় প্রমাণিত হলে সেটাও 5 হিসেবে গণ্য হবে। যেমন- বিভিন্ন রকমের 
কেমিক্যালের মিশ্রণ । যার ফলে ক্ষণিকের জন্য পণ্য সুন্দর পরিদৃষ্ট হলেও পরবর্তীতে 
তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা বিবিধ ক্ষতির কারণ হতে পারে । 

উপসংহার : পণ্যের স্বাভাবিক গুণাগুণের বিপরীতে ক্ষতিকর বা ক্রটিযুক্ত যা কিছু পরিলক্ষিত 

হয়, তা-ই ১০; আর এর ফলে পণ্যের মুল্য হ্রাস পায়। তাই পণ্যের দোষক্রটি থাকলে তা 

ভালোভাবে -জেনৈ বাল্য নির্ধারণ করা উচিত৷ অন্যথা পরবর্তীতে নানাবিধ সমস্যায় পড়ার 
আপা কে পারে আপে এ সে ধারা দিতে হে 


4৯১ ১৯৯১ ৭০৮৯ নি (5 05১ esl : 0০) Jim 

HCC TH SL ARLE JOCURI 
জ প্রশ্ন : ২৫ ॥ এক ব্যক্তি একখানা কাপড় কিনে তা কেটে ফেলল কিংবা সেলাই 
করে ফেলল, এরপর তাতে == তথা ত্রুটি পেল। এমতাবস্থায় মাসয়ালাদ্বয়ের হুকুম 


জরবিক্রনা করার জন্য ইসলাম যথেষ্ট তাগিদ দিয়েছে নানারকম সত্তার পরও অনেক 
সময় .০:-৮:-এর মাঝে দোষক্রটি পরিলক্ষিত হওয়ার দরুন ১,১5 তথা ক্রেতা ও 
বিক্রেতার মধ্যে বিতর্কিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের বিতর্কিত পরিস্থিতি 
- স্নিরসনে ইসলাম সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছে। প্রশ্নোল্পিখিত মাসয়ালাঘয়ে এতদসম্পর্কিত 
বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 
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ন ৬দওাহ- ফাযিল স্লাতকা গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জু 


১০৪ চি ETE 
2 ৩১15 812: 
মাসয়ালাঘয়ের বর্ণনা : আলোচ্য মাসয়ালা দুটি হলো- 
১, কাপড় ক্রয়পূর্বক কেটে ফেলার পর ££ তথা ক্রুটি পাওয়া গেলে তার হুকুম । 
২. কাপড় কেটে সেলাই করার পর £2 তথা ক্রুটি পাওয়া গেলে তার হুকুম । 
মাসয়ালাঘ্বয়ের শরয়ী হুকুম : উল্লিখিত মাসয়ালাদ্বয়ের শরয়ী সমাধান নিম্নরূপ- 
2 LALLA SL: 
প্রথম মাসয়ালার হুকুম : কোনো ব্যক্তি কাপড় ক্রয় করে তা প্রয়োজনে কেটে ফেলল। অতঃপর 
তাতে এাজ্থা. ক্ৰটি পরিলক্ষিত হলো। এমতাবস্থায় এর হুকুম কী হবে, এ প্রসঙ্গে কুদূরী 
প্রণেতা বলেন- ১১০1১: 44 % ১৬৫ অর্থাৎ, তাতে ক্রুটি পরিলক্ষিত হলে বিক্রেতার 
নিকট থেকে ক্রেতা ত্রুটি পরিমাণ, আদায় করে নেবে; কিন্তু কাপড় ফেরত দিতে 
পারবে না। কারণ ১৯-]| ০.১ ৫ (4 $১৮2০১ 4৮৫ অর্থাৎ, কাপড় ক্রয়ের পর কেটে 
ফেলার কারণে এমন একটি নতুন ক্রটি সৃষ্টি হলো, যা ক্রয়ের সময় ছিল না। 
আর কর্তিত কাপড় যদি ফেরত দেয়া হয়, তাহলে বিক্রেতার অধিকারে ঘাটতি এসে যায় । তাই, 
এমতাবস্থায় ফেরত না দিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে; কিন্তু বিক্রেতা বদি স্বেচ্ছায় ০১১ 
৮৮৯ তথা কর্তিত কাপড় গ্রহণ করতে চায়, তাহলে ক্রটিসহ গ্রহণ করা বৈধ হবে। 
কতিপয় ফকীহের মতে, কাটা কাপড়ও ফেরত দেয়া যাবে । কেননা কাপড়ের ৫ সম্বন্ধে 
ক্রেতার জানা ছিল না। অতএব সকল বিক্রেতার ওপরই বর্তাবে। 
4 উল্লেখ্য, ক্রেত্য যদি কাপড়টি কাটার পর অনাত্র করে ফেলে, তবে সে বিক্রেতার নিকট 
থেকে এ ০০:00 ১25 তথা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না। কেননা বিক্রেতার সম্মতিতে 
ফেরতদানের অবর্কাশ ছিল; অথচ ক্রেতা এ অবকাশ গ্রহণ না করে বিক্রয় করে ফেলেছে। 
53431115118 2 
দ্বিতীয় মাসয়ালার হুকুম : কোনো ব্যক্তি কাপড় ক্রয় করে তা কর্তন করল অতঃপর সেলাই 
করার পর তাতে ক্রুটি দেখতে পেলু। এমতাবস্থায় এর হুকুম কী হবে, এ প্রসঙ্গে ইমাম আবুল 
হাসান কুদূরী (র) ) বলেন_ SUA EI EE SL ENE LES CNG LL 
অর্থাৎ, ক্রেতা যদি কাপড় কর্তন করে এবং তা সেলাই করে নেয়, অতঃপর সে কোনো 
দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তবে সে বিক্রেতা থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। 
কোনো অবস্থাতেই কাপড় ফেরত দিতে পারবে না। কেননা কেটে ফেলার ক্রুটি ছাড়াও 
বির 
-এর তা করা সম্ভব নয়। আর ৮৮০৩ 
নয়। এজন্যই ও পা, (2 হাতার বেরা জা E 
তথা বিক্রীত দ্রবা ফেরত দেয়া যাবে না। ূ 
81 (571 ৫ তিলে Cll Ele 
১-১॥ 5500531 অর্থাৎ, ফেরত দেয়ার নিষেধাজ্ঞা শরীয়তের হকের সাথে 
হকের সাথে নয়। আর এমতাবস্থায় বিক্রেতাকে ফেরত দেয়া হলে 1১) 
পাশা সর 
কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে, সেলাইকৃত হলেও বিক্রেতাই সকল দায়দায়িতৃ বহন 
করবে। কেননা ক্রুটিযুক্ত কাপড় ব্যবহার করতে ক্রেতা বাধ্য নন। আর কোনো -১০ তথা 
১1০ তার ইচ্ছায় হয়নি। 
আর ক্রেতা সেলাই করে অন্যত্র বিক্রয় করলেও বিক্রেতা থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে 
পারবে। কেননা এখানে বিক্রয়ের কারণে সে ২১১! 5.2 হবে না। কারণ বিক্রয়ের 
আগেও সেলাইয়ের দরুন ফেরত প্রদান অসন্তবছিল। তাইতো হেদায়াগ্ন্থকারের ভাষ্য- 
১১৮৪0০68১55 ১৯০১০০০৩515 
সারকথা : প্রোক্ত আলোচনার ফলাফল নিম্নরূপ- 
১ কাছি বির গর সে রেশ দিলে ক্ষতিপূর্র সরা করছে গে! 


= আল ফিকহ : হেদায়া __/৬/৬/-৭1)১৬/৪, com ১০৫ 
২. কর্তনের পর ৮১৩ তথা বিক্রেতার সম্মতিতে কাপড় ফিরিয়ে দিতে পারবে 

৩. কর্তনের পর অন্যত্র বিক্রয় করলে এ ৩৪১15 6১5 করতে পারবে না। 

৪. কর্তন ও সেলাইয়ের পর ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে, তবে ফেরত দেয়া ও গ্রহণ 

করা কোনোটাই বৈধ নয় 

৫. সেলাইয়ের পর অন্যত্র বিক্রয় করা হলেও আদায় করতে পারবো _ ক্ষ 
উপসংহার : ক্রেতা কাপড় কাটার পর ক্রটি পেলে নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করতে 
পারবে । আর কাটার পর অন্যত্র বিক্রয় করলে ক্ষতিপূরণ পাবে না। কেটে-ক্রেলার পর এবং 
সেলাই করার পর ক্রুটির ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে। এমনকি সেলাইয়ের পর বিক্রয় 
করলেও ক্ষতিপূরণ পাবে, তবে কোনো অবস্থাতেই ফেরত দেয়া বা নেয়া যাবে না। 


১] ১০ 0০0০ ০১510 45040 ০১ JIE: (খন) 00218 un 

SI SIE LSID 

ছা প্রশ্ন: ২৬ ৷ ১১। ০১। ও ০১০১ (৷ এর সংজ্ঞা দাও। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য 

নিৰ্ণয় কর। অতঃপর উভয়ের বিধানসমূহ বিশদভাবে দলীলসহ বর্ণনা ক্র ফা. প. ২০১৫,১৭] 

(2424১484154 2430 05 12810 ৫50 ১১ 3৩ 551 1 

35140653582 

অথবা, 4৮ ৷ ও ১০। (১১ কী? উভয়ের মাঝে পার্থক্য কী? দলীলসহ 

এতদুভয়ের হুকুম বিস্তারিত বণনা. কর। [ফা, প. ২০০৮,'১১,'১৩| 

০০১১৪1০৩০৮৫ 0০ ০44405011503 49062 I 
অথবা, ১৮ ৬5 3১৮১১ কাকে বলে? এতদুভয়ের হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তর! উপস্থাপনা : ক্রয়বিক্রয় মানবজীবনের একটি মৌলিক ও গুরুতৃপূর্ণ বিষয় | মানুষের 
আর্থিক জীবনের স্বচ্ছতার অনেকাংশ এ, তথা ক্রয়বিক্রয়ের ওপর নির্ভরশীল । ইসলামী 
শরীয়ত কেবল নির্ভেজাল লেনদেনকেই অনুমোদন করে প্রশ্নালোচা + ও এ 
5 দুটি ক্রটিযুক্ত ক্রয়বিক্রয়ের- পরিভাষা । নিয়ে প্রশ্নালোকে এতদুভয়ের পরিচয়সহ 
এতদসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

সা ২ igh 

২4১700050৩০ 

» এয আতিবানিক অৰ্থ ১৩ ০১৫ বাক্যাংশটি ০১5 ৮-৫১-এর 
অন্তৰ্ভুক্ত৷ তাই প্রথমত শব্দদ্বয়ের আলাদা আলাদা পরিচিতি তুলে ধরা হলো- 

& শব্দটি বাবে ০:০-এর মাসদার । এটা বিপরীত যুগ্যার্থবোধক শব্দ। যার অর্থ 
বিক্য়। উতয় অর্থে ব্যবহার হলেও অধিকাংশ সময় শব্দটি বিক্রয়ের অর্থে ব্যবহার হয়ে 
থাকে এজন্য হেদায়া টীকাকার বলেন- ১৮-] 015১1 LIL LL iN, 
১5 আভিধানিক অর্থ গয়ে অভিধানব্তোগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন। যেমন- 
১. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- 245405 $2 তথা সাধারণ বিনিময় । 

২. সুবুলুস সালাম গ্রন্থে এসেছে- J১; 4 4১৮ তথা এক সম্পদের বিনিময়ে অন্য 
সম্পদের মালিকানা লাভ করা । 

৩. আল কামূসুল ফিকহী প্রগেতার মতে- ০543 ১০১4১০০১ তথা দ্রব্য দিয়ে 
মূল্য গ্রহণ করা। 

৪. 7-4৮34033৮1540115052 তথা দ্ৰব্য দ্বারা দ্রব্যের বিনিময় করা। 
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১০৬ _______ লালা” ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৫. ৩১৬ ১০৯ ৯৮০৩ তথা অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য ভোগু করা। 
আর ৬.১ শব্দটি 7:51 মাসদার হতে ১5 +41-এর ১৪৮৫ ১৯-এর সীগাহ। এর 
জি ১. (৯1 তথা সঠিক নয় এমন, ২. 3৮১] তথা বিনষ্ট, 
TGA sf FSA তথা অশুদ্ধ, ৪. বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা, ৫. ইংরেজিতে বলা হয়- Violence. 
অভ 57 এর সমষ্টিগত অর্থ হলো সঠিক নয় এমন ত্রয়বিক্রয়। 
Eats 112 
ডে ০৬ সপ ১.আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- 56 (: 44 
১০ ১৬৫ ১০15 ৮5১5 অর্থাৎ, মৌলিকভাবে শরীয়তসম্মত তবে গুণগতভাবে নয়, এমন 
৮১ ০১ বলে। 
২. আল্লামা জুরজানী (র)-' এর ভাষায় চা 
HEE LIE ৮৬ 
৩. ওলামায়ে আহনাফের মতে-£১£১2::/452 5০ ৬ 1 
৪. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- ৭৮০53 ৭৮৮০ SRE ৬৪ 
রা 
তেরে 
১৯৩ ৪3 আভিধানিক অর্থ : £7 শব্দের অর্থ_ ক্রয়বিক্রয়। আর J; শব্দটি 
৩৯৬৫ মাসদার থেকে L50০ এর ,$52%১-এর সীগাহ। যার আভিধানিক অর্থ- 
১. ৯৯ £2 তথা সত্যের বিপরীত, মিথ্যা, ২. 22 ১25 তথা নষ্ট হয়ে যাওয়া, 
৩. অন্ডদ্ধ, ভ্রান্ত, ৪. বাতিল, ৫. ইংরেজিতে বলা হয়- Rejected, -Invalid, Deserted, 
Cnc৫lld ইত্যাদি। 
যেমন মহাযছ্থ আল কুরআনে এসেছে- ১2১ ৩৫ Je 5 Jel a3 Si 
সুতরাং ১+ ৫-এর সু অর্থ হলো, অশুদ্ধ ক্রয়বিক্রয় ৷ 
(১4১43570065, 
3501 ৫৮ির রিজিক জান কোকাহারে কেরাম J+ £১-এয় জরিপ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন, 
চট ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- 5: 914% 542 < 54 অৰ্থাৎ, রোকন ও 
মহল উভয় ক্ষেত্রেই ক্রটিযুক্ত /'9-কে 45101 ০১০৷৷ বলে। 
২. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (র)-এর মতে 5০১ 99 LL LLL Li 
অর্থাৎ যে ৮১+ মৌলিক বা গুণগত কোনোভাবেই শরীয়তসম্মত নয়, তাকে 5৮: বলে। 
৩. মাজাল্লা পত্রিকার সম্পাদকের মতে- $9 ০54 
8. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- LL ০ 80 5 G4 ১ 
মোটকথা, যে ক্রয়বিক্রয় মৌলিক ও গুণগত উভয় দিক থেকে অশুদ্ধ, তাকে ৫: 
১৮৮ বলা হয়। 
৩১৮৮০ 4৪০ 00৫ 23805 
56৮5 ও ০৮৫ এর মধ্যকার পার্থক্য : ১. ৫5: ও ১০৮ &::-এর 
মধ্যকার পার্থক্য আভিধানিক, পারিভাষিক ও বিধানগত এসব দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদা 
আলাদাভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলো। 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া _Www.abswer com ৯০৭ 
আভিধানিক পার্থক্য: | 
১৯৮ ৬৮-এর আভিধানিক অর্থ ; চ শ্মটির অর রবি । আর. 4; শি 
5২ মাসদার থেকে 44 1-4" -এর সীগাহ। যার অর্থ- 
8 ইংরেজিতে হ্‌ 
বলা হয়- Rejected, Invalid ইত্যাদি । . 

সুতরাং ০৫147 রানি সং অবনির। ~~ 

২০০ ৮১-এর আভিধানিক অর্থ : ১০ 64-টি ০%; ০৪/৫-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই 

প্রথমত শব্দদ্বয়ের আলাদা আলাদা পরিচিতি তুলে ধরা হলো- ১; শব্দটি-বাবে ০১-৯-এর 

মাসদার ৷ এটা বিপরীত দ্বর্থবোধক শব্দ। যার অর্থ- ক্রুয়বিক্রয়। আর 5 শব্দটি 

14০51 মাসদার হতে 454 +4.।-এর সীগাহ। আভিধানিক অর্থ- ০১34২ তথা 

সঠিক নয় এমন, বিনষ্ট, বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা (৬1০107০০) ইত্যাদি। 

অতএব {৷ ০১-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো, সঠিক নয় এমন ক্রয়বিক্রয়। 

পারিভাষিক পার্থক্য : 

35441 ৫১:414র পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. ফিকহুল ইসলামী গ্রস্থে এসেছে-:-- 91 ($7944 14 $ অর্থাৎ, রোকন এবং 
মহল উভয় ক্ষেত্রেই ত্রুটিযুক্ত ৮::-কে 6131 বলে । 

২. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (র)-এর মতে- $$4৮:-৮১০১৮১,৮৫৫৬ ৫ 
+৮-5৩% অর্থাৎ, যে ৮১; মৌলিক বা গুণগত কোনোভাবেই শরীয়তসম্মত নয়, তাকে 
৪৮৮১ বলে। 

৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- ০১ 95 --/১৯০৬ 

এ ৮১৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: 

১. ফিকহুল ইসলামী পরণেতার মতে- 4১4, 36155553046 4 53 অর্থাৎ, যে 
্রয়বিক্রক-লীলিকভাবে শরীয়তসম্মত কিন্তু গুণগতভাৱে নয়, |, তাকে ০১৯১০ বলে। 

২. আল্লামা জুরজানী (র)- -এর ভাষায়-16:-0 (5 LALA 

বিধানগত পার্থক্য : ১ ৮১১ ও 1৫ ৮১2-এর বিধানগত পার্থক্য নিম্নরূপ - 

_১. ১৮ ০১5-এর মধ্যে ১34% ছুক্জির 4১ হিসেবে বিবেচিত । আর ৮৮০০১ /-এর 
মধ্যে ১.4 চুক্তির 41 হিসেবে বিবেচিত নয় । 

২. ১১৩ ৮-এ বিজ্রীত দ্রব্য 5444 J হয়ে থাকে। আর 3৮৮ ৮৮-এর মধ্যে 
বিক্রীত দ্রব্যটি +৫3 2102 (মূল্যযোগ্য মাল) নয় । 

৩. এ ধরনের ক্রয়বিক্রয়ে ৮:-৮: তথা বিক্রীত দ্রব্য হস্তগত হওয়ার পর মালিকানা অর্জিত 
হয়। আর বিক্রীত দ্রব্য হস্তগত হলেও এ জাতীয় বিক্রীত দ্রব্যের মালিকানা অর্জিত হয় না। 
৪. গা ১৪ শাহর কৰো এ জাতীয় ভারি ০৮০ 'হয়ে বার) আর 

085 289-নাকরার/কোরো উপায় নেই। 


১০৮ _______ ধা ল্যাব: ফাযিল দ্লাতরূ)গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 


ই 
2554 হুম : Yell Cl এর হুকুম প্রসঙ্গে ফিকহল ইসলামী গরস্কার বলেন- 
3254 95 53০০0 ১ ৭০৪০ আআ ১০০ 75255052422 
-১751 0151 
অর্থাৎ, এটা কোনোক্রমেই কার্যকরী ক্রয়বিক্রয় হিসেবে বিবেচ্য হবে না, যদিও বাহ্যিক 
ইবির ভি বোঝা যায়। আজগর এ?া সবারা'কখনো মালিকানা সানা যন লা দ 
মালিকানা অজি হয় নাঁ। তৰে ১% চর রেতো র্তৃক দ্য হতগত হওয়ার পর ধরলে 
হয়ে গেলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিনা, এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ক্রেতাকে জরিমানা 
দিতে হবে না । কেননা মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ায় এটা তার নিকট আমানতস্বরূপ। 
আর নিয়ম আছে, আমানত ধ্বংস হলে তার জরিমানা দিতে হয় না। 
২. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, ক্রেতাকে জরিমানা দিতে হবে । 
U৮ ৮১-এর উদাহরণ : হারাম রক্ত কিংবা মৃতদেহের বিনিময়ে কোনো কিছু ক্রয়বিক্রয় করা। 
০৯৬) 0০৫, 
১৮৮৫ ৪:5-এর হুকুম : ২০ ৬১-এর হুকুমের ব্যাপারে আল কিকহুল ইসলামী গথকার 
বলেন- ২13 HES DL ১১৪ ০৪16 011 4১০ (১5 22282 
অর্থাৎ, ১৬; ৮:-এর মধ্যে বিক্রেতার সরাসরি কিংবা ইশারায় অনুমতিক্রমেদ্রবা ক্রেতার 
হস্তগত হলে তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে । তবে এক্ষেত্রে ১০৮৪ ০১৪ কিংবা 
১44 দূর হওয়ার পূর্বে দ্রব্যের ব্যবহার বৈধ নয়। 
আবার ১৮ ৮::-এর মাল ক্রেতার নিকট ধ্বংস হলে তার ক্ষতিপূরণ ক্রেতার ওপর বর্তাবে। 
উপসংহার : ক্রয়বিক্রয়ের মৌলিক কতিপয় নীতি রয়েছে। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে 
ত্রয়বিক্রয় সংঘটিত হয় । মৌলিক এ নীতিমালার কোনোটির ব্যত্যয় ঘটলে তখন ক্রুয়বিক্রয়ের 
ব্যাপারে বৈধ বা অবৈধের, প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এ কারণে দেখা যায়, কখনো ₹২+-টি ফাসেদ 
আবার কখনো বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়। এ উভয় প্রকার ক্রয়বিক্রয়কেই ইসলামী শরীয়ত অবৈধ 
8389. ৫ Penn el soe 0 AUOSSLs Sheth oe Sele 


83827 
£২৭ 450 ৮ এবং ০৮৮ ৮::-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? এদের হুকুম 
কী বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ৯৬৯৮০২০৪১০৬ 


উত্তর॥ উপস্থাপনা : ক্রয়বিক্রয় মানবজীবনের একটি মৌলিক ও গুরুতৃপূর্ণ বিষয় । মানুষের 
আর্থিক জীবনের স্বচ্ছতার অনেকাংশই ৫: তথা ক্রয়বিক্রয়ের ওপর নির্ভরশীল । ইসলামী 
শরীয়ত কেবল নির্ভেজাল লেনদেনকেই অনুমোদন করে প্রশ্নালোচ্য ১৮. ৮৫ ও ৮১ 
4 দুটি ক্রদিযুক্ত ক্রয়বিক্রয়ের পরিভাষা । যে ক্রয়বিক্রয় মৌলিকভাবে শুদ্ধ কিন্তু 
গুণগতভাবে অশুদ্ধ, তাকে ১৮৮ ৮২ এবং যে ক্রয়বিক্রয় মৌলিক ও গুণগত উড়য় দিক 
থেকে অশুদ্ধ, তাকে ৮ ৮: বলা হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে এতদুভয়ের পার্থক্যসহ 
এতদসংক্রাস্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
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পে পপ -এর মধ্যকার পার্থক্য : 5৮: ৮১? ও ১৮ ৮::-এর 

৯৭ ন তিল তে রেসিং নি জর 
hit Hines Bi tt 

ক. আভিধানিক পাৰ্থক্য : 

৯৮ ০ -এর আভিধানিক অর্থ : ০: ; শব্দটির অর্থ- ক্রুয়বিক্রয়। আর -)/০শব্দটি 

Eo ee Soe Res ৬0 £2 তথা সত্যের 
বিপরীত, মিথ্যা, ২. অন্তদ্ধ, ভ্রান্ত, ৩. বাতিল, ৪. ইংরেজিতে বলা হয়- Rejected, 17514 ইত্যাদি৷ 
সুতরাং J৮০১-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো- অন্ডদ্ধ ক্রয়বিক্রয়। 
১০/৫ত:৫-এর আভিধানিক অর্থ : ১,১ ০১:-টি ০:১৩ ৮:৫০-এর অন্তর্ভুক্ত । তাই 
প্রথমত শব্দদ্বয়ের আলাদা আলাদা পরিচিতি তুলে ধরা হলো- ৮৫ শব্দটি বাবে 4১-২-এর 
মাসদার। এটা বিপরীত ছ্যর্থবোধক শব্দ। যার অর্থ_ ক্রয়বিক্রয়। আর ১১৮৫ শব্দটি 
$44 মাসদার হতে ১5. ₹:41-এর সীগাহ। আভিধানিক অর্থ- | $-১ তথা 
সঠিক নয় এমন, বিনষ্ট, বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা (৬101910৫) ইত্যাদি । 
অতএব -১৮$৮১:-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো, সঠিক নয় এমন ক্রয়বিক্রুয় । 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : 

৮৮: ৮১৫এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: , 

১. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থে এসেছে- 1857 4251 54 অর্থাৎ, রোকন এবং 
মহল উভয় ক্ষেত্রেই ত্রুটিযুক্ত ৮::-কে.41 ৮১ বলে। 

২. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (র)-এর মতে- 14012370542 81554 
+১-২১৫ 44 অর্থাৎ যে 64 মৌলিক বা গুণগত কোনোভাবেই শরীয়তস্মত নয় 
তাকে ৮৫৮১৫ বলে। 

৩. জানলাম জুরজারী (জীন 4595 $A 

১১৮ ০ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতার মতে- es 95017555555 9৫155 ৬5 অর্থাৎ যে 
ক্রয়বিক্রয় মৌলিকভাবে শরীয়তসম্মত; কিন্তু গুণগতভাবে নয়, তাকে ০৮:৫১ বলে। 

২. আল্লামা জুরজানী (র)- -এর ভাষায়- 242৩১3১১০6৮ 

গ. বিধানগত পার্থক্য : ২.১ ১; ও J৮৬৬ ৮:১:-এর বিধানগত পার্থক্য নিম্নরূপ- 

১. ০৮ ৪2 মধ্যে ৬৪ চির হিলেকে বিরেচিত। আর ১৫4৫1 
মধ্যে 3.5 চুক্তির 3, হিসেবে বিবেচিত নয়। 

২. ১৮৮৫ ০১:-এ বিক্রীত দ্ৰব্য £5434 ০ হয়ে থাকে । আর 4 &-এর মধ্যে 
বিক্রীত দ্রব্যটি 34: £ J (মূল্যযোগ্য মাল) নয় । 

৩. এ ধরনের ক্রয়বিক্রয়ে ১:২৮ তথা বিক্রীত দ্রব্য হস্তগত হওয়ার পর মালিকানা অর্জিত 
হয়। আর বিক্রীত দ্রব্য হস্তগত হলেও এ জাতীয় বিক্রীত দ্রব্যের মালিকানা অর্জিত হয় না। 

৪. ১, ০০ প্রত্যাহার করলে এ জাতীয় ক্রয়বিক্রয় ৮৯. হয়ে যায়। আর ৫১3 
50-কে শুদ্ধ করার কোনো উপায় নেই। 
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১১০ ____ খালজ্নতাহ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ ; দ্বিতীয় বর্ষ ঞ 
2 Joli: : 
35 ১-এর হুকুম: 2350 এর হুম প্রসঙ্গে ফিকহল ইসলামী গ্রস্কার.বলেন-,, 
Lal LN EIU A LL LG IL MEE Ler 
অর্থাৎ, এটা কোনোক্রমেই কার্যকরী ক্রয়বিক্রয় হিসেবে বিবেচ্য হবে না, যদিও বাহ্যিক 
ক্রয়বিক্রয় হিসেবে বোঝা যায়। অতএব এটা দ্বারা কখনো মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। 
253 প্ৰণেতী বলেন- 57.280 415 ৫2৯ 3 35150 অৰ্থাৎ, 4০৫৫১: দ্বারা কখনো 
মালিকানা অর্জিত হয় না। তবে 35 ৮+১-এর ক্রেতা কর্তৃক দ্রব্য হস্তগত হওয়ার পর ধ্বংস 
হয়ে গেলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিনা, এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যথা- 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ক্রেতাকে জরিমানা 
দিতে হবে না। কেননা মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ায় এটা তার নিকট আমানতস্বরূপ। 
আর নিয়ম আছে, আমানত ধ্বংস হলে তার জরিমানা দিতে হয় না। 
২. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, ক্রেতাকে জরিমানা দিতে হবে । 
০০ ৮::-এর উদাহরণ : হারাম রক্ত কিংবা মৃতদেহের বিনিময়ে কোনো কিছু ক্রয়বিক্রয় করা। 


5 
হস্তগত হলে তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে । তবে এক্ষেত্রে ৬৮৫ ৮১১ কিংবা 
৬৯১১০: দূর হওয়ার পূর্বে দ্রব্যের ব্যবহার বৈধ নয়। 

আবার ১.৬ ৮::-এর মাল ক্রেতার নিকট ধ্বংস হলে তার ক্ষতিপূরণ ক্রেতার ওপর বর্তাবে। 
" উপসংহার : ক্রয়বিক্রয়ের মৌলিক কতিপয় নীতি রয়েছে। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে 
ক্রয়বিক্রয় সংঘটিত হয়। মৌলিক এ নীতিমালার কোনোটির ব্যত্যয় ঘটলে তখন 
ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে বৈধ বা অবৈধের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এ কারণে দেখা যায়, কখনো 
৮৫টি ফাসেদ আবার কখনো বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়। এ উভয় প্রকার ক্রয়বিক্রয়কেই 
ইসলামী শরীয়ত অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। অতএব খুব সতর্কতার সাথে ক্রয়বিক্রয়ের 
কার্যাবলি সৃম্ধাদ্ন,করা জরুরি। 
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জজ প্রশ্র: ই ek toile ot পা বস্তু বিক্রেতার নির্দেশে গ্রহণ 
কার মাযরলর হুল'ক রা এমা (র) 
বৰ্ণনা কর। 


-এর অভিমতসহ বিস্তারিত . 
উঁভল্প।॥ উপস্থাপনা : ৮: তথা ক্রয়বিক্রয় শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হওয়ার দিক থেকে কয়েকটি 
শ্রেণিতে বিভক্ত। এগুলোর অন্যতম প্রকার হলো ১, ১; ইসলামী শরীয়তের 
“ পরিভাষায় যে ক্রয়বিক্রয় মৌলিকভাবে শুদ্ধ; কিন্তু গুণগত কারণে অশুদ্ধ তাকে ১4 
বলা হয়। আলোচ্য প্রশ্নটি ১. ৮:+-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা । নিয়ে এ ব্যাপারে 
ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমতসহ আলোকপাত করা হলো । রর 
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৩7৮০2, 

মাসয়ালার বিবরণ ; ক্রেতা যখন বাইয়ে ফাসেদ-এর ক্রয়কৃত বস্তু বিক্রেতার নির্দেশে গ্রহণ 

করবে অর্থাৎ ১৬ ৮:$-এর বিত্রীত দ্রব্য ক্রেতার হস্তগত হলে তাতে ক্রেতার মালিকানা 

সাব্যস্ত হবে কিনা এবং এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত কী? রি 

2 hit: ক 

মাসয়ালার হুকুম : উল্লিখিত মাসয়ালায় ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে কিনা এবং এ 

৮1-৯৮-১০৮১ সু 

সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে তুলে ধরা হলো । যেমন : 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ক্রেতা ৬.5 ৮:-এর বিক্রীত দ্রব্য 
হস্তগত করলেও তাতে তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে না! 
দলীল : তার দলীল হলো- 

ক. ১ 5: শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। আর (<1, তথা মালিকানা একটি 
নেয়ামত। সুতরাং নিষিদ্ধ বস্তুতে নেয়ামত সাব্যস্ত হতে পারে না। 

খ.---১ 552এর নিষেধাজ্ঞা ২£537-44 তথা বৈধতাকে রহিত করে দিয়েছে। 5১, 
34552424508 ০1 অর্থাৎ, নিষেধাজ্ঞা-ও বৈধতা পরস্পর 
বিপরীতমুখী । 

গ. মৃত পশু অথবা দিরহামের বিনিময়ে মদ বিক্রয় করলে যেভাবে ক্রেতা হস্তগত করার 
পরেও মালিকানা আসে না, তদ্রুপ ১,১ হস্তগত করলেও মালের মালিক 
হবে না। 

ঘ. ০০৪ ৮১৫ যদি ২:<1 তথা মালিকানার উপকারিতা দিত, তাহলে ১:৪-এর 
আগেই মালিকানার উপকারিতা দিত। সুতরাং হস্তগত করার পরও মালিকানা 
আসবে না। 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আয়ম আবু হানীফা (র)-এর মতে, যদি ক্রেতা ৮ 
৬৬-এর <, তথা বিক্রীত দ্রব্য বিক্রেতার অনুমতিক্রমে হস্তগত করে, তবে, 
তার হুকুম হলো- 4 42১10551141 
অত্র মাসয়ালায় ওলামায়ে আহনাফের অভিমত হলো- 

১. ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে। 

২. বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। 

ত “উরি অব হলে দায়ভার কের ওপর বর্তাবো 

দলীল : তার দলীল হচ্ছে, +> ০১:-এর মধ্যে ক্রয়বিক্রুয়ের রোকন তথা ইজাব ও কবুল 

উপযুক্ত ব্যক্তি হতে প্রকাশিত হয়েছে। আয় এখানে ০০001515000 245527ও 

সঠিকভাবে পাওয়া গেছে। সুতরাং ক্রয়বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের 

অবকাশ থাকতে পারে না। এজন্যই হেদায়া গ্রন্থকার বলেছেন- {4 ০394 

* ৮১৪১১৮ অতএব বিক্রেতার -অনুমতিক্রমে বিক্রীত বস্তুর ওপর ক্রেতার মালিকানা 

প্রতিষ্ঠিত হবে। তৰে বিক্রেতার জন্য বিক্রয় শুদ্ধ করে নেওয়া উচিত। 

শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাব : ওলামায়ে আহনাফের পক্ষ হতে ইমাম শাফেয়ী (র)- 

এর পেশকৃত দলীলের জবাবে বলা হয়- 

ক. প্রথম ও দ্বিতীয় দলীলের প্রত্যুত্তর হলো, কোনো বস্তুর নিষেধাজ্ঞা আমাদের নিকট এ 
বস্তুর বৈধ হওয়াকে সাব্যস্ত করে। কারণ কোনো বস্তুর বৈধতার সম্ভাবনা না থারুলে 
তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতে পারে না। ক্রয়বিত্রয্ন সত্তাগতভাবে বৈধ । 4 
সিকি নেননি রি: হাক 


১১২ - তাল জুতাই ফাঁধিল প্রাতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

খ. ২১৯ ও ১২৯-এর সাথে ১,৬ ৮২:-কে কেয়াস করা ঠিক হয়নি। কেননা মৃত পশু 
মাল নয় । আর মদও মুসলমানদের নিকট মাল নয়। 

গ. ০৯:$-এর পূর্বে মালিকানা অর্জিত না হওয়ার কারণ হলো, ১.১ ₹১-এর মধ্যে 
মালিকানার কারণটি দুর্বল । অতএব .১১:$ দ্বারা শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক । অপরদিকে 
হেবার মধ্যে 1:51 তথা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যেভাবে হস্তগতকরণ শর্ত, 
অনুরূপভাবে ১ ৮:১:-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যও হস্তগতকরণ শর্ত। 

_শশক্ষশিভার পেশকৃত চতুর্থ দলীলের জবাবে বলা যায়, হস্তগত হওয়ার পূর্বে মালিকানা না 
আসা হস্তগত হওয়ার পরের মালিকানাকে নিষেধ করে না। এতে বহিরাগত অনিষ্ট 
বিষয়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয় বিধায় হস্তগত হওয়ার পূর্বে মালিকানা আসে না। আর 
হস্তগত করলেও বিক্রীত বস্তু ফেরত নিয়ে ১.১ দূর করে গ্রহণ করাই শ্রেয়। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইমাম শাফেয়ী 

(র)-এর মতে, ১১৫ ৮:-এর বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার হস্তগত হলেও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত 

হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, বিক্রেতার অনুমতিক্রমে 

ক্রেতা যদি বিক্রীত দ্রব্য হস্তগত করে, 4 


- 28416 22 451 5205 80 22455. : ৮ 16575 
রত) ৯ ১১১০৫ 44 


আপ্রশ্র: ২৯ ॥ নিসা 70221 44551 করয়বিক্রয়-এর পরিচয় 


82281 ফা. প. ২০১৮,২০] 
lS MEST ৬৫৫1 221 র:29) 57620 0 SFE 

সুতি 
অথবা, 205201 24, 2 £7, 8৫465॥ (৮৫-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 
পরত্কটির হুকুম বিস্তারিত বকর [ফা. প. ২০০৮] 


06215459210 LEAN LGN ৫2৬214-৩1 
অথবা, মুযাবানা, মু্থাকলা, কারে ৰণে মিত বলদ 
উন্তর॥॥ উপস্থাপনা : জাহেলী যুগে আরবদের মাঝে ক্রয়বিক্রয়ের নামে এমন কিছু পদ্ধতির 
প্রচলন ছিল, যেগুলো ছিল মূলত ব্যবসায়ের নামে জুলুম জার নিস্পেষণের হাতিয়ার। এতে 
নিঃ্স্বরা অধিকতর নিষ্স্ব আর বিস্তশালীরা আরও বিত্তবান হওয়ার সব ধরনের সুযোগ সুবিধা 
পেত। প্রশ্নালোচ্য মুযাবানা, মুহাকালা, মুলামাসা ও মুনাবাযা জাহেলিয়া যুগের উল্লেখযোগ্য 
্রয়বিক্রয় পদ্ধতির শ্রেণিভুক্ত। মানবতাবিরোধী এসব ক্রুয়বিক্রয় পদ্ধতিকে ইসলাম চিরতরে 
হারাম ঘোষণা করার পাশাপাশি এসবের মূলোৎপাটন করে অনিন্দ্যসুন্দর, অনুপম ও সর্বজনীন 
৮: পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
তই এর পরিচিতি : 

[Fe CAAA 5052 : 

054 এর আভিধানিক অৰ্থ : 4 5152 শব্দটি ০, - ৩ -১ মাদ্দাহ থেকে বাবে 54414 4-এর 

মাসদার, জিনসে ০৯; তি সেই, 
DAs 1 তথা কঠোরভাবে প্রতিহত করা। যেমন আল্লাহতায়ালার বাণী- 09 


রা 


জ্ছর আল ফিকহ: হেদায়া ++. 218: ৯৪17 ১১৩ 
৩. {5} তথা পারস্পরিক ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া। 
৪. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 150 তথা পারস্পরিক প্রতিহত করা। 
৫. হেদায়ার প্রান্তটীকাকার লিখেন- ৯৯165055০০৯ 
৬. ইংরেজিতে বলা হয় To Prevent strongly. 
US bo: 
২£154-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা": 154-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মনীষীগণ যেসব 
বক্তব্য প্রদান করেছেন, তা নিম্নরূপ 
১. হেদায়গ্রস্থকারের ভাষায়_ J 3১১, ৯২ ৬১৯০ ৮৮০ ১:॥ ৩ 
LES 41% অর্থাৎ, কর্তিত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বৃক্ষস্থ কাঁচা খেজুরের 
অনুমানভিত্তিক ক্রুয়বিক্রয়কে ₹£21/-4 ৮: বলে। 
২. ইবনে ওমর (রা) বলেন- , | 
4 
অর্থাৎ, বৃক্ষের ওপর থাকা অবস্থায় খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করে এ শর্তে বিক্রয় করা 
যে, এর অতিরিক্ত অংশ আমার আর ঘাটতি দেখা দিলেও তা আমারই দায়িতে। 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- Eo 
05389285052 ৮8৭14525752 
৪. ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (র)-এর মতে- 
-৮৯১০৮০১৭১৪৯৪১৬১১৯৭৮০৮৩ 
৫. ফিকহ সুন্নাহ প্রণেতার মতে- ৮১411 0+3-১৫৬১:/ ৮০৪ 5৫১54275201 
৬. আল্লামা ইবনুল হুমাম (র) বলেন- ০১14 ১০৫॥ (2 2 LAY 
সর্বোপরি বলা যায়, যে ক্রয়বিক্রয়ে বিত্রীত দ্রব্যসংখ্যা বা ওযনের পরিমাণ অজ্ঞাত 
থাকে, তাকে 224 ০:৫ বলে । 
১০ ৮১:-এর উদাহরণ : যেমন- কোনো ব্যক্তি স্বীয় গাছের কাচা ফলের বিনিময়ে 
অন্য ব্যক্তির কর্তিত বত পাকা খেজুর এ শর্তে ক্রয় করল বে, পরে সে গাছ থেকে 
সমপরিমাণ খেজুর নিয়ে নেবে। 
2 20৬41522158, 
২৫44 5-এর হুকুম : 1595 বিক্রয়ের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত নিম্ন্ূপ-" 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর, ওলামায়ে কেরামের মতে, এ জাতীয় ক্র়বিক্রয় হারাম। 
কেননা হাদীসে এসেছে- 41301 2 52 (VI ৮০ (৯১) SL ৬৪৩৩ 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, উভয়টি একই সময়ে 
(লাল গলি অয সে রন 
জায়েয । 


সস 


হ৫4(54-এর আভিধানিক অর্থ; 44 £ শব্দটি J . 3 -. মাদ্দাহ থেকে বাবে (£02 -এর 
রা 

4১৯ তথা সবুজ শস্য, ২. কাচা ফসল বিক্রয় করা, ৩. ৮॥ 42 তথা 
উজ ৪ নর জর রর বন 


ভা ফাযিল ॥ আল ফিকহ (লিটিয়াতর্ণ)::৫5/০.007 
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(2১৬) LIN: 

হ18৮-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম 51$.:-কে যেসব সংজ্ঞায় 

সংজ্ঞায়িত করেছেন, তা নিম্নরূপ 

১. হেদায়া গ্রস্থকারের মতে” - 

2086 ৬৮43৫ ৩১১০৮:৯:৮/১০৩০ ০১০৯০ ৫৮ 894 
অর্থাৎ, 5151 এমন ক্রয়বিক্রয়কে বলে, যাতে খোসাস্থিত গম কর্তিত গমের 
অনুমান করে বিক্রয় করা হয়। 5 

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 7290220৯16০ li ৫ £25754 অর্থাৎ, 
শীষের মধ্যে থাকা গম পরিষ্কার গমের বিনিময়ে বিক্রয় করাকে 45452 বলে। 

৩. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 

০১৯৯০ LMS JEL UL Ein 

8. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- ২১-০ 5 45 esr 

৫. ওলামায়ে আহনাফের মতে 24552 A EOS 2 

SHINES: 

U3, ৮১৫-এর হুকুম : 15.5 /-এর হুকুম সম্পর্কে দুটি অডিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 
১. আহনাফের অভিমত : হানাফী আলেমগণের মতে; ২3 ে-এর হুকুম হলো এ 
৮১: নিষিদ্ধ । ইসলামী শরীয়তে এ জাতীয় ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণসমূহ নিয়নরূপ- 
ক. রাসূলের নিষেধাজ্ঞা : মহানবী (স) এরূপ বিনিময় চর্চা তথা পারস্পরিক 

লেনদেন করা থেকে নিষেধ করেছেন। য্মেন হাদীসে এসেছে- 
275৮41৬৪০৯5 3০ ০৮১৩ ০০৬০ nl 
খ. সুদের সম্ভাবনা : একই জাতীয় অনুমিত বস্তুকে অনুমিত বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় 
করা হয়েছে। অথচ এরূপ অনুমান করে বিক্রয় করলে কমবেশি হওয়া 
স্বাভাবিক, যাতে সুদের সম্ভাবনা রয়েছে। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, পাচ ওসাকের কম হলে এরূপ 
বিক্রয় জায়েয হবে। কেননা মহানবী (স) “আরায়া* প্রথার বেচাকেনা জায়েয 
বলেছেন। পাচ ওসাকের কম ফল আনুমানিক ওযনে বিক্রয় করাকে আরায়া বলে । 

ইমাম শাফেয়ীর দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাবে ওলামায়ে 

আহনাফ বলেন, এখানে আরায়া অর্থ দান করা বন্তু। আরায়া শব্দ দ্বারা এখানে 4 4১5১5 

কর্তৃক হেবাকৃত মাল হেবাকারীর নিকট বিক্রয় করাকে বোঝানো হয়েছে, যা প্রকৃত বিক্রয় নয়। 

৩ £2947এর পরিচিতি : 

ULL: 

2443 এর আভিধানিক অর্থ : ২.554 শব্দটি ০. - J মাদ্দাহ থেকে বাবে 

২1 {-এর মাসদার, জিনসে সহীহ । যার আভিধানিক অর্থ নিম্নরাপ- 

১. পরস্পর স্পর্শ করা। ২. 20 তথা স্পর্শ করা। ৩. ইংরেজিতে বলা হয়- To touch 

each other. 

SUL: 

২.94-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 24.53% এর বারাক সংস্ঞার আলেমগণ বিভিন্ন 

বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন- 


ANMNUW 21১১1৫১7৫১৫) 
www.ab 


«এ আল ফিকহ : হেদায়া ১৫ ১১৫ 
১. মাগরিব গ্রন্থকার বলেন- ও ০৯954 ৬5410 28৯5 454 02 
4 এও অর্থাৎ, একজন প্রতিপক্ষকে বলবে, যখন আমি তোমার কাপড় স্পর্ধু করব 
আর তুমি আমার কাপড় স্পর্শ করবে, তখন ৮: তথা ক্রয়বিক্রয় প্রতিষ্ঠিত হবে। 
২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন_ 
EES HE 1১05 i tia (১ 51 ১৯৮০4 551 33 ১55 
আর ও 05522 
অর্থাৎ, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, আমি এ সামগ্রী এ মূল্যে বিক্রয় করব। যখন আমি 
তোমাকে স্পর্শ করব তখন বিক্রয় অপরিহার্য হয়ে যাবে! অথবা ক্রেতা অনুরূপ বলবে। 
৩. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গৃষ্ুকার বলেন-. , bl 
(9141 ৫১520145559 221৮৬15৩ SEMBLE HLL 
৪. ইবনে শিহাব যুহ্রীঁ (র) বলেন- 
is 31458 5 240 3500855১5০১ ১।০০এ 24940 
৫. ফিকহ সুন্নাহ গ্রস্থকার বলেন- 
35643585844 ২৯ ৩5 চু ১০০5 : ৩১৪ 
EAD HU le 
৬. ওলামায়ে আহনাফের মতে- ৫01১ --1০0০12 ০৬ ৩2315 
৭. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ২:০4 হচ্ছে- দু'জন.লোক. কোনো বস্তু ক্রয়বিক্রয়ের জন্য দর 
দাম করবে, তারপর বিক্রয় আবশ্যকীয় করার জন্য ক্রেতা মনঃপূত দামে তা স্পর্শ করবে। 
2d: 
২:..০-এর হুকুম : ২.১(-এর হুকুম হলো, সকল ইমামের একমত্যে ইসলামে এ 
ধরনের ক্রয়বিক্রয় জায়েয নেই । 
দলীল : রাসূল (স) ₹:-+/-:১১-কে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে_. 
ALLS ৮৪ ৩০ (০) 480 রিনি 


42 ্ীহিনিক অৰ্থ : HE as. zy -৩ মাদ্দৃহ থেকে, উৎকলিত বাবে 
5৮৫7 এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিযরূপ- ১. £11), 2-54 তথা নিক্ষেপ 
করা, ২. 2431 ০61৩, $052918. [৩৬ বা, 18] ইত্যাদি। শব্দটির ব্যবহার 
--ক্কুরআনে পরিলক্ষিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- {১১৫% 2127 Bad 
কিপার 

*$2৮4-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৪::(:£-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আলেমগণের একাধিক 
উক্তি রয়েছে। যেমন- 

১. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতা একটি দ্রব্য ক্রুয়বিক্রয়ের জন্য 

দরদাম ঠিক করবে এবং বিক্রেতা দ্রব্যটি ক্রেতার দিকে ছুঁড়ে মারবে, এতে করে 

. বেচাকেনা হয়ে যাবে। এরূপ ক্রয়বিক্রয়কে 555.0 (১ বলে । 

<২. স্যইয়েদ মুফতি আমীমুল্‌ ইহসান (র) বলেন- 


৯৩ ৯১ 5০185 ৫ 97402 0 LNs 
পে 


১১৬ ________ শ্যালজনতাহ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৩. ইমাম বুখারী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন- , 
HL IES, ১১ এ 324 [2 
৪. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে- 
BANE lL ১0 LLNS Li 
৫. ফিকহ সুন্নাহ গ্রস্থকার বলেন- 
OED be FS SI EL 599847598 52 
Le 25 
মোটকথা, ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কোনো দ্রবোর মূল্য ঠিক হওয়ার পর বিক্রেতা কর্তৃক বিজ্রীত 
দ্রব্য ক্রেতার গতি নিক্ষেপের মাধ্যমে যে 6:4 সংঘটিত হয়, তাকে 54,401 বলা হয়। 


৮ 


2c: 
5৮5০-এর হুকুম : 54, -এর হুকুম হলো, এ ধরনের ক্রুয়বিক্রয় অবৈধ । কেননা 
মহানবী (স) এভাবে ক্রয়িক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 
FL ul ৩ ৩৫১ (০) 4101 4১১ A JG (৯০) ০41 ৩০ -\ 
EES 4 (a) ৩১০ 1৪ (25) Sl ml bt 
এ বিক্রয় নিষেধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করে গ্রস্থকার বলেন- ১০:04, 55 4:34, 
অর্থাৎ, এতে ক্ষতির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। 
উপসংহার : উল্লিখিত ক্রয়বিক্রয়ের পদ্ধতিগুলো জাহেলী যুগের । ইসলাম এগুলোকে অবৈধ 
ঘোষণা করেছে। হেদায়া গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে এসব ক্রুয়বিক্রয় তুলে ধরে এগুলো থেকে 
সমাজকে মুক্ত করারই প্রয়াস চালিয়েছেন । অতএব ক্রয়বিক্রয়ে স্পষ্ট নীতির প্রচলন এবং 
অস্পষ্টতার বিলোপ সাধনে চেষ্টা চালাতে হবে। 


US ০19৮6 UJ dic LAM ৮5: টে ) iim 

Joie LHD SAS 

দন: ৯০ 11 1134 ও ২13.24 -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এদের 
হুকুম কী? উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তরর॥॥ উপস্থাপনা : জাহেলী যুগে মানুষের মাঝে পারস্পরিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় 
ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতির প্রচলন ছিল। এসব পদ্ধতি ছিল তৎকালীন অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার । 
Ll lis ULL 221 এমনি দুপ্রকার ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতির নাম। নিয়ে এদের 
সংজ্ঞা ও হুকুমসহ উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো। 
2 {0 -এর পরিচিতি : 
13220 4022 
হ5215-এর আভিধানিক অর্থ : ২71১ শব্দটি ১ - ৬, -) মাদ্দাহ থেকে বাবে 712174-এর 
মাসদার, জিনসে ০১১ ॥ এর আভিধানিক অর্থ- 
>. 13555 তথা কঠোরভাবে প্রতিহত করা। যেমন আল্লাহর বাণী- ০১ 
২. 5541 তথা প্রত্যাখ্যান করা । ৩. {25 তথা পারস্পরিক ঝগড়ায়লিপ্ত হওয়া। 
৪. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 55420 তথা পারস্পরিক প্রতিহত করা। 
৫. হেদায়ার প্রান্তটীকাকার লিখেন- 4 34144) ৩ ১১ ১4৮0 
৬. ইংরেজিতে বলা হয়- To prevent strongly. 


ঃ আল ফিকহ : হেদায়া swer. com না 
(১১৮৭ LOL টী 
সিডনি পু তিন পারলনা বলা লাহা নাছ 


বক্তব্য প্রদান করেছেন। যথা- 


বি 
২. ইবনে ওমর (রা) বলেন, 

GS Lb LLG ০১০০4৪405৮5 53122476401 
অর্থাৎ, বৃক্ষে থাকা অবস্থায় খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করে এ শর্তে বিক্রয় করা যে, 
এর অতিরিক্ত অংশ আমার আর ঘাটতি দেখা দিলেও তা আমারই দায়িতে। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- , 
দা 1251570252514591917-812558 
৪. ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (র)- এর মতে 
৮১৯১৮১০১৮৪১ ১৯২৮০ 
৫. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- ১৮ 3১১১৯০৯১৪২০ 
৬. আল্লামা ইবনুল হুমাম (র) বলেন- 50 ৮:11 ৫১:০৯:51 
সর্বোপরি বলা যায়, যে করযবিকরয়ে বিক্রীত দ্রবাসংখ্যা বা ওযনের পরিমাণ অজ্ঞাত 
থাকে, তাকে 3441) (5 বলে। 
341 £5-এর উদাহরণ : যেমন- কোনো বাক্তি স্বীয় গাছের কাচা ফলের বিনিময়ে 
অন্য বিবর্তিত ও সংরক্ষিত পাকা খের ক্রয় করল যে, পরে সে গাছ থেকে 
সমপরিমাণ খেজুর নিয়ে নেবে। 
৩ 4$02-এর পরিচিতি 


LLL Ld 20 


UC: Ey 

2{35-এর আভিধানিক অর্থ : 11542 শব্দটি J - 3 - € মাদ্দাহ থেকে বাবে 

২{£U2-এর মাসদার, জিনসে সহীহ। এর আভিধানিক অর্থ নিয়রূপ- ১. ৬35 তথা 
সবুজ শস্য; ২. কাঁচা ফসল বিক্রয় করা, ৩. ৫১51 (234 তথা শস্যক্ষেত্র, ৪. কর্তনযোগ্য 
হওয়ার পূর্বে ফসল বিক্রয় করা, ৫. সবুজ, সতেজ শস্যক্ষেত্র। 

গা EY 

২194-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম ২13.524-কে যেসব সংজ্ঞায় 

“সংজ্ঞায়িত করেছেন, তা নিম্নরূপ- 

১. হেদায়া গ্রস্থকারের মতে- 45972১৯৯64০ ৬৯ 3০ Cn Ui 
(৫০65 (4154 অর্থাৎ, 190 এমন ক্রয়বিক্রয়কে বলে, যাতে খোসাস্থিত গম 
কর্তিত গমের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করা হয়। 

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 2434০ 25৯ :-:- 03 20574 (49 5 অর্থাৎ, 

" শীষের মধ্যে থাকা গম পরিষ্কার গমের্‌ বিনিময়ে বিক্রয় করাকে ২1542 বলে। 

৩. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 

~~ 2023554856১ ei UL Lio CS 2 

৪. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- +৯%- 3% 0:£ AES IN 

৫. ওলামায়ে আহনাফের মতে- 0% 22 LE LE HLL iL 


১১৮ ______ ১ ৬ঞদতহ- কাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ 

SLs 

{150 (4 -এর হুকুম : 41১4412 বিক্রয়ের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত নিম্নরূপ- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, এ জাতীয় ক্রয়বিক্রয় হারাম । 
কেননা হাদীসে এসেছে- 0 2 ১ CE Ca) ae Al JU 

২. আবু হান্রীক্ছার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, উভয়টি একই সময়ে কর্তিত 
ও ওজনে মিল এবং সদৃশ থাকলে রসাল খেজুরের বিনিময়ে শুকনা খেজুরের বিনিময় জায়েয। 

© HME SS: 

05051 (১-এর হুকুম : ৪ 2২-এর হুকুম সম্পর্কে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 

১. আহনাফের অভিমত : হানাফী আলেমগণের মতে, 215 (5-এর হুকুম হলো এ 
৬১৪ নিষিদ্ধ । ইসলামী শরীয়তে এ জাতীয় ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণসমূহ নিষ্নরূপ- 
ক. রাসূলের নিষেধাজ্ঞা : মহানবী (স) এরূপ বিনিময় চর্চা তথা পারস্পরিক 

লেনদেন করা থেকে নিষেধ করেছেন। যমন হাদীসে এসেছে 
HELE ০১10455০৮88 ৮:০০ 
খ. সুদের সম্ভাবনা : একই জাতীয় অনুমিত বস্তুকে অনুমিত বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় 
করা হয়েছে। অথচ এরূপ অনুমান করে বিক্রয় করলে কমবেশি হওয়া 
স্বাভাবিক, যাতে সুদের সম্ভাবনা রয়েছে। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, পাচ ওসাকের কম হলে এরূপ 
বিক্রয় জায়েয হবে। কেননা মহানবী (স). “আরায়া' প্রথার রেচাকেনা জায়েয 
বলেছেন। পাচ ওসাকের কম ফল আনুমানিক ওযনে বিক্রয় করাকে 'আরায়া' বলে। 
ইমাম শাফেয়ীর দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাবে ওলামায়ে আহনাফ 
বলেন, এখানে 'আরায়া' অর্থ দান করা বন্তু। ‘আরায়া' শব্দ দ্বারা এখানে ৫1 ১): কর্তৃক 

মাল হেবাকারীর নিকট, বিক্রয় করাকে বোঝানো হয়েছে, যা প্রকৃত বিক্রয় নয়। 

৩3521021540 ০১2 BA: 

262, এবং হ1554-এর মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ২221? এবং 

{34 2-এর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা যায় । যেমন 

১. আভিধানিক পার্থক্য : ২214 শব্দটি বাবে £4 :-এর মাসদার। ১:৯5 শব্দ থেকে 
উদ্ধৃত, জিনসে ০; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা, 
পারস্পরিক প্রতিহত করা ইত্যাদি । 

f পক্ষান্তরে ২19. “ শব্দটি বাবে ২1£4-এর মাসদার। ৪2 শব্দ থেকে উদ্ভৃত, 
জিনসে ; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- সবুজ শস্য, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদি। 

২ জী স্তর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ২১4 বলা হয়- 

HEA CRE TO 350581205 
অর্থাৎ, কর্তিত ফলের বিনিময়ে গাছের ফল বি করাকে 4 বলায় 
পক্ষান্তরে (15145 বলা হয়- 324 LC i HLL LiL 2 
অর্থাৎ, কর্তিত পাকা গমের বিনিময়ে ছড়ার মধ্যকার গম বিক্রি করাকে 452 বলা হয়। 

৩. বিধানগত পার্থক্য : বিধানের দিক থেকে £51১! এবং ২1542 -এর মধ্যকার কোনো 
পার্থক্য নেই । কেননা জমহুর ওলামার মতে, উভয় প্রকার ক্রুয়বিক্রয়ই হারাম পদ্ধতির, 
যা রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 

ici 34 2s 2 £ (2) oe et 

৪. প্রয়োগগত পার্থক্য : সাধারণত ফল লাদির ছেরে 5 শব্দটির রো হয়। , 
পক্ষান্তরে শস্যাদির ক্ষেত্রে 413.5% শব্দটির প্রয়োগ হয়। 


= আল ফিকহ : www.abswer.com ১১৯ 
উপসংহার : ইলাহী পরীয়ত মানবতাবিরোধী উপরি রনির পতি টি 
জাহেলী প্রবর্তিত অনুরূপ সকল ক্রয়বিক্রয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হেদায়া গ্রন্থকার স্বীয় 
গ্রন্থে এসব ক্রয়বিক্রয় তুলে ধরে সমাজকে এরূপ মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ থেকে মুক্ত 
করার প্রয়াস. চালিয়েছেন। অতএব ক্রয়বিক্রয়ের প্রতিটি স্তরে ইসলামী শরীয়ার্‌ অনুসরণ 
করাই ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 


- ১৪২ ৭১2৫ £৮% £৬ Fe বি 21285 4৮:00 ০:0১) ১085 শে 


০0237551519 545, 

৩১ 1 ২1531 বলতে কী বোঝায়? এটা কি বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গকরণ না 
নিমের মতামতসহ বণনা ৰদ কা টড [ফ. প. নন 
এস) ৮ ৭ নি 2 1 5৪ UU UL ২৫ ২031 ৬১, 12 3 
০১, 
অথবা, ২0531-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অথ কী? ইকালাহ কি ৮১৫ কে ভঙ্গ করে, না নতুন 
বেচাকেনা? ইমামদের মতবিরেধসহ বিস্তারিত আলোচনা কর। ১৬ % ২০১৭] 


অথবা, 131 ও কাজ ত আছ 
নতুন কোনো কোনো ক্রয়বিক্রয়? এ ব্যাপারে ইমামগণের কী মতানৈক্য রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তর।॥ উপস্থাপনা : ৷ জীবনসংসার পরিচালনায় দ্রব্য আদান প্রদানের জন্য মানুষ যেমনি চুক্তি 
বা ক্রয়বিক্রয় করে থাকে, তেমনি সঙ্গত কোনো কারণে আবার ,সে চুক্তি ভঙ্গও করে থাকে । 
ফিকহী পরিভাষায় এ ধরনের চুক্তি ভঙ্গ করাকে 3451 বলা হয় । 941 ক্রয়বিক্রয়কে ভেঙ্গে দেয় 
কিনা, নাকি এটি নতুন কোনো ক্রয়বিক্রয়; এ ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে বিস্তর 
মতপার্থক্য বিদ্যমান ৷ নিয়ে প্রশ্নালোকে এতদসম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরা হলো। 
5২40581-এর পরিচিতি : 
5151031৮১৮5 
হ1051-এর আভিধানিক অর্থ : ২101 শব্দটি বাবে ৮,১1-এর মাসদার | যা ]- $ - ও 
সদন গে উকি আভিধানিক অর্থ ি়প- 

৬ 
. ২5 তথা দুর, 
. ১৪85 তথা উঠিয়ে নেয়া। oe 
৩555 তথা ভঙ্গ করা। 
$4 তথা ক্ষমা করা। 
আল্লামা আবুল ফযল (র) বলেন, এটা J১5 থেকে উদ্ভৃত। আর ২5|-এর শুরুর 
--৮৮৮৮টি ১০--এর জন্য । অতএব ২1091-এর অর্থ- J) £12; যেহেতু এতে 
£4 ১5৫ -কে প্রত্যাহার করা হয়, সেহেতু একে ২05! বলা হয়। 
(5১131 ৮৮৮০: 
হ1.5-এর শরয়ী অর্থ : ১. ফিকছুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- 


Fret 2 


-৮৪০810 SI ৩০৪) 4855 all ALLIS 35 বিড 


অর্থাৎ, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সমতিে প্রাথিক | রত মূল্যের পরিমাণের ক্রয় 

বিক্রয়ের চুক্তি উঠিয়ে নেয়াকে £5! বলে। 

২ হেদায়া গ্রস্কার বলেন- (১৯১৫ 34 ১2:5:3:905:0 3০5 050001 
অর্থাৎ, ২105. হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে ক্রয়বিক্রয় ভর্গ করা, আর তৃতীয় 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা নতুন ক্রুয়বিক্রয়। 


www.abswer.com 


দ্ধ 


১২০ ___ ৬ কাবিন বাতিক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে 


১৯১১0 HU TG 0300 0° ১১] ৫১5৩৯ 
লা বস্তুর বিনিময় 
ফাটা জে ক নিকট ফেরত দেয়া 
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য়ে দেরাকে রা 


ও খোলা ক্লিন 
5105. কি চুক্তি ভঙ্গকরণ নাকি চুক্তির নবায়ন : 51. দ্বারা কি চুক্তি ভঙ্গ করা হয় নাকি 
চুক্তি নবায়ন করা হয়, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 
১. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, 543|, হচ্ছে নতুন 
্রয়বিক্রয়, তবে কোনোক্রমে তাকে ১:১৯ ০ ধরে নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়লে এটা 
£4 তথা ক্রয়বিক্রয় ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে। 
ৱি 44575. ১/-এর মধ্যে 2১ 0:5 তথা হত্গত করার পূর্বে যদি 
২109) করা হয়, তবে তা ১54 হয় না। আর যদি £2 সম্ভব না হয়, 
তাহলে ২4 বাতিল হয়ে যাবে। 
দলীল ; ইমাম আবু ইউসুফ (র) দলীলস্বরূপ বলেন; 51 মূলত ৮::-এর মতোই 
৮15 JUL JULIUS; এ কারণে বিজ্রীত দ্রব্য ধ্বংস হলে 510. জায়েয 
নেহ তবে ১% খাঁকলে ফেরত দিতে পারবে। আর এ কারণেই ক্রেতার জনা 4.4% $< 
বাস্ত হবে। তাই তিনি বলেন-?+১৯ (১৯:10 21104১15588 
মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, *6)ু-কে প্রথমত ৫: ধরা 
হবে। ১. ধরা সম্ভব না হলে ৫: তথা ক্রযবিক্রয় ধরে নিতে হবে। তা-ও সম্ভব না 
হলে ২1. বাতিল বলে গণ্য হবে অর্থাৎ 1:৯০: তথা পূর্বের ক্রয়বিক্রয় ঠিক থাকবে । 
দলীল : তিনি দলীল হিসেবে বলেন, ২14) শব্দের অর্থ হলো- ভঙ্গ করা। তাই অর্থের 
চা গা কব যদি এ অর্থ ধরা সম্ভব না হয়, তাহলে তার সম্ভাব্য অর্থ 
2 বা ক্ৰয়বিক্ৰয় অর্থ নিতে হবে। 


অর্থাৎ, ক্রেতা .ও বিক্রেতরি বেলায় হচ্ছে ক্রয়বিক্রয় ভঙ্গ করা; আর ৫:১:১-এর 
বেলায় নতুন ক্রয়বিক্রয়; কিন্তু যখন 4 অসম্ভব হয়, তখন ২1. বাতিল হয়ে যাবে। 
দলীল : তিনি দলীলস্বরূপ বলেন, ২15 শব্দটি ভঙ্গ করা ও রহিত করা অর্থের প্রতি 
ইঙ্গিত করে। আর নিয়ম হলো- HELM 54482 08 BUN 0451 
রর অর্থাৎ, যথাসম্ভব শব্দকে তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করা। তাই একে ২. ধরতে 
হবে। আর তৃতীয় ব্যক্তির বেলায় 4১৯৫ ৮১ হওয়া একটি আবশ্যিক ব্যাপার । কেননা 
ইকালার মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হয়।' 
আৰু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের দলীলের জবাব : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীলের জবাবে বলা 
যায়, ৮১ ও 21141, এক হলে 21091 শব্দ দ্বারা ৮ হতো; অথচ তা শুদ্ধ নয়। 
আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর দলীলের জবাবে বলা যায়, হ1.4কে ₹..$ অর্থে ব্যবহার 
অসম্ভব হলে ₹:-এর অর্থ নেয়া সহীহ নয়। কেননা ০4 ও ১% পরস্পর বিপরীতমুখী । 
তাই ৭15) বাতিল হয়ে যাবে । এটা ১::43-এর বেলায় ৬১২৯ ৮: ; হতে পারে না। 
পারার? ২ বেয়ে তর কররিররের এবি পরিভাষা, সেহেতু 
সরা TUTE সুস্পষ্ট বৈধতা হা 
॥ এ 


যেমন রাসূল (স) বলেছেন- দলা 151 4275505515৩8855 
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০৩০৮৩ 


লাভে গে ভা 
LEG est ১52৫ ৭558 ২4৮01 ০৯০০ 2: চে) 0620 
898: Bali Uy Lal 
প্রশ্ন: ৩২ ॥ মুরাবাহার আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? মুরাবাহার শর্ত, ভিত্তি ও বিধান 


উল্লেখ কর। মুরাবাহা লেনদেনে ক্রেতার পক্ষে খেয়ানত অবগত হলে তার হুকুম কী? 
পর মতভেদসহ বর্ণনা কর। 


ভোর উপস্থাপনা : যে বেচাকেনায় বিনিময় মূল্য ধার্য করার দ্ষে্রে কিছুটা লাভের প্রতি 
খেয়াল রাখা হয়, এমন মুনাফাভিত্তিক লেনদেনকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় £2; 
240540 বলা হয়। এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় আদিকাল হতেই সামাজিকভাবে স্বীকৃত । শুধু 
ইসলামী শরীয়তই নয়, অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও এমন লেনদেন করেছেন বলে ইতিহাস 
সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ্র বিবেক বিনিয়োগ করে মানুষকে, মুনাফা অর্জনের প্রতি ইঙ্গিত 
ক্রেই বলা হয়েছে- J 23 ১ 15 2 2 LSS 25 810 CaS SU 
48: উন্নয়নশীল বিশ্ব মুনাফাভিত্তিক লেনদেনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেও তাতে শরয়ী 
নির্দেশের বালাই নেই। বক্ষ্যমাণ প্রশ্নে মুরারাহা তথা মুনাফাভিত্তিক লেনদেন সম্পর্কে 
আলোকপাত করা হয়েছে। 
৩ ২:৮-এর পরিচিতি : 
২47250441৮5 
২৯১2-এর আভিধানিক অর্থ : ২34154 শব্দটি বাবে ২151 2-এর মাসদার । এটি ০2১ 
শব্দ থেকে উদগত, জিনসে সহীহ। যার অর্থ- ১. 531 তথা অতিরিক্ত, & LL 
তথা বাড়তি হওয়া, অধিক হওয়া, ৩.. (১ তথা লাভ, ৪. (১৮:41 তথা মুনাফা, 
৫. ৩: তথা উপার্জন করা; ৬. £:5.51 তথা উপকার লাভ, ৭. ইংরেজিতে বলা 
হয়- Profit, Benefit, Advantage ইত্যাদি । 
শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে লক্ষণীয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

CAEL HE CS MESS LE OS 


8৮১০৪505558 
২154-এর শরয়ী অর্থ : ফোকাহায়ে কেরাম ১:12 তথা মুনাফাভিত্তিক লেনদেনের 
কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন- 
১. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
24০১ ৬৮ 4৯4০৫ ১) 14:6১ ১1০১৯] তি ৬১ ১০০ 2 2:৩1 ৫১ 
Sn 
bh + res Sd Ethan ah dled SEERA 


একি 


২21৮৯ বলে। 


১২২________ উত্রযাজাক্ররগলান ছানি ল্রাজক। গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

২. ইমাম আবুল হাসান বুদুরী (র)- এর মতে- 

-5255509 05432135-415 SLU Jo 
" অর্থাৎ, মুরাবাহা বলা হয় প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে, 
সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের ওপর হস্তান্তর করা। 

৩. দুররুল মুখতার প্রণেতার মতে- 2,১ :15 EI 

৪. আইনুলু হেদায়া গ্রস্থকারের মতে- IHU SL En 

৫. হেদায়ার টীকাকারের মতে- | 

LALLY ৫৬৯ ০৪০ ৮০০৯১347৯58 

৬. বাহরুর রায়েক প্রণেতা বলেন- 5425 32৮ ১:৫১৮৯' 

৭. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, যদি কোনো তার ক্রেতার সাথে এ চুক্তি করে নেয় 
যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে এবং সে মুনাফা এ 
পণ্যের ক্রয়মূল্যের ওপর বর্ধিত করা হবে, তাহলে এ ক্রয়বিক্রয়কে ₹১1/ বলা হয়। 

৮. কতিপয় আলেম বলেন, পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে দু'পক্ষ লাভজনক ভিত্তিতে কোনো 
জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে কেনাবেচা করাকে মুরাবাহা বলে । 

৯. “ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা" গ্রস্থপ্রণেতার মতে, মুরাবাহা হচ্ছে মূল্য বাকিতে পরিশোধের 
ভিত্তিতে কোনো কিছু বিক্রি করা, যার মূল্য বায় ব্যতীত দিনরাত অন্তর্ভুক্ত থাকে । 

57520200255 

২১৮০-এর শর্ত : ইন আর কা হে) বৈধ হওয়ার জন্য 

প্রথমত শর্ত দুটি । যথা 

১. ৮ তথা বিক্রীত বন্তুটি মুদ্রাজাতীয়-হতে পারবে না। যেমন- দুটি স্বর্ণমুদ্রাকে দু'শ 
বিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করল । পুনরায় এ দুটি মুদ্রাকেই বিক্রি করল পাচটি 
রৌপ্যমুদ্রা লাভে। অর্থাৎ দু'শ পঁচিশ মুদ্রায় । এমনটি বৈধ নয় । কারণ মুদ্রা নির্ধারিত করার 
দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় না। তা ছাড়া এ নিয়ে ঝগড়াঝাটি বাধার সমূহ আশঙ্কা থাকে । 

এ জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে বিক্রেতা যখন বিক্রেয় বস্তুর দাম বর্ণনা করবে, তখন 
ব্যবসায়িক রেওয়াজ সমর্থিত খরচাদিও মূল দামের সাথে যোগ করে বলতে পারে । 
যেমন কাপড় রঙানোর খরচ, সেলাই করার খরচ, কুলি খরচ ইত্যাদি। ূ 

২. প্রথম যে দামে জিনিসটি খরিদ করা হয়েছিল, সে দামটি 1৮১) হতে হবে; 1 হওয়ার 
অর্থ হলো; যার তুলনা বা সমমানের বস্তু সহজলভ্য । যেমন- টাকা-পয়সা । অনুরূপভাবে 
বাটখারার_ পরিমাপ ও পাত্রবিশেষের পরিমাপ অনুরূপ সংখ্যার পরিমাপেও বিক্রি করা 
জায়েয আছে, যদিও তা কাছাকাছি মাপের হয় । যেমন- দশ টাকায় কেনা একটি জিনিস 
বারো টাকায় বিক্রি করল; অথবা দশ কেজি চালের বিনিময়ে কেনা একটি বস্তু বারো কেজি 
চালের বিনিময়ে বিক্রি করল । কিংবা দশ ঝুঁড়ির (পাত্রবিশেষ) বিনিময়ে কেনা জিনিস বারো 

_.. ঝুঁড়ির বিনিময়ে বিক্রি করলে এটা বৈধ হবে। 

আর সংখ্যাজাতীয় মূল্যের ক্ষেত্রে যদি বস্তুর পারস্পরিক ব্যবধানটা অসামান্য হয়, যেমন 

প্রাণীর বিনিময়ে কিছু বিক্রি করা, সেক্ষেত্রে ২: বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বের দু'শর্তের 

পাশাপাশি আরো দুটি শর্ত রয়েছে। তা হলো- 

১. প্রথম বিক্রির মূল্য আর দ্বিতীয় বিক্রির মূল্য একই বস্তু হতে হবে। 

২. লাভের পরিমাণ জানা থাকতে হবে। | 

এক্ষেত্রে কত টাকা লাভ দেবে, তা উল্লেখ না করে যদি বলে, দামের শঁতকরা পাচ টাকা 

লাভ দেবে, তাহলে 2-152 জায়েয হবে না। কারণ এক্ষেত্রে মূল্য অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে, 

যা পরবর্তীতে ঝগড়াঝাটির কারণ হতে পারে । 
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বেদায়া গ্রস্থকারের মতে ১1; বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত : হেদায়া গ্রন্থকার মুরাবাহা জায়েয 
কিনা, এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন- 
-31৬৯ ৮১1১৩ 6৮০৯০০২৩ ০১৮৯৩ ৩০১5 
অর্থাৎ, (মুরাবাহা ও তাওলিয়া) উভয়টিই জায়েয হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যাওয়ার 
ঠা জায়েয। এখন প্রশ্ন হলো, শর্তাবলি কী কী? এর জবাবে হেদায়ার 
বলেছেন- ৮4০ Ju 20923 ৮45 Hii, ered অৰ্থাৎ, ২2১4 বিশুদ্ধ 
হওয়ার শর্ত চারটি । যথা- ১ + £55241 তথা স্বাধীন হওয়া, ২. 3% তথা জ্ঞানবান 
হওয়া, ৩. ১10 তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, ৪. ২০০15 J 21954 তথা মালের দ্বারা 
- মাল বিনিময় করা। 
32141 ০০ গরন্থকারের অভিমত : আইনুল হেদায়াগরস্থকান্ন হেদায়া প্রণেতার শর্তাবলির 
সাথে আরো কটি শর্ত যোগ করেছেন। তা হলো- ৫ টি £34520 JU তথা পণ্য 
মূল্যমানসম্পন্ন হওয়া, ৬. _21১51| তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকা, 
যয বিত রি মালিক চাহ হওয়া সি সুদের সন্দেহ হতে মুক্ত হওয়া । 
বি কিন 
য590-এর ভিত্তি : 14072 "5,5 তথা মুরাবাহ্যলত্ীট ॥খখা- 
১. 503 তথা আমানত । 
২. 2১৯০০90৯১৯3 তথা খেয়ানত হতে মুক্ত থাকা। 
৩,3৮৯ 34: ৬০ 3১৯১ তথা বেয়ানত সদৃশ পন্থা হতেও বিরত থাকা। 
৩551520005৭: 
২৯$1৮১-এর বিধানাবলি : ১1)-এর হুকুমের ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে 
মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন_ 
১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, ও শাফেয়ী (র)-সহ জমহুর 
আলেমগণের মতে; ৯৪4 ৫2 বৈধ । এ প্রসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা বলেন- 
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অর্থাৎ, জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়ার কারণে এ দু'প্রকার বিক্রয় (৯45 ও 
হ:)4)ধ হবে। টি 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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--_ * আর ২৯:1১-৮৮: যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পূর্ণ সম্মতিতে সংঘটিত 
হয়, তাই তা বৈধ । 
খ. সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাষূল (স) হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করলে আবু বকর 
(রা) দুটি উট ক্রয় করলেন। অতঃপর রাসূল-(স) তাকে বললেন- 

SUS EHSL JU rt pie HAIG 52 
অর্থাৎ, তুমি আমার কাছে দুটি উটের একটি ক্রয়মূল্যে বিক্রয় কর, অতঃপর আবু 
বকর (রা) বললেন, কোনো প্রকার বিনিময় ব্যতীত ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম । 
অতঃপর রাসূল (স) বললেন, বিনামূল্যে আমি উট নেবো না। 


১২৪ ____ ছ্রাল জনতার ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ (= 
গ. তারা যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, 12 তথা মুনাফাভিত্তিক 0: বৈধ । কেননা এতে বৈণ 

হওয়ার যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান। আর এ ধরনের ₹+-এর প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। 

২. মালেক (র)-এর অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, 2:11 ১ হলো 
৬1941 35.5 তথা উত্তমতার বিপরীত । 

৩. আহমাদ (র)-এর অভিমত : ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, এ ধরনের ৫১ তথা 
ক্রয়বিক্রয-ঘঞ্ররূহ। ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, মাসরূক, হাসান, ইকরামা, সাঈদ 
ইবনে জোবায়ের (রা) প্রমুখ এ অভিমত পোষণ করেন । 

৪. ইসহাকের অভিমত : আল্লামা ইসহাক (র)-এর মতে, এ ধরনের ৮: জায়েয নেই। 
কেননা এতে চুক্তির সময় মূল্য অজ্ঞাত থাকে, কাজেই তা অবৈধ । 

৫. তকী ওসমানীর অভিমত : আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, 2401) ৮১১ সংঘটিত 
হওয়ার বিধানাবলি হলো- 

ক. বিক্রেয় পণ্য বিক্রির সময় বিদ্যমান থাকতে হবে । 

খ. বিক্রেয় পণ্য বিক্রিকালে বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে। 

গ. বিক্রি বিনা শর্তে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হতে হবে। 

ঘ. বিক্রেয় পণ্য মূল্যমানের হতে হবে। 

ঙ. বিক্রেয় পণ্য এমন হতে পারবে না, যা শুধু হারাম উদ্দেশ্যেই ব্যবহার হয়ে থাকে। 
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ক্রেতা কর্তৃক মুরাবাহা লেনদেনে খেয়ানত সম্পর্কে অবগত হওয়ার হুকুম : কোনো ব্যক্তি 

কোনো বস্তু মুরাবাহারূপে অন্যের কাছে বিক্রি করল। পরবর্তীতে ক্রেতা জানতে পারল যে, 

বিক্রেতা যত টাকা দিয়ে বস্তুটি কিনেছে বলে তাকে জানিয়েছে, তা সঠিক নয়; বরং যথার্থ 
ক্রয় মূল্যের অধিক দামে কেনার কথা বলে খেয়ানত করেছে। এমতাবস্থায় ইসলামী 
শরীয়তের হুকুম কী, সে সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে । যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুরাবাহা ভিত্তিতে 
বিক্রীত বস্তুতে খেয়ানত অবগত হলে ক্রেতার নিম্নবর্ণিত দুটি বিষয়ের যে কোনো 
একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে । যেমন- 

ক. বিক্রীত পণ্যের মুনাফাসহ যে মূল্য চাওয়া হয়েছে, তা দিয়ে পণ্য নেবে। 

খ. বিক্রি চুক্তিটি বাতিল করে দেবে। 

দলীল : মুরাবাহা বিক্রির মধ্যে যদি খেয়ানত প্রমাণিত হয়, আর ৰাতিল করা না হয়, 
তাহলেও সেটি মুরাবাহা চুক্তি বলেই গণ্য হবে। তবে পার্থক্য এটুকু যে, খেয়ানতের 
সময় লাভ বেশি হবে, আর খেয়ানত না থাকলে লাভ কম হবে। দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম 
ক্রেতার কথায় আশ্বস্ত হয়ে মনে করেছিল যে, সে লাভ নিচ্ছে এক হাজার টাকা বা 
তাকে এক হাজার টাকা লাভ দিতে হচ্ছে; কিন্তু খেয়ানত প্রকাশের পর দেখা গেল 
বিক্রেতা আলোচনার মাধ্যমে এক হাজার এবং প্রতারণার মাধ্যমে এক হাজারসহ মোট 
দু'হাজার টাকা লাভ নিচ্ছে। 

ক্রেতা যেহেতু অতিরিক্ত এক হাজার টাকা লাভের ব্যাপারে প্রতারিত হয়েছে, তাই তার 
এখতিয়ার হাসিল হবে। কেননা সে এমন বিক্রিতে সম্মত ছিল না, তাই এ বিক্রয় 
বহাল রাখা বা না রাখার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। এজন্যই মুরাবাহার মধ্যে 
খেয়ানত পরিলক্ষিত হলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার বলবৎ থাকবে । ইচ্ছা করলে বিক্রেতার 
দাবিকৃত মূল্যে ক্রয় করবে, অন্যথা বাতিল করবে। 
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২. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, মুরাবাহা বিক্রির মধো 
যদি খেয়ানত প্রমাণিত হয়, তাহলে খেয়ানত পরিমাণ অংশ মূল্য পরিশোধ না করে 
থাকলে কম দেবে, আর পরিশোধ করে ফেললে ফেরত নিয়ে যাবে। 
দলীল : মুরাবাহা উল্লেখ করে বিক্রি করার ফলে যুরাবাহারূপে বিক্রি সংঘটিত হয়ে 
যায়। এক্ষেত্রে মূল্য উল্লেখ করার বিষয়টি মুখ্য তথা ধর্তব্য নয়। যেহেতু এ 
মুরাবাহা চুক্তি, তাই 431 ১4৯ ০০ £54১4 45, বলার দ্বারা বিক্রয় সংঘটিত 
হয়ে যাবে, যদি মূল্য জানা থাকে। সুতরাং মূল্য সাব্যস্ত করার ব্যাপারে-আবশ্যকভাবে 
দ্বিতীয় চুক্তিটি প্রথম চুক্তির ওপর নির্ভরশীল হবে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় চুক্তিটির ভিত্তি-হবে 
প্রথম চুক্তি । মূল্যের বর্ধিতাংশ বা খেয়ানতকৃত অংশ যেহেতু প্রথম চুক্তির মাঝে 
বিদ্যমান নেই, তাই দ্বিতীয় চুক্তির মাঝে এটাকে যুক্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং দ্বিতীয় 
চুক্তিটিকে সংঘটিত করার জন্য প্রথম চুক্তির বর্ধিত মূল্যকে কর্তন করা আবশ্যক । তবে 
কর্তন করার ক্ষেত্রে মুরাবাহার মাঝে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, মুরাবাহার 
মধ্যে খেয়ানত সম্পর্কে অবগত হলে খেয়ানতকৃত অংশ মূল মূল্য এবং লভ্যাংশ উভয় 
থেকে কাটা যাবে। 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে । যথা- 

ক. বিক্রয়পণোর মুনাফাসহ দাবিকৃত মূল্য দিয়ে দেবে অথবা বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে দেবে। 
খ. খেয়ানত পরিমাণ অংশ মূল্য পরিশোধ না করে থাকলে কম দেবে আর পরিশোধ 
করে ফেললে ফেরত নিয়ে নেবে । এ মতটিই তার সর্বশেষ অভিমত । 

৪. মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, মুরাবাহার মধ্যে যদি খেয়ানত 
প্রমাণিত হয়, তাহলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। হয়ত উল্লিখিত পুরো মূল্য দিয়ে 
পণ্য গ্রহণ করবে অথবা বিক্রি বাতিল করে দেবে । 
দলীল : চুক্তির মধ্যে যে মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাই গ্রহণযোগ্য এবং মূল বিষয় । 
উল্লিখিত মূল্য গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য। অতএব দ্বিতীয় চুক্তিটি এ মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত 
হবে, যা উল্লেখ করার দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। 

উপসংহার : মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়াটা প্রাচীনকাল হতে স্বীকৃত। এ 

পদ্ধতিতে খুব সহজেই লাভবান হওয়া গেলেও ইসলামী শরীয়তের পক্ষ হতে দুটি নিয়ম বেঁধে 

দেয়া হয়েছে। তা হলো আমানতদার হওয়া এবং এতে খেয়ানত না করা । হাদীসে মুনাফিকের 

যে তিনটি বিশেষ নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আমানতের খেয়ানত করা অন্যতম। 

পরার ক্ষতিকর নয় ছারা, দেশও মাতার জন্যও 
। তাই লেনদেন হওয়া উচিত। 
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উতদ্ততর॥॥ উপস্থাপনা : মানুষের স্বভাব হলো সে শুধু লাভবান হতে চায়; ক্ষতির ঝুঁকি কখনো 

বহন করতে চায় না। লাভবান হওয়ার যতগুলো বৈধ পদ্ধতি রয়েছে, তন্মধ্যে মুরাবাহা তথা 

মুনাফাভিত্তিক লেনদেন: অন্যতম । ইসলামী শরীয়ত একদিকে যেমন ২25137 তথা 

মুনাফাভিত্তিক লেনদেনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও সীমারেখা নির্ধারণ করেছে, তেমনি অন্যদিকে 

1১১০ তথা সুদভিত্তিক লেনদেনকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে 
রঃ ৮33 গরিয়াতহ.এক্সসংলিট পালনা রাহা রাজন, 
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১২৬ _______ কালক: ফাযিল ঘাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
৩ ২215%-এর পরিচিতি : 558 
51723020225 2 
আভিধানিক অর্থ : ০254 শব্দটি বাবে 1204 এর মাসদার | এটি ৬4১ শব্দ থেকে উদগত। 
জিনসে সহীহ । যার অর্থ- ১. £50341 তথা অতিরিক্ত, ২. ৩১৪ তথা বাড়তি হওয়া, অধিক . 
হওয়া; ৩; {4 তথা লাভ, 8. (5420 তথা মুনাফা, ৫. ৫--.541 তথা উপার্জন করা, 
৬. £45 তথা উপকার লাভ, ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Profit, Benefit, Advantage ইত্যাদি। 
_শর্দর্টিরস্ধ্যবহার আল কুরআনে লক্ষণীয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ৃঁ -১:৯ এ CG MAS LoL 
(১৬5215510১5 
২2314-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম ১1 তথা মুনাফাভিত্তিক 
লেনদেনের কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন- 
১. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
2৩) ১৮৩৯০৪০৪৪৫১ ১ ৪৪ 2১81 ৮৬৮ 
২০১] ১৯ 0০০ i 
অর্থাৎ, বিক্রেতা কর্তৃক বন্ুকে ্রয়মূলোর বেশি নিদি মুনাফায় বিক্রয়ের শর্ত করাকে 
২4/52 বলে। 
২. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র)-এর মতে- f 
50555985952 5505 45 এ ৮2052 
অর্থাৎ, সুরাবাহা বলা হয় প্র ম্িসীধাসে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে, 
সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মুল্যের ওপর হস্তান্তর করা। 
৩. দুররুল মুখতার প্রণেতার মতে- ৯১১০ 2০৮45 
৪. আইনুল হেদায়া গ্রন্থকারের মতে- 01580556548 ৩১০5 Ed 
৫. হেদায়ার চীকাকারের মতে- 
LLNS 5: 8৫৫ ৪1 ৬ ১০০১ 001 2১520 
৬ বাহরুর রায়ে প্রণেতা বলেন- 5১34. ১:১১৫:৫০৯ 
৭. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, যদি কোনো বিক্রেতা-তার ক্রেতার সাথে এ চুক্তি করে 
নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে এবং সে 
মুনাফা. এ পণ্যের ক্রয়মূল্যের ওপর বর্ধিত করা হবে। তাহলে এ ক্রয়বিক্রয়কে 
২১155 বলা হয়। 
৮. কতিপয় আলেম বলেন, পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে দু'পক্ষ লাভজনক ভিত্তিতে কোনো 
জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে কেনাবেচা করাকে মুরাবাহা বলে। 
৯. “ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা" গ্রন্থপ্রণেতার মতে, মুরাবাহা হচ্ছে মূল্য বাকিতে পরিশোধের 
ভিত্তিতে কোনো কিছু বিক্রি করা, যার মূ্য ব্যয় বাদীর নর্ারি মুলাফাও অক্ষ থাকে। 
5 51202941452 
31১ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : ইমাম আৰু হানীফা (য়)-এর মতে, 5502 বৈধ 
হওয়ার জন্য প্রথমত শর্ত দুটি । যথা- 
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১. ৬৯৮৮ তথা বিক্রীত বস্তুটি মুদ্রাজাতীয় হতে পারবে না যেমন- দুটি স্বর্ণমুদ্রাকে দু'শ 
বিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করল। পুনরায় এ দুটি মুদ্রাকেই বিক্রি করল পাচটি 
রৌপামুদ্রা লাভে । অর্থাৎ দু'শত পঁচিশ মুদ্রায়। এমনটি বৈধ নয়। কারণ মুদ্রা নির্ধারিত করার 
ছারা দাম নির্ধারিত হয় না। তা ছাড়া এ নিয়ে ঝগড়াঝাটি বাধার সমূহ আশঙ্কা থু 
এ জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে বিক্রেতা যখন বিক্রেয় বস্তুর দাম বর্ণনা করবে, তখন 
ব্যবসায়িক রেওয়াজ সমর্থিত খরচাদিও মূল দামের সাথে-যোগ করে বলতে পারে। 
যেমন কাপড় রাঙানোর খরচ, সেলাই করার খরচ, কুলি খরচ ইত্যাদি। 

২. প্রথম যে দামে জিনিসটি খরিদ করা হয়েছিল, সে দামটি ৬$ 5 হতে হবে; ৬: অর্থ 
হলো যার তুলনা বা সমমানের বস্তু সহজলভ্য । যেমন- টাকা-পয়সা। অনুরূপভাবে 
বাটখারার পরিমাপ ও পাত্রবিশেষের পরিমাপ, অনুরূপ সংখ্যার পরিমাপেও বিক্রি করা 
জায়েয আছে, যদিও তা কাছাকাছি মাপের হয় । যেমন- দশ টাকায় কেনা একটি জিনিস 
বারো টাকায় বিক্রি করল; অথবা দশ কেজি চালের বিনিময়ে কেনা একটি বস্তু বারো কেজি 
চালের বিনিময়ে বিক্রি করল। কিংবা দশ ঝুঁড়ির (পাত্রবিশেষ) বিনিময়ে কেনা জিনিস বারো 
ঝুড়ির বিনিময়ে বিক্রি করলে এটা বৈধ হবে। 

সংখ্যাজাতীয় মূল্যের ক্ষেত্রে হ»১1১০-এর শর্ত : সংখ্যাজাতীয় মূল্যের ক্ষেত্রে যদি বস্তুর 

পারস্পরিক ব্যবধানটা অসামান্য হয়, যেমন প্রাণীর বিনিময়ে কিছু বিক্রি করা, সেক্ষেত্রে 

২১১৮ বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বের দু'শর্তের পাশাপাশি আরো দুটি শর্ত রয়েছে। তা হলো- 

১. প্রথম বিক্রির মূল্য আর দ্বিতীয় বিক্রির মূল্য একই বস্তু হতে হবে। 

২. লাভের পরিমাণ জানা থাকতে হবে ॥ 

এক্ষেত্রে কত টাকা লাভ দেবে, তা উল্লেখ না করে যদি বলে, দামের শতকরা পাচ টাকা 

লাভ দেবে, তাহলে ২১1১2 জায়েয হবে না। কারণ এক্ষেত্রে মূল্য অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে; 

যা পরবর্তীতে ঝগড়াঝাটির কারণ হতে পারে । 

হেদায়া গ্রন্থকারের মতে ৷, বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত : হেদায়া গ্রন্থকার মুরাবাহা জায়েয 

কিনা, এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন- +১1১-৯ ০১ ১1১৯ Jel, 

১৬৯৯ অর্থাৎ, (মুরাবাহা -এবং তাওলিয়া) উভয়টিই জায়েয হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া 

যাওয়ার কাটক তা জায়েয! এখন পরশ, হলো, শর্তাবলি ক্ষী কী? এর জবাবে: হেদায়ার 

24454 বিজ হওয়ার শর্ত চারটি । যথা- ১. > তথা স্বাধীন হওয়া, ২. (20 

তথা জ্ঞানবান হওয়া, ৩. £;1// তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, ৪. ৮5440 445 তথা 

মালের দ্বারা মাল বিনিময় করা । 

2541 ১০ শ্রস্থকারের অভিমত : আইনুল হেদায়া গ্রন্থকার হেদায়া প্রণেতার শর্তাবলির 

সাথে আরো কটি শর্ত যোগ করেছেন। তা হলো- 

৫. ১৪01 J তথা পণ্য মূল্যমানসম্পন্ন হওয়া । 

৬. ৬১১] তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকা । 

৭. বিক্রেতার মালিকানাধীন হওয়া । ৮. সুদের সন্দেহ হতে মুক্ত হওয়া । 
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১২৮ শণল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
Sins: 
2522152-এর রিধানাবলি : ₹:1/£-এর হুকুমের ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে 
মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : ইমাম্‌ আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-সহ জমহুর : 
আলেমগণের মতে, 14:14 ৫ বৈধ । এ প্রসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা বলেন- 
-3৯0 ৮১৮৩ LYS ০৩১ ০৮৬ 
জী জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়ার কারণে এ দু'প্রকার বিক্রয় (454 ও 
২5155) বৈধ হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
91625151844 ধু 
রাহানে দু না 
আর 24144 24 যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পূর্ণ সম্মতিতে সংঘটিত 
হয়, তাই তা বৈধ। 
খ. সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করলে আবু বকর 
(রা) দুটি উট ক্রয় করলেন। অতঃপর রাসূল (স) তাকে বললেন- 
অর্থাৎ, তুমি আমার কাছে দুটি উটের একটি ক্রুয়মূল্যে বিক্রয় কর, অতঃপর আবু 
বকর (রা) বললেন, কোনো প্রকার বিনিময় ব্যতীত ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম । 
অতঃপর রাসূল (স) বললেন, পদ 


গ. তারা যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, ২:14 তথা মুনাফাভিত্তিক ৮3: বৈধ । কেননা 
এতে বৈধ হওয়ার জী পর্ত বিদামান। আর এ বর ৩3: 
প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে । 


২. মালেক (র)-এর অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, 121 {4 হলো 
৮1১১ 5১5 তথা উত্তমতার বিপরীত । 

৩. আহমাদ (র)-এর অভিমত : ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, এ ধরনের = তথা 
ক্রয়বিক্রয় মাকরূহ । ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, মাসরূক, হাসান, ইকরামা, সাঈদ 
ইবনে জোবায়ের (রা) প্রমুখ এ অভিমত পোষণ করেন। 

৪. ইসহাকের অভিমত : আল্লামা ইসহাক (র)-এর মতে, এ ধরনের ১ জায়েয নেই। 
কেননা এতে চুক্তির সময় মূল্য অজ্ঞাত থাকে, কাজেই তা অবৈধ । 

৫. তকী ওসমানীর অভিমত : আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, ২31৮2 ৮ সংঘটিত 
হওয়ার বিধানাবলি হলো- 

ক. বিক্রেয় পণ্য বিক্রির সময় বিদ্যমান থাকতে হবে । 

বিক্রেয় পণ্য বিক্রিকালে বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে। 

বিক্রি বিনা শর্তে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হতে হবে। 

বিক্রেয় পণ্য মূল্যমানের হতে হবে । 

বিক্রয় পণ্য এমন হতে পারবে না, যা শুধু হারাম উদ্দেশ্যেই ব্যবহার হয়ে থাকে । 


sda 
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2 baie pail SL pt bi BAT: 
7495454 ৮: ও 1৯১51 €১:-এর মধ্যকার পার্থক্য : 22175 ও 1১22 পরস্পর 


দুটি বিষয়। এতদুঁভয়ের মাঝে আকাশ পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান, 


৮54 
ডিক 


75525 এবং 15215 £:4=এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্ঘক্যগুলো নিয়ে দেখার হলো- 


হল 


, 32210, €১এর মধ্যে আল্লাহ | 
তায়ালার পক্ষ থেকে বরকত ও কল্যাণ ; ৩. 


22০4056৮ be 
755 যর লা উস ভি 
>. ১946, ৫ নি হচ্ছে মুনাফার | ১. 12515, ৮2 তথা  সুদভিত্তিক 


ভিত্তিতে ব্যবসায় । তার স্বরূপ হলো, 
ক্য়সূত্রে কোনো বস্তুর মালিক হয়ে 
ক্রয়কৃত মূল্যের সাথে কিছু মুনাফা; 
সংযোজন করা। 'এতে = তথা 
বিক্রীত দ্রব্য ও ১: তথা মূল্য পরস্পর 
ভিন্ন জাতীয় বস্তু হয়ে থাকে। যেমন- | 
কেউ ৮০০ টাকায় একটি ছাগল খরিদ 
করে ১০০০ টাকায় বিক্রি করল। এতে ৷ 
তার লাভ হলো ২০০ টাকা। | 


. ওলামায়ে কেরামের মতে, $44 4২, 


বৈধ এবং শরীয়তসম্মত। 


Eg" 


ব্যবসায় হচ্ছে, সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে 
কমবেশ করে বিক্রি করা। অথবা ৷ 
সমজাতীয় বস্তু বাকির শর্তে সমান | 
করে বিক্রি করা। প্রথম পদ্ধতিকে | 
425 এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিকে | 
{£15 বলা হয়। যেমন- এক মণ ৷ 
খেজুরের পরিবর্তে দু'মণ খেজুর বিক্রি ৷ 
করা, ৮০০" টাকার পরিবর্তে ১০০০ 
টাকা দেয়া । | 


EMG SG Ei 
1৮১১14, £25-এর মাঝে কোনো 
বরকত ও কল্যাণ নেই; বরং এর দ্বারা | 
গরিব ও দুঃস্থ মানবতা শোষিত হয়। : 


15510, -কে 1১2) তথা সুদ ৷ 


হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 


. সুদি কারবারে শুধু সুদদাতাই উপকৃত : 


হয়। আর সুদগ্রহীতা নিযস্থ থেকে: 
নিঃস্বতর হয । 

" 1১510 £24-এর কারণে একের প্রতি । 
অন্যের ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হয়। , 
ফলে জনজীবন অশান্ত হয়ে ওঠে। 


+ 12015 6৮-এর মধ্যে নৈতিক ও; 


সামাজিক কুফল তথা লোভ ও. 
কৃপণতা সৃষ্টি হয়, হিংসা-বিছে বৃদ্ধি | 
পায়, জুলুম প্রতিষ্ঠা পায়, জাতীয় | 
উৎপাদন ও কর্মক্ষমতা ত্রাস পায় এবং | 
একটি শ্ৰেণী খণের ভারে জর্জরিত হয়। | 


১১১ = যমজ ফাহিম লাক গাইড সিরিজ : দিতীয় বর্ষ = 
| ALLS | Ab 

হ্‌ ২1১215 [১-এর মাঝে অর্থনৈতিক | ৮. 57 এর মাঝে অর্থনৈতিক | 
|| 

| 


সুফল তথা মূলধন গড়তে প্রেরণা যোগায়, | বুৰণ জান দিলে বাধা দের, 

বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনশীল খাতে | বিনিয়োগ ত্রাস পায়, 

বিনিয়োগ বাড়ে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় | অনুংপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি 
ত্রাস পায়, স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়, | পায়, অলস মুলধন সৃষ্টি হয়, উৎপাদন 
fi শোষৰ্দের বৃ দয়ে যায় নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক শোষণের" 
| খ্ৰবং মুদ্ান্কীতি্াস পায়। মি তির [ 
উপসংহার : ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ₹৯:12 ৮১ অত্যন্ত চমৎকার একটি 
পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে খুব সহজে লাভবান হওয়া গেলেও এর বৈধতার জন্য ইসলামী 
শরীয়তের পক্ষ থেকে কতিপয় শর্তারোপ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত 
হলো আমানতদার হওয়া। আর 28১২১৮ (১ ও 1১210 (54 বিপরীতমুখী দুটি 
বিষয়। এদের একটি কিছু শর্তসাপেক্ষে বৈধ এবং অপরটি সম্পূর্ণরূপে হারাম। 


(৮4০১৮ ৮45 ১৯৫ 15511925520 ০৪৮ : 0) দিনা 
EEN ৮১০৬৯ USS 
জজ প্রশ্ন : ৩৪ ॥ ২১150 ও ২:1১:1।-এর সংজ্ঞা, হুকুম, শর্ত ও সুন্নাহ থেকে 
উভয়টির বৈধতার দলীল বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৯] 
উত্তন্া॥॥ উপস্থাপনা : ব্যবসায় লাভ ও লোকসানের ঝুঁকি থাকলেও প্রত্যেকেই অর্জন 
কয়৷ উপহাপলা, বযরসার লাজ পো ধাত রা এ 
কারণে ইসলামী শরীয়ত বৈধ উপারে মুনাফা অর্জনের অনেক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে। 
্রশ্নালোচ্য 249154] ও 222১50 এসব বৈধ পদ্ধতির অন্যতম দুটি প্রকার। নিম্নে এ 
পদ্ধতি দুটির পরিচয় এবং এদের শর্ত ও বিধানসহ সবিস্তারে আলোচনা করা হলো। 
2 ২১/৮০এর পরিচিতি 
HE Fel Ted HAE 
২১।১-এর আভিধানিক অর্থ : ২৯:০5 শব্দটি বাবে ২০৮ এর মাসদার এটি ৮১১ 
শব্দ থেকে উদ্গত, জিনসে সহীহ। এর অর্থ- ১. 85501 তথা অতিরিক্ত, ২. Lai 
তথা বাড়তি হওয়া, অধিক হওয়া, ৩. (30! তথা লাভ, ৪. (১2| তথা মুনাফা, 
৫. < তথা উপার্জন করা, ৬. ঠা তথা উপকার লাভ, ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- 
Profit, Benefit, Advantage ইত্যাদি । 
শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে লক্ষণীয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
-৪১:45145 ৮3745955৮55 


(১১৮০ 3০21৮20৩০৮০, 
রা খা হা; ফোকাহায়ে কেরাম 5.1 তথা মুনাফাভিত্তিক 
লেনদেনের কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন । যেমন- 
১. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
Hi bs tr Lt 2৪ ৮৪৩ পতল কৈ ঠ ৪৮02 
CAG po pt 
অর্থাৎ, বিক্রেতা কর্তৃক বস্তুকে ক্রয়মূল্যের বেশি নির্দিষ্ট মুনাফায় বিক্রয়ের শর্ত করাকে ২৯-17 বলে। 


www.abswer.com 
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১ ইমাম আৰুল হাসান কুদুরী (র)-এর মতে. 

CHE Mii ৭৫০ 5 (8২৯25 
অর্থাৎ, মুরাবাহা বলা হয় প্রথম চুক্তির মাগ,মে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে, 
সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের ওপর হস্তান্তর করা। ’ 

৩. দুররুল মুখতার প্রণেতার মতে- ৯১১4 LICL EE সস 
৪. আইনুল হা গ্রস্কারের মতে- 5 ১০১ & J ১-5/4৫১+)।০+ 
৫.. হেদায়ার টীকাকারের মতে- 
LLNS IS ST ৫20 0010৯১21921 
৬. বাহরুর রায়েক প্রণেতা বলেন_ 2১: ৮5১৫১ ৩৯ 
৭. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, যদি কোনো বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে এ চুক্তি করে 
নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান. করবে এবং সে 
মুনাফা এ পণ্যের ক্রয়মূল্যের ওপর বর্ধিত করা হবে। তাহলে এ ক্রয়বিক্রয়কে 


১৩১ 


৮. কতিপয় আলেম বলেন, পারস্পরিক সন্ুষ্টিতে দু'পক্ষ লাভজনক ভিত্তিতে কোনো 


৯. “ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা" গ্রন্থপ্রণেতার মতে, মুরাবাহা হচ্ছে মূল্য বাকিতে পরিশোধের 

ভিত্তিতে কোনো কিছু বিক্রি করা, যার মূল্য ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। 
MEAT 
EE FEA AA 4০০5 
২4, এর আতিধানিক অর্থ 21) শব্দটি বাবে ):+5-এর মাসদার। মাদ্দাহ হলো 
৬. J. জিনসে ১০৮ ৮১0 এর আভিধানিক অর্থ- 
১. "0 তর তিলা ভৰ ফিরি নী বেমন: আনাহা বাৰী 

ie ees J 

, {531 তথা এগিয়ে আসা । 
. 0458 তথা পৃষ্টপ্রদর্শন করা। যেমন আল্লাহর বাণী- ১১১১০১১১) 
ঠ ১৯১১: তথা সামনে আগমনকারী। যেমন আল্লাহ বলেন- +:7৮ ১4৮১১ 3415 
{১% তথা ফিরানো, ৬. {5,4 তথা নেতৃতৃদান, VL 
২১১৮) তথা প্রস্থান করা, ৮: 33440 £537 তথা ব্যবসায় পরিদর্শন ইত্যাদি। 
৮5470241550 ০৪০০ £ 
৫41+-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : রগ 
_ ১. আল্লামা আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন- 

105405৯৫১৪9 cE SHLAA 05635 
অর্থাৎ তাওঁলিয়া হলো প্রথমবার লেনদেনের দারা যে বন্ধুর মালিক হয়, তা পূর্ণ মূল্যের 
সাথে কোনো প্রকার লাভ ব্যতীত অন্যের কাছে হস্তান্তর করা। 

২. আল মুগনী প্রণেতা বলেন- 55 YJ ৮৪১ ৯৮৪ ১১৭১০১১১১৫1 ৩৯ 
অর্থাৎ, কোনো কমবেশি ব্যতীত কোনো বন ্রযূল্যে বিক্রি করাকে ২:1১ বলে। 
৩. আল ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- 
৯০৯৬১৯৯৬৮০৩ i 


abswe 


SRD EH 


dN ০514565৭1৩৯ 
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১৩২ _______ অ্য়াল জতভত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

৪. আল বাহরুর রায়েক গ্রস্থকারের মতে- ০ ৮৯১১ ৮2 ৩১ অর্থাৎ, পূ্বমূল্যে 
(কোনো বস্তু) বিক্রয় করাকে £1}; বলে। 

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতার মতে- +54 $2 9 ৪ ৩১ 

2 য01,5107558207243 05051 

মুরারাহা ও তাওলিয়া বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অনিবার্য শর্তসমূহ : তাওলিয়া ও মুরাবাহার 

ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয় সমাধা করার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। যেমন- 

_.১শদদ্রিতীয় ক্রেতার কাছে প্রথম মূল্য জানা থাকা শর্ত। কেননা বেচাকেনা বিশুদ্ধ হওয়ার 
জন্য মূল্য অবগত হওয়া শর্ত । 

২. লাভের পরিমাণ জানা থাকা । কেননা এটা মূল্যেরই অংশ । আর বেচাকেনার মূল্য জানা 
থাকা আবশ্যক । 

৩. মূল মাল তিন ধরনের মধ্যে যে কোনো এক ধরনের হওয়া । যেমন- -$.:-৮-তথা 
পাত্র পরিমাপিত ০১582 তথা ওজন পরিমাপিত, ৬১ তথা গণনায় পরিমাপিত 
বন্তু। এ তিন ধরনের যে কোনো এক ধরনের না হলে হ:21/4 বৈধ হবে না। 

৪. রিবার বস্তু তথা হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি রিবার বস্তুকে সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে 
২1১-এর ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা (৫১ 01:-এর মাঝে 
অতিরিক্ত অংশ লাভ নয়;“বরং রিবা। 

৫. প্রথম ক্রয়বিক্রুয় চুক্তিটি বিশুদ্ধ হওয়া। যদি তা ফাসেদ হয়, তাহলে 22121 ₹-: 
বৈধ হবে না। 

৬. মুরাবাহা বিশুদ্ধ হবে না, তবে যদি মূল্য এমন জিনিসের অন্তর্ভুক্ত না হয়, যার সাদৃশ্য রয়েছে। 

৭. দরব্যটি ক্রেতার মালিকানাভুক্ত সম্পদ হওয়া । 

5711১১১৭104, 

২152 ও ২{1১5-এর বিধানসমূহ : ২44132 ও 541১5-এর হুকুমের ব্যাপারে 

ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে অত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১, জমহুরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-সহ জমহুর 
আলেমগণের মতে, ২১:14 ও 555 বৈধ। এ প্রসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা 
বলেন- 21৯11 ৮১১-৬ ৮৯৭০১, 945 ০১5 অর্থাৎ, জায়েয হওয়ার 
শর্তসমূহ পাওয়ার কারণে এ দু'প্রকার বিক্রয় তথা £44154 ও ২2155 বৈধ হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহু তায়ালার বাণী- 

৮৯2 Ein I রী 

5458৫4১5855 ১৬৩4৮ Kk 
আর হ21/4 5 যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পূর্ণ সম্মতিতে সংঘটিত 
হয়, তাই তা বৈধ । 

খ. সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করলে আবু বকর 
(রা) দুটি উট ক্রয় করলেন। অতঃপর রাসূল (স) তাকে বললেন- 
SS CENA J rs le HAIG CANS 
অর্থাৎ, তুমি আমার কাছে দুটি উটের একটি ক্রুয়মূল্যে বিক্রয় কর, অতঃপর আবু 
বকর (রা) বললেন, কোনো প্রকার বিনিময় ব্যতীত ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম । 
অতঃপর রাসূল (স) বললেন, বিনামূল্যে আমি উট নেবো না। 
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গ. তারা যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, ₹৯:।১ তথা মুনাফাভিত্তিক ১২: বৈধ । কেননা এতে বেধ 
হওয়ার যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান। আর এ ধরনের ৮%:-এর প্রয়োজনীয়তা বয়েছে। 

২. মালেক রে)-এর অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, 2১1 ৮১১ ও & 
২4155 হলো ৮১৬৯ তথা উত্তমতার বিপরীত । ন 

৩. আহমাদ (র)-এর অভিমত : ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, এ ধরনের ৮১ তথা 
ক্রয়বিক্রয় মাকরূহ । ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, মাসরূ্ক, হাসান, ইকরামা, সাঈদ 
ইবনে জোবায়ের (রা) প্রমুখ এ অভিমত পোষণ করেন। 

৪. ইসহাকের অভিমত : আল্লামা ইসহাক (র)-এর মতে, এ ধরনের ১ জায়েয নেই। 
কেননা এতে চুক্তির সময় মূল্য অজ্ঞাত থাকে, কাজেই তা অবৈধ । 

উপসংহার : মানুষের আর্থিক স্থাবলদিতার জন্য ইসলামী অর্থনীতি ৯ ও ২:4১-এর 

মাতো শুন রা বিরত যন করেছে৷ তবে সু ও 

২14 ও ২2155-এর শর্তাবলি এবং এদের উভয়ের বিধানাবলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 

যাক 25555 তা পদ হোল লহ 


0১522 (25০৯1 Uy Ch জা এ (০) 0821 
LET ৮৪০৯১০৯১০৫০ bt 

ঘ প্রশ্ন: ৩৫॥ £144 ৩%1১:4/-এর সংজ্ঞা দাও। এদের শর্তাবলি ও বিধানাবলি 

কী কী? যখন এ দুটিতে খেয়ানত প্রকাশ পায়, তখন এদের হুকুম কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ব্যবসায় লাভ ও লোকসানের ঝুঁকি থাকলেও প্রত্যেকেই মুনাফা অর্জন 

করতে চায়। অনেকে মুনাফা অর্জনে ইসলামী শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম করে। এ 

কারণে ইসলামী শরীয়ত বৈধ উপায়ে মুনাফা অর্জনের অনেক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে। 

প্রশ্নালোচ্য {£4172 ও ?41)51 এসব বৈধ পদ্ধতির অন্যতম দুটি প্রকার । নিয়ে এ 

পদ্ধতি দুটির পরিচয় এবং এদের শর্ত ও বিধানসহ সবিস্তারে আলোচনা করা হলো। 

৩ ২৯1/4-এর পরিচিতি: 

ULI Li Bel: 

২5 1১--এর আভিধানিক অর্থ : ২০ শব্দটি বাবে 558 এর মাসদার । এটি ০ 

_শব্দ' থেকে উদ্গত, জিনিসে সহীহ । এর অর্থ 3. $5034 তথা অতিরিক্ত, ২. ৫১১ 

তথা বাড়তি হওয়া, অধিক হওয়া, ৩, (4 £1 তথা লাভ, ৪. (১ তথা মুনাফা, 

৫. এ-:-৫1 তথা উপার্জন করা, ৬.£৫১0/ তথা উপকার লাভ, ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- 

Profit, Benefit, Advantage ইত্যাদি । 

শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে লক্ষণীয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- RL 

CE HE UG HIG SL UI 


Bute) LULL: 
য%14-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম 144152 তথা মুনাফাভিত্তিক 
লেনদেনের কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন- 
১. সাইয়েদ মুফতি আমীযুল ইহসান (র) বলেন _ 
উর ast os 
25651 ৩ 45565 
লিল লারা ওযা রাউটরসা চার ৰলে 


১৩৪. _ UNARRELTES লিল সেৰা গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
২. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র)-এর মতে- .. 

25755555433 ১০৮41515985 25500 
অর্থাৎ, খু খাহা বলা হয় প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে, 
সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের ওপর হস্তান্তর করা। 

ত দুররুল মুখতার প্রণেতার মতে- 5 GALLE 

8. আইনুল হেদায়া গ্রস্থকারের মতে- ০১ ১50১১ ye Ni iL Lh 

৫. হেদায়ার টীকাকারের মতে- 2 

Lal EE el EL SiN 275 

৬. বাহরুর রায়েক প্রণেতা বলেন- 5১2১9 5:৮০ ১১৮৫5 ৩৯ 

৭. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, যদি কোনো বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে এ চুক্তি করে 
নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে এবং সে 
মুনাফা এ পণ্যের ক্রয়মূল্যের ওপর বর্ধিত করা হবে। তাহলে এ ক্রুয়বিক্রয়কে 
[৬ 240159 বলা হয়। 

৮. কডিপর জালেম বলেদ, পারস্পরিক সনুষ্টিতে পু'পক্ষ লাজ ততে কোনো 
জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে কেনাবেচা করাকে মুরাবাহা বলে। ; 

৯. “ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা গরস্থপ্রণেতার মতে, মুরাবাহা হচ্ছে মূল্য বাকিতে পরিশোধের 
ভিত্তিতে কোনো কিছু বিক্রি করা, যার মূল্য ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। 


OL 


2 {09:|-এর পরিচিতি : 

চা 

হা শাক ২449 শব্দটি বাবে /০৯-এয মাসদার । মাদ্দাহ হলো 

র্‌ 1১৫০ কি নে়া। যেমন জল বাণী- 
2১১৯০০০০৪4৯] 


2 টি BL Spi বে oe 
. ২1৯ তথা ফিরানো, ৬.১০১] তথা দেতৃড়দান, 
* তা ধাম করা, ৮. 554451 20537 তথা ব্যবসায় পরিদর্শন ইত্যাদি। 
Sap 1 
21064 পারতো, ২4৯১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
১. ০৮৬০০৮১০৯০৯ 
5524৮ ৬১১৯ pL SLL SE 0 84981 
অর্থাৎ, তাওলিয়া হলো প্রথমবার লেনদেনের দ্বারা যে বস্তুর মালিক হয়, তা পূর্ণ মূল্যের 
সাথে কোনো প্রকার লাভ ব্যতীত অন্যের কাছে হস্তান্তর করা। 
২. আল মুগনী প্রণেতা বলেন- BU HOPE LE SJ LLG 
বি জৌসো জরে রী কোলা নিন বিফিকরাকে 20 এলে! 
৩. আল ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন . 
-০০৯/৮৪১০এ৪৩৭৪ il iin 


নন 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া _ | ১৩৫ 

৪. আল বাহ রায়েক প্রকারের মতে $444 ৩-১০ £4 ৩১ অর্থাৎ, বলো 
(কোনো বস্তু) বিক্রয় করাকে হ:1১$ বলে। 

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ পরণেতার মত্তে- + 9 ৯ ০১০ ০2 

2 LG LOA oli: 

মুরাবাহা ও তাওলিয়া বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অনিবার্য শর্তসমূহ :তাওলিয়া ও মুরাবাহার 

ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয় সমাধা করার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। যেমন- 

১. দ্বিতীয় ক্রেতার কাছে প্রথম মূল্য জানা থাকা শর্ত । কেননা বেচাকেনা বিশুদ্ধ হওয়ার 
জন্য মূল্য অবগত হওয়া শৰ্ত । 

২. লাভের পরিমাণ জানা থাকা। কেননা এটা মৃল্যেরই অংশ । আর বেচাকেনার মূল্য জানা 
থাকা আবশ্যক । | 

৩. মূল মাল তিন ধরনের মধ্যে যে কোনো এক ধরনের হওয়া । যেমন= ৩০১১১ তথা 
পাত্র পরিমাপিত ০০১354 তথা ওজন পরিমাপিত, ০22 তথা গণনায় পরিমাপিত 
বন্তু। এ তিন ধরনের যে কোনো এক ধরনের না হলে 21১০১০ বৈধ হবে না। 

৪: রিবার বন্তু তথা হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি রিবার বস্তুকে" সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে 
২₹1-এর ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা (১১ (01১০।-এর মাঝে 
অতিরিক্ত অংশ লাভ নয়; বরং রিবা। টা 

৫. প্রথম ক্রয়বিক্রুয় চুক্তিটি বিশুদ্ধ হওয়া। যদি তা ফাসেদ হয়, তাহলে ২21১1 ০১ 
বৈধ হবে না। 

৬. মুরাবাহা বিশুদ্ধ হবে না, তবে যদি মূল্য এমন জিনিসের অন্তর্ভুক্ত না হয়, যার সাদৃশ্য রয়েছে। 

৭. দ্রব্যটি ক্রেতার মালিকানাডুক্ত সম্পদ হওয়া । 

Ef ICUS PU ION TCE 

২৯১1০ ও 21১5-এর বিধানসমূহ : ২1১ ও 5155-এর হুকুমের ব্যাপারে 

ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত * ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-সহ জমহুর 
আলেমগণের মতে, ২2০ ও ০1৯৬ বৈধ। এ. প্রসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা 
বলেন- ১৯ ৯১1১ tay ১০০ ০৮১৪ অর্থাৎ, জায়েয হওয়ার 
.. শর্তসমূহ পাওয়ার কারণে এ দু'্রকার বিতর তথা 2:75 ও ২4455 বৈধ হবে। 


এস 


,. দলীল ক. আল্লাহ তায়ীলার বাণী- 


Hess eh ai 4 

4435155১520 IS SF Jeli EAS EMAL ASE 3 x 
আর ২১১ ৮ যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পূর্ণ সম্মতিতে সংঘটিত 
হয়, আই তা বৈধ । 

খ. সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করলে আবু বকর 
(রা) দুটি উট ক্রয় করলেন । অতঃপর রাসূল (স) তাকে বললেন- 
0 LG CHIEN LL JOG EL UA IGG ls 
অর্থাৎ তুমি আমার কাছে দুটি উটের একটি ক্রয়মূল্যে বিক্রয় কর, অতঃপর আবু 
বকর (রা) বললেন, কোনো প্রকার বিনিময় ব্যতীত ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম । 
অতঃপর রাসূল (স) বললেন, বিনামূল্যে আমি উট নেবো না। 

গ. তারা যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, ২71» তথা মুনাফাভিত্তিক ১ বৈধ । কেননা এতে বৈধ 
হার লুক বিনযমীন। অর এ ধরনের চা এর প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। 


১৩৬ লাহ ফাঁধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

২. মালেক (র)-এর অভিমত : ইমাম মালের (র)-এর মতে, ২1 ৮১৫ ও ৮55 
২:)৯: হলো ৬১1১9. তথা উত্তমতার বিপরীত । 

৩. আহমাদ রে)-এর অভিমত : ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, এ ধরনের ৮১ তথা 
ক্রয়বিক্রয় মাকরূহ । ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, মাসরূক, হাসান, ইকরামা, সাঈদ 
পি আহা সণ 

৪, ইসহাকের অভিমত : আল্লামা ইসহাক (র)-এর মতে, এ ধরনের ৮১: জায়েয নেই। 
কেননা এতে চুক্তির সময় মূল্য অজ্ঞাত থাকে, কাজেই তা অবৈধ। 

৩৮425 GOSMILE 72700 LSL : § 

খেয়ানত প্রকাশ পেলে তার বিধান : যখন বিক্রেতার স্বীকৃতি, কোনো প্রমাণ 
বা বিক্রেতার চুক্তি থেকে সরে আসা ইত্যাদি কোনো কারণে £552 ও £455 বিক্রয়ে 
খেয়ানত প্রকাশ পায়, তাহলে তার হুকুম কী হবে, তার বর্ণনায় ইমামগণের মাঝে 
মতপার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো। 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ২4154 বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 
ক্রেতা যদি বিক্রেতার পক্ষ থেকে কোনো খেয়ানতের ব্যাপারে অবগত হয়, তাহলে 
তার ১5 থাকবে । ইচ্ছা করলে সমগ্র মূল্যের বিনিময়ে সে দ্রব্য গ্রহণ করবে । আবার 
ইচ্ছা করলে তা পরিত্যাগ করবে। পক্ষান্তরে, 5:15 বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো খেয়ানত 
সম্পর্কে অবগত হলে খেয়ানত পরিমাণ অর্থ মূল্য থেকে বাদ যাবে। 
দলীল : ইমাম আযম আবু’ হানীফা (র)-এর দলীল হলো, তাওলিয়ার ক্ষেত্রে যদি 
খেয়ানতকৃত অংশ বাদ না দেয়া হয়, তাহলে গুণগত দিক থেকে তা আর তাওলিয়া 
থাকে না। কেননা তা প্রথমোক্ত মূল্য থেকে বেড়ে যায় । তাই সে পরিমাণ বাদ যাবে। 
পক্ষান্তরে, মুরাবাহার ক্ষেত্রে তা বাদ না দিলেও তা মুরাবাহা থাকে, যদিও মুনাফার 
পরিমাণে তারতম্য ঘটে। সুতরাং ভাতে সম্পাদিত চুক্তি পরিবর্তিত হয় না। ফলে 
এক্ষেত্রে ১৮-৯-এর মত দেয়া সম্ভব । 

২. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, উভয় বিক্রয়েই খেয়ানত 
সম্পর্কে অবগত হলে ক্রেতার কোনো ১৫৯ থাকবে না; বরং খেয়ানত পরিমাণ অর্থ 
মূল্য থেকে বাদ যাবে। 
দলীল : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দলীল হচ্ছে, এখানে ১21 ও 22153 
বিষয়টিই মুখ্য । সুতরাং প্রথম মূল্যের ওপর অতিরিক্ত কিছু বাড়ালে মুরাবাহা বিক্রি চুক্তি 
সম্পাদিতীর। সুতরাং বিক্রয় চুক্তিকে প্রথম বিক্রয় চুক্তির ওপর ভিত্তি করা 
আবশ্যক । আর তা খেয়ানতকৃত অর্থ বাদ দেয়ার মাধ্যমেই সম্ভব, 

৩. মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, 221১5 ও 54 উভয় 
বিক্রুয়েই ক্রেতার ১৯ থাকবে-। ইচ্ছা করলে পূর্ণ মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করবে আর 
ইচ্ছা করলে তা ফেরত দেবে। ৰ 
দলীল : ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর দলীল হলো, চুক্তিতে যে মূল্য উল্লেখ করা হবে, ' তা-ই 
ধর্তব্য হবে। কেননা তা ১১ তথা পরিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে হ:1১ এবং ২০:152-এর 
উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মাল চালু করা ও মানুষের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করা। সুতরাং এটি 
হলো বিক্রয় দ্রব্যের একটি কাঙ্স্ষিত গুণ। সুতরাং এ গুণের অনুপস্থিতিতে তাকে 
ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে। 

উপসংহার : মানুষের আর্থিক স্বাবলঘিতার জন্য ইসলামী অর্থনীতি ২24132 ও 521১5-এর 

মতো লাভজনক ১৫ তথা ক্রয়বিক্রয়ের প্রবর্তন করেছে। তবে মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে 

২3154 ও ২2:-এর শর্তাবলি এবং এদের উভয়ের বিধানাবলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
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প্রয়োজন। যাতে করে ২4132 dt SEWN BOL igs 040 ME Lo 


সি 
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১৩৭ 
২৫১৪৪ ২১1৮০ ০৮০ (0021 


শু মানুষ লাভবান হতে চায়। আর লাভবান হওয়ার বতগুগ্মে পদ্ধতি 
রয়েছে, তন্মধ্যে মুরাবাহা তথা মুনাফাভিত্তিক লেনদেন অন্যতম | এ পদ্ধতিতে ক্রয়বিক্রুয়ে 
যেমন জাগতিক কল্যাণ লাভ করা সহজসাধ্য হয়, তেমনি এর মধ্যে অবৈধ প্রক্রিয়া গ্রহণ 
করলে অপদস্থ হতে হয়। এজন্য মুরাবাহার রয়েছে সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি ও পদ্ধতি । তা ছাড়া 
স্থাবর সম্পদ বিক্রির মধ্য দিয়ে কেউ আর্থিকভাবে লাভবান হতে চাইলে সেক্ষেত্রেও রয়েছে 
বিধিবদ্ধ নিয়ম । নিয়ে প্রশ্নালোকে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

৩ ২=১১-এর পরিচিতি : টি 

61270202255: 

2454-এর আভিধানিক অর্থ : ২5159 শব্দটি বাবে ২212- এর মাসদার ৷ এটি ৮১) 

শব্দ থেকে উদ্‌গত ৷ জিনসে সহীহ । যার অর্থ- ১. 8৩1 তথা অতিরিক্ত, হম 

তথা বাড়তি হওয়া, অধিক হওয়া, ৩. 4৫1 তথা লাভ, 8. ০3:১0 তথা মুনাফা, 

৫. ৬. / তথা উপার্জন করা, ৬.৪৪১] তথা উপকার লাভ, ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- 

Profit, Benefit, Advantage ইত্যাদি । 

শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে লক্ষণীয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- L 
L 2 ME 051555৬০০৮০ 

Lali: 

২:1)2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : কোকাহায়ে কেরাম 721 তথা মুনাফাভিত্তিক 

লেনদেনের কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন- 

১. সাইয়েদ মুফতি আমীমূল ইহসান (র) বলেন- 

be 8 6১৮৪ ০১১০ ভি ৩১ 6১০০ LS U2 
০৩২০1 So 0 to 55০, 
অর্থাৎ, বিক্রেতা কর্তৃক বস্তুকে অ্রমূল্যের বেশি নির্দিষ্ট মুনাফায় বিক্রয়ের শর্ত করাকে 
২44134 বলে 
২: ইমাম আবুল হাসান বুদ (র)-এর মতে- 5 (5 ly ELL I gL 
৬১ অর্থাৎ, মুরাবাহা বলা হয় প্রথম ঢুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত 
, সেটিকে অতিরিক্ত যুনাফাসহ প্রথম মুলোর ওপর হস্তান্তর করা 

৩. আদদুররুল মুখতার প্রণেতার মতে- ১ $১ fd CES 

* 8, আইনুল হেদায়া গ্রন্থকারের মতে- Co BOE I ৩৪৮০০ 

৫. হেদায়ার টীকাকারের মতে- 

BATT EMEC SY si ৩০০1 ENE To CHI] 

৬. বাহরুর রায়েক প্রণেতা বলেন- BE LL YAEL G2 * 

৭. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, যদি কোনো বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে এ চুক্তি করে 
নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পণা নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে এবং সে মুনাফা এ 
পণ্যের ক্রয়মূল্যের ওপর বর্ধিত করা হবে, তাহলে এ ক্রয়বিক্রয়কে ২54174 বলা হয়। 

৮. কতিপয় আলেম বলেন, পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে দু'পক্ষ লাভজনক ভিত্তিতে কোনো 
জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে কেনাবেচা করাকে মুরাবাহা বলে। 


০০ 
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৯. 


‘ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা'গরন্থপ্রণেতার মতে, মুরাবাহা হচ্ছে মূল্য বাকিতে পরিশোধের ভিত্তিতে 
কোনো কিছু বিক্রি করা, যার মূল্য ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকে 


পাল 

২2১1/-এর প্রকৃতি : মুরাবাহা তথা মুনাফাভিত্তিক লেনদেন ব্যবস্থার বেশ কটি বৈশিষ্ট্য ও 
প্রকৃতি বিদ্যমান ৷ সেগুলো হলো-_ 

১. যুঝহাস্মুদডিত্তিক প্রদেয় খণ নয়; বরং মুরাবাহা হচ্ছে, মূল্য বাকিতে পরিশোধের ভিত্তিতে 


২. 


৩. 


কোনো পণ্য বিক্রি করা। যার মূল্যে ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। 

যেহেতু মুরাবাহা একটি ক্রয়বিক্রয়; খণ প্রদান করা নয়, সেহেতু তাতে এসব শর্ত পরিপূর্ণ 
পাওয়া যাওয়া অপরিহার্য যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত। 
মুরাবাহাকে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন বাস্তবিকপক্ষে 
গ্রাহকের কোনো পণ্য ক্রয়ের জন্য তহবিলের প্রয়োজন হবে । যেমন- গ্রাহকের জিনেং 
ফ্যাক্টরির জন্য কাচামাল হিসেবে তুলার প্রয়োজন, তখন তার কাছে হ১21১4-এর 
ভিত্তিতে তুলা বিক্রি করা যাবে; কিন্তু যেখানে অন্য কোনো: উদ্দেশ্যে তহবিলের 
প্রয়োজন হবে, যেমন যেসব. মাল পূর্বে ক্রয় করা হয়েছে, সেগুলোর মূল্য পরিশোধ, 
বিদ্যুৎ বিল কিঞ্ত্া অন্য বিলসমূহ আদায় অথবা কর্মচারীদের বেতন ভাতার জন্য অর্থের 
প্রয়োজন এমতাবস্থায় মুরাবাহা প্রয়োগ করা যাবে না । কেননা মুরাবাহায় শুধু খণ প্রদান 
করা যথেষ্ট হয় না; বরং প্রকৃত ক্রয়বিক্রয় সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য । 


. কোনো পণ্য গ্রাহকের কাছে বিক্রির পূর্বে অর্থায়নকারীর তাতে মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়া 


অপরিহার্য । 


. বিক্রির পূর্বে বিক্রেয় পণ্য অর্থায়নকারীর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ আয়ত্তে থাকতে হবে। 


অর্থাৎ সে পণ্য অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও তার মালিকানায় থাকতে হবে । 


, শরীয়তের দৃষ্টিতে হ21)-+-এর সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, অর্থায়নকারী স্বয়ং উক্ত পণ্য 


কিনে নিজ কবজায় নিয়ে নেবে । অথবা এ কাজ তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ 
করে তার মাধ্যমে করাবে । অতঃপর সে পণ্য গ্রাহকের কাছে বিক্রি করবে । তবে 
যেক্ষেত্রে কোনো কারণে সরবরাহকারী থেকে সরাসরি ক্রয় করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে 
এ অনুমতিও আছে যে, অর্থায়নকারী গ্রাহককে নিজের উকিল হিসেবে ক্রয় করবে এবং 
তাতে তার প্রতিনিধি হিসেবে কবজ-করবে ৷ অতঃপর তার থেকে বাকি মূল্যে ক্রয় 
করবে । প্রথম পর্যায়ে উক্ত পণ্যে গ্রাহকের কবজ অর্থায়নকারীর উকিল হিসেবে হবে । 
এ সময় পণাটি গ্রাহকের কবজায় শুধু আমানত হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে । মালিকানা 
থাকবে অর্থায়নকারীর। ফলে এর দায়ভারও অর্থায়নকারীর ওপরই বর্তাবে। তবে 
গ্রাহক যখন অর্থায়নকারী থেকে সে পণ্য ক্রয় করে নেবে, ইন ম্িকাদা এবং 
দায়ভার গ্রাহকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে । 


রতন সা. সস অক ভার বিকি সিকি তরল 


কিন্তু সে পণ্য যদি বিক্রেতার আয়ত্তে না থাকে, তাহলে বিক্রির অঙ্গীকার করতে পারবে। - 


“বাই ব্যাক'-এর ভিত্তিতে ক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা এ প্রক্রিয়ার 
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৯. মূল্য সময়মতো পরিশোধের আশ্বস্ততার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহক থেকে কোনো 
ধরনের জামানতের দাবিও করতে পারবে। সে Bi! ০f ০,০/৫%০ কিংবা প্রমিসরী 
নোটে (অঙ্গীকার পত্র) স্বাক্ষরেরও দাবি করতে পারবে । তবে এ দারি করতে . 
পারবে, যখন কার্যত ক্রয়বিক্রয় সম্পাদন হয়ে যাবে। কারণ প্রমিসরী স্বাক্ষর 
খণগ্রহীতা ঝণদাতার অধিকারের ওপর করে। আর আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকের মাঝে 
এ সম্পর্কে পঞ্চম ধাপেই বাস্তবায়ন হয়, যখন কার্যত ক্রয়বিক্রয় অস্তিত্বে এসে যায় । 

১০. ক্রেতা যদি সময়মতো মূল্য পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে এ কারণে মূল্য বৃদ্ধি 
করা যাবে না। তবে ক্রেতা এ চুক্তি করেছিল যে, সে এক্ষেত্রে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে 
অর্থ প্রদান করবে । তাই এ অর্থ পরিশোধ করা অর কর্তব্য হয়ে যাবে; কিন্তু ক্রেতা 
থেকে গ্রহণকৃত এ অর্থ অর্থায়নকারী কিংবা বিক্রেতা তাদের আয়ের অংশ বানাতে 
পারবে না; বরং তাদের কর্তব্য হবে, সে অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা। 

৩2১1520৯৮১০? 

২21০ মূল্যের বিপরীতে জামানত : মুরাবাহা ভিত্তিতে লেনদেনে বিক্রেতা সময়মতো মূল্য 

পরিশোধ করার নিশ্চয়তা চাইবে। এজন্য সে তার গ্রাহক থেকে জামানত তথা নিরাপত্তা 

দাবি করতে পারে । এ নিরাপত্তা বন্ধক কিংবা অন্য কোনো পদ্থায় সম্পদ আটকে রাখার 
অধিকার ইত্যাদির আকৃতিতে হতে পারে । এ নিরাপত্তা সম্পর্কে আল্লামা তকী ওসমানী 
কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করেছেন । যেমন- 

১. নিরাপত্তা শুধু সেক্ষেত্রে দাবি করতে পারবে, যখন চুক্তির কারণে কোনো খণ কিংবা . 
দায়িত্ব অস্তিত্বে আসে । টি 

২. অর্থায়নকারী তার গ্রাহক থেকে তখন নিরাপত্তা দাবি করতে পারবে, যখন কার্যত ক্রয়বিক্রয়ের 
চুক্তি সংঘটিত হবে এবং মূল্য পরিশোধ করা গ্রাহকের ওপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। 

৩. বিক্রীত জিনিসই বিক্রেতাকে নিশ্চয়তা হিসেবে দিয়ে দেয়াও বৈধ আছে। তবে এক্ষেত্রে 
ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। যেমন- - 

ক. কতিপয় আলেমের মতে, এমনটি করা শুধু এ সময় জায়েয হবে, যখন ক্রেতা 
একবার সে ক্রয়কৃত জিনিস কবজ করে নেবে। 

“সখা পূর্ববর্তী ফিকহবিদুগণ বলেন, প্রথমে কবজ করে অতঃপর বন্ধক হিসেবে দেয়ার 
শর্ত নগদ বিক্রির ক্ষেত্রে আরোপ করেছেন, বাকি বিক্রির ক্ষেত্রে নয়। 

8. মুরাবাহা পদ্ধতির অর্থায়নে বিক্রেতা ক্রেতার (গ্রাহক) কাছে তৃতীয় কোনো ক্রেতাকে 
জামিন হিসেবে প্রদানের দাবিও করতে পারবে। ক্রেতা যদি সময়মতো মূল্য পরিশোধ 

* না করে, তাহলে বিক্রেতা জামিনদার ব্যক্তির নিকট মূল্য পরিশোধের দাবি করবে । 
এক্ষেত্রে কোনো ফি গ্রহণ করা যাবে কিনা, এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন- 

ক. বুডাকাদিরীন“কোকাহা রা পূরবী ককীহা দের অর, জামানত একটি নেছার 
দায়িতৃ গ্রহণের চুক্তি । যার ওপর কোনো ফি নেয়া যায় না। সর্বোচ্চ জামিনদার এ 
বকা দুৰত 054 যা তাকে জামানত প্রদানের 
কাজে বহন করতে হয়েছে। 
দলীল : যে ব্যক্তি কাউকে খণ প্রদান করেছে, সে ব্যক্তি খণের বিনিময়ে কোনো 
অতিরিক্ত ফি গ্রহণ করলে তা 1১: তথা সুদের. সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যা 
তারার দির 
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১৪০ খাল রত ফাযিল মাতক, গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ 
খ. ফোকাহায়ে মুতায়াখখিরীন তথা পরবর্তী (সমকালীন) ফকীহদের মতে, জামানত 
প্রদান করা জায়েয। 
দলীল : বর্তমানে জামানত একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত, বিশেষত 
. আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে । যেখানে বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে একে 
অপরের সাথে কোনো পরিচিতি থাকে না। এমনকি মাল পাওয়ার সাথে সাথেই 
ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধ সম্ভব হয় না। এজন্য এমন একটি মাধ্যমের 
প্রয়োজন হয়, যা মূল্য পরিশোধের জামানত প্রদান করবে । তবে কোনো বিনিষষয় 
ব্যতীত কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক জামানত প্রদানকারী পাওয়া দুষ্কর । 
গ. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে জামানতের বিনিময়ে 
কিছু ফি দেয়া উচিত; কিন্তু নেয়া উচিত নয়। 
দলীল : জামানতের ওপর ফি নেয়ার নিষেধাজ্ঞা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট কোনো 
নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়নি; বরং এটি সুদের নিষেধাজ্ঞার হুকুম থেকে 
উদ্ভাবন করা হয়েছে। কেননা এটি তার একটি আনুষঙ্গিক বিষয় । অধিকন্তু অতীতকালে 
জামানত সাদাসিধে হতো । বর্তমান যুগে জামিনদারের অনেক অফিস সংক্রান্ত কাজ আঞ্জাম 
দিতে হয় এবং বিভিন্ন বিষয়-যাচাইবাছাই করতে হয়। এজন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, 
জামানতের ওপর ফির নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারেও এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বার গবেষণা করা 
প্রয়োজন। এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বিষয়টিকে উচ্চপর্যায়ের অভিজ্ঞ ওলামায়ে 
কেরামের আন্তর্জাতিক ফোরামে গবেষণার জন্য উত্থাপন করা উচিত। 


* কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এ ধরনের কোনো ফোরাম থেকে সিদ্ধান্ত না আসবে, ততদিন পর্যন্ত 


ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে জামানতের বিনিময়ে কিছু ফি দেয়া উচিত; কিন্তু নেয়া উচিত 
নয়। তবে জামানত প্রদানের কাজে নাস্তবিকপক্ষে যে ব্যয় হয়, ভা পূরণের জন্য বিনিময় 
দেয়াও যাবে, নেয়াও যাবে। 

উপসংহার : মুরাবাহা তথা মুনাফাভিত্তিক লেনদেনে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়ার 
বিধিবদ্ধ নীতিমালা রয়েছে। প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে জামানত গ্রহণ করে 
হলেও এ প্রক্রিয়ায় লেনদেন পরিচালনা করা বৈধ! এ পদ্ধতিতেই কোনো ব্যক্তি যদি স্থাবর 
সম্পত্তি কবজ করার পূর্বেও বিক্রি করে মুরাবাহার ভিত্তিতে লাভবান হতে চায়, তাতেও ইসলামী 
শরীয়তের পক্ষ হতে অনুমোদন রয়েছে । মোদ্দাকথা হলো, মুরাবাহা পদ্ধতিতে লেনদেনের মধ্য 
দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে বন্ষ্যয়াণ প্রশ্নে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। 


পভ ০4550857557 215558 25 5: 9 Sain 
BAAR 183)0554548253 208 

জ্ প্রশ্ন: ৩৭ 1॥ মুরাবাহা কী? কোন জিনিসে মুরাবাহা হতে পারে এবং কোন জিনিসে 

নয়? সবর সম্পতি কবজ করার পূর্বে কিয় করা যাৰে কিনা? বিজ্ঞরিত উল্লেখ কর। 


উত্তর।। উপস্থাপনা : ব্যবসায় লাভবান হওয়ার জন্য যতগুলো শরীয়তসম্মত পদ্ধতি রয়েছে, 
তন্মধ্যে ২54152 তথা মুনাফাভিত্তিক লেনদেন অন্যতম । এ কারবারের সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি ও 
পদ্ধতি রয়েছে। সব জিনিসই মুরাবাহ হওয়ার যোগ্য নয়। নিয়ে কোন জিনিসে মুরাবাহা 
হতে পারে ও কোন জিনিসে হতে পারে না এবং স্থাবর সম্পত্তি কবজ করার পূর্বে বিক্রয় 
করা যাবে কিনা, প্রশ্নালোকে এসব বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করা হলো। 
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শুর আল ফিকহ : হেদায়া _৬/৬/৮/-৪।) 
55144 পরিচিতি : 
Uh i: 

২23154-এর আভিধানিক অর্থ : ২5-134 শব্দটি বাবে য64$:-এর মাসদীষ্ঈ? এটি ৮ 
শব্দ থেকে উদগত, জিনসে সহীহ। যার অর্থ- 
১. 84281 তথা অতিরিক্ত, * ২. ৫-১% তথা বাড়তি হওয়া, অধিক হওয়া। 
৩. ৫১51 তথা লাভ, 8. (9০ তথা মুনাফা । 
৫. 4:৫1 তথা উপার্জন করা, ৬. £2১.1 তথা উপকার লাভ, 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Profit, 80701, /১৮৫/7১৪০ ইত্যাদি। 
শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে লক্ষণীয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

Hi HE UI ৪ 


১৪১ 


৮১৪৬2271021 4৮27 
২:২1১5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম ২2154 তথা মুনাফাভিত্িক 
লেনদেনের কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন-. 
১. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
HL ৮৯ ৩১৮ 3 ১12৫৮ Ul BALES ৩৪ ৫১০৭ ৮৪ ও ৩৪ 
CAS te i 
অর্থাৎ, বিক্রেতা কর্তৃক বস্তুকে ক্রয়মূল্যের বেশি নির্দিষ্ট মুনাফায় বিক্রয়ের শর্ত করাকে 


42 


২৯১৮ বলে। 
২. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র)-এর মতে- 


68554236481 ৯5154405 5485 EAN 
অর্থাৎ, মুরাবাহা বলা হয় প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে, 
সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের ওপর হস্তান্তর করা। 


প3৮)/5 


৩. আদদুররুল মুখতার প্রণেতার মতে- JL 412 € ৩৪৫০ এ৫০ 


৪. ৪. আইনুল হেলায় সথকারের মতে- 5G 0 4 
23019845444 ০36 ১28 Elia 

৬. বাহরুর রায়েক প্রণেতা বলেন- 54১5 $০ y ৯ ০৪ 

৭. 9৮৫ ও 52%, 25344 প্ৰন্থথণেতা আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, যদি 
কোনো বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে এ চুক্তি করে নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট 
পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে এবং সে মুনাফা এ পণ্যের ক্রয়মূল্যের ওপর 
বর্ধিত করা হবে, তাহলে এ ক্রয়বিক্রয়কে 41,4 বলা হয়। 

৮. কতিপয় আলেম বলেন, পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে দু'পক্ষ লাভজনক ভিত্তিতে কোনো 
জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে কেনাবেচা করাকে মুরাবাহা বলে । 

৯. “ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা" গ্রন্থপ্রণেতার মতে, মুরাবাহা হচ্ছে মূল্য বাকিতে পরিশোধের 
ভিত্তিতে কোনো কিছু বিক্রি করা, যার মূল্য ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। 
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১৪২ ধ্যরাল জদতাহ- স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

SEMA ICL: 

যে জিনিসে মুরাবাহা হতে পারে : এমন কতিপয় ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে 5-1১2 তথা 

মুনাফাভিত্তিক লেনদেন হতে পারে । নিম্নে এর কটি ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো- 

১. যে সকল জিনিস মুনাফার ওপর বিক্রি করা যায়, সে সকল জিনিস হ21১2-এরর 

_..ভিত্তিতে বিক্রি হতে পারে । কেননা মুরাবাহাও ক্রুয়বিক্রয়েরই একটি প্রকার ৷ 

২. কোনো কোম্পানির শেয়ারও.২-:1,£-এর ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয় হতে পারবে । কেননা 
ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার তার বাহককে কোম্পানির সম্পদে 
আনুপাতিকহারে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। যদি কোম্পানির সম্পদের ক্রয়বিক্রয় 
মুনাফার ভিত্তিতে হতে পারে, তাহলে তার শেয়ারকেও মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করা 
যাবে। তবে এক্ষেত্রে জরুরি হলো, চুক্তিতে ক্রয়বিক্রয়ের পূর্বে বিবৃত সকল শর্ত 
পুরোপুরিভাবে পাওয়া যেতে হবে। এজন্য জরর্ণর হলো, বিক্রেতা প্রথমে শেয়ারকে 
তার দায়-দায়িতৃসহ কবজ করবে " অতঃপর সেগুলোকে তার গ্রাহকের কাছে বিক্রি 
করবে । কবজ করা ব্যতীত শেয়ার বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। 

5২152014242 4 256: 

যে জিনিসে ₹১/1১£ হতে পারে না : বেসন জিনিসে £172 ব্য নাম্তা নিয়ে উল্লেখ করা হলোঁ- 

.১. যেসব জিনিস ক্রয়বিক্রয় হতে পারে না; সেগুলোর মধ্যে মুরাবাহা চুক্তিও হবে না। 

২. মুদ্রার পারস্পরিক আদান প্রদানে মুরাবাহা বৈধ হবে না। কেননা মুদ্রার পারস্পরিক 
বিক্রি হয়ত নগদ হতে হবে অথবা বাকির ক্ষেত্রে এ দিনের বাজার দর অনুযায়ী হতে 
হবে, যা বিক্রির দিন প্রচলিত ছিল। 

৩. যে সকল ব্যবসায়িক প্রমাণপত্র বাহকের জন্য উসূলযোগ্য খণের প্রতিনিধিত্ব করে, 
সেগুলোর ক্রয়বিক্রয় ও গায়ের মূল্য অনুযায়ী হতে পারবে। এজন্য এ ধরনের 
প্রমাণপত্রে মুরাবাহা বৈধ নয় । 

৪. যেসব প্রমাণপত্র বাহককে ইস্যুকারীর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট অর্থ আদায়ের “অধিকারী বানায়, 
সেগুলোর ক্ষেত্রেও মুরাবাহা ভিত্তিতে ত্রয়বিক্রয় হতে পারবে না। 

৩ ০১৪19353051 2821 

স্থাবর সম্পদ কবজ করার পূর্বে বিক্রির বিধান : স্থাবর সম্পদ কবজ করার পূর্বে বিক্রি করা 

যাবে কিনা, সে সম্পর্কে ওলামায়ে কেরীমের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শায়খাইনের অভিমত : শায়খাইন তথা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)- 
এর মতে, কবজা করার পূর্বে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা জায়েয । 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

ক. নকলী : 
PEI: ১5055614034 নি 
LILES LLG Ln nl 193505-4-58 না 
এই LM ES ৮০০৯) ৫855০ ০9০) 5 Gl GE ~ খা 
০৮1০০110250 
খ. ইজমা : রাসূল (স)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি লোকজন বেচাকেনা করে আসছে। 
রাসূল (স) এ ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেননি। অদ্যাবধি এ প্রচলন 
নামছে তং ছার বদি দত দরে, কক দিযে 
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= আল ফিকহ : হেদায়া ১৪৩ 
গ. আকলী ; 41, ৮৯ ৷ ৬০ 372 ৷ 55 51 অৰ্থাৎ, বিক্রয় চুক্তির 
রোকন হলো, যোগ্য ব্যক্তি থেকে লেনদেন প্রকাশ পাওয়া তথা ইজাব কবুল বিক্রি 
করার যোগ্য ব্যক্তিদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং তা প্রয়োগ হয়েছে 
যেহেতু ইজাবকারী ও কবুলকারী যোগ্য ব্যক্তি এবং পণ্য বিক্রিরও 
সেহেতু বিক্রয় সংঘটনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। ২ 

২. মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, অন্যান্য সম্পদের মতো স্থাবর 
সম্পত্তিও কবজ না করে বিক্রি করা জায়েয নয়। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 

ক. নকলী : 
AD BS ৪১৬৭৪৪১৮০৬০ Gi SR -\ 
LHL Es Dl rE শট 
-০৯৪৪৭৭ ৮০৬৮৮০০৯১৪০ ৬০০ ৩ শা 

খ. আকলী : ১. ইমাম মুহাম্মাদ (র) অস্থাবর সম্পদের ওপর স্থাবর সম্পন্তিকে কেয়াস 

"_ করেন। অস্থাবর সম্পদ যেমন কবজ করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়, তেমনি স্থাবর 
সম্পত্তিও কবজ করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়। কারণ বিক্রি অবৈধ হওয়ার ইল্লত 
উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান । 

২." স্থাবর সম্পত্তির বিক্রি ইজারা প্রদানের মতো হয়ে গেছে। অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি কবজ করার পূর্বে 
যেমন ইজারা দেয়া যায় না, তেমনি তা কবজ করার পূর্বে বিক্রি করাও যায় না। তাছাড়া এখানে 
মালিকানা লাভের 4.4 হলো বিক্রি। আর বিক্রি পরিপূর্ণ হয় কবজ করার দ্বারা । মালিকানার 
পূর্ণতা বিক্রয়ের জন্য আবশ্যক ।অতএব বিক্রির পূর্বে কবজ করা জরুরি । ২ 

৩. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, যেসব স্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট 
হওয়ার সামান্যতম আশঙ্কা প্রাকে (যেমন নদী কিংবা সাগরের তীরবর্তী জমি), 
সেগুলোও কবজ না করে বিক্রি করা যাবে না। 
দলীল : কবজ করার পূর্বে অস্থানাস্তরযোগ্য ও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করলে তাতে 

"প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । 

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব : প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবে ওলামায়ে আহনাফ বলেন- 

১. কবজ করার পূর্বে স্থাবর ও অস্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি বিক্রি নিষেধাজ্ঞার হাদীসের জবাব 
হলো, এখানে হাদীসে নিষেধাজ্ঞার ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও কুরআনে সর্বপ্রকার 
ক্রয়বিক্রয়কে হালাল ও বৈধ করা হয়েছে। 
এক্ষেত্রে সূত্র হলো_ LLL ০৯১৫ ১:১৯ ৩1901 ১১2০2905519] 
অর্থাৎ, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনায় পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেখা গেলে কুরআনের 
বক্তব্যই প্রাধান্য পাবে । 

২. বিক্রিকে ইজারার ওপর কেয়াস করার জবাব দু'ভাবে প্রদান করা হয়েছে । যথা- 

ক. ইজারা কোনো সর্বসম্মত মাসয়ালা নয়, যার হারা স্বীয় বক্তব্যের শক্তি যোগানো যাবে; বরং 
এতে বিক্রির অনুরূপ মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি জায়গা/বাড়ি কিনে কবজ করার 
রিটন ডাহনেমেখানে শঁরিখহনের মতে তা রেধ। 


.abswe 31,001 


১৪৪ ___ '_ ৩৮৬ কামিল স্ীতিক্টীগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 

খ. ‘ফতোয়ায়ে জাহেরিয়া' গ্রন্থে সহীহভাবে বর্ণিত আছে যে, কবজার পূর্বে ইজারা প্রদান 

করা সকলের একমত্যে অবৈধ । ‘আল কাফী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ মাসয়ালার ওপরই 
ফতোয়া । অতএব স্থাবর সম্পত্তিকে ইজারার ওপর কেয়াস করা ঠিক নয়। 

.. সর্বোপরি ইজারা হলো, সুবিধাভোগের মালিক হওয়া। অর্থাৎ ইজারার মধ্যে 
চুক্তিকৃত বিষয়টি *সুবিধাভোগ' । আর সুবিধাভোগ বিনষ্ট হওয়া বিরল নয়; বরং 
এটা অস্থাবর সম্পত্তির মতো। 

৩. _ভীস্ীবর সম্পত্তির মধ্যে বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কার অজুহাতে কবজ করার পূর্বে বিক্রি নিষেধ বক্তব্যের 
জবাব হলো, স্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল । বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বিরল 
হওয়ার কারণে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কাও বিরল। আর দলীলের ক্ষেত্রে বিরল বিষয়কে 
বিবেচনায় রাখা যায় না। অতএব স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার বিষয় প্রায় না থাকার 
কারণে স্থাবর সম্পত্তি কবজ করার পূর্বে বিক্রি করায় কোনো সমস্যা নেই। 

উপসংহার : মুরাবাহা তথা মুনাফাভিত্তিক লেনদেনে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়ার 
বিধিবদ্ধ নীতিমালা রয়েছে। প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে জামানত গ্রহণ করে 
হলেও এ প্রক্রিয়ায় লেনদেন পরিচালনা করা বৈধ । এ পদ্ধতিতেই কোনো ব্যক্তি যদি স্থাবর 
সম্পত্তি কবজ করার পূর্বেও-রিক্রি করে মুরাবাহার ভিত্তিতে লাভবান হতে চায়, তাতেও ইসলামী 
শরীয়তের পক্ষ হতে অনুমোদন রয়েছে। মোদ্দাকথা হলো, মুরাবাহা পদ্ধতিতে লেনদেনের মধ্য 
হিজর ভারে 


রনির নস পন 
৮২০১ ১ 5155, পা ০১১০ : (YA) im 
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আআ প্রশ্ন: ৩৮ ॥ {২2১ ও £:534এির সংজ্ঞা দাও। এগুলোর হুকুম বর্ণনা কর। 
প্রদত্ত মাসয়ালাটি ব্যাখ্যা কর। “যে ব্যক্তি পাত্রের সাহায্যে পরিমিত বস্তু পরিমাপ করে 
অথবা বাটখারার মাধ্যমে পরিমিত বস্তু ওজন করে পরিমাপ করেছে। এরপর ক্রেতা পাত্র 
কিংবা বাটখারার ওজনে তা বিক্রয় করেছে।” এই মাসয়ালার বিধান কী? [ফা. প. ২০১৪! 


উভ্ভৱ।। উপস্থাপনা: ব্যবসায় লাভ ও লোকসানের ঝুঁকি থাকলেও প্রত্যেকেই মুনাফা অর্জন 
করতে চায়। অনেকে মুনাফা অর্জনে ইসলামী শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম করে। এ 
কারণে ইসলামী শরীয়ত বৈধ উন্ময়ে মুনাফা অর্জনের অনেক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে। 
্রশ্নালোচ্য £44154! ও £41১5/ এসব বৈধ পদ্ধতির অন্যতম দুটি প্রকার। নিয়ে এ 
পদ্ধতি দুটির পরিচয় এবং এদের শর্ত ও বিধানসহ সবিস্তারে আলোচনা করা হলো । 

৩ ২21/4-এর পরিচিতি : 

Lt a 

২১15:-এর আভিধানিক অর্থ : ২571) শব্দটি বাবে হ€-15£-এর মাসদার | এটি ০১১ 
শব্দ থেকে উদ্‌গত, জিনসে সহীহ। যার অর্থ- 

১. $5054 তথা অতিরিক্ত, ২. ৫54 তথা বাড়তি হওয়া, অধিক হওয়া 
৩. (৯১ তথা লাভ, ৪. (3 তথা মুনাফা। 

৫. ৫:44 তথা উপার্জন করা, ৬. £42.£16 তথা উপকার লাভ, 

৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Profit, Benefit, Advantage ইত্যাদি । 


abswer com 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া Wer com ১৪৫ 
শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে লক্ষণীয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 


০৯224 
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ELLUM: 
২21১2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম ২4172 তথা “স্ঠুনীফাভিত্তিক 
লেনদেনের কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন- 
১. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
8১2) ৮৪ 2৪১০৪ ০ ৯০১: Sl 25 
সত 
অর্থাৎ, বিক্রেতা কর্তৃক বস্তুকে ভ্রমূল্যের বেশি নির্দিষ্ট যুনাফায় বিক্রয়ের শর্ত করাকে 1১4 বলে। 
২. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র)-এর মতে- Si 
-02055538595138505 4556 এ 8৮ 
অর্থাৎ, মুরাবাহা বলা হয় প্রথম চুক্তির মাধামে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে, 
সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের ওপর হস্তান্তর করা । 
৩, দুররুল মুখতার প্রণেতার মতে- 4৯৯৯-১1-1৪ ৮ LLU 
৪. আইনুল হেদায়া গ্রস্থকারের মতে- ঢ+১ 542) Eo EL 
৫. হেদায়ার টীকাকারের মতে- Hl চিনা 
30150131954 ভা ৬০৮৫০ ০ এ 
৬. বাহরুর রায়েক প্রণেতা বলেন- ১54১6 32০১৯৪৫০৩৪৯ 
৭. 5১5 65 9০৫৯ ৮544০ শ্রছপ্রণেতা আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, যদি 
কোনো বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে এ চুক্তি করে নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট 
পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে এবং সে মুনাফা এ পণ্যের ক্রয়মূল্যের ওপর 
বর্ধিত করা হবে, তাহলে এ ক্রুয়বিক্রয়কে হ 21, বলা হয়। 
৮. কতিপয় আলেম বলেন, পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে দু'পক্ষ লাভজনক ভিত্তিতে কোনো 
জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে কেনাবেচা করাকে মুরাবাহা বলে। 
৯. “ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা" গ্রন্থপ্রণেতার মতে, মুরাবাহা হচ্ছে মূল্য বাকিতে পরিশোধের 
"ভিত্তিতে কোনো কিছু বিক্রি করা, যার মূল্য ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভূক্ত থাকে। 
5 45458এর পরিচিতি : 
8৫174153005 
পর জাজিরা, 113 নি রানার মান্দাহ হলো 
৬-২/-৩ জিনসে 55১ 4,১51; এর আভিধানিক অর্থ- 
১. 4১153 তিথা মুখ ফিরিয়ে নেয়া । যেমন আল্লাহর বাণী- 
MINS 4৪53৬ 
30১3 তথা এগিয়ে আসা। 
. 045 তথা পৃষ্ঠপ্রদৰ্শন করা । যেমন আল্লাহর বাণী- ১১১৮০ ৯, 4 
34%: তথা সামনে আগমনকারী। যেমন আল্লাহ বলেন- (4:7৮: 54১০১৪, 
{5540 তথা ফিরানো, ৬. 25551 তথা নেতৃতৃদান, 
15453 তথা প্রস্থান করা, ৮. 554451 4535 তথা ব্যবসায় পরিদর্শন ইত্যাদি । 
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১৪৬ _______ আকা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

(০9৮: HM and: 

২215-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২:1১:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমনরূপ- 

১. আল্লামা আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন-_ এ 

53565525 be ISN OL SH i EL GE Lyin 
" অর্থাৎ, তাওঁলিয়া হলো প্রথমবার লেনদেনের দ্বারা যে বস্তুর মালিক হয়, তা পূর্ণ মূল্যের 
সাথে কোনো প্রকার লাভ ব্যতীত অন্যের কাছে হস্তান্তর করা। 

7 ই-আাল মুগনী প্রণেতা বলেন- 8555 ২১০৯৯০১৯১১১ ১০ ৯১৫১) ৩৪ 
অর্থাৎ, কোনো কমবেশি, ব্যতীত কোনো বন্ধ ক্রয়মূল্যে বিক্রি করাকে 51১ বলে। 

৩. আল ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- 

GL BL rt ৮০১০৪ ৬৮ এ 48 ০১।১৯৮৫॥৩ 

৪. আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থকারের মতে- 3৮. ১, ৮2 ৯ অর্থাৎ, পূর্বমূল্যে 
(কোনো বন্ধু) বিক্রয় করাকে 1১5 বলে। 

৫. কাঙ্য়ায়েদুল ফিকহ প্রগেতার মতে- ১ ১4১ ৪৯৫০ ০ 

54140722774, 

২241১4 ও হ4355-এর বিথান : 2:14 ও 51১5-এর হুকুমের ব্যাপারে ফোকাহায়ে 

কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-সহ জমহুর 
আলেমগণের মতে, ২০: ও ২2354 বৈধ। এ প্রসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা 
বলেন- চা li ৮০৯১০ 9190৯ 91540 অর্থাৎ, জায়েয হওয়ার 
শৰ্তসমূহপাওয়ার কারণে এ দু'প্রকার বিক্রয় তথা ২ ও ২44১5 বৈধ হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- . 

৮1527228204 এ ২ 
2৫৮০05১5505 ১5 RE NPE EE CAPES ATASES x 
আর ২54 £4 বেহেডু ক্রেতা: ও বিক্রেতা উভয়ের পূর্ণ সম্মতিতে সংঘটিত 
হয়, তাই তা বৈধ? 

খ. সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করলে আবু বকর 
(রা) দুটি উট ক্রয় করলেন । অতঃপর রাসূল (স) তাকে বললেন- 
০৯528564414 396 1৮532544455 TOD LAIN 
অর্থাৎ ভি আমার কাছে দুটি উটের একটি অয়মূল্যে বিক্রয় কর, অতঃপর আবু 
বকর (রা) বললেন, কোনো প্রকার বিনিময় ব্যতীত ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম । 
অতঃপর রাসূল (স) বললেন, বিনামুল্যে আমি উট নেবো না। 

গ. তারা যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, ২214 তথা মুনাফাভিত্তিক ৮: বৈধ । কেননা এতে বৈধ 
হওয়ার যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান। আর এ ধরনের ১.-এরপ্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। 

২. মালেক (র)-এর অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, চি ও ০ 
২১5 হলো 4345.5 তথা উত্তমতার বিপরীত ৷ 

৩. আহমাদ (র)-এর অভিমত : ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, এ ধরনের 5 তথা 
ক্রয়বিক্রয় মাকরূহ । ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস. মাসরূক, হাসান, ইকরামা, সাঈদ 
ইবনে জোবায়ের (রা) প্রমুখ এ অভিমত পোষণ করেন। 

8. ইসহাকের অভিমত : আল্লামা ইসহাক (র)-এর মতে, এ ধরনের ২১: জায়েয নেই। 
কেননা এতে চুক্তির সময় মূলা, অঙ্ছ্যত-থাকে /কাজেই, ত্রা-আ্ববৈধ । 


জপ আল ফিকহ : হেদায়া _ +++ 
৩২1১৯] 125 
মাসয়ালার স্বরূপ : যদি কোনো ব্যক্তি পাত্র দ্বারা পরিমেয় বস্তু পাত্র দ্বারা পরিমাপ করে 
দেয়ার শর্তে খরিদ করে অথবা যদি ওজন দ্বারা পরিমাপ করে-দেয়ার ুর্তে খরিদ করে 
অথবা যদি কোনো ওজন দ্বারা পরিমেয় বস্তু ওজন করে নেয়ার শর্তে ক্রয় করে । অনুমানের 
ওপর ক্রয় না করে, এ পদ্ধতিতে ক্রয় করার পর ক্রেতা যুদি পাত্র দ্বারা পরিমাপ কিংবা 
ওজন দ্বারা পরিমাপ করার শর্তে বিক্রি করে, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য উক্ত মালে 
কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে কিনা? 

৩7(504255 

মাসয়ালার বিধান : উপরিউক্ত মাসয়ালায় দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য উক্ত দ্রব্যে কোনো ধরনের 

হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, 
পুনরায় মাপ দেয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য বিক্রি করা জায়েয । 
দলীল : ক. ক্রেতা যখন কোনো দ্রব্য ক্রয়ের মাধ্যমে আয়ত্তে এনেছে, তখন এ দ্রব্যটির 
সামগ্রিক অধিকার সে লাভ করেছে। অতএব কেনার সময় পরিমাপসহ কেনার পর বিক্রির 
সময় পুনরায় তা পরিমাপ করা কিংবা মেপে নেয়ার প্রয়োজন থাকে না। 

'খ. ৮: তথা ক্রয়বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার জন্য ইজার কবুল হলেই যথেষ্ট । তাই 
একবার মেপে কেনার পর বিক্রিকালে আবার-তা মেপে না নিলেও শুধু ইজাব 
কবুলের দ্বারাই বিক্রি জায়েয হয়ে যারে । 

২. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী; মালেক, মুহাম্মাদ ও আহমাদ (র)-এর মতে, 
প্রথম ক্রেতা যেমন নিজে প্রথমে মেপে নিয়েছে, তন্ধপ দ্বিতীয় ক্রেতাকেও নিজ 
উদ্যোগে মেপে নিতে হবে। 
দলীল : ক. নকলী : 

485 ৫১৯০ ৩৩৫ ES ৬০ CE 05) পে 91 ০৯০) ১28 52 

GLENELG Che ULL 
অর্থাৎ, মহানবী. (স) দু'বার পরিমাপ করা ব্যতীত খাদদ্রেব্য বিক্রি করতে নিষেধ 

7 করেছেন । এককার মাপবে ক্রেতা, আরেকবার বিক্রেতা । 

খ. আকলী : ক্রেতার পরিমাপ করা হলো পরিপূর্ণভাবে কবজ করা । আর পরিপূর্ণভাবে 
কবজ করা ক্রেতার জন্য আবশ্যক। ক্রেতার পরিমাপ দ্বারা পরিপূর্ণ কবজ এভাবে 
হয় যে, ক্রেতা যখন মেপে নেয়, তখন তার হক বিক্রেতার হক থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক হয়ে যায়। কেননা হতে পারে যে পরিমাণ দ্রব্য শর্ত করেছিল, তার চেয়ে 
কম হয়েছে। তাহলে তো তার হকের একাংশ বিক্রেতার কাছেই রয়ে গেল। আর 
যদি বেশি হয়, তাহলে বিক্রেতার হক তার কাছে চলে আসল। ক্রেতার হক 
বিক্রেতার কাছে থাকা কিংবা এর উল্টো হওয়া কোনোটাই উচিত নয়। আর তাই 
ক্রেতার পরিমাপ করা জরুরি, যাতে অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা থেকে-বাচা যায়। 
কারণ অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা হারাম । 

৩. ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত : ফোকাহায়ে কেরামের মতে, একটি বিক্রয়ে দু'বার 
পরিমাপ করা জরুরি নয়। তবে প্রথম পরিমাপে কোনো প্রকার সংশয় কিংবা সন্দেহ 
থাকলে তা পুনরায় মাপা যাবে। 


১৪৭ 


১৪৮ লৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ 
" অনুমান করে ক্রয়বিক্রয়ের পদ্ধতি : আশরাফুল হেদায়া গ্রন্থকার অনুমান করে 
ক্রয়বিক্রুয়ের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন । যথা- 

১. কোনো ব্যক্তি শুধু অনুমান করে এক স্তূপ গম কিনল । তারপর অনুমান করেই সেটি 
বিক্রি করে দিল। এমতাবস্থায় প্রথম ক্রেতার পরিমাপ করা যেমন জরুরি নয়, 
তেমনি দ্বিতীয় ক্রেতারও পরিমাপ করা জরুরি নয়। কেননা এ অবস্থায় গমের স্তূপে 
কী পরিমাণ গম আছে, তা নির্ধারণ করা আবশ্যক নয়; বরং স্তূপের মধ্যে যতটুকু 
গম আছে, তার সবটাই বিক্রীত পণ্য । 

২. কোনো ব্যক্তি ওজন করে কিংবা পাত্র দ্বারা পরিমাপ করে কিছু গম কিনল, তারপর সে 
গম বিক্রি করল। ক্রেতা উক্ত গম মেপে কবজ করল। তারপর ক্রেতা অনুমান করে 
বিক্রি করল। যেমন ক্রেতা বলল, এ গমন্তূপ আমি একশ টাকায় বিক্রি করলাম। 
এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতা এ গমস্তূপ যা দশ মণ ভেবে বিক্রি করা হচ্ছে, সেগুলো যদি 
পরিমাণে দশ মণের বেশিও হয়; তবু দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য তা বৈধ হবে। কারণ 
এখানে দশ মণ হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে না; বরং এখানে স্তুপীকৃত গম বিক্রি করা 
হুচ্ছে। চাই সেটা দশ মণ অথবা তার চেয়ে বেশি বা কম যাই হোক না কেন। 
উল্লিখিত উভয় পদ্ধতিতে দ্বিতীয় ক্রেতা তার ক্রয়কৃত পণ্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য 
কোনো পরিমাপ করার মুখাপেক্ষী নয়। 

যেসব দ্রব্য গণনা করে বিক্রি করা হয় এবং গুণিত দ্রব্যগুলো পরস্পর সামজ্জাস্পূর্ণ, সেগুলোও 
পাত্র ছ্বারা পরিমিত ও ওজন দ্বারা পরিমিত দ্রব্যের হুকুমে হবে। অর্থাৎ, এসব দ্রব্য কেউ গণনা 
করে বিক্রি করলে দ্বিতীয় ক্রেতা উক্ত দ্রব্যগুলোতে হস্তক্ষেপ করার পূর্বে অবশ্যই পুনরায় গণনা 
করে নেবে। কেননা পাত্র দ্বারা পরিমিত ও ওজন দ্বারা পরিমিত দ্রব্যের মধ্যে যে কারণে ইল্লতের 
ভিত্তি থেকে দ্বিতীয়বার গণনা করার হুকুম দেয়া হয়েছে, সে একই ইল্পত গণনানির্ভর বন্তুসমূহের 
মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান। সে ইন্লুত হলো; সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং 
একজনের মালিকানার সাথে অন্যের মালিকানা মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা দূর করা। কেননা 
গণনানির্ভর দ্রব্যের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত অংশ বিক্রেতার মালিকানাধীন। 

উপসংহার : মানুষের আর্থিক স্বাবলম্িতার জন্য ইসলামী অর্থনীতি মুরাবাহা ও তাওলিয়ার 
মতো লাভজনক ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রবর্তন করেছে। তবে মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে 1 
ও ২2১-এর শর্তাবলি এবং এদের বিধানাবলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । যেন 
মুরাবাহা ও তাওলিয়ার বিশুদ্ধতার শর্তাবলির কোনো লঙ্ঘন না হয়। 


০১/০০,০০ 
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প্রন: ৩৯ MERAY শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? £2; ও 
£:155॥-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এ বিক্রয় পদ্ধতি দুটি কি বৈধ? এ বিষয়ে তোমার _ 
মতামত কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮,'১৩,'১৭] 


উতভব্রঃ॥ উপস্থাপনা : ব্যবসায় বাণিজ্যে লাভ ও লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। এতৎসন্বেও 
প্রত্যেকেই মুনাফা কামনা করে, লোকসান কেউই চায় না। অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে 
ব্যবসায় বাণিজ্যে অনেকেই ইসলামী শরীয়তের বিধিনিষেধ অমান্য কয়ে । ইসলামী শরীয়ত 
বৈধ উপায়ে মুনাফা অর্জনের অনেক পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে। প্রশ্নালোচ্য হ241/4ও 
হ৫1১$ এসব বৈধ পদ্ধতির অন্যতম দুটি প্রকার । নিয়ে মুরাবাহার পরিচয়, মুরাবীহা,ও 
তাওলিয়ার মধ্যকার পার্থক্যসহ প্রশ্নসংশ্লিষ্ট আলোচনা প্রদত্ত হলো। 


* আল ফিকহ : হেদায়া____ ১৪৯ 

৩ ২১15৮এর পরিচিতি : 

Ul: 

57-4এর আভিধানিক অর্থ : ২০৮ শব্দটি বাবে 145 %-এর্‌ মাসদার । এটি ০৫১ 

শব্দ থেকে উদ্‌গত । জিনসে সহীহ । যার অর্থ- 

১. £50)1 তথা অতিরিক্ত, ২. 4-21 তথা বাড়তি হওয়া, অধিক হওয়া, 

৩. (5 তিথা লাভ, 2 8. {544 তথা মুনাফা, 

৫. 2. / তথা উপার্জন করা, ৬. 5৫141 তথা উপকার লাভ, 

৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Profit, Benefit, Advantage ইত্যাদি । 

শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে লক্ষণীয় । ফেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- L 
SE ES UG MIS LLU 


ESTA ৮5 

২15-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম হ21/ তথা. মুনাফাভিত্তিক . 

লেনদেনের কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন । যেমন-_ 

১. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন . ,. 0 ২. 
SL 3 bs HEEL C2 20 ভু IEG 85252 

-5$5 ০৮ ০১২০5৮৪ 

অর্থাৎ, বিক্রেতা কর্তৃক বস্তুকে ক্রয়মূল্যের বেশি নির্দিষ্ট মুনাফায় বিক্রয়ের শর্ত করাকে 5:12 বলে। 

২. ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র)- এর মতে_. 

“5 SUE JTL SL 5 356 Air 
অর্থাৎ, মুরাবাহা বলা হয় প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে, 
সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের ওপর হস্তান্তর করা। 4 S 

৩. দুররুল মুখতার প্রণেতার মতে- ১০24064০412 ৮5652 

8. আইনুল হেদায়া গ্রস্থকারের মতে- ০5 35) পেগ 260৩8 ০ 

৫. হেদায়ার টীকাকারের মতে 

-24150305625/454 এ ৩১ ৩৪। ১১৭০৯ Eo 

৬. বাহরুর রায়েক প্রণেতা বলেন- 5525 ০ ০ তে 

- ৭. আল্লামা তরী ওসমানী বলেন, যদি কোনো বিক্রেতা তাঁর ক্রেতার সাথে এ চুক্তি করে 
নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে এবং সে 
মুনাফা এ পণ্যের ক্রয়মূল্যের ওপর বর্ধিত করা হবে। তাহলে এ ক্রুয়বিক্রয়কে 
০2154 বলা হয়। 

৮. কতিপয় আলেম বলেন, পারস্পরিক সম্তুষ্টিতে দু'পক্ষ লাভজনক ভিত্তিতে কোনো 
জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে কেনাবেচা করাকে মুরাবাহা বলে । 

৯. “ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা'-গ্রস্থপ্রণেতার মতে, মুরাবাহা হচ্ছে মূল্য বাকিতে পরিশোধের 
ভিত্তিতে কোনো কিছু বিক্রি করা, , যার মূল্য ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। 

SLs LNG 8৮811 

1451// ও ২51)5-এর মধ্যকার পার্থক্য : হুকুম ও অন্যান্য দিক থেকে মুরাবাহা ও তাওলিয়ার 

মাঝে কিছু সামগ্তস্য দেখা গেলেও উভয়ের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য বিদ্যমান । যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : 2442 শব্দটি বাবে {£4-এর মাসদার | এটি ২ শব্দ 
থেকে উদ্‌গত । অর্থ. হলো- ১. £554 তথা অতিরিক্ত, ২. ৫5511 তথা বাড়তি 
হওয়া, ৩. ডা জা কিরাত ll 


১৫০ “প্ালজ্নতাহ ফাযল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জর 
পক্ষান্তরে 21) শব্দটি বাবে ১:৯১:-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১.০153| তথা মুখ ফিরিয়ে নেয়া, ২. 531 তথা এগিয়ে আসা, ৩. 25৮1 
তথা নেতৃতৃদান, ৪. 534302557 তথা ব্যবসায় পরিদর্শন ইত্যাদি। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১. পরিভাষায় ২5 154 হলো- 

CHB EL SL ELL IEC ২2:10 
অর্থাৎ, মুরাবাহা বলা হয় প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে, 
সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের ওপর হস্তান্তর করা। 
অন্যদিকে {1,5 বলা হয়- 20595 ০5০১6 ০৮ 55০5 0 তি ৪ অৰ্থাৎ, 
কোনো কমবেশি ব্যতীত কোনো বন্ধু ক্রয়মূল্যে বিক্রি করাকে হ:1 বলা হয়। 

গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : ১. মুরাবাহা হলো দশ টাকায় কোনো পণ্য কিনে তা বারো টাকায় 
(দু'টাকা লাভে) বিক্রি করা। পক্ষান্তরে দশ্‌ টাকায় কোনো পণ্য কিনে তা দশ টাকায়ই 
(বিনা লাভে) বিক্রি করা হলো তাওলিয়া। 

২. মুরাবাহায় প্রথম চুক্তির মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হয় এবং সেটিকে অতিরিক্ত 
মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের ওপর হস্তান্তর করার এখতিয়ার থাকে; কিন্তু তাওলিয়ায় প্রথম 
" চুক্তির মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হলেও বিনা মুনাফায়ই তা হস্তান্তর করতে হয়। এতে 
অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণের এখতিয়ার থাকে না। 

S JHE ol li 

এ বিক্রয় পদ্ধতি দুটি বৈধ কিনা : এ বিক্রয় পদ্ধতি দুটি অর্থাৎ ২20172 ও ২41১5 বৈধ 

কিনা, এ ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যথা- 

১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-সহ জমহুর 
আলেমগণের মতে, এ বিক্রয় পদ্ধতি দুটি বৈধ। এ প্রসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা 
বলেন- 32 2S USL 0১৮৫ 94220 
অর্থাৎ, জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়ার কারণে এ দু'প্রকার বিক্রয় (91% ও 
155) বৈধ হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


... পপ. 


bre ০ 


১5217525741 
255155১5৮85: 34554151455 1205 25 Y 
আর 24157 4% যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পূর্ণ সম্মতিতে সংঘটিত হয়, তাই তা বৈধ। 
খ. সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হিজরতের. ইচ্ছা পোষণ করলে আবু বকর 
(রা) দুটি উট ক্রয় করলেন । অতঃপর রাসূল সে) তাকে বললেন- 
IG 8 HL CINE JOG oo PL UIA IGG 45089 
জা ভুরি জবার কাছে দুটি উটের একট ভ্রম বিজন কর, অতঃপর আবু 
বকর (রা) বললেন, কোনো প্রকার বিনিময় ব্যতীত ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম। 
অতঃপর রাসূল (স) বললেন, বিনামূল্যে আমি উট নেব না। 
গ. তারা যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, ২215: তথা মুনাফাভিত্তিক ৮: এবং ০৫ 
২2335 বৈধ কেননা এতে ছার বারী পে টীম আগ ধরনের 
ঢ:5-এর প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। 


শ্. আল ফিকহ : হেদায়া_ 7 এ ১৫১ 
২. মালেক (র)-এর অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ২212 ৮: ও ০ 
74155 হলো 41)/-39৯ তথা উত্তমতার বিপরীত। ক 
৩, আহমাদ (র)-এর অভিমত : ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, এ ধরনের £১; তথা 
ক্রয়বিক্রয় মাকরূহ । ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, মাসরূক, হাসান, ইকরামা, সাঈদ 

ইবনে জোবায়ের (রা) প্রমুখ এ অভিমত পোষণ করেন। 
৪. ইসহাকের অভিমত : আল্লামা ইসহাক (র)-এর মতে, এ ধরনের £5 জায়েয নেই। 
কেননা এতে চুক্তির সময় মূল্য অজ্ঞাত থাকে, কাজেই তা অবৈধ । 
5০:০০ ০৪০১ 
এ মাসয়ালা দুটিতে আমার মতামত : এ দু'প্রকার ৮::-এর বৈধতার ব্যাপারে আমি 
84 প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র)-এর সাথে সম্পূর্ণ একমত্য পোষণ 
করি। যেমন তিনি বলেছেন ১১ ০০:11) অর্থাৎ, ₹১:1ও ২০4৯5 এ উভয় ' 
ক্রয়বিক্রয়ই বৈধ । এ দু'প্রকার ৬% বৈধ হওয়ার কারণ হলো- 
১. এতে ৮3: তথা ক্রয়বিক্রয় বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ বিদ্যমান । 
২. এ ধরনের ৮::-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
তবে এ দুংপ্রকার ৮::-এর ভিত্তি হলো দুটি । যথা- 
১. আমানতদারী, ২. খেয়ানত ও খেয়ানতের মতো কার্যকলাপ বর্জন। 
উপসংহার : মানুষের আর্থিক স্বাবলঘিতার জন্য ইসলামী অর্থনীতি মুরাবাহা ও তাওলিয়ার 
মতো লাভজনক ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রবর্তন করেছে। তবে মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে 22152 
ও ২:1১-এর শর্তাবলি এবং এদের বিধানাবলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যেন 
মুরাবাহা ও তাওলিয়ার বিশুদ্ধতার শর্তাবলির কোনো লঙ্ঘন না হয়। 
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জ্ঞ প্রশ্ন : ৪০ ॥ কোনো ব্যক্তি পাত্রের সাহায্যে পরিমেয় বন্ধু পাত্র দিয়ে পরিমাপ করে 
অথবা বাটখারার মাধ্যমে পরিমেয় বনু ওজন করে ক্রয় করেছে। অতঃপর নিজে পুনরায় 
পাত্র কিংবা ওজনের মাধ্যমে পরিমাপ করেছে। এরপর ক্রেতা পাত্র কিংবা বাটখারার 
শুজনে বিক্রি করেছে, এক্ষেত্রে বিধান কী? অতঃপর মুরাবাহার ব্যাংকিং পদ্ধতিতে শরয়ী 


তন ন্ছাপ বিক্রয়ের নত J থে 
মানুষ সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতে যতগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে, তন্মধ্যে 


ক্রয়বিক্রয় অনাতম । আর এ ক্রয়বিত্রয়ের জন্য প্রয়োজন হয় পরিমাপের ৷ পরিমাপ করার 
যে কোনো পদ্ধতিই ব্যবহার করা শরীয়ত অনুমোদিত; কিন্তু দেখা যায়, আমাদের মাঝে 
অনেকে নিজে ক্রয় করতে সঠিকভাবে পরিমাপ করে পণ্য গ্রহণ করলেও অন্যকে দেয়ার 
ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে তার.তেমন আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটে না। এ সংক্রান্ত শরয়ী বিধান এবং 
মুরাবাহা পদ্ধতির কতিপয় ক্রটিবিচ্যতি প্রশ্নালোকে নিয়ে আলোচনা করা হলো । 
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৩ প্রচলিত পরিমাপ পদ্ধতি : বর্তমান সমাজে তিনটি পরিমাপ পদ্ধতি সর্বাধিক প্রচলিত । যেমন- 

১. ৮154 : যেসব দ্রব্য পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়, সেগুলোকে (1৫ বলা হয়। 
যেমন- গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদি সাধারণত পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়ে থাকে । 

"২. 2১5 : বাটখারার মাধ্যমে ওজন দিয়ে যেসব দ্রব্য বিক্রি করা হয়, সেগুলোকে :৮১১১ 
বলে। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি। 

সশাশাটিত- ১4৪ যেসব দ্রব্য গণনা করে বিক্রি করা হয়, সেগুলোকে ১১০ বলা হয়। যেমন- 
ডিম, নারিকেল, সুপারি, কলা, পান ইত্যাদি । 

551০) 

মাসয়ালার স্বরূপ : যদি কোনো ব্যক্তি পাত্র দ্বারা পরিমেয় বস্তু পাত্র দ্বারা পরিমাপ করে 

দেয়ার শর্তে খরিদ করে অথবা যদি ওজন দ্বারা পরিমাপ করে দেয়ার শর্তে খরিদ করে 

অথবা যদি কোনো ওজন দ্বারা পরিমেয় বস্তু ওজন করে নেয়ার শর্তে ক্রয় করে৷ অনুমানের 
ওপর ক্রয় না করে, এ পদ্ধতিতে ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি পাত্র দ্বারা পরিমাপ কিংবা 
ওজন দ্বারা পরিমাপ করার শর্তে বিক্রি করে, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য উক্ত মালে 

৯৯ 
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"মালার বিধান : উপরিউক্ত মাসয়ালায় দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য উক্ত দ্রব্যে কোনো ধরনের 

চপ করা ঠিক হবে কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে । যেমন- 

“হেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, 

পুনরায় মাপ দেয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য বিক্রি করা জায়েয । 

দলীল : ক. ক্রেতা যখন কোনো দ্রব্য ক্রয়ের মাধ্যমে আয়ত্তে এনেছে, তখন এ দ্রব্যটির 
সামগ্রিক অধিকার সে লাভ করেছে । অতএব কেনার সময় পরিমাপসহ কেনার পর বিক্রির 
সময় পুনরায় তা পরিমাপ করা কিংবা মেপে নেয়ার প্রয়োজন থাকে না! 

খ. ৮১: তথা ক্রয়বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার জন্য ইজাব কবুল হলেই যথেষ্ট । তাই 
একবার মেপে কেনার পর বিক্রিকালে আবার তা মেপে না নিলেও শুধু ইজ্জাব 
কবুলের দ্বারাই বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে । 

২. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, মুহাম্মাদ ও আহমাদ (র)-এর মতে, 
প্রথম ক্রেতা যেমন নিজে প্রথমে মেপে নিয়েছে, তদ্রুপ দ্বিতীয় ক্রেতাকেও লিজ 
উদ্যোগে মেপে নিতে হবে। 
দলীল : ক. নকলী : 
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অর্থাৎ, মহানবী (স) দু'বার পরিমাপ করা ব্যতীত খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে নিষেধ 
করেছেন। একবার মাপবে ক্রেতা, আরেকবার বিক্রেতা । 

খ. আকলী : ক্রেতার পরিমাপ করা হলো পরিপূর্ণভাবে কবজ করা ৷ আর পরিপূর্ণভাবে 
কবজ করা ক্রেতার জন্য আবশ্যক ৷ ক্রেতার পরিমাপ দ্বারা পরিপূর্ণ কবজ এভাবে 
হয় যে, ক্রেতা যখন মেপে- নেয়, তখন-তার হক বিক্রেতার হক থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক হয়ে যায়। কেননা হতে পারে যে পরিমাণ দ্রব্য শর্ত করেছিল, তার চেয়ে 
কম হয়েছে। তাহলে তো তার হকের একাংশ বিক্রেতার কাছেই রয়ে গেল। আর ১ 
যদি বেশি হয়, তাহলে বিক্রেতার হক তার কাছে চলে আসল। ক্রেতার হক 
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বিক্রেতার কাছে থাকা কিংবা এর উল্টো হওয়া কোনোটাই উচিত নয়। আর তাই 
ক্রেতার পরিমাপ করা জরুরি, যাতে অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা থেকে বাঁচা যায়। 
কারণ অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা হারাম । 

৩. ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত : ফোকাহায়ে কেরামের মতে, একটি বিক্রয়ে দু'বার 
পরিমাপ করা জরুরি নয়। তবে প্রথম পরিমাপে কোনো প্রকার সংশয় কিংবা সন্দেহ 
থাকলে তা পুনরায় মাপা যাবে। 
অনুমান করে ক্রয়বিক্রয়ের পদ্ধতি : আশরাফুল হেদায়া গ্রন্থকার অনুমান করে 
করয়বিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যথা- 

১. কোনো ব্যক্তি শুধু অনুমান করে এক স্ব গম কিনল। তারপর অনুমান করেই সেটি 
বিক্রি করে দিল। এমতাবস্থায় প্রথম ক্রেতার পরিমাপ করা যেমন জরুরি নয়, 
তেমনি দ্বিতীয় ক্রেতারও পরিমাপ করা জরুরি নয়। কেননা এ অবস্থায় গমের স্তুপে 
কী পরিমাণ গম আছে, তা নির্ধারণ করা আবশ্যক নয়; বরং স্বূপের মধ্যে যতটুকু 
গম আছে, তার সবটাই বিক্রীত পণ্য। 

২. কোনো ব্যক্তি ওজন করে কিংবা পাত্র দ্বারা পরিমাপ করে কিছু গম কিনল, তারপর 
সে গম বিক্রি করল। ক্রেতা উক্ত গম মেপে করজ করল । তাপ্সপর ক্রেতা অনুমান 
করে বিক্রি করল। যেমন ক্রেতা বলল, এ গমন্ত্ূপ আমি একশ টাকায় বিক্রি 
করলাম । এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতা এ গমস্তুপ যা দশ মণ ভেবে বিক্রি করা হচ্ছে, 
সেগুলো যদি পরিমাণে দশ মণের বেশিও হয়; তবু দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য তা বৈধ 
হবে। কারণ এখানে দশ মণ হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে না; বরং এখানে-স্তুপীকৃত 
গম বিক্রি করা হচ্ছে। চাই সেটা দশ মণ অথবা তার চেয়ে বেশি বা কম যাই 
হোক না কেন। 
কোনো পরিমাপ করার মুখাপেক্ষী নয়। 

যেসব দ্রব্য গণনা করে বিক্রি করা হয় এবং গুণিত দ্রব্যগুলো পরস্পর সামজ্যস্যপূর্ণ, সেগুলোও 

পাত্র দ্বারা পরিমিত ও ওজন দ্বারা পরিমিত দ্রব্যের হুকুমে হবে, অর্থাৎ, এসব দ্রব্য কেউ গণনা 

“-ৰুরে বিক্রি করলে দ্বিতীয়" ক্রেতা উক্ত দ্রব্যগুলোতে হস্তক্ষেপ করার পূর্বে অবশ্যই পুনরায় গণনা 
করে নেবে। কেননা পাত্র দ্বারা পরিমিত ও ওজন দ্বারা পরিমিত দ্রব্যের মধ্যে যে কারণে ইল্লুতের 
ভিত্তি থেকে দ্বিতীয়বার গণনা করার হুকুম দেয়া হয়েছে, সে একই ইল্পত গণনানির্ভর বন্তুসমূহের 
মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান। সে ইল্লুত হলো, সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং 
একজনের মালিকানার সাথে অন্যের মালিকানা মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা দূর করা। কেননা 
গপনানিরডর দ্রব্যের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত অংশ বিক্রেতার মালিকানাধীন । 
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মুরাবাহার ব্যাংকিং পদ্ধতিতে শরয়ী করটিসমূহ : প্রচলিত মুরাবাহা চুক্তি বাস্তবায়নে বেশ 

কিছু ক্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. মুরাবাহার বিশুদ্ধ রূপ হলো, ব্যাংক কোনো জিনিস ক্রয় করে লাভের ওপর বিক্রি 
করবে; কিন্তু বিভিন্ন ব্যাংকে এক্ষেত্রে শরয়ী ক্রটি দেখা যায়। কোনো কোনো ব্যাংকে 
দেখা যায়, যে জিনিসের ওপর মুরাবাহা চুক্তি করা হচ্ছে, এ জিনিস প্রথম থেকেই এ 
ব্যক্তির কাছে উপস্থিত থাকে। ব্যাংক থেকে খণ নিতে আসলে ব্যাংক তার থেকে সে 


১৫৪ _____ াগাশনন১ ফ্যাযিল, ভ্লীতাক।গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৮৭৫k তথা বিক্রীত দ্রব্য পুনরায় কেনা বলে। এমনিভাবে প্রকৃত মুরাবাহার স্থলে 
লাভকে Buy ৮৪০-এর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে 
একেবারে অবৈধ । কেননা একই ব্যক্তি থেকে কম মূল্যে ক্রয় করে তাৎক্ষণিক তার 
কাছেই বেশি মূল্যে বাকিতে বিক্রি করে দেয়া বাস্তবে সুদি খণেরই একটি রূপ । 

"২. প্রকৃতপক্ষে BUY bak একটি কাল্পনিক কর্মসূচি। অনেক সময় এমন কোনো সামগ্রী 

পাওয়া.যায় না, যার ওপর ৪890 করা যায়। এমনকি প্রতিষ্ঠানের এমন ব্যয়, যার 

দ্বারা কোনো দ্রব্য ক্রয় করা যায় না। যেমন- বেতন, বিল আদায় ইত্যাদির জন্যও 
ব্যাংক থেকে 154154 হিসেবে খণ পাওয়া যায়; কিন্তু খণ পরিশোধকালে গ্রহীতার 
কাছ থেকে অতিরিক্ত নেয়া হয়। এটি মুরাবাহা চুক্তিতে বড় আকারের একটি ক্রুটি। 

৩. যদি Buy bck নাও হয়; বরং প্রকৃতই যদি মুরাবাহা হয়, তবুও যে বস্তুকে ₹512 
হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে, তা প্রথমে ব্যাংকে আনার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় না। অথচ 
22155 সহীহ হওয়ার জন্য এ বস্তু প্রথমেই ব্যাংকের আওতাধীন আসা আরশ্যক। 

8. ব্যাংকের কাছে যখন কোনো ব্যক্তি পুঁজি নিতে আসে, তখন ব্যাংক বিনিয়োগের সীমা 
নির্ধারণ করে দেয় যে, ব্যাংক এ পরিমাণ পুঁজি ২2১1 করতে প্রস্তুত চুক্তিতে এ 
মর্মে দস্তখতও করিয়ে নেয়া হয়। সে সময় ব্যাংক তাকে পণ্য কেনার উকিলও বানিয়ে 
দেয়। অথচ তখনো কোনো কেনাবেচা সম্পাদন হয় না; বরং শুধু পারস্পরিক চুক্তি হয় 
যে, ব্যাংক প্রয়োজনমতো এ শর্তাবলির ভিত্তিতে নিজ গ্রাহককে তার প্রয়োজনীয় পণ্য 
কিনে যোগান দেবে । এখানে প্রয়োজন ছিল গ্রাহক তার প্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যাপারে 
ব্যাংককে বলকে। এরপর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ স্বয়ং পণ্য কিনে নিজ আয়ত্তে আনবে! 
এরপর গ্রাহক মুরাবাহা হিসেবে কিনবে; কিন্তু যদি ব্যাংক নিজে না কিনে এ গ্রাহককেই 
ক্রয়ের জন্য উকিল বানায়, তাহলে এখানে প্রয়োজন ছিল গ্রাহক প্রথমে এ পণ্য 
ব্যাংকের উকিল হিসেবে কিনে ব্যাংককে অবগত করানো। অতঃপর ইজাব কবুলের 
মাধ্যমে নিজের জন্য ক্রয় করা অথচ বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাংক এ ব্যাপারটির গ্রতি 
ভ্রুক্ষেপ করে না, যা জঘন্য ক্রটি। 

৫. ২৯1০ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সময় এ ব্যক্তি থেকে হুন্ডি বা নির্দেশপত্রে স্বাক্ষর করে 
নেয়। এটা এজন্য ভুল যে, হুন্ডির ওপর স্বাক্ষর এ সময়েই হতে পারে, যখন কোনো 
ব্যক্তি খণী হয়ে যায়। এ ব্যক্তি এখনো ব্যাংকের কাছে ঝণী হয়নি। কেবল আগামীতে 
বাকি ২:১1 « করার প্রস্তুতির চুক্তি হলো। গ্রাহক ব্যাংকের কাছে খণী তখনই হব, 
যখন সে পণ্য ব্যাংক থেক নিজের জন্য কিনবে । 

৬. সুদী নীতিতে খণ আদায়ের সময় এলে খণী ব্যক্তি ঝণ পরিশোধে সক্ষম না হলে 
অথবা এখন পরিশোধ করতে না চাইলে প্রথমত সুদ ধণের মধ্যে শামিল হয়ে- যায়_ 
এবং এর ওপর অতিরিক্ত সুদ লাগিয়ে পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। একে 
Rule ০১০7 বলে । ৭:1*-তেও সাম্প্রতিক সময়ে এ পদ্ধতি শুরু হয়েছে। মুরাবাহার 
মূল্য পরিশোধ করার সময় পরিশোধে অক্ষম হলে এখানেও খাণকে Rule ০% করে 
দেয়া হয়। অথচ এটি একটি বিক্রয় পদ্ধতি মাত্র। এখানে পণ্যের একটি মূল্য নির্ধারিত 
ছিল; ₹৯$1--এর ওপর অতিরিক্ত "5.174 করা যাবে না। > 

এ সকল কারণে শরয়ী দৃষ্টিতে লেনদেন বৈধ থাকে না। এজন্য মুরাবাহার ওপর আমল 

করতে তার শর্তাবলি অনুসরণ করা আবশ্যক ৷ ~ 


৮ আল ফিকহ : হেদায়া ১৫৫ 

৩০3৮২] ০৮৪০ 6১০১৯ te ০৮৯৮, 

মুরাবাহার ত্রুটি নিরসনে ব্যাংকের করণীয় : মুরাবাহার ব্যাংকিং পদ্ধতিতে প্রচলিত 

CO -১৪ 
* ব্যাংকের উচিত গ্রাহককে পণ্য কেনার জন্য খণ দেয়ার পরিবর্থে সরাসরি 
সরবরাহকারীকে অর্থ পরিশোধ করা । 

২. যেখানে খাণের ব্যাপারে গ্রাহকের ওপুরই ভরসা করা ব্যজীত কোনো উপায় নেই, 
সেক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংকের পক্ষ হতে পণ্য ক্রয় করে মেমো কিংবা অন্য কোনো 
প্রমাণপত্র অর্থায়নকারী ব্যাংকের নিকট পেশ করবে। 

৩. যেক্ষেত্রে উল্লিখিত পদক্ষেপদ্বয় পূর্ণ করা যাবে না, সেক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সে 
ক্রয়কৃত জিনিস প্রকাশ্যে দেখার ব্যবস্থা করবে। * 

৪. ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়া বোর্ডের প্রতিনিধিগণ ব্যাংকের লেনদেন শরীয়তসম্মত 
হচ্ছে কিনা, তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবে। তাদের .এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত 
হতে হবে যে, লেনদেনে এসব ধাপের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেক লেনদেন 
তার নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হয়েছে। | 

৫. মুরাবাহা চুক্তির মঞ্জুরি প্রদানের সময় মঞ্জুরিদাতা কর্মকর্তা এতটুকু নিশ্চিত হবে যে, 
গ্রাহক বাস্তবিকপক্ষেই সে জিনিস কিনতে ইচ্ছুক, যার ওপর 721/4 সংঘটিত হচ্ছে। 
তাকে শুধু কাগজপত্রের সাক্ষী বানানো যাবে না। 

উপসংহার : প্রকৃতিগতভাবে মুরাবাহা কোনো অর্থায়ন পদ্ধতি নয়। এটি একটি সাদাসিধা 

ক্রয়বিক্রয়, যা মূল ব্যয়ের ওপর সংযোজনের চুক্তি পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল; কিন্তু তাতে 

বাকিতে পরিশোধের পদ্ধতিতে সংযোজন করে তাকে শুধু এসব ক্ষেত্রে অর্থায়ন পদ্ধতি 
হিসেবে ব্যবহার করার পথ উন্মুক্ত করা যায়, যেখানে গ্রাহক বাস্তবিকপক্ষে কোনো পণ্য 
ক্রয় করতে ইচ্ছুক । এ হিসেবে পাত্রের সাহায্যে পরিমিত, বাটখারার দ্বারা পরিমিত কিংবা 

গণনা করে মাশের দ্বারা সব পদ্ধতিতেই একবার ক্রেতা যদি মেপে কিনে দ্বিতীয়বার এ 

ক্রেতা অন্য কারো কাছে বিক্রি করতে চাইলে সে ইচ্ছা করলে পুনরায় না মাপলেও চলবে ।- 

ব্যাংকিং পদ্ধতির মুরারাহা পদ্ধতিতে যে সামান্য ত্রুটি রয়েছে, নি করতে দ্রব্য 
সত্যিকারেই প্রাণ ফিরে পাবে। 
7513-৮০-৯০ Ll Ul যে: yim 
Es DOIG ah LS ০০ sd Ll) Sn ga) al 
০3881 4385১) 05 
জপ্রশ: ৪১ ॥ মুরাবাহা ও তাওলিয়ার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 
প্রকারের উক্তি 34155119 24001 ০% 39৮৯ ০০ sii 6101 ১/এর 
হুকুম ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 

-উঁভর।। উপস্থাপনা : ব্যবসায় বাণিজ্যে লাভ ও লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। এতৎসন্েও 

প্রত্যেকেই মুনাফা কামনা করে, লোকসান কেউই চায় না। অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে 

ব্যবসায় বাণিজ্যে অনেকেই ইসলামী শরীয়তের বিধিনিষেধ অমান্য করে । ইসলামী শরীয়ত 

বৈধ উপায়ে মুনাফা অর্জনের অনেক পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে। প্রশ্নালোচ্য 2214 ও 

২2155 এসব বৈধ পদ্ধতির অন্যতম দুটি প্রকার । নিম্নে মুরাবাহার পরিচয়, মুরাবাহা ও 

তাওলিয়ার পার্থক্যসহ প্রশ্নসংশ্রিষ্ট আলোচনা প্রদত্ত হলো। 


0.০ PE PES খ্াবিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ £২ 
৩ 4215/-এর পরিচিতি : 
UALS: 

২:-/৮/-এর আভিধানিক অর্থ : 52132 শব্দটি বাবে ২1:52-এর মাসদার | এটি ০: 
শেক উদগত। জিনসে সহীহ হার অর্থ- 

So { তথা অতিরিক্ত, ২. 3-20 তথা বাড়তি হওয়া, অধিক হওয়া, 
841 তথা লাভ, 8. (35551 তথা মুনাফা, 
৫. £0 তথা উপার্জন করা, ৬. 00 তথা উপকার লাভ, 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Profit. Benefit, Advantage ইত্যাদি । 
শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে লক্ষণীয় । যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, 
-3358421054 13535 ৩০5০ 0৭ 


Cia: 

২4154-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম ৎ: 415 তথা মুনাফাভিত্তিক 

লেনদেনের কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন- 

১. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
HE 3৪৮৮৪ 0৮১৮৫ 9 SE ৮৮০১৫ 

521 ০৮ 0১1৮০ চাও 

অর্থাৎ, বিক্রেতা কর্তৃক বস্তুকে ক্রয়মূল্যের বেশি নি্দিটুনাফার বিক্রয়ের শর্ত করাকে 
২49132 বলে। 

২. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র)-এর মতে_ 

CLE পা 
অর্থাৎ, মুরাবাহা বলা হয় প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে, 
সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের ওপর হস্তান্তর করা । 

৩. ১ এলে রা 


৫. হেদায়ার টীকাকারের মতে- 
alin HR ili Ls GE Ei 

৬. বাহরুর রায়েক প্রণেতা বলেন- 5437 3.০ ১৮৫৩৯ 

৭. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, যদি কোনো বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে এ চুক্তি করে নেয় ফে; 
সে তাকে একটি নির্দিষ্ট যু নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে এবং সে মুনাফা এ পণ্যের 
ত্রয়মূল্যের ওপর বর্ধিত করা হবে । তাহলে এ ক্রয়বিক্রয়কে ২55177 বলা হয়। 

৮. কতিপয় আলেম বলেন, পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে দু'পক্ষ লাভজনক ভিত্তিতে কোনো_ 
জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে কেনাবেচা করাকে মুরাবাহা বলে । 

৯. “ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা" গ্রন্থপ্রণেতার মতে, মুরাবাহা হচ্ছে মূল্য বাকিতে পরিশোধের 
ভিত্তিতে কোনো কিছু বিক্রি করা, যার মূল্য ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকে । 


$1৯৯1-এর আভিধানিক অর্থ : ২41; 135 শব্দটি বারে J+ 5- এর মাসদার। মাদ্দাহ হলো 
৬ -এ-৩ জিনসে 3১৮৮2 ১:07 নি 
১. 1523 তথা মুখ ফিরিয়ে নেয়া। 


ঞ আল ফিকহ : হেদায় ___ ১৫৭ 
২. 0053 তথা এগিয়ে আসা । যেমন আল্লাহর বাণী- 
bls Ls dn 

৩. 20:53 তথা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। যেমন আল্লাহর বাণী- ০১৮: 74135 

8. 33:44 তথা সামনে আগমনকারী। যেমন মহান আল্লাহ্‌ বলেন- 

৫ 05252858505 

৫. 5৯৯ তথা ফিরানো। ৬৫5 তথা নেতৃতবদান। 

৭. হল রান ৮. 5344511 205; তথা ব্যবসায় পরিদর্শন ইত্যাদি। 

be eden ot ae 

116) এর পারিভাবিক সংজ্ঞা: সারদা নিমনরূপ- 

১. আল্লামা আবুল হাসান কুদুরী (র) বলেন- ০ নিত 
টি নর বস ১ HS > a2 SE ২ রস 
সাথে কোনো প্রকার লাভ ব্যতীত অন্যের কাছে হস্তান্তর করা। 

২. আল মুগনী প্রণেতা বলেন- 542) 98 ০৮৪০ 96 ০৭৮০১ ১১ ৫1 ৩৯ 
অর্থাৎ, কোনো কমবেশি ব্যতীত কোনো বস্তু ক্রয়মূল্যে বিক্রি করাকে £15 বলে। 

৩. আল ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- 

0555352925৬ এত i ৯৪। 560৩৯ 

৪. আল বাহরুর রায়েক গ্রস্থকারের মতে- 3৮. ৮০১, 285 5 ৫৯ অর্থাৎ, পূর্ব মূল্যে 
(কোনো বস্তু) বিক্রয় করাকে 155 বলে । 

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতার মতে: ৯5 ১০১,১১১ ০ 

53910211003 US LE ৪১০০১৪০1৫5৫ 

ক্রেতা কর্তৃক মুরাবাহা লেনদেনে খেয়ানত সম্পর্কে অবগত হওয়ার হুকুম : কোনো ব্যক্তি 

কোনো বস্তু মুরাবাহারূণে অন্যের কাছে বিক্রি করল। পরবর্তীতে ক্রেতা জানতে পারল যে, 

বিক্রেতা যত টাকা দিয়ে বস্তুটি কিনেছে বলে তাকে জানিয়েছে, তা সঠিক নয়; বরং যথার্থ 

_ ক্রয় মূল্যের অধিক দামে কেনার কথা বলে খেয়ানত ক্রেছে। এমতাবস্থায় ইসলামী 

শরীয়তের হুকুম কী; এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুরাবাহা ভিত্তিতে 
বিক্রীত বস্তুতে খেয়ানত অবগত হলে ক্রেতার নিম্নবর্ণিত দুটি বিষয়ের যে কোনো 
একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে । যেমন- 

ক. বিক্রীত পণ্যের মুনাফাসহ যে মূল্য চাওয়া হয়েছে, তা দিয়ে পণ্য নেবে । 

খ. বিক্রি চুক্তিটি বাতিল করে দেবে । 

দলীল : মুন্রাবাহা বিক্রির মধ্যে যদি খেয়ানত প্রমাণিত হয়, আর তা বাতিল করা না 
হয়, তাহলেও সেটি মুরাবাহা চুক্তি বলেই গণ্য হবে। তবে পার্থক্য এটুকু যে, 
খেয়ানতের সময় লাভ বেশি হবে, আর খেয়ানত না থাকলে লাভ কম হবে। দ্বিতীয় 
ক্রেতা প্রথম ক্রেতার কথায় আশ্বস্ত হয়ে মনে করেছিল যে, সে লাভ নিচ্ছে এক হাজার 
টাকা বা তাকে এক হাজার টাকা লাভ দিতে হচ্ছে; কিন্তু খেয়ানত প্রকাশের পর দেখা 
গেল বিক্রেতা আলোচনার মাধ্যমে এক হাজার এবং প্রতারণার মাধ্যমে এক হাজারসহ 
মোট দু'হাজার টাকা লাভ নিচ্ছে। 


১৫৮ ____ উ্াঙগজ্মভ্াহ ফাঁধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
ক্রেতা যেহেতু অতিরিক্ত এক হাজার টাকা লাভের ব্যাপারে প্রতারিত হয়েছে, তাই তার 
এখতিয়ার হাসিল হবে । কেননা সে এমন বিক্রিতে সম্মত ছিল না, তাই এ বিক্রয় 
বহাল রাখা না রাখার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। এজন্যই মুরাবাহার মধ্যে 
খেয়ানত পরিলক্ষিত হলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার বলবৎ থাকবে। ইচ্ছা করলে বিক্রেতার 
দাবিকৃত মূল্যে ক্রয়. করবে, অন্যথা বাতিল করবে । 

২. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, মুরাবাহা বিক্রির মধ্যে 
যদি খেয়ানত প্রমাণিত হয়, তাহলে খেয়ানত পরিমাণ অংশ মূল্য পরিশোধ না করে 

_শিশ্াফীলে কম দেবে, আর পরিশোধ করে ফেললে ফেরত নিয়ে যাবে। 
‘দলীল : মুরাবাহা উল্লেখ করে বিক্রি করার ফলে মুরাবাহারূপে বিক্রি সংঘটিত হয়ে 
যায়। এক্ষেত্রে মূল্য উল্লেখ করার বিষয়টি মুখ্য তথা ধর্তব্য নয়। যেহেতু এ চুক্তিটি 
মুরাবাহা চুক্তি, তাই 4$% ০-৫॥ ০০ ২:5১ 4455 বলার দ্বারা বিক্রয় সংঘটিত 
হয়ে যাবে যদি মূল্য জানা থাকে। সুতরাং মূল্য সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আরশ্যকভাবে 
দ্বিতীয় চুক্তিটি প্রথম চুক্তির ওপর নির্ভরশীল হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় চুক্তিটির ভিত্তি হবে. 


প্রথম চুক্তি। মূল্যের বর্ধিতাংশ বা খেয়ানতকৃত অংশ যেহেতু প্রথম চুক্তির মাঝে ' 


বিদ্যমান নেই, তাই দ্বিতীয় চুক্তির মাঝে এটাকে যুক্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং দ্বিতীয় 
চুক্তিটিকে সংঘটিত করার জন্য প্রথম চুক্তির বর্ধিত মূল্যকে কর্তন করা আবশ্যক । তবে 
কর্তন করার ক্ষেত্রে মুরাবাহার মাঝে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, মুরাবাহার 


মধ্যে খেরানত:সম্পর্কে জবস হেলে খেরান্তকূতঞাংশ মূল মূল্য এবং লত্যাংশ উভয় 


থেকে কাটা যাবে। 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দুটি মত রয়েছে। যেমন- 
ক. বিক্রয়পণ্যের মুনাফাসহ দাবিকৃত মূল্য দিয়ে দেবে অথবা বিক্রুয়চুক্তি বাতিল করে দেবে। 
খ. খেয়ানত পরিমাণ মূল্য পরিশোধ না করে থাকলে কম দেবে আর পরিশোধ করে 

ফেললে ফেরত নিয়ে নেবে এ মতটিই তীর সর্বশেষ অভিমত । 

৪. মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, মুরাবাহার মধ্যে যদি খেয়ানত 
প্রমাণিত হয়, তাহলে ক্রেতার ইচছাধিকার থাকবে । হয়ত উল্লিখিত পুরো মূল্য দিয়ে 
পণ্য গ্রহণ করবে অথবা বিক্রি বাতিল করে দেবে । 
দলীল : চুক্তির মধ্যে যে মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাই গ্রহণযোগ্য এবং মূল বিষয়। 
উল্লিখিত মূল্য গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য । অতএব দ্বিতীয় চুক্তিটি এ মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত 
হবে, যা উল্লেখ করার দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। 

53435518395 ০4 ০৯৯১1505054, 

তাওলিয়া লেনদেনে খেয়ানত অবগত হলে তার হুকুয় : কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু 

. ভাওলিয়ারূপে অন্যের কাছে বিক্রি করল। পরবর্তীতে ক্রেতা জানতে পারল যে, বিক্রেতা যত 
টাকা দিয়ে বস্তুটি কিনেছে বলে তাকে জানিয়েছে, তা সঠিক নয়; বরং সে অধিক মুনাফাসহ 
উক্ত বস্তু তার কাছে বিক্রি করেছে, যা তাওলিয়ার সম্পূর্ণ পরিপন্থি বা সুস্পষ্ট খেয়ানত। 
এমতাবস্থায় ইসলামী শরীয়তের হুকুম কী, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ 
রয়েছে। যেমন- 

১, ‘আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আয়ম_আবু হানীফা (র)-এর মতে, তাওলিয়াঁর ক্ষেত্রে 
যদি অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণকে বাদ দেয়া না হয়, তাহলে গুণগতভাবে সেটা আর 
তাওলিয়া থাকে না। কেননা তা প্রথমোক্ত মূল্য থেকে বেড়ে যায়। 


---:এ ১৫৯ 
২. অনু হলতে ললিত (ইযম সংযত ৰ, এক্ষেত্রে মুরাবাহা ও 
তাওলিয়া বিক্রয়ের বিষয়টিই আসল । কারণ প্রথম মূল্যটি যদি জানা না থাকে, তাহলে 
এ ধরনের কথায় চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে যে, প্রথম মূল্যের বিনিময়ে তোমার কাছে 
বিক্রি করলাম । সুতরাং দ্িতীর চুক্তিটিকে প্রথম চুক্তির ওপর ভিত্তি করা জরুরি । আর 
এভাবে তাওলিয়া থেকে খেয়ানতকৃত অংশ বাদ দেয়া সম্ভব । .. 
৩. মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, ক্রেতা যদি তাওলিয়ারীখেঁয়ানত সম্পর্কে 
অবগত হয়, তাহলে এক্ষেত্রে ক্রেতার এখতিয়ার বা স্বাধীনতা থাকবে। আর তা হলো- 
ক. ক্রেতা ইচ্ছা করলে বিক্রীত পণ্যের অধিক মুনাফাসহ যে মূল্য চাওয়া হয়েছে, তা 
দিয়ে পণ্য ক্রয় করবে৷ 
ব্‌ সে বিক্ৰয় চুক্তিটি বাতিল করে দেবে। 
উপসংহার : মুরাবাহা ও তাওলিয়া পদ্ধতিতে মুন্মফা অর্জন করা খুবই সহজ । তবে এক্ষেত্রে 
ইসলামী শরীয়ত দুটি শর্তের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। তা হলো ক. 
আমানতদার হওয়া, খ. খেয়ানত না করা। কেননা হাদীসের পরিভাষায় আমানতের 
খেয়ানত করাকে মুনাফিকদের চিহ্ন বলে আখ্যারিত কুরা হয়েছে (.. 


৮০১০০ কপি 
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ঘর প্রশ্ন : ৪২ ॥ মুরাবাহার আভিধানিক ও সরয়ী অর্থ কী? এর শর্ত ও হুকুম কী কী? 
মুরাবাহায় কিভাবে খেয়ানত প্রমাণিত হয় উল্লেখ কর। ক্রেতা এখতিয়ার পাওয়ার পর তা 
প্রয়োগের পণ্য নষ্ট হলে অথবা ₹-- বাঁতিলকরণে বাধা প্রদানকারী ত্রুটি সৃষ্টি হলে 
তার বিধান ? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 


উভর।॥ উপস্থাপনা : : মুরাবাহা পদ্ধতিতে মুনাফা অর্জন করা প্রাচীনকাল হতে শ্বীকৃত। এ 
পদ্ধতিতে খুব সহজেই লাভবান হওয়া যায়। শুধু ইসলামী শরীয়ত নয়, অন্যান্য ধর্মের 
অনুসারীরাও এমন লেনদেন করেছেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তবে মুরাবাহা তথা 
মুনাফাভিত্তিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত দুটি শর্তের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ 
করেছে। আর, তা হলো আমানতদার হওয়া এবং এতে খেয়ানত লা করা। নিয়ে 


২ এতদসংক্রান্ত আলোচনা-সবিত্তারে প্রদত্ত হলো । 


২:1-:-এর পরিচিতি : 
HULA EA 
২₹৯215-এর আভিধানিক অর্থ : £5,1১2 শব্দটি বাবে 5121&£-এর মাসদার। এটি ০১১ 
শব্দ থেকে উদগত । জিনসে সহীহ । যার অর্থ- 
১. £53054 তথা অতিরিক্ত, ২. ৫451 তথা বাড়তি হওয়া, অধিক হওয়া, 
৩. (641 তঞ্ধা লাভ, ৪. {34 তথা-মুনাফা, 
৫. ৫5,৫11 তথা উপার্জন করা, ৬. £5401 তথা উপকার লাভ, 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Profit, Benefit, Advantage ইত্যাদি । 
শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে লক্ষণীয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
SANE LE Sg EG 


১৬০ ___ শকলজনাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দিতীয় বর্ষ = 

(2১5৯০৮৮৬২৮১ | 

২2-,152-এর শরয়ী অর্থ : ছে কেম ২45% ক লেনদেনের 

কয়েকটি শরয়ী অর্থ প্রদান করেছেন। যেমন- 

চ; সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

Hy bs sei ES ৬ পচ EA LEO 
25250০৮72৮5 
কথ বিক্রেতা কর্তৃক বুকে ক্রয়মূল্যের বেশি নির্দিষ্ট যুনাফায় বিক্রয়ের শর্ত করাকে 
22212 বলে। > 
২. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র)-এর মতে- , রর 
53559 bial SL এ Cd 
অর্থাৎ, মুরাবাহা বলা হয় প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে, 
সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের ওপর হস্তান্তর করা । 

৩. দুররুল মুখতার প্রপেতার মতে- ja 15০4১4515৫5 নর 

8. আইনুল হেদায়া গ্রস্থকারের মতে- 0 54 (4 

৫. হেদায়ার টীকাকারের মতে- 

AE NLEL TEL BME ৬০৫৫৭ TAPS AFA 

৬. বাহরুর রায়েক প্রণেতা বলেন- CE = OHS RES 

৭. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, যদি কোনো বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে এ চুক্তি করে 
নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে এবং সে 
মুনাফা এ পণ্যের ক্রয়মূল্যের ওপর বর্ধিত করা হবে, তাহলে এ ক্রয়বিক্রয়কে ২39157 
বলা হয়। 

৮. কতিপয় আলেম বলেন, পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে দু'পক্ষ লাভজনক ভিত্তিতে কোনো 
জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে কেনাবেচা করাকে মুরাবাহা বলে। 

৯. “ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা" গ্রস্থপ্রণেতার মতে, মুরাবাহা হচ্ছে মূল্য বাকিতে পরিশোধের 
ভিত্তিতে কোনো কিছু বিক্রি করা, যার মূল্য ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। 
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২1১: বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : ইনার জান হানীফা ররর সয়ে ২5:04. বৈধ 

হওয়ার জন্য প্রথমত শর্ত দুটি । যথা- 

১. ১৪ ধারী নগরীর হতে পারবেনা? রেনু রাশ 
বিশটি রৌপামুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করল। পুনরায় এ দুটি মুদ্রাকেই বিক্রি করল পাঁচটি 
রৌপ্যমুদ্বা লাভে । অর্থাৎ, দু'শত পঁচিশ মুদ্রায় । এমনটি বৈধ নয়। কারণ মুদ্রা নির্ধারিত 
করার দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় না। তা ছাড়া এ নিয়ে ঝগড়াঝাটি বাধার সমূহ আশঙ্কা থাকে। _ 

এ জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে বিক্রেতা যুখন বিক্রয় বস্তুর দাম বর্ণন্যু করবে, তখন 
ব্যবসায়িক রেওয়াজ সমর্থিত খরচাদিও মূল দামের সাথে যোগ করে বলতে পারে । 
যেমন কাপড় রাঙানোর খরচ, সেলাই করার খরচ, কুলি খরচ ইত্যাদি । 


আলা ফিকহ নিলি বা স্নানের Su 
২. প্রথম যে দামে জিনিসটি খরিদ করা হয়েছিল, টিকা সুতং 


হওয়ার অর্থ হলো যার তুলনা বা সমমানের বস্তু সহজলভ্য । যেমন- টাকা-পয়সা। 
অনুরূপভাবে বাটখারার পরিমাপ ও পাত্রবিশেষের পরিমাপ অনুরূপ-সংখ্যারস্প্ররিমাপেও 
বিক্রি করা জায়েয আছে, যদিও তা কাছাকাছি মাপের হয়। যেমন- দশ টাকায় কেনা 
' একটি জিনিস বারো টাকায় বিক্রি করল; অথবা দশ কেজি চালের বিনিময়ে কেনা একটি 
বস্তু বারো কেজি চালের বিনিময়ে বিক্রি করল। কিংবা দশ ঝুঁড়ির (পাত্রবিশেষ) বিনিময়ে 
কেনা জিনিস বারো ঝুঁড়ির বিনিময়ে বিক্রি করলে এটা বৈধ হবে । 
সংখ্যাজাতীয় যুল্যের- ক্ষেত্রে হ::1/:-এর শর্ত : সংখ্যাজাতীয় মূল্যের ক্ষেত্রে যদি বস্তুর 
পারস্পরিক ব্যবধানটা অসামান্য হয়, যেমন প্রাণীর ধিনিময়ে কিছু বিক্রি করা, সেক্ষেত্রে 
২44157 বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বের দু'শর্তের পাশাপাশি আরো দুটি শর্ত রয়েছে। তা হলো- 
১. প্রথম বিক্রির মূল্য আর দ্বিতীয় বিক্রির মূল্য একই বস্তু হতে হুবে। 
২. লাভের পরিমাণ জানা থাকতে হবে। 
এক্ষেত্রে কত টাকা লাভ দেবে, তা উল্লেখ না করে যদি বলে, দামের শতকরা পাচ টাকা 
লাভ দেবে, তাহলে ২22134 জায়েয হবে না। কারণ এক্ষেত্রে মূল্য অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে, 
যা পরবর্তীতে ঝগড়াঝাটির কারণ হতে পারে । 
হেদায়া গ্রন্থকারের মতে ২514 বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত : হেদায়া গ্রন্থকার মুরাবাহা জায়েয কিনা, 
এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন- 1১৯ ৬১১১৫৯১১ ১০ ১০০১৪ 
অর্থাৎ, (মুরাবাহা ও তাওলিয়া) উভয়টিই জায়েয হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যাওয়ার কারণে 
তা জায়েয। এখন প্রশ্ন হলো, শর্তাবলি কী কী? এর জবাবে হেদায়ার হাশিয়াকার 
বলেছেন- 15, JA TIE ais 28210 4 5 অৰ্থাৎ, 2054 বিশুদ্ধ 
হওয়ার শর্ত চারটি । যথা- ১: 25201 স্বাধীন হওয়া, ২ $30 তথা জ্ঞানবান 
হওয়া, ৩. ৫১451 তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, ৪. ১৮০1০১44152 তথা মালের দ্বারা 
মাল বিনিময় করা। 
4450 ৬55  গ্রন্থকারের অভিমত : আইনুল হেদায়া গ্রন্থকার হেদায়া প্রণেতার শর্তাবলির 
সাথে অনল ক শর্ত যোগ করেছেন। তা হলো- 
৫. 734520) 9 তথা পদ্য মূল্যমানসম্পন্ন হওয়া, 
৬. ৮5151 তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকা, 
৭. বিক্রেতার মালিকানাধীন হওয়া, ৮. সুদের সন্দেহ হতে মুক্ত হওয়া । 
574212104৫4: 5 
২₹//-এর বিধানাবলি : ২:12-এর হুকুমের ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে 
মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়! ফেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-সহ জমহুর 
আলেমগণের মতে, ০:15: 22 বৈধ । এ প্ৰসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা বলেন- 
-১/৯059০-5৮৯58৩ ১৮৯ ০৮৮৪ 
অর্থাৎ, জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়ার কারণে এ দু'প্রকার বিক্রয় (4444 ও 
5155 5) বৈধ হবে । 


১৬২ __ আলা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ছিতীয় বর্ষ = 


দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 4 AGS EDT ন 
১5০১1 ১০ BUS BIG LN Jeli HES Il 17254 
আর 21:40 যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পূর্ণ সম্মতিতে সংঘটিত 
হয়, তাই তা বৈধ। 
খ. সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করলে হযরত 
আবু বকর (রা) দুটি উট ক্রয় করলেন অতঃপর রাসূল (স) তাকে বললেন- 
iS LILA 0055 5১৪415৫45৮০ 
অর্থাৎ, তুমি-আমার কাছে দুটি উটের একটি ক্রয়মূল্যে বিক্রয় কর, অতঃপর আবু 
'বকর (রা) বললেন, কোনো প্রকার বিনিময় ব্যতীত ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম । 
অতঃপর রাসূল (স) বললেন, বিনামূল্যে আমি উট নেব না। 
গ. তারা যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, ২4:1} তথা মুনাফাভিত্তিক ৮১ বৈধ । কেননা 
এতে বধ হওয়ার রারিতীর শর্ত বিদ্যমান আর পৃ ০ 
প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। 


, মালেক (র)-এর অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, 4:৮৩ হলো sis 


৮9 তথা উত্তমতার বিপরীত । 


, আহমাদ (র)-এর অভিমত : ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, এ ধরনের ৬১: তথা 


ইবনে জোবায়ের (রা) প্রমুখ এ অভিমত পোষণ করেন। 


. ইসহাকের অভিমত : আল্লামা ইসহাক (র)-এর মতে, এ ধরনের ৮১ জায়েয নেই । 


কেননা এতে চুক্তির সময় মূল্য অজ্ঞাত থাকে, কাজেই তা অবৈধ । 


. তকী ওসমানীর অভিমত : আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, ২2:1১ সংঘটিত হওয়ার 
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ক. বিক্রয় পণ্য বিক্রির সময় বিদ্যমান থাকতে হবে। 

খ. বিক্রেয় পণ্য বিক্রিকালে বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে। 

গ. বিক্রি বিনা শর্তে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হতে হবে। 

ঘ. বিক্রেয় পণ্য মূল্যমানের হতে হবে। 

ঙ. বিক্রেয় পণ্য এমন হতে পারবে না, যা শুধু হারাম উদ্দেশ্যেই ব্যবহার হয়ে থাকে। 


৩2521521025 25090555545. 

মুরাবাহায় কিভাবে খেয়ানত হয় : মুরাবাহা তথা মুনাফাভিত্তিক লেনদেনে 
বিক্রেতার পক্ষ হতে খেয়ানতের বিষয়টি কিভাবে প্রমাণিত হলো, আশরাফুল হেদায়া 
গ্রন্থকার এর তিনটি ধরন উল্লেখ করেছেন। যথা- 


>. 


২. 


বিক্রেতা বিক্রির পর স্বেচ্ছায় স্বীকার করল যে, আমি আসলে পণ্যটি এত টাকায় ক্রয় 
করেছিলাম । 


বিক্রেতাকে যত টাকায় কিনতে দেখেছে, এমন দর্শকের কাছ থেকে ক্রেতা জানতে 


পারল যে, বিক্রেতা পণ্যটি কত টাকায় কিনেছে। এরপর সে তাদের সাক্ষীরূপে পেশ 
করে বিষয়টি প্রমাণ করল। 


. ক্রেতা কোনোভাবে জানতে পারল যে, বিক্রেতা খেয়ানত করেছে। ক্রেতা বিক্রেতাকে 


খেয়ানতকারী দাবি করলেও কোনো সান্ধী প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হলো। 
তারপর বিক্রেতাকে বলা হলো, আপনি শপথ করে বলুন যে, আপনি খেয়ানত 
করেননি; কিন্তু বিক্রেতা শপথ করে বললো না। এতেও খেয়ানত প্রমাণিত হয়ে যাবে। 


com 


ভ্ঞ$ আল ফিকহ : হেদায়া ১৬৩ 
৩1505 LLL: 
ক্রেতা এখতিয়ার পাওয়ার পর তা প্রয়োগের পূর্বেই পণ্য নষ্ট হয়ে গেলে তার বিধান + 
হেদায়া গ্রস্থপ্রণেতা আল্লামা বুরহানউদ্দিন. (রর) বলেছেন, খেয়ানত প্রমাণিত হয়েছে, এমন 
মুরাবাহার মধ্যে ক্রেতা এখতিয়ার পেয়ে তা প্রয়োগ করার পূর্বেই যদি পণ্যটি নষ্ট হয়ে যায় 
কিংবা এতে এমন ক্রুটি সৃষ্টি হয়, যার কারণে পণ্যটি ফেরত দেয়া সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় 
কী করণীয় এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ নিম্নরূপ- 
১. তরফাইনের অভিমত : তরফাইন তথা ইমাম আবু হানীফা ও-ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর 
মতে, পূর্ণ মূল্য (বিক্রেতার দাবি অনুসারে) প্রদান করা আবশ্যক। 
২. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, খেয়ানতকৃত অংশ মূল 
মূল্য ও লভ্যাংশ থেকে কমিয়ে দেয়া হবে। 
মাসয়ালার ধরন : কোনো ব্যক্তি চার হাজার টাকায় একটি গরু কিনে ক্রেতাকে বলল, আমি 
পাচ হাজার টাকায় এ গরুটি কিনেছি। (অর্থাৎ সে দাম বলার সময় এক হাজার টাকা 
খেয়ানত করল) এখন আমি গরুটি এক হাজার টাকা লাভে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি করব। 
এ কথার ওপর ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা জানতে পারল যে, বিক্রেতা তার সাথে 
এক হাজার টাকা খেয়ানত করেছে। এ খেয়ানতটি যে কোনোভাবে প্রমাণিত হলো। আবার 
খেয়ানত প্রমাণিত হওয়ার পর ক্রেতার কাছে গরুটি মারা গেল। অথবা ক্রেতার হাতছাড়া হয়ে 
গেল কিংবা গরুটির মাঝে এমন দোষ ধরা পড়ল, যার কারণে ফেরত দেয়া অসম্ভব হয়ে যায় । 
এ অবস্থায় ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে খেয়ানতকৃত অংশ মূল মূল্য ও লভ্যাংশ 
থেকে কমিয়ে দেয়া হবে'। অর্থাৎ মূল মূল্য (পাচ হাজার) থেকে এক হাজার কমিয়ে (চার 
হাজার) দেয়া হবে এবং এর লভ্যাংশ প্রতি হাজারে দু'শ টাকা পুরো লভ্যাংশ থেকে কেটে দেয়া 
হবে। সুতরাং দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা-বিক্রেতাকে চার হাজার আটশ টাকা প্রদান করবে।" 
পক্ষান্তরে ইমাম আযম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, পুরো মূল ছয় হাজার 
টাকা প্রদান করা দ্বিতীয় ক্রেতার ওপর আবশ্যক | তরফাইনের মতে, এমন হওয়ার কারণ 
হচ্ছে, খেয়ানত প্রকাশ পাওয়ার পর-তাদের মতে পণ্য ফেরত দেয়ার সুযোগ ছিল। এই 
সুযোগের বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ ছিল না। অতঃপর পণ্যের মধ্যে দোষ সৃষ্টি হওয়ার 
কারণে যখন পণ্য ফেরত দেয়া অসম্ভব হয়ে গেল, তখন তার হাসিলকৃত সুযোগও বাতিল 
হয়ে গেল্‌ । আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, উক্ত স্বাধীনতার বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ 
নেই । তাই মূল্যের কিয়দংশ কমানোরও সুযোগ নেই । আর-এজন্য পুরো মূল্য প্রদান করা 
আবশ্যক । অর্থাৎ দোষ সৃষ্টি হওয়ার পর মূল চুক্তিতে ছয় হাজারের ওপর -কথা হলে ছয় 
হাজার টাকাই প্রদান করতে হবে। _ 
উপসংহার : প্রতিটি মানুষই লাভবান হতে চায়। আর লাভবান হওয়ার যতগুলো পদ্ধতি 
রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক সহজ পদ্ধতি হলো মুরাবাহা তথা মুনাফাভিত্িক লেনদেন। তবে 
এক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ অপরিহার্য । অনেক সময় মুরাবাহায় ক্রেতাকর্তৃক 
- »খেয়ানত পরিলক্ষিত হয়, যা ইসলামী শরীয়ত মোটেও সমর্থন করে না।তাই বিক্রেতার 


১৬৪ যদ জ্্মহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ধ ॥ 
-৮54561 142১1 5451 2১ EEE EATS ৩১৯ 415: €ঠ) IA un 
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পি উততরা। উপস্থাপনা : জীবন পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামী শরীয়তের বিধিবন্ধ নিয়ম 
পদ্ধতি রয়েছে। (+. তথা ক্রয়বিক্রয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। এক্ষেত্রেও কিছু 
সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন রয়েছে। তন্ধ্যে £1: তথা মুনাফাভিত্তিক লেনদেন অন্যতম । এ 
পদ্ধতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য মূল্যের কমবেশ করার সুযোগ রয়েছে। নিম্নে এ 
সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
৩ ২4154এর পরিচিতি : 
207200202৮5, 
য£/4এর আভিধানিক অর্থ : ২2৫ শব্দটি বাবে ২621£:-এর মাসদার । এটি ১) 
শব্দ থেকে উদৃগত। জিনসে সহীহ যার অর্থ- 
১. 253 তথা অতিরিক্ত, ২. $250 তথা বাড়তি হওয়া, অধিক হওয়া, 
৩. (তথা লাভ, ৪. {53 তথা মুনাফা, 
৫. £<|তথা উপার্জন করা, ৬. 5৯1 তথা উপকার লাভ, 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Profit, Benefit, Advantage ইত্যাদি । 
শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে লক্ষ টান আন্গাহ তায়ালা বলেন- 
SHEL AE ০৩745 ৬৯০ 
07221211555, 
214-এর শরয়ী অর্থ : ফোকাহায়ে কেরাম 1: তথা মুনাফাভিত্তিক লেনদেনের 
কয়েকটি শরয়ী অর্থ প্রদান করেছেন। যেমন- 
১. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
55 ১০৪ ৯৮০২৬ En ১০৮৯] ES ও 650 2555 ডা 
Es 
অর্থাৎ, বিক্রেতা কতৃক বস্তুকে ক্রয়মূল্ের বেশি নির্দিষ্ট মুনাফায় বিক্রয়ের শর্ত করাকে 
২24152 বলে। 
২. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র)-এর মতে- ৪ ১২১৯ 
TEL ES Si ELC J LG 
অর্থাৎ, মুরাবাহা বলা হয় প্রধম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে, 
সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের ওপর হস্তান্তর করা। 
৩. দুররুল মুখতার প্রণেতার মতে- ৯5508৮54550 
৪. আইনুল হেদাযা গ্র্থকারের মতে- 04994.) EB 0203 জে 
৫. হেদায়ার টীকাকারের মতে- 
2২11312644548 ০91981৯2560 205 
৬. বাহরুর রায়েক প্রণেতা বলেন- 4; 53 ৬০9৮,£5০ 
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জজ আল'ফিকহ,ঃ হেদায়া _. ৮ I; 

৭. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, যদি কোনো বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে এ চুক্তি করে 
নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে এবং সে 
সুনাফা এ পণ্যের ক্রয়মূল্যের ওপর বর্ষিত করা হলেন তাহজ্কএ নিজকে 
42152 বলা হয়। 

৮. কতিপয় আলেম বলেন, পারস্পরিক সম্ভুষ্টিতে দু'পক্ষ লাভজনক ভিত্তিতে কোনো 
জিনিসের মূল্য নির্ধারণ,করে কেনাবেচা করাকে মুরাবাহা বলে। 

৯. “ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা" গরন্থপ্রণেতার মতে, মুরাবাহা হচ্ছে মূল্য বাকিতে পরিশোধের 
ভিত্তিতে কোনো কিছু বিক্রি করা, যার মূল্য ব্য় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। 

SILOS LN EN: 

250 বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, 224134 বৈধ 

হওয়ার জন্য প্রথমত শর্ত দুটি । যথা- 

১. 6 তথা বিক্রীত বস্তুটি মুদ্রাজাতীয় হতে পারবে না। যেমন- দুটি স্্ণমদ্রাকে দু'শ বিশটি 
রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করল। পুনরায় এ দুটি মুদ্রাকেই বিক্রি করল গীচটি রৌপ্যমুদ্রা লাভে। 
অর্থাৎ, দু'শত পঁচিশ মুদ্রায়। এমনটি বৈধ নয়। কারণ মুদ্রা নির্ধারিত করার দ্বারা দাম নির্ধারিত 
হয় না। তা ছাড়া এ নিয়ে ঝগড়াঝাটি বাধার সমূহ আশঙ্কা থাকে। 

এ জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে বিক্রেতা যখন বিক্রেয় বস্তুর দাম বর্ণনা করবে, তখন 
ব্যবসায়িক রেওয়াজ সমর্থিত খরচাদিও মূল দামের সাথে যোগ করে বলতে পারে। 
যেমন কাপড় রাঙানোর খরচ, সেলাই করার খরচ, কুলি খরচ ইত্যাদি । 

২. প্রথম যে দামে জিনিসটি খরিদ করা হয়েছিল, সে দামটি ৮১ হতে হবে; ৮1১ 

হওয়ার অর্থ হলো যার তুলনা বা সমমানের বস্তু সহজলভ্য । যেমন- টাকা-পয়সা। 

অনুরূপভাবে বাটখারার পরিমাপ ও পাত্রবিশেষের পরিমাপ অনুরূপ সংখ্যার পরিমাপেও 
বিক্রি করা জায়েয আছে, যদিও তা কাছাকাছি মাপের হয়। যেমন- দশ টাকায় কেনা 
একটি জিনিস বারো টাকায় বিক্রি করল; অথবা দশ কেজি চালের বিনিময়ে কেনা একটি 
বস্তু বারো কেজি চালের বিনিময়ে বিক্রি করল কিংবা দশ,ঝুড়ির (পাত্রবিশেষ) বিনিময়ে 

--- কেনা জিনিস কারো ঝুড়ির বিনিময়ে বিক্রি করলে এটা বৈধ হবে। 
সংখ্যাজাতীয় মূল্যের ক্ষেত্রে _:21/4-এর শর্ত : সংখ্যাজাতীয় মূল্যের ক্ষেত্রে যদি বস্তুর 
পারস্পরিক ব্যবধানটা অসামান্য হয়, যেমন প্রাণীর বিনিময়ে কিছু বিক্রি করা, সেক্ষেত্রে 
২414 বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বের দু'শর্তের পাশাপাশি আরো দুটি শর্ত রয়েছে । তা হলো- 
১. প্রথম বিক্রির মূল্য আর দ্বিতীয় বিক্রির মূল্য একই বস্তু হতে হবে। 

২. লাভের পরিমাণ জানা থাকতে হবে । 

এক্ষেত্রে কত টাকা লাভ দেবে, তা উল্লেখ না করে যদি বলে, দামের শতকরা পাচ টাকা 
লাভ দেবে, তাহলে 514 জায়েয হবে না। কারণ এক্ষেত্রে মূল্য অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে, 
যা পরবর্তীতে ঝগড়াঝাটির কারণ হতে পারে। ূ 

হেদায়া প্রস্থকারের মতে 5: $1/ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত : হেদায়া গ্রন্থকার মুরাবাহা জায়েয 
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১৬৬ তন লি ভাতক লাহ নিরিজ।। দ্বিতীয় বর্ষ রর 
অর্থাৎ, (মুরাবাহা ভাওলিয়া) উভয়টিই জায়েয হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যাওয়ার কারণে তা 
জায়েয। এখন পর্ন হলো তাহলে শর্তাবলি কী? এর জবাবে হেদায়ার_হাশিয়াকার 
বলেছেন- J 4৮০15150525 (51215 (৮10 28258 অর্থাৎ, 22154 বিশুদ্ধ 
হওয়ার শর্ত চারটি । যথা- ১. 55৯01 তথা স্বাধীন হওয়া, 
২. 08০41 তথা জ্ঞানবান হওয়া, ৩. ১150 তথা প্ৰাপ্তবয়স্ক হওয়া, 
৪. ০৮০1৮৯44124 তথা মালের দ্বারা মাল বিনিময় করা । * 
141441) 25 প্ৰস্থকারের অভিমত : আইনুল হেদায়া গ্রন্থকার হেদায়া প্রণেতার শর্তাবলির 
সাথে আরো কটি শর্ত যোগ করেছেন। তা হলো- = 
৫. (52521 04 তথা পণ্য মৃল্যমানসম্পন্ন হওয়া। 
৬. 5-213 তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকা। 
৭. বিক্রেতার মালিকানাধীন হওয়া। 
৮. সুদের সুন্দেহ হতে মুক্ত হওয়া । 
৩3555201142, 
০214-এর হুকুম : ২৯১12-এর হুকুমের ব্যাপারে তোকখায়ে কেরামের মাঝে 
মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-সহ জমহুর 
আলেমগণের মতে, 3440-4 5 বৈধ । এ সঙ্গে হেদায়া প্রণেতা বলেন- 
ISU SE 0০৯33 ৪ St rl 
অর্থাৎ, জায়েয হওয়ার সর্তসমূহ পাওয়ার কারণে এ দু'কার বিজ (2, 22 
5415) বৈধ হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ASS ply গা) \ 
285০8655805 SG GH fell ELL SMA GIES Y 
আর 41521 35 যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পূর্ণ সম্মতিতে সংঘটিত , 
হয়, তাই তা বৈধ। A 
খ. সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হিজরতের ইচ্ছা-পোষণ করলে আবু বকর 
(রা) দুটি উট ক্রয় করলেন অতঃপর রাসূল. (স) তাকে বললেন- 
SLL CEN AL SE HL LAID ANS, 
অর্থাৎ, তুমি আমার কাছে দুটি উটের একটি ক্র়মূল্যে বিক্রয় কর, অতঃপর আবু 
বকর (রা) বললেন, কোনো প্রকার বিনিময় ব্যতীত ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম । 
অতঃপর রাসূল (স) বললেন, বিনামূল্যে আমি উট নেব না।. ঃ 
গ. তারা যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, 4154 তথা মুনাফাভিত্িক ৮:-% বৈধ। কেননা এতে বৈধ 
হওয়ার যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান। আর এ ধরনের ৮১:-এর প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। 
২. মালেক (র)-এর অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, 344154। (১ হলো 
4105 45.5 তথা উত্তমতার বিপরীত। 
৩. আহমাদ রে)-এর অভিমত : ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, এ-ধরনের ৫4? তথা 
ইবনে জোবায়ের (রা) প্রমুখ এ অভিমত পোষণ করেন। 


ঞ্॥ আল ফিকহ : হেদায়া __ WWW.abDswer. com ১৬৭ 
৪. ইসহাকের অভিমত : জর্জ তর 
কেননা এতে চুক্তির সময় মূল্য অজ্ঞাত থাকে, কাজেই তা অবৈধ । 
৫, তকী ওসমানীর অভিমত : আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, 04437 সং 
' হওয়ার বিধানাবলি হলো- 
ক. বিক্রেয় পণ্য বিক্রির সময় বিদ্যমান থাকতে হবে । এ 
খ. বিক্রেয় পণ্য বিক্রিকালে বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে । 
গ. বিক্রি বিনা শর্তে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হতে হবে। 
ঘ. বিক্রয় পণ্য মূল্যমানের হতে হবে। 
ঙ. _বিক্রেয় পণ্য এমন হতে পারবে না, যা শুধু হারাম উদ্দেশে ব্যবহার হয়ে থাকে । 
০১১৪ ০৪ 55523155546 ০১১৮৫ IL: 
ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য মূল্যে কমবেশ বৈধ কিনা : ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য মূল্যে কমবেশ 
করা বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- র 
১. আবুল হাসান কুদুরীর অভিমত : আল্লামা আবুল হাসান কুদুরী (র)-এর মতে, ক্রেতা ও 
বিক্রেতার অনুকূলে মূল্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে । আবার মূল্যের পরিমাণ 
কমাতেও পারে । তবে সমস্ত পরিমাণের সাথে হকের প্রাপ্যের সম্পর্ক হবে। 
২. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফের মতে, ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য মূল্যে 
ত্রাস-বৃদ্ধি তথা কমবেশি দুটিই মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে। 
দলীল : আহনাফের দলীল হলো তারা দু'জন বর্ধিতকরণ অথবা হ্রাসকরণের মাধ্যমে 
চুক্তি একটি অনুমোদিত গুণ থেকে আরেকটি অনুমোদিত. গুণের দিকে পরিবর্তন 
করছে। আর অনুমোদিত গুণ হচ্ছে চুক্তিটি লাভজনক হওয়া বা লোকসানপূর্ণ হওয়া 
কিংবা লাভ লোকসানমুক্ত হওয়া । আর তাদের তো চুক্তিটি প্রত্যাহার করারই অধিকার 
রয়েছে। তাই আরো স্বাভাবিকভাবেই চুক্তির গুণ পরিবর্তনের অধিকার থাকবে । 
বিষয়টি এমন হলো যেন চুষি হওয়ার পর তারা দু'জন খেয়ার রহিত করল 
অথবা খেয়ারের শর্তারোপ করল। 
আর যখন বর্ধিতকরণ বা হ্রাসকরণ বৈধ হলো তখন সেটা আসল চুক্তির সাথেই যুক্ত 


হবে । কেননা কোনো কিছুর গুণ এ জিনিসের সাথে হবে, আপনসত্তার সাথে 
সম্পৃক্ত হবে না। আর আসল চুক্তির সাথে সংযুক্তির ন’ তানিয়া রাধার 
বিক্ৰয়ের-ক্ষেন্্রও প্রকাশ পাবে । » 


৩. যুফার ও-শাফেরীর অভিমত : ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মূল চুক্তির 
সাথে সম্পৃক্ততার দিক থেকে তা বৈধ হবে না। অবশ্য নতুন দান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে । 
দলীল : ইমাম যুফার ও শাফেয়ী (র)-এর দলীল হলো অতিরিক্ত অংশটাকে মূল্যরূপে 
বিশ্ুদ্ধু.করা সম্ভব নয়। কেননা তাতে তার মালিকানার বস্তু তার মালিকানার বস্তুর 

-+-বিনিময়ে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সেটা মূল চুক্তির সাথে যুক্ত হতে পারে না। ত্রাস করার 
বিষয়টিও অনুরূপ । কেননা সমগ্র মূল্য বিক্রীত পণ্যের বিপরীতে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। 
সুতরাং এখন কতিপয় অংশকে বাদ দেয়া অসম্ভব । এতে করে বিক্রীত দ্রব্যের 
কিছু অংশ হয়ে যাবে। তাই অতিরিক্ত বা-হ্রাসকৃত অংশটুকু নতুন দান হিসেবে 
বিবেচিত হবে। 

উপসংহার : মুনাফা তথা লাভভিত্তিক ₹:+-এর নাম হলো মুরাবাহা। কেননা এতে 

লোকসান তথা ক্ষতির ঝুঁকি খুবই সামান্য । ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য মূল্যে কমবেশ করা তথা 

_ মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি করা বৈধ । তবে এ ত্রাস কিংবা বৃদ্ধি দুটিই মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে। 
“কেননা এটি হলো এক চুক্তি থেকে অন্য চুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া । 
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জা 88 ॥ এক ব্যক্তি গজ হিসেবে থান কাপড় বিক্রিতে বেশি দিয়ে দিল এবং 

কেউ গণননির্ভর-প্লণ্য গণনা করে কিনে তাতে বেশি পেল, এ দুটি মাসয়ালার শরয়ী 

৷ তত যাত মাং হাতা ₹ চা সত দল 
কর। ' 


উভব্র॥॥ উপস্থাপনা : জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামী শরীয়তের বিধিবদ্ধ নিয়ম 
পদ্ধতি রয়েছে। তেমনি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। তনুধ্যে 
মুরাবাহা পদ্ধতি অন্যতম। নিম্নে প্রশ্নালোকে অসংখ্য পদ্ধতির ক্রয়বিক্রয়ের দু'একটি 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

54৪) 85545৯১0051 (505 

. গজ হিসেবে খান কাপড়ে অতিরিক্ত বিক্রির বিধান : কোনো ব্যক্তি থান কাপড় গজ হিসেবে 
বিক্রি. করার পর বুঝতে পারল যে, ক্রেতাকে পরিমাপে কিছু বেশি কাপড় দেয়া হয়েছে, এ 
অতিরিক্ত কাপড়ের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান কী হবে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে 
বিধৃত হলো- 

হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে, £153, তথা গজ বা কাপড়ের পরিমাপ হলো ১:০3 
তথা কাপড়ের জন্য গুণবিশেষ। এর বিপরীতে মূল্য আসে না। এজন্য যদি পরবর্তী মাপে 
গজ বেশিও হয়, তাহলে তা বিক্রেতার হবে না; বরং ক্রেতার হবে । আর তা ক্রেতার জন্য 
অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা হয় না। অথচ এখানে দ্বিতীয় পরিমাপ আবশ্যক ছিল। 
পক্ষান্তরে যদি পরবর্তী মাপে গজ কম হয়, তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার লাভ হবে । যখন 
দ্বিতীয় ক্রেতা না মেপেই বিক্রি করে দিল, তখন সে যেন তার এখতিয়ারকে নিজ হাতে 
বাতিল করল । আর ক্রেতার তা করার অধিকার অবশ্যই আছে। মোটকথা, কাপড় পরিমাপক 
গজ ইত্যাদি হচ্ছে ১-০ যা মূল্যের অনুবর্তী বিষয় । তাই এর কমবেশ ক্রেতার হক। 
অন্যদিকে পাত্র দ্বারা পরিমিত ও ওজন দ্বারা পরিমিত দ্রব্যাদির মধ্যে 124 ও ৩১3 হচ্ছে 
মূল বিষয় যার বিপরীতে মূল্য । এজন্য ৮1১৫ ও [5১ পণ্যের মধ্যে যদি 
শর্তকৃত পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তা ক্রেতার প্রাপ্য হবে না; বরং অতিরিক্ত 
অংশ বিক্রেতার অধিকারভুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। এজন্য. এ অবস্থায় যদি ক্রেতাকে তার 
ক্রয়কৃত মালের মধ্যে পরিমাপ করার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে অন্যের মালে_হস্তক্ষেপ 
করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। অথচ অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে 
হারাম। এজন্য ৮1১৫ ও ৮১১5 পণ্যের মধ্যে প্রথমে পরিমাপ করা আবশ্যক। 

তবে উল্লিখিত কাপড়ের মাসয়ালার ব্যতিক্রম তখন হবে, যখন কেউ কাপড়ের থান এ শর্তে 
বিক্রি করে যে, প্রতিগজ (উদাহরণস্বরূপ) দশ টাকা, অর্থাৎ প্রত্যেক গজের পৃথকভাবে মূল্য 
নির্ধারণ করে এবং বলে, এখানে দশ গজ রয়েছে, যার মূল্য একশ টাকা! এ অবস্থায়. 
ক্রেতার জন্য উক্ত কাপড় পরিমাপ করা ব্যতীত বিক্রি করা বৈধ হবে না। কারণ প্রত্যেক 
গজের স্বতস্ত্রভাবে মূল্য উল্লেখ করার কারণে গজটি মূল বস্তুতে পরিণত হয়েছে, অনুবর্তী 
থেকে যায়নি। 
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জজ আল ফিকহ: হেদায়া < ন ১৬৯ 
প্রশ্নের চাহিদা : দশ গজ পরিমাণ একখণ্ড কাপড়ের প্রতি গজ এক দিরহাম হিসেবে বিক্রয় করা 
হলো; কিন্তু পরবর্তীতে ক্রেতা কাপড়টিকে মেপে নিম্নোক্ত যে কোনো একটি পরিমাপে পেল- 
১. কাপড়টি সাড়ে দশ গজ, ২. অথবা কাপড়টি সাড়ে নয় গজ । 

এক্ষেত্রে মাসয়ালাটির হুকুম কী হবে; তার বিবরণ নিম্নরূপ 

মাসয়ালার হুকুমের বর্ণনা : উক্ত মাসয়ালার হুকুমের ব্যাপারে ইমামগণের মুতভেদ নিয়ে 

উল্লেখ করা হলো- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, প্রথম অবস্থা অর্থাৎ 
কাপড় যদি সাড়ে দশ গজ হয়, তবে ক্রেতা দশ দিরহামের বিনিময়েই (অতিরিক্ত 
অংশসহ) সাড়ে দশ গজ কাপড় পেয়ে যাবে । এক্ষেত্রে বিক্রেন্তা অতিরিক্ত (আধা গজ) 
কাপড়ের দাম দাবি করতে পারবে না। 
আর দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ কাপড় যদি সাড়ে নয় গজ হয়, তবে এক্ষেত্রে দুটি বিধান 
প্রযোজ্য হবে। 

ক. নয় দিরহামের বিনিময়ে ক্রেতা কাপড় নিয়ে যাবে । 
খ. অথবা ক্রুয়বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করবে। 
দলীল : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) স্বীয় মতের পক্ষে এ যুক্তি পেশ করেন যে, 


স্ব 


2১০ 


সা সি ১০১৮১, পপ ১১১১1 IS 
অর্থাৎ, প্রতিগজ কাপড়ের মূল্য এক দিরহাম.। তাই প্রতি গজ মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
খণ্ড কাপড়রূপে বিবেচিত হবে । 
এক্ষেত্রে ১5১১5 £03 3৫ দারা, আধা গজের কোনো শর্ত করা হয়নি। তাই আধা 
গজের মূল্য ধর্তব্য নয়। যার কারণে প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ক্রেতা যদি কাপড় সাড়ে দশ গজ 
পায়, তাহলে ক্রেতা দশ গজের মূল্যের বিনিময়েই সাড়ে দশ গজ কাপড়ের মালিক হবে। 
আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ ক্রেতা যদি কাপড় সাড়ে নয় গজ পায়, তাহলে ক্রেতাকে 
১৫৯ দেয়া হবে যে, সে ইচ্ছা করলে নয় দিরহাম দিয়ে কাপড়টি গ্রহণ করবে নতুবা 
₹25-গরত্যাখদন্-করবে । ক্রেতাকে.) দেয়ার কারণ হলো কাপড় দশ গঞ্জ হওয়ার 
টি কিন্তু হয়নি। এক্ষেত্রে উসূলের নিয়ম হলো- 
BILAL DENSON 
২, সুরের | ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, কাপড় যদি সাড়ে দশ 
= ---এজ হয়, তাহলে এগারো দিয়হামের বিনিময়ে আর যদি'সাড়ে লয় গজ হয়, তাহলে দশ 
দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। 
উল্লেখ্য, উভয় অবস্থায়ই ক্রেতার গ্রহণ করা এবং না করার স্বাধীনতা থাকবে। 
দলীল : যেহেতু শর্ত করা হয়েছে যে, প্রতি গজের মূল্য এক দিরহাম । আর এ মূল্য 
নির্ধারণে প্রতি গজ কাপড় যেন এক একটি খণ্ড হিসেবে বিবেচিত । আর আধা গজ 
কাপড়কেও এক ৭ কাপড় হিসেবে বিবেচনা করে মূল্য নির্বারণ করতে হবে । কারণ 
আধা গজের মূল্য পূর্বে নির্ধারণ করা হয়নি। 
০৩. কুদুরী প্রণেতার অভিমত : কমবেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র) বলেন- 


PEE TAPS OE 


ELLIS I. TORTOISE 122 sll 29৮০ 8 LG SS 
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৪. ররর লি আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র) বলেন- _ 
ly pel Les GS 2৮5 SLL il Ua GIL 

38৯ খৃ; ih UL si (284 এর 5৮ ৫ ৬5455 
১011 

৪: 

৫. সুদী অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কাপড় যদি সাড়ে দশ গজ হয়, 
তাহলে সাড়ে দশ দিরহামের বিনিময়ে এবং সাড়ে নয় গজ হলে সাড়ে নয় দিরহামের 
বিনিময়ে ক্রেতা কাপড়টি গ্রহণ করবে । ~ 

+ উল্লেখ্য, উভয় ক্ষেত্রেই ক্রেতার স্বাধীনতা থাকবে । ক্রেতা ইচ্ছা করলে কাপড় গ্রহণ 
করবে অথবা এ প্রত্যাখ্যানও করতে পারবে। 
দলীল : যেহেতু শর্ত করা হয়েছে- (453 85 04 অর্থাৎ, প্রতি গজের দাম এক 
দিরহাম। এর দ্বারা যেন. আধা গজের দাম আধা দিরহাম নির্ধারিত হয়েই গেল। আর 
এখানে আধা গজের দাম নির্ধারণ জটিল কোনো বিষয় নয়। 

55445053০50 5038 527 

গণনানির্ভর বন্ধু কিনে বেশি পাওয়ার বিধান : গণনানির্ভর দ্রব্যাদি কেনার. পর অতিরিক্ত 

পরিলক্ষিত হলে সেক্ষেত্রে শরয়ী বিধান সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ 

রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, গণনানির্ভর বস্তুসমূহে 
শর্তকৃত পরিমাণের বেশিটুকু ক্রেতার নয়; বরং বিক্রেতার হক। 
মাসয়ালার ধরন : এক ব্যক্তি সাতশ টাকার বিনিময়ে একশ ডিম কিনল । গণনা করার 
পর দেখা গেল ডিম একশর চেয়ে বেশি। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত ডিমগ্ডলো বিক্রেতার 
হক বলে সাব্যস্ত হবে এবং এগুলো ফেরত দিতে হবে। আর যেহেতু গণনানির্ভর 
দ্রব্যাদি ওজন দ্বারা পরিমিত বন্তুর হুকুম রাখে, তাই এগুলো বিক্রির পূর্বে গণনা করতে 
হবে। গণনা না করে বিক্রি করা কোনোভাবেই বৈধ হবে না। আর যদি বিক্রির পর 
অর্পণ করার পূর্বে পরিমাণের চেয়ে বেশি ডিম পাক্স, তাহলে বিক্রেতা তা ক্রেতার হাতে 
অর্পণ করবে না। আর যদি পরিমাণে কম পায়, আয়ন কতা বাকিটুকু বিক্রেতা থেকে 
ফেরত নেবে। 

২. সাহেবাইনের অভিমত : লাহেবাইস তথা ইমাম আৰু ইউসুফ ও হান (র)-এর 
মতে, গণনানির্ভর দ্রব্য যদি গণনা করার শর্তে বিক্রি করে, তাছলে তাতে হস্তক্ষেপ 
করার জন্য ক্রেতার পুনরায় গণনা করা আবশ্যক নয়। ক্রেতা এক্ষেত্রে-পুনরায় গণনা 
না করে যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারে । এতে কোনো সমস্যা নেই। . 

৩২45৬ 2৯৮৮৮০১৪৪১৪ 

২1০4 ও ২24১১-ত্রর মধ্যে পার্পক্য : 2501.5 এবং হ2155-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য 

ক. আভিঘানিক পার্থ রি 

৯,:7৯১০১-এর আডিখানিক অর্থ হচ্ছে- 

ক. ৪১:5১] তথ্য অতিরিক্ত, বেশি, ৭ ১০৯৪ তথা অধিক কহ 


ওয়া 
! ভগ লক্রে, সি. ৪০০ তথা মুনাফা তর 


পিএ লি 
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২. < ]|-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

ক. 65 তথা দায়িত্বশীল, ৭:20 থা লন, 

গ. 534513, তথা ব্যবসায় পরিদর্শন, ঘ. অভিভাবক ইত্যাদি 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ll 


১. পরিভাষায় মুরাবাহা হচ্ছে- , 

ক. 515 5552, (2 4531 ১0৬; ৫501 অৰ্থাৎ, যে বেচাকেনায় বিনিময় মূল্য ধাৰ্য 
জারি Dd LG 
লাভে বিক্রি করা হয়, তাকে 1): বলে। 

খ. 02 ENS 2241 রে (০085 259541 

- ২. পরিভাষায় ২:15 হচ্ছে- 

ক. 591 10,2024 অৰ্থাৎ, যে বেচাকেনায় বিনিময় মূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে 
পূর্বের ক্রয়মূল্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে এবং পূর্বের ক্রয়মূল্যেই পণ্য বিক্রি করা হয়, 
তাকে ২5155 বলে। 


2 ce RELL tS 


খ. 025545525১৮ 08 9059৮ 55154055054 
গ. উদাহরণগত পার্থক্য : 
১. -২০2152-এর উদাহরণ হচ্ছে- 
ক. দশ টাকায় কোনো পণ্য কিনে তা বারো টাকায় (দুর্টাকা লাভে) বিক্রি করা। 
খ. প্রথম চুক্তির মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হবে এবং সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ 
প্রথমমূল্যের ওপর্হন্টান্তর করার এখতিয়ার পাওয়া। 
২. ২4155-এর উদাহরণ হচ্ছে- 
. অত চামে পুন ছিল ভা গল টাকাই লারা] চিল করা। 
খ. প্রথম চুক্তির মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হলেও বিনা মুনাফায়ই তা হস্তান্তর করতে 
টিলার জহির মুসার ধঁহণের এখতিয়ার কিরে লা! 
57219295205 2 8১81 
4655৮, £5-এর মধ্যকার পার্থক্য : 72116: এবং €৮ 
1১5102- পর নো মতা পা শিরা. ~ 


নত LE [ LEE 
৮5575 EZ. 


১. 21214 হচ্ছে মুনাফার | ১. 1১:31, [5 তথা সুদভিত্তিক ব্যবসায় | 
ভিত্তিতে ব্যবসায় ৷ তার স্বরূপ হলো, হচ্ছে, সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে কমবেশ | - 
«আতা বড়া দালি হক | __ করে বিক্রি করা। অথবা সমজাতীয় বত 


১৭২ ONT 25 াঁবিলক্নী্ডক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ এ 

[30585 ঢু 

|! || _ ১4, kl 
ক্রয়কৃত মূল্যের সাথে কিছু মুনাফা বাকির শর্তে সমান করে বিক্রি করা। | 


৬: পরস্পর ভিন্ন জাতীয় বস্তু হয়ে 
-_খাঞ্চেশপ্যেমন- কেউ ৮০০ টাকায় 


হলো ২০০ টাকা। | 
২. সকল আলেমের মতে, মুরাবাহার ভিত্তিতে 

ক্রয়বিক্রয় বৈধ এবং শরীয়তসম্মত। 
৩. 27555 এর মধ্যে 
| আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে 
বরকত ও কল্যাণ নিহিত। '্রছাড়া 
| এতে গরিবরা শোষিত হয় না। 


মুনাফার ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয় মনে 
করা হয়। 

| ৫. 04}2, (54 ফলে মানুহের 
মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও 
হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে । 


নি 


সামাজিক সুফল তথা দানশীলতার 


সাম্য-্রাতৃত সৃষ্টি হয়, 

পায়, জাতীয় উৎপাদন ও 

বৃদ্ধি পায় এবং খাণগ্রস্ত মানুষ খাণের 
| দায়ভার থেকে মুক্তির সুযোগ পায়। 


সংযোজন করা। এতে ৮১৮ ও. 


| ৪. 25540. £১কে ৩5 তথা ৷ 


1 ৬, $44০, 24 নৈতিক ও! 


প্রতি উৎসাহ যোগায়। এর মাধ্যমে | 


একটি ছাগল খরিদ করে ১০০০ | 
টাকায় বিক্রি করল । এতে তার লাভ | 


পদ্ধতিকে ২৫: বলা হয়। ঘেমন- ৷ 


+ 19801, 622 তথা সুদভিত্তিক ৷ 


, 1১১14 £১-এর মাঝে কোনো বরকত | 


MESS) কে 1১৮১ তথা সুদ 


+ 15010, €১-এর কারণে একের প্রতি 

_ অন্যের ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি হয়। 
ফলে জনজীবন অশান্ত হয়ে ওঠে। 

১ 1১314 €১-এর মাধ্যমে নৈতিক ও | 


একমণ খেজুরের পরিবর্তে দু'মণ খেজুর : 
বিক্রি করা, ৮০০ টাকার পরিবর্তে! 
১০০০ টাকা দেয়া। | 


ক্রয়বিক্রয় সর্বসম্মতভাবে হারাম । 
আল্লাহ বলেছেন- 0 ঠা | 
EFC | 
ও কল্যাণ নেই; বরং এর দ্বারা গরিব 
দুঃস্থ মানবতা শোষিত হয়। | 


হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 


সামাজিক কুফল তথা লোভ ও কৃপণতা | 
সৃষ্টি হয়, হিংসাবিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়, জুলুম 
প্রতিষ্ঠা পায়, জাতীয় উৎপাদন ও. 
কর্মক্ষমতা গ্রাস পায় এবং একটি শ্রেণি: 
খপের ভারে জর্জরিত হয়। 


. উপসংহার : বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অন্যতম প্রক্রিয়া হলো মুরাবাহা। ইসলামী 
শরীয়তে এ প্রক্রিয়া বিশুদ্ধভাবে পরিচালনার জন্য বেশকিছু দিকনির্দেশনা রয়েছে। পরিমাপ 
করে, ওজন দিয়ে ও গণনা করে এ তিন পদ্ধতিতেই সাধারণত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 
লেনদেন হয়ে থাকে । আর এ পদ্ধতিত্রয়ের ব্যাপারে রয়েছে শরীয়তের সুস্পষ্ট নীতিমালা । 
এ নীতিমালা অনুসরণ করলে যেমন মুরাবাহার আসল উদ্দেশ্য সাধন তথা লাভবান হওয়া 
যাবে, তেমনি জাগতিক জীবনে নির্মল জীবনযাপনে অনুপ্রেরণা পাওয়া যাবে। 
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প্রশ্ন: ৪৫ ॥॥ 1,7 কাকে বলে? এটা কত প্রকার? রিবা হারম হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম 
চতুষ্টয় বৰ্ণিত কারণসমূহ উল্লেখ কর। ৭... ফা, প. ২০১৮৮২০] 
চা ১২০ 1১254 552 63 61511 x5 95551107514 512 1১1 ঢা 
TL Bast A apn LL Si 22091 

অথবা, 19 (সুদ) কী? ৷ 1১221 কত প্রকার? ad হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম 
চতুষ্টয়ের বর্ণিত কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক কুরআন হাদীসের আলোকে !১:১-এর অবৈধতা 
প্রমাণ কর। ফা. প. ২০১৫] 


উন্তর॥। উপস্থাপনা : : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদ একটি অত্যন্ত ঘৃণিত সামাজিক ব্যাধি। 
সমাজের রন্ধে রন্ধে এ কুপ্রথা চালু হওয়ায় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এ কুপ্রথা প্রশ্রয় 
পাওয়ায় এক শ্রেণির মানুষ রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে। অন্যদিকে নিঃস্ব মানুষগুলো 
হচ্ছে আরও নিযস্ব। সুদ কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে হারাম হিসেবে প্রমাণিত। নিয়ে 
i Eon 
1৯%54/-এর পরিচিতি : 
ne: 
1১১এর আভিধানিক অর্থ : 11571 শব্দটি বাবে £44 এর মাসদার | এর মাদ্দাহ হলো 
3-৬৩-৩৯ জিনসে 5১ ০০3; সপ বা ৮২০০৪ 
১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতার মতে, £ গজিল স্মি শাল বজা 
হয়- 0১12৩৫১০1৩৯ 
২. আলু কাৰমুসুল ফিকহী প্রণেতা বললন- 23658 3445 তথা অতিরিক্ত হওয়া। 
যেমন বলা হয় 5518128 25 
£৮১3 লক্থা উঁচু হওয়া । ৪. {এন তথা বাড়তি ৫. %:%1 তথা বৃদ্ধি হওয়া? 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে, শর অর্থ অতিরিক্ত হওয়া ও বৃদ্ধ 
পাওয়া । কুরআন মাজীদে, এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ এভাবে এসেছে 
ভি -054 005 56591 2500004515 45058 5495 ০8957 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- নে Premium for the use ০£ ০০১ ইত্যাদি । 
৮৮৬১০] 19২ ০০৯ 
19৮/এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: তথা সুদের বেশ কটি পারিভাষিক সজ্ঞা পাওয়া যায়। যেমন: 
১. রাসূলুল্লাহ সে) ইরশাদ করেন- 1১১ FALLS ৩৯১ ঠ৫ অর্থাৎ, যে খণ 
কোনো মুনাফা টেনে আনে তাই সুদ। 
২. আল্লামা ইবনুল আসীর (র)-এর মতে- $+ JU) of CLE 550 ৬৫ Er ০১1৮০ 
0115 ১৪ ১::৫ অৰ্থাৎ, আকদের বাইরে মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে 1১১, তথা সুদ বলা 
“হুয়। যেমন: এক মণ ধানের পরিবর্তে এক মণ দশ কেজি ধান গ্রহণ করা। 


১৭৪ ______ শ্নালজ্তার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
৩, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে- 
he tL [0 [EA ০৮১ Ju LIL 55 ০৯৬৪ Eo) 3৮ = 19:51 
MAC £0 lS 
8. আল মুজামুল ওয়ামীত অভিধান প্রপেতার মতে- 


EE 


PEON Lb aie JC LAG En dl < 


> 


ইবনে কুদ্রয়_ হে এর মতে-, 
FLL LOM EBC A EM ba 
৬. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)- এর মতে 
৬১ ০20৮০520১০১ 534 4০5 ১০১১৫৪১০9৯5 
EAA EAA | 
৭. বৃ 
(ERAS EAE ২ ১০৭ ৯৫৯৪ ০০৬ ৩ ০৬] 1:20 4 
৪ 
-৮. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- ৩৫44 ৩465405৬৮82 
৯, আল্লামা জাফর আহমাদ ওসমানী (র)-এর মতে- 


Bass ULL I HL YE 49221 


১০. মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থকার বলেছেন- L 
১১. ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে- 
isl i SIE Dt LA 
অর্থাৎ, একই জাতীয় মালের বিনিময়ে কোনো একদিকের অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলে। 
5342. মু 


বলেছেন 


সুদের আল্লাহ 
০5042 4) ১5915015458 4 Kl 


হাদীসে হয় বস্তুতে ১১১ হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে বনতো হারাম 

হওয়ার কারণ নির্ধারণে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন : : |. 4A 

১. আবু হানীফার অভিযত : ইমাম আযম আৰু হানীফা (র)-এর মতে; $,দটঞ্রেরনযধ্য 
1১২১, হারাম হওয়ার কারণ হলো- ০১2" £4 0394 তথা সমশ্েপি ও ওজনীয় হয়া 
আর বাকি চারটে ,-, হারাম হওয়ার কারণ হলো- ৯০5: 
ইমাম আযমের অভিমত বর্ণনা প্রসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা বলেন' হর 

ish i wipe 4580635451৫ 
উল্লেখ্য, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর উপরিউক্ত অভিমতের সঙ্গে সুফিয়ান সাওরী ও 
ইমাম যুহরী (র) একমত । 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যে 1,১, হারাম হওয়ার 
কারণ হচ্ছে ৬১2 ১২৯$। ৫ ২৫৮০5, আর অবশিষ্ট বড চতু্টয়ের মাঝে 1১1১ 
হারাম হওয়ার কারণ হলো- ০০১৯৫ 55255 ৮4154 অর্থাৎ, খাদ্যবস্তু হওয়া 
এবং সমজাতীয় হওয়া। 


MNWW 


৯254৯857052 52৮5 121 
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er.com 


প্রঃ আল ফিকহ :হেদায় ০০০০০০০০০০১৭৫ 


৩. 


মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে 1: হারাম হওয়ার 


কারণ হলো- ১৯১ 65655 আর অবশিষ্ট বসু চুর তথা যব, গম, আটা ও 


লবণের ক্ষেত্রে ১১ হারাম হওয়ার কারণ হলো- /-:৯]। ১০51 €,0531 


, আহমাদ ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবের অভিমত : ইমাম আহমাদ ও সাঈদ ইবনে 


মুসাইয়াব (র)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে 1১4) হারাম হওয়ার কারণ হলো- 
৬১:৯০ ১১ ৩, ৯5 তথা মূল্য এক হওয়া ও সমজাতীয় হওয়া। অবশিষ্ট 
চারটিতে 1১, হারাম হওয়ার কারণ হলো- ০৮১৯ ১০5০ ১১৭০ Er 


৩51৮৮: 
সুদের প্রকারভেদ : 1১০, তথা সুদ সাধারণত দু'প্রকার । যথা- 


১. 


01:54 তথা প্রকাশ্য সুদ : এটাকে ££, ৬৭) বলা হয় জাহেলি যুগে 
এর প্রচলন বেশি ছিল। খণ দিয়ে পরবর্তীতে অধিক টাকা গ্রহণকে i BOE 
বলা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে দিতে ব্যর্থ হলে দ্বিগুণ চতুর্তণ আদায় করা হয়। যেমন- 
২০০০ টাকা খণ দিয়ে ২৫০০ টাকা গ্রহণ করা। এটি চূড়ান্তভাবে হারাম । এ প্রকারের 
1১: হারাম হওয়া কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। যেমন ইরশাদ হয়েছে- 
4০21০৮০৮৮14 34 


ELLE 


IHL 10 Ck Ae Tita Of 


, (১ ১০54 তথা অপ্রকাশ্য সুদ : এ প্রকারের সুদকে } 4.1/4) বলা হয়। খাদ্যবস্তু 


দ্বিগুণ করে লেনদেন করাকে ১১:১4 123, বলা হয়। আরবরা একে সুদ মনে করতো না; কিন্তু 
এ ধরনের লেনদেনের কারণে প্রকাশ্য সুদে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় এটাও শরীয়তে 
হারাম । এ প্রকারের 1) হারাম হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নবী করীম (স) ইরশাদ করেন- 

79017856535 505 ১১০90250301 § 
ফোকাহায়ে কেরামের মতে !১:)-এর প্রকারভেদ : ফোকাহায়ে কেরাম ১:)-কে পছ 
ভাগে বিভক্ত করেছেন । যথা- 


ৰ রা] দাতা হীতা থেকে শর্তসাপেক্ষে নিট সময়ের পর মল মাল 
থেকে অধিক গ্রহণ করাকে ০১১ (5: বলে। প্রচলিত অধিকাংশ সুদ এ ্রকারেরই 


। এ ধরনের সুদগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে হারাম । 
(TEA fo ফিকহুস সুয্নাহ প্রণেতা এর সংজ্ঞায় বলেন- 
diel GS oa Oa ULC 52555942025 
অর্থাৎ, আর্থিক বিনিময়বিহীন এমন উপকারিতা, যা বন্ধকদাতা হতে বা বন্ধকি সম্পত্তি 


হতে বন্ধকগ্রহীতা অর্জন করে থাকে। যেমন- এক ব্যক্তি তার কোনো সম্পদ কোনো , 


ব্যক্তির কাছে বন্ধক রেখে ভার থেকে কিছু টাকা খণ নিল। এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি এ 
সম্পদ হতে উপকত হলো অথবা খণ দেয়া অর্থ হতে অতিরিক্ত নিল। এ প্রকারের 
সুদ সর্বসম্মতিক্রমে হারাম । 


, 24501155211 £ কোনো যৌথ কারবারে এক অংশীদার অপর অংশীদারের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট 


করে দিয়ে সকল প্রকারের লাভ বা ক্ষতি নিজে গ্রহণ করা। এ প্রকারের 1১4১ হারাম। 
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১৭৬ Wh ফাঁযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
8. ££:-৮-১/। 1১451 : দু'জিনিসের পারস্পরিক লেনদেন তথা ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে বাকি 
রাখা, সে বাকি থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হোক বা না হোক। যেমন- এক ব্যক্তি 
অপরজনকে এক মণ চাউল দিল । দ্বিতীয় ব্যক্তি তার পরিবর্তে তাকে এক মণ চাউলই 
দিত কিন্তু এক মায় পরে দিল+ এটি ০48 ,-7-এর হভািন 
৫. SS ga: এর সংজ্ঞায় ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন 
HUME HLL LL fA ANE GA 
"অৰ, অর্থের বিনিময়ে অর্থ অথবা খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে 
-১8/11515॥ বলা হয় । 
মোটকথা, দুটি জিনিসের পারস্পরিক ত্রাস-বৃদ্ধির সাথে হাতে হাতে লেনদেন করা। 
যেম়ন- এক, মণ চাউলের বিনিময়ে সোয়া মণ চাউল দিল। এমনটিও হারাম । 
৩710 Ase ৪5 LS SUSI: 
কুরআন হাদীসের আলোকে |১;১:এর অবৈধতার প্রমাণ : সকল আলেম একমত যে, |) 
তথা সুদ হারাম, চাই তা }৯4৷ ১০১ হোক কিংবা 34:৫1.) হোক। 
দলীল: : সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বহু দলীল রয়েছে যেমন-. 
ক. আল কুরআন- GSI Es 
il bs GH Le OSG - 
dia 33 LN FLT 
LL busin LEE 3 Ba a ls হা 
4592১৩৮9৮১৮ 
ale ১:45 Syn Bea bs ELS 
খ. আল হাদীস-, 
Eo) NR ১45 9417 32715 32217 ০১15 2580 7) 
১৫ 16০০64১৮৯9৬ colle bis 2 La 
HD OS Us Lis 4s 34১55545519 
765542১5458 5154 রী 
63065456905 4555 igs Lnitr ও 
bo DIG Ae BL hs -t 
4500461৪ 2৫৫ ০৫ ৫৩ LC Gs os 
সুতরাং উপরিউক্ত কুরআন ও হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে ৬১১ তথা সুদের অবৈধতা _ 
প্রমাণিত হয় । 
উপসংহার : সুদ একটি সামাজিক ব্যাধি । সুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনেক ক্ষতিকর 
প্রভাব রয়েছে। সুদের কারণে মানুষ অর্থলিন্সু ও কৃপণ হয়ে পড়ে । সুদ জাহেলিয়াতের যুগে 
প্রচলিত একটি অর্থব্যবস্থা। তাই জাহেলিয়াতের শোষণ নীতির দরজা চিরতরে রুদ্ধ করে 
শোষণ নিশীড়নের অন্যতম ব্যবস্থা সুদক্ষ ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। সুতরাং প্রতিটি 
মুসলিমের ইসলামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সুদ পরিহার করে কুরআন সুন্নাহর আলোকে 
জীবনযাপন করা একান্ত কর্তব্য । Es 


WL 


হা ১৭৭ 
৬৯০৩ ্ ৮৫৩ ১৬৯০০ ২৮ । ৮2১১০ ৮2:৫7) 3৬০1 E 
SEL I asi ১36০৯558415 

জজ প্রশ্ন: ৪৬1 ৬:০এর আভিধানিক ও পারিভাবিক অর্থ ক, ৮২১ কত একার 1১১১-এর 
ইল্ত কী? ইমামগণের মতভেদসহ্‌ বিস্তারিত বর্ণনা কর! _ ফা. পর ২০০৯] 
Ei JMS Ss we ০৯ 3 el ২৫1১ bl ০৮৮, [< i 
SG pd ০5 35061 wp dy Hl SEV LS Bil 451 
EARS রে? HEC GON 8s C9 Cj NAL তে 
অথবা, 1১:১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? লাভজনক সম্পদে সুদ হারাম 


হাওয়ার কারণ কঃ ক্রয়বিক্রয়, সুদভিত্তিক ক্রয়বিক্রয় এবং ব্যবসায় ও 
নুদের বে পের কর! অতঃপর সুদের প্রকীরভেদ বর্ণনা কর। ছয়টি বস্তুকে 
উল্লেখ করার কারণ কী? এ ছাড়া অন্যগুলোর বিধান কী? 


রঙে এ কুপ্রথা চালু হওয়ায় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এ হি পাওয়ার এক 
শ্রেণির মানুষ রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। অন্যদিকে নিঃস্ব মানুষগুলো হচ্ছে আরো 
নিঃস্ব। ইসলামী শরীয়ত এর বিপরীতে মানবতার কল্যাণ সাধনে দিয়েছে সম্পূর্ণ হালাল 
রর ক বাবারস্থা। ৷ নিয়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


Ene: 
1১:১-এর আভিধানিক 19351 শব্দটি বাবে $$ $-এর মাসদার । এর মাদ্দাহ হলো 
১৮০ জিসে ৬০% ৬০3, বর আডিখানিক অরথনিয়প- 

১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ্‌ প্রণেতার মতে, $051 তথা আধিক্য, বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা 
হয়- 4১1০ 2 
২. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- £50500 34280 তথা অতিরিক্ত হওয়া। 
যেমন বলা হয়- 11619145520 
৩. 1558 তথা উঁচু হওয়া। ৪. 12১02) তথা বাড়তি । ৫. “তথা বৃদ্ধি হওয়া। 
৬. আল' মুজামূল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে, এর অর্থ অতিরিক্ত হওয়া ও বৃদ্ধি 
পাওয়া । পবিত্র কুরআনে এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ এভাবে, 
(EI ৬9 25 SSAA GALL ডি OU EL A C5 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Interest, Premium for the Use Of money ইত্যাদি । 
১৪০০) ৫১৮০, 
ডিন গার গরু 
. রাসূলুল্লাহ (সু) ইরশাদ করেন- 15 345 (৫55 24 ০ +5 ৫1৫ অর্থাৎ, যে ৰণ 
কোনো মুনাফা টেনে আনে তাই সুদ । ০ 
২. রা নিত 
(06৯১5 অর্থাৎ আকদের বাইরে মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে 1১১১ তথা সুদ বলা 
ছুঁয়। যেমন- এক মণ ধানের পরিবর্তে এক মণ দশ কেজি ধান গ্রহণ করা। 
৩. সুর রর এব হতে 
52612 010৫৫. ২০ 2 FEIT od ০5 515 455 পিঠা 
EA AAA 


ফাযিল ॥ আল ফিকহ (তীয় বর্ষ) ৯১২ 


১৭৮ _____ টোয়াগতানলা্-ফাহিল য্লাভব।গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
8. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে- . 

SALLY ৮১০৪১১২৩১৯৬ ৮৮১০১১৪। 
৫. ইবনে কুদামা (র)- -এর মতে- 3০১৯৮ 9 35 8090 5 ৪১ এড 5201 
৬. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- 


১৬ SEAS HI GE এ ৬০ গু 95 32 


EB | 
_এসপআলরাফুল হেদায়া গ্রস্থকারের মতে; 
. লেঃ ALi Fe 3০ ০১৪০॥ (৫৮ ৮:০1 Lai ১৪ 
রি ৯১০১ 


৮. ফিকহুস সুরাহ খস্থকার বলেন- 5:45 LE Jl 7) ৪15 06504 

৯. আল্লামা জাফর আহমাদ ওসমানী (র)-এর মতে- 

০৪১০ ৮5452059245 oi 
১০.মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থকার বলেছেন, 
SLU 2 EAD JN ES 

১১. ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে- 

TEs ০১৯ LAL FTO 4 ৩১:৯৮] 
* অর্থাৎ, একই জাতীয় মালের বিনিময়ে কোনো একদিকের অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলে। 

5০২5১418080, 

সুদ. হারাম হওয়ার কারণ : সুদভিত্তিক লেনদেনে সম্পৃক্ত হওয়া জঘন্য অপরাধ । সুদের 

বিধান ও সুদের অস্তভ পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

১০109 aL, SMILES HSA NGL 53 নী 

পি 5556195909 493 ০৮1 4 

হাদীসে ছয়টি বস্তুতে 1১, হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে বস্তৃগুলো হারাম 
হওয়ার কারণ নির্ধারণে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১, আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে 
1১০ হারাম হওয়ার কারণ হলো- ৮১৯ £5১941 তথা সমশ্রেণি ও ওজনীয় হওয়া। 
আর বাকি ঢারটির ক্ষেত্রে > হারাম হওয়ার কারণ হলো- ৮৯ ৫, 4:৫1 
ইমাম আযমের অভিমত বর্ণনা প্রসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা বলেন- 

-০০১৯) BIN wisi TSUN EG 
উল্লেখ্য, ইমাম হু হানীফা (র)-এর উপরি অভিমতের সঙ্গে: সুফিয়ান সাওয়ী ও 
ইমাম যুহরী (র) একমত । ৯ 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)- -এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যে 1১১ হারাম হওয়ার 
কারণ হচ্ছে- ০৮: ৯. ১ 2252£ আর অবশিষ্ট বস্তু চতুষ্টয়ের মাঝে 1৬1১, 
হারাম হওয়ার কারণ হলো- ০-2 ৫:০7, (১৫ অর্থাৎ, খাদ্যবস্তু হওয়া 
এবং সমজাতীয় হওয়া ৷ 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে +১, হারাম হওয়ার 
কারণ হলো- ১৯১৫ ৫ £5:$ আর অবশিষ্ট বস্তু চতুষ্টয় তথা যব, গম, আটা ও 


“2 


লবণের ক্ষেত্রে ১১, হারাম হওয়ার কারণ হলো- ৯ ০335” 


জগ আল ফিকহ : হেদায়া __১৬ //. 9105৬410017 ১৭৯ 

৪. আহমাদ ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবের অভিমত : ইমাম আহমাদ ও সাঈদ ইবনে 
মুসাইয়াব (র)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে !১:১ হারাম হওয়ার কারণ হলো- 
টিকা তথা মূল্য এক হওয়া ও সমজাতীয় হওয়াক অবশিষ্ট 
চারটিতে ৬১) হারাম হওয়ার কারণ হলো- ০-:৯০:57 LLG Ea 

51920182১19 ১50850০3৮০1 মল 

AiG 4 ও Bt 5 ec de 134 Hb এবং রে 

1125 -এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিয়রূপ- )) 


782 


AEA 


| ক্ৰয়সূত্রে কোনো বস্তুর মালিক হয়ে করে বিক্রি করা। অথবা সমজাতীয় বস্তু 
| ক্রয়কৃত মূল্যের সাথে কিছু মুনাফা : বাকির শর্তে সমান _করে বিক্রি করা। 
| সংযোজন করা। এতে ১ তথা প্রথম পদ্ধতিকে 2185 এবং দ্বিতীয় ? 
বিত্রীত দ্রব্য ও ১: তথা মূল্য পরস্পর ; পদ্ধতিকে ££. বলা হয়। যেমন-: 
ভিন্ন জাতীয় বস্তু হয়ে থাকে। যেমন- ৷ এক মণ খেজুরের পরিবর্তে দু'মণ খেজুর 
1 কেউ ৮০০ টাকায় একটি ছাগল খরিদ ; 'বিক্রি করা, ৮০০ টাকার পরিবর্তে? 
1 করে ১০০০ টাকায় বিক্রি করল। এতে 1 ১০০০ টাকা দেয়া। { 


1৮210 6 32 | 

| “ভিত্তিতে ব্যবসায়। তার স্বরূপ হলো, 1 হচ্ছে, সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে কমবেশ | 
| 

| 


! তার লাভ হলো ২০০ টাকা। ২: 151, {25 সর্বসম্মতভাবে হারাম। 
২. ওলামায়ে, কেরামের মতে, (১31. আল্লাহ বলেছেন- . | 
4954115 বৈধ এবং শরীয়তসম্মত। | Ln SASL I 


4০) 4৮৭ ০০ 


৩. ২৯০০5 তএর মধ্যে | ৩. 1১:14 ৫:-এর মাঝে কোনো বরকত 
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে | ও কল্যাণ নেই; বরং এর দ্বারা গরিব ও : 
বরকত ও কল্যাণ নিহিত। এছাড়া | দুঃস্থ মানবতা শোষিত হয়। | 
এতে গরিবরা শোষিত হয় না। 8৪. ১১51৬ %4কে 1১১১, তথা সুদ 

8১:44:15: ৫5৫ তথা মুনাফার | : হিসেবে বিবেচনা করা হয় | 
পভিভ্তিতে বিক্রয় মনে করা হয়। পর বাহার জালা নত 


৫107 472 
৬০০৭0 এর কলে মানুষের | ৬. ১:05 ৫:4৭ কারণে একের রতি 
অন্যের ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি হয়। 


হদ্যতাপর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জনজীবন অশান্ত [ 
৭. 49400 ৫১5 4 নৈতিক ও সামাজিক হয়ে ওঠে। 
সুফল তর্থা দী তি % Vis 5 wher সৈডিক ও 


পুশ প্রতিষ্ঠা পায়, সৃষ্টি হয়, হিংসা-বিদ্েষ বৃদ্ধি পায়, জুলুম 


জাতীয় উৎপাদন ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি | 
পায় এবং খণযরত্ত মানুষকে খণের | কর্মক্ষমতা ত্রাস পায় এবং একটি শ্রেণি 


1 দায়ভার থেকে মুক্তির সুযোগ পায়। 


১৮০ ____________ ০99৪8 লিল স্তিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 


2 oe LC =H 7 এব] ০০০৮ 


৩। ১21 ০0১5৫ ১১৫ মুনের 
62৫ ও 1১:2-এর মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ৫: ও 1১১-এর মধ্যে 


মাসদার। - এর আভিধানিক অর্থ: 
হলো- 
ক. অতিরিক্ত হওয়া। 
এর আভিধানিক অর্থ হলো, ভ্রয়বিক্রয়। -খ. বৃদ্ধি পাওয়া । 
২. এ অর্থ 20521 154 তথা]. গ: উঁচু হওয়া। 
নিছক বিনিময়। ২-৮৫এর অর্থ-£১০৬৩-১/ 


রি 
ইসলামী শরীয়তে এল 

এ 3545 5 562 2 

75280345617 - 
ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে 


১. 2৫ শীত ও বৈধ। যেমন পির * কুরআনে বলা হয়েছে-/১4/145 1 
কুরআনে বলা হয়েছে- 91 ২. ৬২-এর সাথে সম্পৃক্ত থাকা হারাম। | 


২ 

নিজ [১০২১ ETE 

ঘ ব্যবহারিক পার্থক্য : ১5255202022 তথা? 
১. ৮-24৬, 45012355521. বিনিময় ব্যতীত অতিরিক্ত মাল প্রদানে ? 


| তথা ব্যবসায়ের পদ্ধতিতে পরস্পর | কারো না কারো মনে বেদনার আগুন ! 
i 

1 পক্ষ লাভবান হয়। | দাউ দাউ করে সবলে ওঠে। 

+-/-এর মধ্যে মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। | ২. ২১-এর মধ্যে সুদের হার নির্দিষ্ট থাকে 


] 


| 8. ৮: বিভিন্ন জাতীয় জিনিসে হয়ে থাকে। | ৪. 1১, একই জাতীয় বন্ুর মধ্যে হয়ে থাকে। 

. "এর দ্বারা কোনো গরিব নিব হয় না। | ৫. 1১১১-এর বারা গরিবদের শোষণ করা হয়। 

৬. ৮১-এর আদান প্রদান দ্বারা ৬. তি তন 

পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। | উদ্ভব ঘটে। 

৭. ০১:-এর ক্ষেত্রে ১৯১5 একই | ৭. 1:3-্রর মধ্যে ৮২০ একই | 
জিনিস হওয়া শর্ত নয় । ! জিনিস হয়। 

, £-এর ক্ষেত্রে শ্রমের বিনিয়োগে তা ; ৮. 1১:১-এর ক্ষেত্রে বিনাশ্রমে লাভবান 
লাভজনক অবস্থায় উপনীত হয়। হওয়া যায়। - 

EXTENT 

সুদের প্রকারভেদ : 1১2 তথা সুদ সাধারণত দু'প্রকার ৷ যথা- 

১. ৮57 15434 তথা প্রকাশ্য সুদ : এটাকে ২১:০১ 1১2১, বলা হয়। জাহেলি যুগে 
এর প্রচলন বেশি ছিল। খণ দিয়ে পরবর্তীতে অধিক টাকা গ্রহণকে “ ৮1091 
বলা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে দিতে ব্যর্থ হলে দ্বিগুণ চতুর্তণ আদায় করা হয়। যেমন- 
২০০০ টাকা খণ দিয়ে ২৫০০ টাকা গ্রহণ করা। এটি চূড়ান্তভাবে হারাম । এ প্রকারের 
1১১, হারাম হওয়া কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত । যেমন ইরশাদ হয়েছে- 

-৯4541456515248$557 
১0258280560 U5 UGE lon চিপ 

২. 54505541 তথা অপ্রকাশ্য সুদ : এ প্রকারের সুদকে J:৯4। ১,১ বলা হয়। খাদ্যবস্তু 
বিণ করে লেনদেন করাকে )-:১$] ১3) বলা হয়। আরবরা একে সুদ মনে করতো না; কিন্তু 
এ ধরনের লেনদেনের কারণে প্রকাশ্য সুদে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় এটাও শরীয়তে 
রাম! এ €কুরৈর ৷), হারান, হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাপিত।, নবী বত্ীম (স) ইরশাদ 
করেছেন-। 55145550105 SAIL DULLES 
ফোকাহায়ে কেরামের মতে 1৬:১-এর প্রকারভেদ : ফোকাহায়ে কেরাম ।১:)-কে পাচ 
ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- 

১, ১১2১৪015211: খণদাতা খণগ্রহীতা থেকে শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের পর মূল মাল 
* থেকে অধিক গ্রহণ করাকে ০১5 5474 বলে । প্রচলিত অধিকাংশ সুদ এ প্রকারেরই 
অন্তর্ভুক্ত । এ ধরনের সুদগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে হারাম। 

২. 55015 ফিক সুন্নাহ প্রণেতা এর সংজ্ঞায় বলেন- 

১5155 35১০। 55380 GL ss LY HLA 
অর্থাৎ, আর্থিক বিনিময়বিহীন এমন উপকারিতা, যা বন্ধকদাতা হতে বা বন্ধকি সম্পত্তি 
হতে বন্ধকগ্রহীতা অর্জন করে থাকে । যেমন- 'এক ব্যক্তি তার কোনো সম্পদ কোনো 
ব্যক্তির কাছে বন্ধক রেখে তার থেকে কিছু টাকা খণ নিল। এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি এ 
সম্পদ হতে উপকৃত হলো অথবা খণ দেয়া অর্থ হতে অতিরিক্ত নিল। এ প্রকারের 
সুদও সর্বসম্মতিক্রমে হারাম । 


WWWwW.absW 
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৮২. রাস জৰত্া্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্ছ 

৩, ১৪ 121 £ কোনো যৌথ কারবারে এক অংশীদার অপর অংশীদারের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট 
করে দিয়ে সকল প্রকারের লাভ বা ক্ষতি নিজে গ্রহণ করা। এ প্রকারের +.,হারাম। 

৪. 28358019231) দু'জিনিমের পারস্পরিক লেনদেন তথা ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে বাকি 
-ব্রাখা, সে বাকি থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হোক বা না হোক। যেম্ন- এক ব্যক্ত 
অপরজনকে এক মণ চাউল দিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তার পরিবর্তে তাকে একমণ চাউলই 

শি কিন্তু এক মাস পরে দিল। এটি ০১১4৭)! 1/১1এর অন্তর্ভুক্ত । - 

৫; Tail a5: এর সংজ্ঞায় ফিকহুস সুরাহ করি বলেন 

HUME UBL I DANES 
অর্থাৎ, অর্থের বিনিময়ে অর্থ অথবা খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য; অতিরিক্ত হণ করাকে 
$:৯11:11 বলা হয়। 
মোটকথা, দুটি জিনিসের পারস্পরিক জাস-বৃদ্ধিদ সাথে হাতে হাতি লৈনদেন করা। 
যেমন- এক মণ চাউলের বিনিময়ে সোয়া মণ চাউল দিল। এমনটিও হারাম । 

STE Ein, 593: 

ছয় বন্তুকে- বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : সুদের বন্ধু হিসেবে হাদীসে ছয়টি বস্তুকে 

বিশেষভাবে উন্ভেখ করা হয়েছে। উক্ত ছয়টি বস্তু হচেছ- সোনা, রুপা, যব, খেজুর, লবণ ও 

গম । যেমন হাদীসে এসেছে 

০1 228 (৯) all ৫১০ 2 Jb ০৯১) Et ৮ ৯0852 ৩৬০ 

Li ১১1৩ 2400 Di Gs 20500 2৮০ ৮৯৮ 

(12)- AN ripe ic He fn Ss cs 

-উক্ত হাদীসে ছয়টি বস্তুতে 1১: হারাম ইওয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ 

রয়েছে। তা হলো- 

১. তৎকালে বাসী হিসেবে লন, খেজুর, লবণ ও যব প্রসিদ্ধ ছিল। আর স্বর্ণ ও 
রৌপ্য প্রসিদ্ধ ছিল মূল্য হিসেবে । এজন্য এ-ব্জুগুলোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. ক্লাস 
হারে হতো । তাই এগুলোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৩. হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি পণ্য- তখনকার যুগে সহজলত্যছিল। তাই এগুলোকে 
বিশেষায়িত করা হয়েছে। 

৪. কারো কারো মতে, এ ছয়টি বুকে শুধু উদাহরণ হিসেবে উন করা হয়েছে। যেমন-- 
45411 $55 গ্রন্থকার বুলেছেন: b 
৬০৫০ ০০ ই 4 সা 8৮ ৯১৫০৪ BEL 55500 

LSE GEL 

- 285056146৮০ Al oS 245 বু 

ছয় বনু ব্যতীত অন্যগুলোর বিধান : পবিত্র হাদীসে রাসূল (স) কর্তৃক উল্লিখিত ছয় বন্ধু 

ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে কমবেশ করে বিক্রি করা জায়েয হবে কিনা, এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 


uw 
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১. আহলে যাহেরের অভিমত : আহলে যাহেরের মতে, হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর মধ্যেই 
1১০, হারাম হওয়ার হুকুম সীমাবদ্ধ থাকবে। এগুলো ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে 
1১১-এর হুকুম বর্তাবে না। কাজেই হাদীসে উল্লিখিত ছয় বস্তু ব্যতীত অন্যান তুর 
মধ্যে কমবেশ করে বিক্রি জায়েয হবে। 
দলীল : রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় লেনদেনের ক্ষেত্রে শুধু এ ছয়টি জিনিসই ছিলো 
না। এছাড়াও বহু বস্তুর মধ্যে লেনদেন হতো । এতদসন্তেও রাসূল (স) শুধুমাত্র ছয়টি 
বস্তুর মধ্যে 1১১১ হারাম হওয়াকে বিশেষায়িত করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র 
উল্লিখিত ছয় বস্তুর মধ্যেই 1১, হারাম, অন্যগুলোতে নয়। 

২. জমহুরের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা জমহুরের মতে, হাদীসে 
বর্ণিত ছয় প্রকারের মধ্যে সুদ হারাম হওয়া সীমিত নয়; বরং হ[5 পাওয়া গেলে 
অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও সুদের বিধান অতিক্রম করবে । তাই অন্য বস্তু বেশকম করলে তা 
সুদ হবে । সুতরাং এক মণ চাউলের পরিবর্তে দু'মণ চাউল বিক্রি করা জায়েয হবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

(১৮৯ ৮১৮৯)- ৩১৬০০ ০৯ 54০৮ IES JU -\ 
55 US 1 ISN a) এ 4১ Sao) ১০৯১2 2 
(৮০১১৮) 2১,১৩5১০১০ 
-26250 59558৮৮60১2 BEALE Wil না 
উপরিউক্ত তিনটি হাদীসেই পাইকারীভাবে সুদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। নির্দিষ্ট 
কোনো বস্তুভিত্তিক সুদের সঙ্গে উল্লিখিত হাদীসগুলো বিশেষামিত নয়। সুতরাং সকল 
কন্তুতেই ।১:১ হারাম । 

. ৩. ইসলামী অর্থনীতির সিদ্ধান্ত : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 
“দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম" গ্রন্থে হাদীসে উল্লিখিত ছয় বস্তু সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতির 
কতিপয় সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে উল্লিখিত ছয় প্রকার বস্তু থেকে প্রত্যেক 
প্রজাতির বস্তুর পরস্পর অদল-বদলের সময় কমবেশি করা হলে বা কমবেশি করে 
বাকিতে বিক্রি-করা হলে তা সুদের আওতাভুক্ত হবে; কিন্তু দু'প্রজাতির বস্তু নগদ 
লেনুদেনু করা হলে পরিমাণে যেরূপ ইচ্ছা ক্রয়বিক্রয় করা যাবে । 2 

1১১১ হারাম হওয়ার হুকুম হাদীসে উল্লিখিত ছয় বস্তুর সাথে খাস নয়; বরং ছয় প্রকার বস্তুর 

ন্যায় আরো যত বস্তু রয়েছে, সবগুলোর মধ্যেই এ হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ 

কোনো বস্তুর পারস্পরিক লেনদেন কমবেশি করা হলে তখনই তা সুদে পরিণত হবে যখন 
উভয়ের মধ্যে যুগপৎ্ডাবে দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে । ১. বস্তু দুটি একই প্রজাতির হলে। 

---২, ওজন বা পরিমাপের দ্বারা এগুলোর পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে। 

কোনো বস্তুতে উক্ত বৈশিষ্ট্য দুটির কোনো একটি বিদ্যমান না থাকলে_লেনদেন কমবেশি 
করা হলেও তাতে সুদ হবে না 2 
উপসংহার : আমাদের অর্থনীতির চাকাকে ক্রমেই হালাল অর্থব্যবস্থার বিপরীতে রক্তচোষা 
সুদ প্রক্রিয়ার দিকে পরিকল্পিতভাবে ঘুরিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটি প্রতিরোধের জন্য একদিকে 
যেমন জনসচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন, তেমনি সুদি অর্থব্যবস্থার ইহকালীন ও পরকালীন 
পরিণতি সম্পর্কে সঠিকভাবে ধারণা দিতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে টনিকের কাজ করবে 
আল্লাহতীরু লোকজন উল্লেখযোগ্যহারে ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে হালাল পছ্া় ব্যবসায় 
উন্নতি করার নষীর স্থাপন করলে। 


www.abswer.com 


-৮810500:515815-450480 ৭০৯ 6518200৯৮০7 (59015: 
প্রশ্ন: ৪৭ ॥ 1১১-এর সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর বিধান ও প্রকারভেদ বর্ণনা কর। . 
অতঃপর এর ক্ষতিসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর ফা. প. ২০১৬] 
0১১0৯ এ ৯৬ 20342655458 ৮০ 1১৮50555531 

11752) 
অথ ৬১১ এর পরিচয় দাও। এর হুম, প্রকারভেদ এবং ক্ষতির বণনা দাও। সুদ হারাম 
হওয়ার ব্যাপারে ও হাদীসে বিত চূড়ান্ত কঠোরতা উল্লেখ কর। (ফা. প. ২০১২] 
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অথবা, !১34-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর প্রকার, বিধান ও 
ক্ষতিসমূহ বিস্তারিত বণনা কর। [ফা. প. ২০১১] 
৪ 4৮551508750 955 252 543 LT ATE ঠা 

অথবা, 1১2)-এর সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর বিধান, প্রকারসমূহ ও ক্ষতিসমূহ বিস্তারিত 
আলোচনা কর। ফা, প. ২০১০] 


উত্তর॥। উপস্থাপনা : : সুদ একটি মারাত্মক ও জঘন্য জাহেলি যুগের সামাজিক ব্যাধি। 

সমাজের রন্ধে রন্ত্রে এ কুপ্রথা চালু হওয়ায় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এ কুপ্রথা 

এয পাওয়ায় একশ্রেণির মানুষ রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। অন্যদিকে নিযন্ব 
গুলো হচ্ছে আরো নিঃস্ব। সামাজিক জীবনে সুদের প্রভাবে রক্তের সম্পর্ক ও 
- পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরেছে আর বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ছে সমাজের সর্বত্রই । নিয়ে এ 
ঙ্গে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ 1৯৮৮এর পরিচিতি : 

Use: ~~ 

1১:১-এর আভিধানিক অর্থ : 1১:21 শব্দটি, বাবে /--১-এর মাসদার । এর মাদ্দাহ হলো 

০ -৩ জিনসে ১1১০০3৮; এর আভিধানিক অর্থ নিযরাপ- 

১. কায়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতার মতে, £50541 তথা আধিক্য, বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা 
হয়- 41১৮০ ১+৮৫ fi 

২. ৯৮ বালি 
বলা হয়- 36 61% 2০583 

৩. (তথ উঁচু হওয়া ৬৪ 

৪. £2)023তিথা বাড়তি। ৫. 725) তথা বৃদ্ধি হওয়া । 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে, এর অর্থ অতিরিক্ত হওয়া ও বৃদ্ধি 
পাওয়া । পবিত্র কুরআনে এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ এভাবে এসেছেন 

AEB 6) ৩3 55452001455 CUT GU ELL GN ১০০ 

৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Interest, Premium for the use of money ইত্যাদি I 

ite af VEN ALES 

1১১৮এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 1১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে ক্রোম 

নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- টি 

১. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 1১১44 445 9 ০৪০০ 4৫ অর্থাৎ, যে ঝণ 
কোনো মুনাফা টেনে আনে তাই সুদ । 


WWW. 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া _ Shs St ১৮৫ 


২. 


৮. 
৯. 


আল্লামা ইবনুল আলীর (র)-এর মতে- pb 
UG Lie 2a Ss JON ১৭ LE 85280 52858 ০১952 

অর্থাৎ, আকদের বাইরে মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে 1,১১ তথা সুদ বলা হয়। 

যেমন- এক মণ ধানের পরিবর্তে এক মণ দশ কেজি ধান গ্রহণ করা। bd 


; আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)- এর মতে- 


4৮55 TY 04 74545 ০১১৩৯ ০৪৬৪ 940৮2555981 
Lj te ৩০৫৮০ 


j আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে- 


DLL ১১১০০১১০১৬৯ A i yi 


. ইবনে কুদামা (র)-এর মতে- Load lis 55000 5 6১ ৩৪ ei 


. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- টি 


০১ SELEY ৮০০৬০ ৩৪৮৬১৩৯০৪১৪ ১০ এড ১০০০ ৩১ 
পপ পে তি 


2৮৯৬] 


li আশরাফুল হেদায়া গ্রনস্থকারের মতে- 


i ৩৮ এম HAY 5১০৯ ৬০৯৮) Wr 4) নিধি নিব 

এ ০4৯৩৮ 
ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- ৬১১৫ 1:55 310০ [১1555280155 
আল্লামা জাফর আহমাদ ওসমানী (র)-এর মতে- 2০১5 (41203553504 4 eh 


১০. মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থকার বলেছেন 


SUA els SN IN pt ৫ 9 
১. ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে... 

LEELA ISMN Lain 
অর্থাৎ, একই জাতীয় মালের বিনিময়ে কোনো একদিকের অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলে। 


2 La tl: 
সুদের প্রকারভেদ : ১:১ তথা সুদ সাধারণত দু'প্রকার ৷ যথা- NN 


১. 


21৮5 তথা প্রকাশ্য সূদ : : এটাকে ৷ 152১ বলা হয়। জাহেলি যুগে 
এর প্রচলন বেশি ছিল। খণ দিয়ে পরবর্তীতে অধিক টাকা গ্রহণকে 21৯1৯: বলা 
হয়। নির্দিষ্ট সময়ে দিতে বার্থ হলে দ্বিগুণ চতুর্ণ আদায় করা হয়। যেমন- ২০০০ টাকা 
খণ দিয়ে ২৫০০ টাকা গ্রহণ করা। এটি চূড়ান্তভাবে হারাম। এ প্রকারের 1১২১ হারাম 


২ হজ করা রাই প্রমাণিত ৷ যেমন ইরশাদ হয়েছে- 


সম 


২. 


SEL ns ADS 
4৮৯৮৮ CE 05955 DME lS CE EL 
৮৪ 0250 তথা অপ্রকাশ্য সুদ : এ প্রকারের সুদকে ৯511 142১ বলা হয়। 
খাদ্যবস্তু দ্বিগুণ করে. লেনদেন করাকে J: 15: বলা হয়। আরবরা একে সুদ মনে 
করতো না; কিন্তু এ ধরনের লেনদেনের কারণে প্রকাশ্য সুদে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ার 
আশঙ্কা থাকায় এটাও শরীয়তে হারাম । এ প্রকারের |) হারাম হওয়া হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত । নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন, 


৩ ফোকাহায়ে কেরামের মতে ।১:১-এর প্রকারভেদ : ফোকাহায়ে কেরাম 1১:)-কে পাচ 

ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- 

১. ADA a3: খণদাতা খণগ্রহীতা থেকে শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের পর মূল মাল 
থেকে অধিক গ্রহণ করাকে $3 534 বলে। প্রচলিত অধিকাংশ সুদ এ 
প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত । এ ধরনের সুদগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে হারাম। 

২. ০5119 251 ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতা এর সংজ্ঞায় বলেন, 

mi ENS ১১০।০৪ ETA HEY CT ০1015005124 
অর্থাৎ “আর্থিক বিনিময়বিহীন এমন উপকারিতা, যা বন্ধকদাতা হতে বা বন্ধকি সম্পত্তি 
হতে বন্ধকগ্রহীতা অর্জন করে থাকে । যেমন- এক ব্যক্তি তার কোনো সম্পদ কোনো 
ব্যক্তির কাছে বন্ধক রেখে তার থেকে কিছু টাকা খণ নিল। প্রথন দ্বিতীয় ব্যক্তি এ 
সম্পদ হতে উপকৃত হলো অথবা খণ দেয়া অর্থ হতে অতিরিক্ত নিল। এ প্রকারের 
সুদও সর্বসম্মতিক্রমে হারাম । 

৩. 43511 15254 £ কোনো যৌথ কারবারে এক অংশীদার অপর অংশীদারের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট 
করে দিয়ে সকল প্রকারের লাভ বা ক্ষতি নিজে গ্রহণ করা। এ প্রকারের ৬২১ হারাম। 

8. HL: দু'জিনিসের পারস্পরিক লেনদেন তথা ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে বাকি 
রাখা, সে বাকি থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হোক বা না হোক । যেমন- এক ব্যক্তি 
" অপরজনকে এক মণ চাউল দিল । দ্বিতীয় ব্যক্তি তার পরিবর্তে তাকে এক মণ চাউলই 
দিল; কিনু এক মাস পরে দিল। এটি £১ 0:5"এর অন্তর্ভুক্ত 

৫. Lali: এর সংজ্ঞায় ফিকহুস সুন্নাহ গস্থকার বলেন-, 
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অর্থাৎ, অর্থের বিনিময়ে অর্থ অথবা খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে 
(৫-১1115281€বিলা হয়। 
মোটকথা, দুর্চি জিনিসের ধারক ্রাস-বৃদ্ধির সাথে হাতে হাতে লেনদেন করা। 
যেমন- এক মণ চাউলের বিনিময়ে সোয়া মণ চাউল দিল। এমনটিও হারাম । 

Sul: 

সুদের বিধান : 1+: তথা সুদের বিধান এবং ইসলামী শরীয়তে হারাম সুদ সম্পর্কে 

বিশেষজ্ঞগণের অভিমত নিয্নরূপ- 

১. ইমামদের সর্বসম্মত অভিমত : সকল আলেম একমত যে, 12০ তথা সুদ হারাম, চাই 
তা $১) হোক কিবো- ৷৷১১১ হোক। 
দলীল : সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বহু দলীল রয়েছে। যেমন- 
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২. পাশ্চাত্যপদন্থিদের অভিমত : একশ্রেণিরঁ পশ্চিমা শিক্ষিতদের মতে, মূলধনের পরিমাণের 
অধিক লাভ করা নিষেধ । মূলধনের পরিমাণের নিচে রিবা জায়েয । 
তারা আরো রলেন, জাহেলি যুগে ও রাসূল (স)-এর যুগে 444 £১-31 6445 বা ব্যয় 
করার জন্য খণ গ্রহণ করত । গরিব লোক খণ গ্রহণ করে ব্যয় করার পর ফেরত দিতে 
সমর্থ হতো না, কাজেই শুধু ব্যয় করার জন্য যে মাল নেয়া হয়, তার বিনিময়ে রিবা 
. নিষেধ । আর ১৮:৯১, ০3৫৫ তথা ব্যবসায় বাণিজ্য করার জন্য নেয়া ঝণকৃত অর্থে 
রিবা গ্রহণ জায়েয আছে। কেননা ধনীরা এ কাজটি করে । আর ব্যবসায় করার পর 
আংশিক লাভ প্রদানে ক্ষতি হয় না। fl 
দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ২5224 & 5 L 35 
সুতরাং স্বল্প পরিমাণ রিবা হারাম নয় । d 

প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : পাশ্চাত্যপস্থিদের অভিমত খণ্ডনে সকল আলেমের বক্তব্য নিম্নরূপ 

ক. জাহেলি যুগে উভয় প্রকার খণ চালু ছিল। কাজেই এ $5 | ও ১:১১: উভয় 
উদ্দেশ্যে গৃহীত খণ হারাম । 

খ. ব্যবসায়ের জন্য গৃহীত খণের -অর্থ ধ্বংস হলে খণদাতা দায়িত্ব নেয় না। কাজেই 
খণগ্রহীতা এ প্রকারের খণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। 

চাপা 

সুদের ক্ষতি বা কুফলসমূহ সুদের রহুবিধ ক্ষতি বা কুফল রয়েছে। নিয়ে দু'ধরনের ক্ষতি 

বা কুফল তুলে ধরা হলো- 

ক. সুদের সামাজিক ক্ষতি বা কুফল : সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা একটা শান্তিময় সমাজে বহু 
ধরনের-অশ্রান্তির সূত্রপাত ঘটায়। যেমন- 


১. 


সুদ সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে : সমাজের গরিব যখন আরো গরিব হয়ে 
ভিক্ষুক পর্যায়ে পৌছে যায়, তখন তারা ধনীদের অবহেলার পাত্র হয়ে দীড়ায়। 
ধনীদের ঘৃণা ও অবহেলা সহ্য করতে করতে যখন তারা অতিষ্ঠ হয়ে যায়, তখন 


- তারাও ধনীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে । - 
২. সুদ মানুষকে অর্থালিন্সু করে : সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় খণদাতারা অর্থলিন্সু হয়। 


ফলে অর্থ ছাড়া তারা আর কিছুই বোঝে না। 


, সুদ মানুষকে কৃপণ করে: সুদি ব্যবস্থায় সুদখোর অধিক সঞ্চয়ের আশায় ভোগেন 


পরিমাণ কমিয়ে কৃপণতার পথ ধরে । 


, সুদ সমাজ থেকে সাহায্য সহযোগিতা দূর করে : অর্থলিন্সু সুদখোররা অভাবী 


গরিব আত্মীয়দেরকেও অর্থ ধার দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করে না। 


. সুদ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে : প্রদেয় সুদের টাকা দিতে না পারলে ঝণ দাতারা 


খণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ফলে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। 


-» 


১৮৮ ৩৮৮ ফাবিল জলতিবণগাইভ সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ .. 

৬. উন্নয়নমূলক কাজে বাধা : সমাজের ধনী ব্যক্তি যখন সুদের কারণে কৃপণ 
অর্থলিন্সু হয়ে যায়, তখন বেসরকারি পর্যায়ের রাস্তাঘাট, মসজিদ, মাদরাস। 
পাঠশালা ইত্যাদি ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ হয় না। 

খ. সুদের অর্থনৈতিক ক্ষতি বা কুফল : সুদের যেসব ক্ষতি বা কুফল রয়েছে, তন্মধে 
অর্থনৈতিক কুফল সর্বাধিক । নিম্নে এর অর্থনৈতিক ক্ষতি বা কুফল তুলে ধরা হলো- 

১, সুদ মূলধনকে অলস রাখে : বেশি সুদের হারে অর্থ খণ দেয়ার আশায় সুদখোরর 
সঞ্চিত টাকা কোনো উৎপাদন কাজে না খাটিয়ে জমিয়ে রাখে । 

__শ্পশ্ইপদেশে বিনিয়োগ কমে যায় : সুদের কারণে দেশের বিনিয়োগ কমে যায়। একদিকে 
যেমন কোনো ঝুঁকি ছাড়া সুঙ্গের ভিত্তিতে টাকা খণ দিয়ে সুদখোররা ঝুঁকিমূলক 
কোনো উৎপাদন কাজে অর্থ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না; অন্যদিকে দীনদার 
লোকেরা সুদের ভিত্তিতে কোনো উদ্যোক্তাকে উৎপাদন কাজে টাকা খণ দেয় না। 

৩. উৎপাদন হ্রাস করে : সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা উৎপাদন ত্রাস করে । কারণ উৎপাদন 
প্রক্রিয়ায় ঝুঁকি থাকে; কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় খণদাতা কখনই ক্ষতির 
সম্মুখীন হয় না। 

৪. অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ : সুদের কারণে অর্থের মালিকগণ অর্থকে কোনো 
সুদী ব্যাংকে জমা রেখে নির্ধারিত হারে সুদ গ্রহণ করে; কোনো উৎপাদন কাজে 
অর্থ বিনিয়োগ করে না। 

+ ৫, বেকারত্বের হার বৃদ্ধি : সুদের কারণে অর্থের মালিকগণ তাদের অর্থ কোনো সুদি ব্যাংকে 
রেখে দেয়, কোনো উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করে না। তাই কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে 
ওঠেনা। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ায় বেকারত্বের হার বাড়তে থাকে । 

৬. মজুরি হ্রাস : সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় বেকারত্বের হার বৃদ্ধির কারণে শ্রমের 
যোগান বেড়ে যায়, ফলে শ্রমের মজুরি হ্রাস পায়। 

৭. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি : সুদের হার বৃদ্ধিতে উৎপাদনকারীর উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। 
তাই সে দ্রব্যের দামও বাড়িয়ে দেয়। 

৮. অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি : সুদের কারণে ধনী লোক আরো সম্পদশালী হয়। পক্ষান্তরে খণ 
গ্রহণকারীরা চক্রহারে সুদ পরিশোধ করতে করতে ভিক্ষুকের কাতারে এসে দীড়ায়। 

৯. মুগ্রাক্ষীতি : সুদের কারণে দেশে মুদ্রাস্কীতি দেখা দেয়। 
বস্তুত ভারসাম্যপূর্ণ ও অনুপম শান্তিপূর্ণ সমাজ উপহার দিতে পারে সুদবিহীন 
_ইসলামী,সমাজব্যবস্থা। 

519250255 LEW 9080 ৮5452 ৯ 

সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-ও হাদীসে বর্ণিত চুড়ান্ত কঠোরতা : 
আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২৭৫ - ইসি সং আয়াতে রুলশোরর পাটি 
পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- - 

১. ££) তথা অপ্রকৃতি্ ও ও অনুভূতিহারা হওয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১0058 16 এ ti (04325 ভি oi 
অর্থাৎ, যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা (কেয়ামত দিবসে) কেবল এ ব্যক্তির মতো হয়ে 
উঠবে, যাকে শয়তান অপ্রকৃতিস্থ তথা অনুভূতিহারা করে ফেলেছে। 

২. $22! তথা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন_ প্যাড: 
অর্থাৎ, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন (তার বরকত ও কল্যাণ দূর করে দেন)। 


www.abswer.com 
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৩. লাজ তা 
০5545025৮54 LSU LS 058 
৪. 5১44 তথা কুফরী কার্য হওয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

-$১৯৯৮: পি 
অর্থাৎ, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, জজ লাকরিসেকেন তা 
পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ রিবা হারাম করার পরও যদি তোমরা তা পরিত্যাগ না কর, 
তাহলে তোমরা প্রকৃত মুমিন নও । - 

৫. 55:৮4 তথা চিরদিন জাহান্নামে থাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেন. 

SUE 25255050405 490 552 

অর্থাৎ, যারা পুনরায় সুদের দিকে ফিরে যাবে, তারা জ্যহান্নামবাসী হবে। সেখানে তারা 

চিরকাল থাকবে । 

হাদীসে সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন- 

<, 4555 1১৮2 351 (৯) 44 ৫৯০ ৩৪ (০) ১১৮৯ ০৪ ০ 
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অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সুদখোর, 

সুদদাতা, সুদের হিসাবরক্ষক এবং তার সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি লানত করেছেন। আর তিনি 

বলেছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী । (মুসলিম) 

5050558010৮ 6৮6 ৩১৮১০ ix 
অর্থাৎ, সুদের (গুনাহের) সত্তরটি অংশ রয়েছে। এর সর্বনিম্ন অংশটি হলো নিজ মায়ের 
সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমপর্যায়ের গুনাহ । (বায়হাকী) " 

50291 SL 3৫০ 5১455 LS lr 
উপসংহার : সুদ একটি সামাজিক ব্যাধি । সুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনেক ক্ষতিকর 
প্রভাব রয়েছে। সুদের কারণে মানুষ অর্থলিন্দু ও কৃপণ হয়ে পড়ে । ফলে সুদখোরের সাথে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক হ্রাস পায় ।-অপরদিকে সুদখোর ঝুঁকি না নিয়ে সহজ লাভের আশায় 
টাকা উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ না করায় বেকারত্ব ও মজুরি হ্রাস পেয়ে সমাজ অস্থিতিশীল 
ও বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। তাই জাহেলিয়াতের শোষণ নীতির দরজা চিরতরে রুদ্ধ করে শোষণ 
নিপীড়নের অন্যতম ব্যবস্থা সুদকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। কাজেই প্রতিটি মুসলিমের 
ইসলামের প্রতি সম্মান পরদর্শপূ্র সুদ পরিহার করে নির্মল জীবনযাপন করা উচিত। 


Ua 18501 108 fer ৮৩ ০১221 El 2 SUL (tA) oe] un 
Ed 520 OTE) চে 5250 51253758252 1১5 


LS ৪৮ ॥ ব্যবসায় ও মধ্যকার পার্থক্য কী? প্রকারগুলো কী? (হাদীসে 
বৃ) ভাট বত সেই ক সুদ নি নিল হটাত অনেকে 


উজ উপস্থাপনা 700 সুদ মানবতা ধ্বংসের নিক কার্যকর মারল 
পারমাণবিক অন্ত্স্বরূপ। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সুদদাতা রাতারাতি বিত্তশালী হয়ে যায়, 
আর গ্রহীতা হয় সর্বহারা । ফলে সম্পদের বৈষম্যের দেয়াল সমাজব্যবস্থাকে নানাভাবে 
বিভক্ত করে। তাই মানবতার সাথে পরিহাসের এই উপাদানটিকে ইসলামী শরীয়ত কঠোরভাবে 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
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512 El 3১৬ : 

৮5 ও 15:১-এর মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ৮২ ও 1:১-এর মধ্যে 
পার্থক্য 

| ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. ২০ শব্দটি বাবে ১০5-এর মাসদার | 


১৯টি বাবে ::-:-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
এটি :5১204॥ তথা বিপরীতার্থক ( ক. অতিরিক্ত হওয়া। খ. বৃদ্ধি পাওয়া 
স্পা গ. উঁচু হওয়া । * 1 


Sle Ss 


৯০০ ৮৩ 


| 2? আখ 5০4 54 তথা ২ :১-এর অর্থ- 8059 J | 


০] মর বাটি ই FLL 
DEN Foes LAY ! _ অর্থাৎ, -কোনো প্রকার বিনিময় ব্যতীত : 
৷ অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে পারস্পরিক পা 
"_ সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মালের আদান- করাকে 1১: বলে। 

প্রদান করাকে ২ বলে। - 


১. ৬ শরীয়তসম্মত ও বৈধ। হেন পিত ১ 1৯১) সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। পৰিত 


কুরআনে বলা হয়েছে- ৷ 0 141 কুরআনে বলা হয়েছে- (১:5414১৯$ 
২.৫5-এর সাথে সম্পৃক্ত পাকা সুন্নাত | _!১+১এর সাথে সম্পৃক্ত থাকা হারাম। | 


£ | 
| ১৮৪০০, JL UZ তথা; ১. ১২০১১১3৩৩১৪ তথা বিনিময় 
ব্যবসায়ের পদ্ধতিতে | 


পরস্পর অতিরিক্ত মাল প্রদানে কারো না কারো : 

] কলা বর! 1 মনে বেদনার আগুন দাউ দাউ করে স্কুলে ওঠে। ; 
গল ল্য ২. 1১)-এর মধ্যে সুদের হার নির্দিষ্ট থাকে। | 
এ-এর মধ্যে লাভ লোকসানের : | 

[৩ ব্যবসায় হয়। | সিরা রে হার বারের ধুর কম 
£2 ভিন্ন জাতীয় জিনিসে হয়ে থাকে । | এতে আগাম নির্দিষ্ট পরিমাণ চুক্তি থাকে। | 


| ৫. ৰ জোনে গরিব নিন হয়ন। | 8. 1১, একই জাতীয় বস্তুর মধ্যে হয়ে থাকে। 
| ৬. ৮:-এর আদান প্রদান ছারা ৷ ৫. 1১:১-এর ঘ্বারা গরিবদের শোষণ করা হয়। 
! পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। ৬. 1১:১-এর ক্ষেত্রে পারস্পরিক ঘৃণার উদ্ভব ঘটে। 


1 ৭. ৮১১-এর ক্ষেত্রে ০১.৯/৮ একই : | 
পপ 229 | ৭. ৮২১-এর মধ্যে ১০৫ একই জিনিস হয়া 
| ৮. -এর ক্ষেত্রে শ্রমের বিনিয়োগে | ৮. !++১-এর ক্ষেত্রে বিনাশ্রমে লাভবান | 


তা লাভজনক অবস্থায় উপনীত হয়। ! হওয়াযায়। 
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এ আল ফিকহ : হেদায়া __১৬/১/১/-/১৪১/০০০৮_ ১৯১ 

Simpl: 

সুদের প্রকারভেদ : 1১৯২) তথা সুদ সাধারণত দু'প্রকার । যথা- 

১. 210 :)11 তথা প্রকাশ্য সুদ : এটাকে ২-১/1১:১ বলা হয়। জাহেলি যুগে 
এর প্রচলন বেশি ছিল। খণ দিয়ে পরবর্তীতে অধিক টাকা গ্রহণকে ছা জি 

. বলা হয়। নিৰ্দিষ্ট সময়ে দিতে ব্যর্থ হলে দ্বিগুণ চতুর্তণ আদায় করা হয়। যেমন- 
২০০০ টাকা খণ দিয়ে ২৫০০ টাকা গ্রহণ করা। এটি চূড়ান্তভাবে হারাম । এ প্রকারের 
1৯১ হারাম হওয়া কুরআন দ্বারাই ্রম্মাণিত। যেমন ইরশাদ হয়েছে- 

-০০০1০৮৫১ 90401 

৮১০৩৮ ৩ ০05৯ 40199 ৮৭ CEL a 

২. ৬4 19254॥ তথা অপ্রকাশ্য সুদ : এ প্রকারের সুদকে J) ০০১ বলা হয়। 
খাদ্যবস্তু দ্বিগুণ করে লেনদেন করাকে J}. ১০ বলা হয়। আরবরা একে সুদ 
মনে করতো না; কিন্তু এ ধরনের লেনদেনের কারণে প্রকাশ্য সুদে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ার 

" আশঙ্কা থাকায় এটাও শরীয়তে হারাম । এ প্রকারের 1১, হারাম হওয়া হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত । নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন- 

1১২০16১1501 ৮১৬ LAL ODS 3 
ফোকাহায়ে কেরামের মতে 1১:১-এর প্রকারভেদ : ফোকাহায়ে কেরাম ।১:)-কে পাচ ভাগে 
বিভক্ত করেছেন। যথা- 

১. ০৫৯৪1 1251 : ঝণদাতা খণগ্রহীতা থেকে শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের পর মূল মাল 
থেকে অধিক গ্রহণ করাকে ৮১৪] 1১১1 বলে। প্রচলিত অধিকাংশ সুদ এ প্রকারেরই 
অন্তৰ্ভুক্ত । এ ধরনের সুদগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে হারাম ৷ - 

২, bal edi: ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতা এর সংজ্ঞায় বলেন- 

res io Sa LLL siya চা 
অর্থাৎ আর্থিক বিনিময়বিহীন এমন উপকারিতা, যা বন্ধকদাতা হতে বা বন্ধকী সম্পত্তি 
হতে বন্ধকগ্রহীতা অর্জন করে থাকে । যেমন- এক ব্যক্তি তার কোনো সম্পদ কোনো 
ব্যক্তির কাছে বন্ধক রেখে তার থেকে কিছু টাকা খণ নিল। এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি এ 
সম্পদ হতে উপকৃত হলো অথবা খণ দেয়া অর্থ হতে অতিরিক্ত নিল এ প্রকারের 

হারাম + 
৩. 18০. শপ নিল HPI TA 
ৰ করে দিয়ে সকল প্রকারের লাভ বা ক্ষতি নিজে গ্রহণ করা। এ প্রকারের 1১১ হারাম। 

8. {£১ 1:51 : দু'জিনিসের পারস্পরিক লেনদেন তথা ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে বাকি 

-- ঘ্বাখা, সে বাকি থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হোক বা না হোক। যেমন- এক ব্যক্তি 
অপরজনকে এক মণ চাউল দিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তার পরিবর্তে তাকে এক মণ চাউলই 
দিল; কিন্তু এক মাস পরে দিল । এটি ০2১১1।1/541-এর অন্তর্ভুক্ত । 

৫. ail: এর সংজ্ঞায় ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 

BUM ₹৮৮০1751495855 4421 052 
অর্থাৎ, অর্থের বিনিময়ে অর্থ অথবা খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে 
৩১১11105251 বলা হয়। 

মোটকথা, দুটি জিনিসের পারস্পরিক ভ্রাস-বৃদ্ধির সাথে হাতে হাতে লেনদেন করা । যেমন- 

এক মণ চাউলের বিনিময়ে সোয়া মণ চাউল দিল । এমনটিও হারাম । 


WWW 21৯০১) om 
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5250 8085 2৭ ১৫5 ক ও 

ছয় বস্তুকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : সুদের বস্তু হিসেবে হাদীসে ছয়টি বস্তুকে 

বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত ছয়টি বস্তু হচ্ছে- সোনা, রুপা, যব, খেজুর, লবণ ও 

গম । যেমন হাদীসে এসেছে, 

২515 ৩61) a) 400 055 ৩5 25 (০১) বর HUE ১৪ 

(00 ৯4৮, 22810 ৮৮৮০৬ ৫216 SH SO Ee ৬, ২১৮০ 

| M)- RET HOS FA A HEC HEE 
উক্ত হাদীসে ছয়টি ্ুতে ১১১ হারাম হওয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ 
রয়েছে। তা হলো- 

১.. তৎকালে ব্যবসায়ের পণ্য হিসেবে গম, খেজুর, লবণ ও যব প্রসিদ্ধ ছিল। আর স্বর্ণ ও 
রৌপা প্রসিদ্ধ ছিল মূল্য হিসেবে । এজন্য এ বন্তুগুলোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. ব্যবসায়ের পণ্য হিসেবে অপরাপর পণ্যের তুলনায় এ ছয়টি পণ্যের লেনদেন 
অধিকহারে হতো । তাই হাদীসে এগুলোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৩. হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি পণ্য তখনকার যুগে সহজলভ্য ছিল। তাই এগুলোকে 
বিশেষায়িত করা হয়েছে। 

৪. কারো কারো মতে, এ ছয়টি বস্তুকে শুধুমাত্র উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
যেমন-, এ 35 গস্থকার বলেছেন- _ 

554 ৮525 Us ALLS % ০৮৯ ১৯০ ০৪ 2১৫৭০ এ 
র্‌ . বা UE le GD 

SIL. soe ৩ 4১৪20581155: 

ছয় বস্তু ব্যতীত অন্যগুলোর বিধান + পবিত্র হাদীসে রাসুল (স) কর্তৃক উল্লিখিত ছয় বস্তু 

ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে. কমবেশ করে বিক্রি করা জায়েয হবে কিনা, এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. আহলে যাহেরের অভিমত, : আহলে যাহেরের মতে, হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর 
মধ্যেই 153১ হারাম হওয়ার হুকুম সীমাবদ্ধ থাকবে । এগুলো ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর 
মধো 1১১১-এর হুকুম বর্তাবে না। কাজেই হাদীসে উল্লিখিত ছয় বস্তু ব্যতীত অন্যান্য 
বস্তুর মধ্যে কমবেশ করে বিক্রি জায়েয হবে। 
দলীল : রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায়ল্নদেনের ক্ষেত্রে শুধু এ ছয়টি জিনিসই ছিলো 
না। এছাড়াও বহু বস্তুর মধ্যে লেনদেন হতোঁ। এতদসত্তেও রাসূল (স) শুধু ছয়টি বস্তুর 
মধ্যে ৷, হারাম হওয়াকে বিশেষায়িত করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, শুধু উল্লিখিত 
ছয় বস্তুর মধ্যেই |, হারাম, অন্যগুলোতে নয়। 

২. জমছরের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা জমহুরের মতে, হাদীসে 
বর্ণিত ছয় প্রকারের মধ্যে সুদ হারাম হওয়া সীমিত নয়; বরং 15 পাওয়া গেলে অন্যান্য 
বস্তুর মধ্যেও সুদের বিধান অতিক্রম করবে । তাই অন্য বসু বেশকম করলে তা সুদ হবে। 
সুতরাং এক মণ চাউলের পরিবর্তে দু'মণ চাউল বিক্রি করা জায়েয হবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- ০ 
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উপরিউক্ত তিনটি হাদীসেই পাইকারিভাবে সুদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। নির্দিষ্ট 
কোনো বস্তুভিত্তিক সুদের সঙ্গে উল্লিখিত হাদীসগুলো বিশেষায়িত নয়। সুতরাং সকল 
বস্তুতেই ।১১ হারাম । 3 
৩. ইসলামী অর্থনীতির সিদ্ধান্ত : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 
“দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম’ গ্রহে হাদীসে উল্লিখিত ছয় বস্তু সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতির 
কতিপয় সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে উল্লিখিত ছয় প্রকার বস্তু থেকে প্রত্যেক 
প্রজাতির বস্তুর পরস্পর অদল-বদলের সময় কমবেশি করা হলে বা কমবেশি করে 
বাকিতে বিক্রি করা হলে তা সুদের আওতাভুক্ত হবে; কিন্তু দু'প্রজাতির বস্তু নগদ 
লেনদেন করা হলে পরিমাণে যেরূপ ইচ্ছা ক্রয়বিক্রয় করা যাবে। 
1১১) হারাম হওয়ার হুকুম হাদীসে উল্লিখিত ছয় বস্তুর সাথে খাস নয়; বরং ছয় প্রকার 
বস্তুর ন্যায় আরো যত বস্তু রয়েছে, সবগুলোর মধ্যেই এ হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য হবে। 
অর্থাৎ কোনো বস্তুর পারস্পরিক লেনদেন কমবেশি করা হলে তখনই তা সুদে পরিণত 
হবে যখন উভয়ের মধ্যে যুগপত্ভাবে দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে । 
১. বস্তু দুটি একই প্রজাতির হলে। 
২. ওজন বা পরিমাপের দ্বারা এগুলোর পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে। 
কোনো বস্তুতে উক্ত বৈশিষ্ট্য দুটির কোনো একটি বিদ্যমান না থাকলে লেনদেন 
কমবেশি করা হলেও তাতে সুদ হবে না। 
উপসংহার : আমাদের অর্থনীতির চাকাকে ক্রমেই হালাল অর্থব্যবস্থার বিপরীতে রক্তচোষা 
সুদি প্রক্রিয়ার দিকে পরিকল্পিতভাবে ঘুরিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটি প্রতিরোধের জন্য একদিকে 
যেমন জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন, তেমনি সুদি অর্থব্যবস্থার ইহকালীন ও পরকালীন 
পরিণতি সম্পর্কে সঠিকভাবে ধারণা দিতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে টনিকের কাজ করবে 
আল্লাহভীরু লোকজন উল্লেখযোগ্যহারে ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে হালাল পন্থায় ব্যবসায় 
উন্নতি করার নবীর স্থাপন করলে । 
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জজ প্রশ্ন : ৪৯ ॥।1১:41-এর অর্থ কী?1১২11 এবং ৫+০/।-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? 
আমাদের দেশের ব্যাংকসমূহে প্রচলিত সুদভিত্তিক লেনদেনের হুকুম বর্ণনা কর। ৯:54 হারাম 
হওয়ার ক্ষেত্রে নসসমূহে উল্লিখিত ভয়ংকর * উল্লেখকর। ফা. প. ২০১৪] 


উত্তর!॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন আর বেচাকেনাকে করেছেন 
হালাল ৷ তাই মুসলমান মাত্র অবশ্যই তাকে সুদী লেনদেন থেকে বিরত থাকতে হবে। সুদ 
একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি ও শোষণের হাতিয়ার। এর কারণে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ 
অর্থনীতি গড়ে উঠছে না। ফলে সুদদাতা শ্রেণি দিনদিন কালো টাকার মালিক হচ্ছে আর 
সুদগ্রহীতা শ্রেণি নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে। এ অসামঞ্জস্যতার কারণে ইসলাম মানবতার 
কল্যাণ সাধনে সুদকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে আর ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা 
. করেছে। অতঃপর সুদের ভয়ংকর পরিণতির কথা উল্লেখ করে মুসলিম সমাজকে সজাগ ও 
সচেতন করেছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 


১৯৪ জত খা্খিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জু 
৩ 1১:০-এর পরিচিতি : 
চারা 1১2১ ১৪5 


1১১-এর আভিধানিক অর্থ : 1৯ শব্দটি বাবে /-১-এর মাসদার । এর মাদ্দাহ হলো 
৩-৯ ১১ জিনসে 41 ০০3; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 
১ কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতার মতে, 84251 তথা আধিক্য, বৃদ্ধি পাওয়া ।-যেমন বলা 
| হয় 347, e 
২, আল ক্রামুসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- £ 303119 0254 তথা অতিরিক্ত হওয়া । যেমন 
বলা হয়- 3941১125142) 
৩. {05)3। তথা উঁচু হওয়া. 27 
8. {£553 তথা বাড়তি। ৫. 30 তথা বৃদ্ধি হওয়া ৷ 
_ ৬. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে, এর অর্থ অতিরিক্ত হওয়া ও বৃদ্ধি 
পাওয়া ৷ পবিত্র কুরআনে এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ এভাবে এসেছে- of 
(EI ৫9 ৬০৩ 53512021160 00১15 8১০৩ S23 ১৩ 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Interest, Premium for the use of money ইত্যাদি । 
Ell ০৮৬১ 
1৯:১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 1১:)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 
নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- j 
১. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 1১+) $44 (52 43 
অর্থাৎ, যে ঝণ কোনো মুনাফা টেনে আনে তাই সুদ । 
২. আল্লামা ইবনুল আসীর (র)-এর মতে_ -_ - ft 
ELS Le ELIE Jal LE SLT a ৪৮৬৭ ০১০১০। 
অর্থাৎ, আকদের বাইরে মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে 1১: তথা সুদ বলা হয়। 
যেমন- এক মণ ধানের পরিবর্তে এক মণ দশ কেজি ধান গ্রহণ করা। 
৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)- এর মতে- 
Ec 59074 - IH JC LSU br poe ১5155 bs 5 
- La, ১১০০ 45055 


৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে 
EBON EY bk Bos 2 J Ti pdt as bo 
৫. ইবনে কুদামা (র)-এর মতে- ১৬৬৭ LT 0 SONA ti G5 
. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- Le 
৬ঃ EU ৯৯৭ 2১৮ i ০5 b= ৫০ 3 
26 থা 


লে 


৭. আশরাফুল হেদায়াগ্রন্থকারের মতে-. 
bi ১ ALY Bal ill ye 100 Lai 2 


yj Ley 
৮. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- ৬০৫ 3153 JU SU LL Cn 4 
৯. আল্লামা জাফর আহমাদ ওসমানী (র)-এর মতে- 
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১০. মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থকার বলেছেন: L 
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১১. ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে- 

সক ein ULB SS Ls FEA 
অথাৎ, একই জাতীয় মালের বিনিময়ে কোনো একদিকের অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলে। 

2 CA ba Gs bi: 

132341 এবং £:১17এর মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন দৃষ্িকোগ বেক 07 এবং 2১8. 

এর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. [End শব্দটি বাবে ;}.2$-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বৃদ্ধি হওয়া, 
আধিক্য পাওয়া, অতিরিক্ত হওয়া, উঁচু হওয়া, সুদ ইত্যীদি। 
আর £2341 শব্দটি বাবে ₹$7-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, লাভ হওয়া, 
মুনাফা হওয়া, বাড়তি পাওয়া ইত্যাদি । 

২: পরিভাষায়, সমজাতীয় পণ্য একটি অপরটি অপেক্ষা কমরেশিতে লেনদেন করাকে 
1/৩ বলা হয়। যেমন এক মন চাউলের বিনিময়ে এক মন দশ সের চাউল দেয়া। 
আর ভিন্ন জাতীয় পণ্য কিছুটা লাভের ভিত্তিতে লেনদেন করাকে ০:) বলা হয়। যেমন 
২০০ টাকা দিয়ে একটি কাপড় কিনে ২৫০ টাকায় বিক্রি করা। 

৩. সকল আলেমের একমত্যে, 1১১ তথা সুদ সম্পূর্ণরূপে হারাম। আর ০45 তথা মুনাফা বৈধ 
এবং শরীয়তসম্মত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- BASS cairn Jl 

8. ইসলামী শরীয়তে 1১:53/-কে সুদ এবং £570/-কে ক্রয়বিক্রয়ের মুনাফা হিসেবে 
বিবেচনা করা হয়। 

৫. 15১ তথা সুদের মধ্যে কোনো বরকত ও কল্যাণ থাকে না বিধায় এর দ্বারা গরিব ও 
দুঃস্থ মানবগোষ্ঠী শোষিত হয় । 
আর 5 তথা মুনাফার মধ্যে বরকত নিহিত আছে বিধায় এর দ্বারা জনগণের কল্যাণ 
সাধিত হয় এবং গরিব জনগোষ্ঠী শোষণের হাত থেকে রক্ষা পায়। 

৬. 1১০ তথা সুদের, কারণে একের প্রতি অন্যের ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হয়। ফলে 
জনজীবন অশান্ত হয়ে উঠে। 
আর ে১)-এর ফলে মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পূরক গড়ে উঠে। 

৭. 1১৮০-এব- মধ্যে নৈতিক ও স্যমাজিক কুফল তথা লোভ ও কৃপণতা সৃষ্টি হয়, হিংসা- 
বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়, জুলুম প্রতিষ্ঠা পায়, জাতীয় উৎপাদন ও কর্মক্ষমতা ত্রাস পায় এবং 
একটি শ্রেণি খণেরভারে জর্জরিত হয়। 
অপরপক্ষে, ১১-এর মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক সুফল তথা নির্মোহ ও দাতা হওয়ার 
উৎসাহ যোগায়, সাম্য ও ভ্রাতৃত্‌ সৃষ্টি হয়, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা পায়, জাতীয় উৎপাদন ও 

__ কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং খণগ্রস্ত মানুষকে ঝণের দায়ভার থেকে মুক্তির প্রেরণা যোগায় । 

৮. 1১১১ তথা সুদনির্ভর সমাজে মূলধন গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, বিনিয়োগ ত্রাস পায়, 
অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, অলস মূলধন সৃষ্টি হয়, উৎপাদন ত্রাস পেয়ে 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, বৈদেশিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় 
এবং মুদ্রান্কীতি ঘটে। 
অপরপক্ষে, ০29 -তথা মুনাফা নির্ভর সমাজে মূলধন গড়তে ব্যবসায়ীকে প্রেরণা 
যোগায়, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বাড়ে, উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, 
নাগা স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক শোষণের মাত্রা কমে যায় এবং 

হাস পায়। 


১৯৫ 


SE 

৯. 1৯,-এর ক্ষেত্রে বিনাশ্রমে লাভবান ত | যায়; কিন্তু -১7-এর ক্ষেত্রে শ্রমের বিনিময়ে 
ও বুদ্ধি খাটিয়ে লাভবান হতে হয়। 

১০. ৮:০, তথা সুদের সাথে সম্পৃক্ত থাকা সম্পূর্ণরূপে হারাম। পক্ষান্তরে ০55 তথা 
মুনাফাভিত্তিক্‌ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত থাকা সুন্নাত। 

2 Gx BNE 212৮2016822 

ঁ ব্যাংকসমূহে লেনদেনের হুকুম : : আমাদের দেশসহ যে কোনো দেশের 
ব্যাংকসমূহে প্রচলিত সুদভিত্তিক লেনদেন জায়েয আছে কিনা, এ ব্যাপারে জানতে হলে 

প্রথমেই”'আরগীদেরকে জানতে হবে, ০০ 42০৮849 

পরিলক্ষিত হয় । যেমন- ~~ 

১. আমানত রাখা । 

২. খণ গ্রহণ করা। 

দিয় এটি রাকা তিল 

১. সুদভিত্তিক ব্যাংকে আমানত রাখার হুকুম : ইসলামী শরীয়তে ওলামায়ে কেরামের 
একমত্যে, সুদ গ্রহণের মানসে যে কোনো সুদি ব্যাংকে টাকা আমানত রাখা ও 
বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম । তবে কোনো এলাকায় যদি সুদবিহীন ব্যাংক না 
থাকে তাহলে সুদ গ্রহণ না করার শর্তে টাকা নিরাপত্তা বিধানের জন্য শুধুমাত্র আমানত 
রাখা.জায়েষ আছে; কিন্তু বিনিয়োগ করা জায়েয নেই । 

২. সুদভিত্তিক ব্যাংক থেকে খণগ্রহণের হুকুম : সকল ইমামের এঁকমত্যে, সুদবিহীন 
ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণের সুবিধা থাকা সড়েও অধিক লাভবান হওয়ার আশায় 
সুদভিত্তিক ব্যাংক থেকে খণগ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ।' _ 

দলীল : সুদভিত্তিক ব্যাংকে লেনদেন হারাম হওয়ার বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কেয়াস 

ও যুক্তিভিত্তিক বাস্তবসম্মত অনেক দলীল এ কারণ রয়েছে । যেমন- 

১. পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 7 

22155274532 -) 
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DE 415১) 61450451935 ৮55 -০ 

54255184510 85 নী 


২. টু নু মহানবী (স্‌ ইরশাদ করেন- 


35650481500 05 1 34854845400 55 7 
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*= আল ফিকহ : হেদায়া _ WW.ADSWEL COM ৯ কপ 
৩, সি লেমদেনের ক্লে সশরন তলে বিল লোপ দায়! 

8. সুদভিত্তিক লেনদেনের ফলে লোভ, কৃপণতা ও ঘৃণাসহ নানারূপ বিভ্রাট সৃষ্টি হয় ৷ 

৫. সুদের চাকায় পিষ্ট হয়ে গরিব, অসহায় ও নিঃস্ব মানুষ ক্রমান্বয়ে আরো £* হতে থাকে। 
৬. সুদের কারণে ধনীদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ায় জুলুম প্রতিষ্ঠা পায়। ক্ষ * 
৭. খণগ্রহীতা দরিদ্র জনগোষ্ঠী সুদসহ খণ পরিশোধ করতে গিয়ে সর্বস্ব হারাতে হয়। 

৮. 


১১. সুদের ফলে অনুৎপাদ্বন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় অলস মূলধন সৃষ্টি হয়। 

১২. দব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ত্রাস খা 1 

১৩. বেকারতৃ বৃদ্ধি পায়। 

১৪. অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। 

১৫. সমাজে শাসক ও শোষিত শ্রেণি সৃষ্টি হয়। . 

১৬. বৈদেশ্ক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক শোষণের যাত্রা বেড়ে যায় । 

2 cil ০৪ 08৮0 2১5 ৪৫১৫8573550: 

সুদ হারাম হওয়ার বিষয়ে নসসমূহে উল্লিখিত ভয়ংকর পরিণতিসমূহ, : পবিত্র কুরআনুল 
কারীমের অসংখ্য আয়াত ও হাদীস শরীফের অজস্র নস-এর মাধ্যমে সুদকে চিরতরে হারাম 
ঘোষণা করা হয়েছে এবং সুদের ভয়ংকর পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন- 

ক. কুরআনুল কারীমের নস : রঃ 
-9006525 ESD ISS 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ক্রুয়বিক্রয়কে হালাল আর সুদকে হারাম করেছেন। 

-০০। ১১821445597 06926581558 Ki 
অর্থাৎ, যারা সুদ খায় তারা (কেয়ামত. দিবসে) সে ব্যক্তির ন্যায় দাড়াবে যাকে শয়তান 
স্পর্শ করে পাগল করে দেয়। | Es 

SIC ৮৬০০১300। ৩৮৯৬ 4১50 IE B23 v 
অর্থাৎ, আর যারা সুদ খাওয়ার পুনরাবৃত্তি করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী । তারা সেখানে 
চিরকাল অবস্থান করবে । ২. 

FE SLE BS wg এ 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তায়ালা সুদকে ধ্বংস করেন এবং দান-খযরাতকে বর্ধিত করেন | 

LE BLU baa 2 ML IS LVAD AANA Cl Lo 
অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা 
পরিত্যাগ কর; যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক । 


টি ০4155551005 DO BIULL Sin 


অর্থাৎ, আর যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে 
যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ।- SR ect Ly 

এভন 5৮144512862 Gy 
অর্থাৎ, আর তোমরা সেদিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে; 
অতঃপর প্রত্যেককেই তার কর্মফল পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ 
অবিচার করা হবে না। 
খ. হাদীসে নববীর নস : সুদের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে হাদীসে নববীতে 
যেসব নস এসেছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- 


১৯৮ ________ উগ্যাগানাহততালাযিলয্াড়াক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
Ey 2555 455 0520 49109420540 ৮৮ 504১০ ১৯০ 
ALi AIS 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের ওপর লানত 
করেছেন এবং বলেছেন, অপরাধের দিক থেকে এরা সবাই সমান। - 
ALLL ills GOH UU Sn ৩০এন 
অর সচ এনাহ রয়েছে। তনখে সর্ব গুলা হচ্ছে নিজ মায়ের সাথে 
.ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া । 

ন ২১০৯৯০৪২3৯১ ১১১১০ Ell De Lil শা 
অর্থাৎ, এক দিরহাম সুদের গুনাহ ছত্রিশ বার যেনার চেয়েও আল্লাহর নিকট অধিক 
মারাত্মক অপরাধ । , ০০০১ 4 El 

A ISG Ud 839i 3575 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে 'বেঁচে 
থাক । তন্মধ্যে তিনি একটি উল্লেখ করেছেন “সুদখোর'। 

49৮ Hs ipo Hi ০ ৮৯05 2৯৮১ ail Lido , 
7 ১610০845215 OS ৮055 
অর্থাৎ, গর বিনয়ে গা অধ রর বিট লেপের গার গর সমান 
সমান এবং নগদ নগদ হতে হবে । কেউ কমবেশি করল তা সুদে পরিণত হবে । আর সুদ 
গ্রহীতা ও সুদ দাতা অপরাধের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান । 
উপসংহার : সুদ শোষণের হাতিয়ার ৷ সমাজের একটি স্থার্থবাদী মহল সমাজের গরীব ও 
অসহায় মানুষকে শোষণের জন্য এ প্রক্রিয়া চালু করেছে। ইসলামী আইনে সর্বস্তরের 
মানুষের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সুদী ব্যবস্থাকে চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে। 
কৌশলে সুদ খাওয়া বৈধ মনে করা আরেক কবীরা গুনাহ । সুদব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে 
ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে.হবে । তাহলে সমাজে আর অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি 
হবে নাচ বরং সানু ডিক নিলে থেকে সারাহ সবক্তিলাড কররে। 
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প্রশ্ন: ৫০1 নিম্নোক্ত ইবারত দুটির মাসয়ালার ধরন বিধালসহ বর্ণনা কর। _ 

(ক) কেউ যদি কোনো কাপড় ক্রয় করে। অতঃপর তা মুনাফায় বিক্রি করে, অতঃপর তা 
আবার ক্রয় করে, তবে তার বিধান কী? 

(খ) কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে, অতঃপর সে কানা হয়ে যায় অথবা 
রি দয হা 
করা বৈধ? নি 


উ্তর॥॥ উপস্থাপনা : মুরাবাহার ভিত্তিতে ব্যবসায় করা শরীয়তসম্মত। তাই ব্যবসার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য হলো লভ্যাংশ অর্জন করা। প্রতারণা ব্যতিরেকে বৈধ উপায়ে মুনাফা অর্জন করা 
জায়েয নিয়ে প্রশ্নালোকে এ ধরনের দুটি ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
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প্রথম মাসয়ালার বিবরণ : মাসয়ালাটি হচ্ছে কেউ যদি কোনো কাপড় ক্রয় করে, অতঃপর 

তা মুনাফাভিত্তিক বিক্রয় করে, অতঃপর তা আবার ক্রয় করে; এরপর ব্বদি সে তা 

মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করতে চায়, তবে তার বিধান কী? - 

ES TEOMA EC 

মাসয়ালার সমাধান : প্রথম মাগরালারু বিধান সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিয়রপ- 

১. আবু হানীফার অভিমত : তার মতে এরূপ অবস্থায় দ্বিতীয় ক্রয়ের পূর্বে যে লাভ ছিল, 
তা ক্রয়মূল্য থেকে বাদ দিয়ে হিসাব করবে । লাভের পরিমাণ-যদি পূর্ণ মূল্যকে ধরে 

_ ফেলে, তাহলে কাপড়কে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রম করতে পারবে না। 
দলীল : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, প্রথম চুক্তি দ্বারা অর্জিত মুনাফা দ্বিতীয় 
চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার সংশয় সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা প্রথম 
চুক্তির মুনাফা ছাড়া লাভ করে । অথচ বিক্রীত পণ্যে দোষ দেখা দেয়ার মাধ্যমে উক্ত 
লভ্যাংশ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল । আর সতর্কতার কারণে মুরাবাহা 
বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুনাফার সংশয়কে প্রকৃত মুনাফার সমতুল্য ধরা হয়েছে । এ কারণেই 
সমঝোতার ভিত্তিতে যা অর্জন করা হয়, লেটাতে মুর) শে হয় খা? কেননা 
এক্ষেত্রে মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। 
সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন হবে, যেন বিকেলে পাচ দিরহাম ও একটি 
বস্তু দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল । সুতরাং তাকে পাচ দিরহাম বাদ দিতে হবে। 

২. সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ ও আৰু ইউসুফ (র) বলেন, সর্বশেষ মূল্যের 
ওপর মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করতে পারবে । মাসয়ালাটি এরূপ যে, যদি কাপড়টি 
দশ দিরহামে ক্রয় করে এবং পনেরো. দিরহামে বিক্রয় করে, অতঃপর আবার দশ 
দিরহামে ক্রয় করে, তাহলে মুরারাহার ভিত্তিতে তা পাচ দিরহাম মূল্য ধরে বিক্রয় 
করবে এবং বলবে, এতে আমার ক্রয়মূল্য পাচ দিরহাম পড়েছে। আর যদি দশ 
দিরহামে ক্রয় করে বিশ দিরহামে বিক্রয় করে। এরপর তা দশ দিরহামে ক্রয় করে 

- নেয়, তাহলে কোনোভাবে সেটাকে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করতে পারবে না। 
দলীল : ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র) বলেন, দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটি একটি নতুন 

_ চুক্তি, যা বিধালগতভাবে প্রথম চুক্তি থেকে ভিন্ন। সুতরাং দ্বিতীয়বিক্রুয় চুক্তির মূল্যের 
ওপর মুরাবাহা বিক্রয়ের-ভিত্তিতে বিক্রয় করা বৈধ হবে, যদি তৃতীয় ব্যক্তি মধ্যবর্তী হয়। 

52250511315-701 082 

দ্বিতীয় মাসয়ালার বিবরণ : মাসয়ালাটি হচ্ছে, দাসী ক্রয় করার পর কানা হলে অথবা 

, পুসঙ্গমকৃত হওয়া অবস্থায় তার সাথে সহবাস করলে তাকে মুরাবাহা হিসেবে বিক্রয় করা 

* যাবে কিনা। 

ES TCO 

মাসয়ালার সমাধান : বাদ: কেউ কোনো দাসী ক্রয় করে, আর সে কানা হয়ে যায় কিংবা 

পুংসঙ্গমকৃত হওয়া অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম করে, তাহলে এই খুঁত প্রকাশ না করেই 

মুরাবাহার ভিত্তিতে তাকে বিক্রয় করতে পারবে। 

কেননা ক্রেতার কাছে এমন কিছু আটক নেই, যার বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ সাব্যস্ত 

হয় না। আর মূলসত্তাতো বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই দাসীকে সমর্পণের পূর্বে যদি চোখ 

নষ্ট হয়ে যায়, তাতে মূল্যের কোনো অংশ রহিত হয় না। তদ্রুপ সঙ্গম সুবিধার বিপরীতেও 
মূল্যের কোনো অংশ সাব্যস্ত হয় না। 
wWww.abswer.com 
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২০০ _____ __ _ জরা জনজাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ রঃ 


এই বিধান হলো এ ক্ষেত্রে, যখন সহবাস দ্বারা দাসী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। প্রথম ক্ষেত্রে তথা 
এক চোখ নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, খুঁত বর্ণনা 
না করে বিক্রয় করা যাবে না। যেমন তার নিজের কর্ম দ্বারা যদি কোনো বস্তু নষ্ট হয়। 
ইমাম শাফেয়ী (ৱ)ও এ মতের প্রবক্তা । 
আর সে নিজে যদি দাসীর চোখ ফুঁড়ে দেয় অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি যদি তার চোখ ছুড়ে 
দেয়, আর সে তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে খুঁত প্রকাশ না করে মুরাবাহার 

পারবে না। 
কেননা, নষ্ট-করার মাধ্যমে গুণটি এখানে উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং তার বিপরীতে 
মূল্যের অংশবিশেষ সাব্যস্ত হবে ।“অনুরূপ যদি কুমারী অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম করে। 
কেননা সতীতৃ-পর্দা হলো সত্তার অংশ, যা বিপরীতে মূল্যের অংশবিশেষ সাব্যস্ত হয়। আর 
সেতা নষ্ট করেছে। 
সিদ্ধান্ত : উভয় মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য হলো, কানা হওয়া এরূপ খুঁত বা দোষ, যা কোনো মূল্যের 
মোকাবেলায় আসে না। পক্ষান্তরে, বন্ত্রের বিষয়টি এরূপ খুঁত বা দোষ, যার মূল্য হ্রাস পায়। 
উপসংহার : সকল খুঁত বা দোষ সমান নয়। দোষ যদি বেশি হয়, তবে বিক্রয়ের সময় 
অবশ্যই বর্ণনা করতে হবে এবং এর ফলে মূল্য কম হবে । সামান্য পরিমাণ খুঁত বা দোষ 
৫ হলেও ডা।লকালা করা বাছনীয় 

টহল ভি 
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পর্ন: ৫১1 1১:০ কী? হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্য বনু মধ্যে।১১-এর 

হুকুম অতিক্রম করবে কি? কখন ক্রয়বি্রয় বৈধ আর কখন বৈধ নয়ঃ বিস্তারিত বর্ণনা কর 


উভর।॥ উপস্থাপনা : সুদ একটি মারাত্মক ও জঘন্য জাহেলি যুগের সামাজিক ব্যাধি । 
সমাজের রঙ্ধ্রে রদ্ধে এ কুপ্রথা চালু হওয়ায় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এ কুপ্রথা 
প্রশ্রয় পাওয়ায় একশ্রেণির মানুষ রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে। অন্যদিকে নিঃস্ব 
মানুষগুলো হচ্ছে আরো নিঃস্ব । ইসলামী শরীয়ত এর বিপরীতে মানবতার কল্যাণ সাধনে 
দিয়েছে সম্পূর্ণ হালাল প্রক্রিয়ার মুনাফাভিত্তিক নয়া নিয়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা 
উপস্থাপন করা হলো। 
তি 
২১1১2 ০১৮০ 
192১- ই পদটি 121 শব্দটি বীবে £:5- -এর মাসদার । এর মাদ্দাহ হলো , 
3-৩০ = জিনসে 5১:51; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নপ-- 
ঠি, কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতার মতে, 85050 তথা আধিক্য, বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা 
হয়- 1১ ৮1০ ১:১১ 
২. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 55051 ৫১৮ তথা অতিরিক্ত হওয়া ও 
বেশি হওয়া ৷ যেমন বলা হয়- 41415১51142), 
৩. (5031 তথা উচু হওয়া ৷ ৪. ১1581 তথা বাড়তি ৫. 2:51 তথা বৃদ্ধি হওয়া ৷ 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার -মতে, এর অর্থ অতিরিক্ত হওয়া ও বৃদ্ধি 
পাওয়া । পবিত্র কুরআনে এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ এভাবে এসেছে 
1556 ৪) ৫৩5৪০ 2 Ue CUS EL 55531 Sis 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- 10১50100000 of money ইত্যাদি। 
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শ্র আল ফিকহ : হেদায়া __ 44: 

1৯১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 1১:১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 

নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- 

১. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 1+, 45 (০2595 ০০৪ ৫৫ অর্থাৎ, যেস্ক 
কোনো মুনাফা টেনে আনে তাই সুদ। রর 

২. আল্লামা ইবনুল আসীর (র)- এর মতে- 

LES HEE Se JON SCN 867০ gi 
অর্থাৎ, আকদের বাইরে মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে 1১2) তথা সুদ বলা হয় । 
যেমন- এক মণ ধানের পরিবর্তে এক মণ দশ কেজি ধান গ্রহণ করা। 

৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)- এর মতে- 
255 EC SLUGS Joe JC 73৩5 ৩৪ ০৪৫5 93 ০৮5 (5৯ 
le 4233 SIPC, Lal 


8. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে- 
HILLY od ০৪65 53 0৩৫১৬১৪৭০৪০ 
৫. ইবনে কুদামা (র)- এর মতে- 2} ৩ FATE) 51১5 
৬. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) এর মতে- 
তি এক এ 
৭. আশরাফুল হেদায়াগরস্থকারের মতে; 
He) চি] ১৯৭, ০২৮55 তি ৬ ৩৮৫] 4৯৯৪ ৬৪ 
৮. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- £44 31 58 J ৮+% ০৮ SC 
৯. আল্লামা জাফর আহমাদ ওসমানী (র)-এর মতে- 56514164595) 54 5219+1 
১০. মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থকার বলেছেন- 
০৯৬০ is TMS SELL i 
১১. ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে- 
১১৩৫০১৯১২০০ 5441৯১১2১11 Li 


SILC ow Ce ৬৮ ০222, 

ছয় বস্তু ব্যতীত অন্যগুলোর বিধান : পবিত্র হাদীসে রাসূল (স) কর্তৃক উল্লিখিত ছয় বস্তু 

ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে কমবেশ করে বিক্রি করা জায়েয হবে কিনা. এ ব্যাপারে 

__ ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. আহলে যাহেরের অভিমত : আহলে যাহেরের মতে, হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর 
মধ্যেই 1১১ হারাম হওয়ার হুকুম সীমাবদ্ধ থাকবে। এগুলো ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর 
মধ্যে 1১:)-এর হুকুম বর্তাবে না। কাজেই হাদীসে উল্লিখিত ছয় বস্তু ব্যতীত অন্যান্য 
বস্তুর মধ্যে কমবেশ করে বিক্রি জায়েয হবে। 
দলীল : রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় লেনদেনের ক্ষেত্রে শুধু এ ছয়টি জিনিসই ছিল না। 
এছাড়াও বহু বস্তুর মধ্যে লেনদেন হতো । এতদসন্তেও রাসূল (স) শুধু ছয়টি বস্তুর 
মধ্যে 1,১ হারাম হওয়াকে বিশেষায়িত করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র 
উল্লিখিত ছয় বস্তুর মধ্যেই 1১১ হারাম, অন্যগুলোতে নয়। 


r.com 


২০২ ধা জদত্হ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

২. জমহুরের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা জমহুরের মতে, হাদীসে 
বর্ণিত ছয় প্রকারের মধ্যে সুদ হারাম হওয়া সীমিত নয়; বরং ২5 পাওয়া গেলে 
অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও সুদের বিধান অতিক্রম করবে তাই অন্য বস্তু বেশকম করলে তা 
সুদ হবে+ সুতরাং এক মণ চাউলে পরিবর্তে দু'মণ চাউল বিক্রি করা জায়েয হবে না 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
ORs তত iy HG LSE 353 a) SIS IG -\ 
৬ sng 1১১5 ৫9 (০০) Jd ৫ ০৩4 (০০০) 230 ৩৫ 


নি 55843568555 


০০৮০০ ৮৬০,৬৪৮ 


ASS ECT I SL HULL Ir 
উপরিউক্ত তিনটি হাদীসেই পাইকারীভাবে সুদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। নির্দিষ্ট 
কোনো বন্তুভিত্তিক সুদের সঙ্গে উল্লিখিত হাদীসগুলো বিশেষায়িত নয়। সুতরাং সকল 
বস্তুতেই 1১) হারাম । 

৩. ইসলামী অর্থনীতির সিদ্ধান্ত. : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 

, “দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম" গ্রন্থে হাদীসে উল্লিখিত ছয় বস্তু সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতির 
কতিপয় সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে উল্লিখিত ছয় প্রকার বস্তু থেকে প্রত্যেক 
প্রজাতির বস্তুর পরস্পর অদল-বদলের সময় কমবেশ করা হলে বা কমবেশ করে 
বাকিতে বিক্রি করা হলে তা সুদের আওতাভুক্ত হবে; কিন্তু দু'প্রজাতির বস্তু নগদ 
লেনদেন করা হলে পরিমাণে যেরূপ ইচ্ছা ক্রয়বিক্রয় করা যাবে। 

1১১) হারাম হওয়ার হুকুম হাদীসে উল্লিখিত ছয় বস্তুর সাথে খাস নয়; বরং ছয় প্রকার বস্তুর 

ন্যায় আরো যত বস্তু রয়েছে, সবগুলোর মধ্যেই এ হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ 

কোনো বস্তুর পারস্পরিক লেনদেন কমবেশি করা-হলে তখনই তা সুদে পরিণত হবে, যখন 
উভয়ের মধ্যে যুগপত্ভাবে দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে । যথা- 

১. বস্তু দুটি একই প্রজাতির হলে । 

২. ওজন বা পরিমাপের দ্বারা এগুলোর পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে। 
কোনো বস্তুতে উক্ত বৈশিষ্ট্য দুটির কোনো একটি বিদ্যমান না থাকলে লেনদেন 
8 


SE 

ক্রয়বিক্য় যখন বৈধ ৷ কখন, কোন, শর্তে শিবির জায়েয তার বর্ণনা নিয়ে দেয়া হলো। 

১" ইমায় কুদুরী (র) বলেন- b, 
IAL 25 এ বিডি চি] ৩৯] ১৩০৩0-7৪০ Bg 

FSA 2 

অর্থাৎ, যদি দুটি-গুণ তথা সমশ্রেণিতা ও তার সাথে যুক্ত গুণ 555 ও 1:4৫ অবিদ্যমান 
হয়, ভাহলে কমবেশ করে এবং বাকিতে বিক্রয় করা জায়েয হবে। কেননা রিবা 
বলেনা নান 


~ 


০০৯৫ 


ets JE sr Ate, SEAL BEG A 


২. সমশ্রেণির বস্তু পাত্র পরিমাপ বা ওজন পরিমাপের ভিত্তিতে সমানে সমানে বিক্রয় করা 
বৈধ । তবে তা বাকিতে হতে পারবে লা)০১/7০0777 


শর আল ফিকহ : হেদায়া 


- উতলা 9 
দলীল : BEI IE: ৯০:১১ 
০৪০০1০৯5385 13 
উদাহরণ : ১ সু'ভজনির বিনিময়ে এক জনি এবং দুটি: আপেলের El 
আপেল বিক্রয় করা জায়েয আছে। কেননা এখানে পরিমাপ পাওয়া য । আর 


রাসূল (স) বলেন- 3 A 4 LL EL 
তবে ইমাম শাফেয়ী (র)- এর মতে, এখানে রিবার কারণ £৯1 4.5 তথা 
খাদ্যযোগ্যতা পাওয়া গেছে বিধায় তা রৈধ হবে না। 
. নির্ধারিত দুটি পয়সার বিনিময়ে একটি পয়সা বিক্রয় বৈধ । তরে ইমাম মুহাম্মাদের মতে অবৈধ । 
পাত্র পরিমাপের ভিত্তিতে সমানভাবে আটার বিনিময়ে আটা বিক্রয় জায়েয । 
পশুর বিনিময়ে গোশত বিক্রয় জায়েয । 
শুকনো খেজুরের বিনিময়ে পাকা তাজা খেজুর বিক্রয় বৈধ । 
কিশমিশের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয় বৈধ । 
বিভিন্ন শ্রেণির পশুর গোশত কমবেশি করে বিক্রয় বৈধ । 
+ গরুর দুধের বিনিময়ে বকরির দুধ কমবেশি করে বিক্রয় বৈধ । তবে ইমাম শাফেয়ী 
(র)-এর মতে তা বৈধ নয়। 
৯. আঙ্গুরের সিরকার বিনিময়ে খেজুরের সিরকা কমবেশি করে বিক্রয় বৈধ । 
১০.গম ও আটার বিনিময়ে রুটি কমবেশি বিক্রয় করা বৈধ । কেননা গম ও আটা পাত্র 
পরিমাপিত আর রুটি ওজন পরিমাপিত। 
5৫004458 4৫ 
ক্রয়বিক্রয় কখন বৈধ নয় : যেসব বেচাকেনায় রিবা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে ক্রুয়বিক্রয় 
জায়েয হবে না, সেগুলোর বর্ণনা নিয়ব্ধপ- 
১. ইমাম কুদুরী (র) বলেন- $22.14 ১/245 515 অর্থাৎ, যদি একটি দ্রব্য অন্যটির 
চেয়ে অতিরিক্ত হয়, তাহলে বিক্রি বৈধ হবে না। কেননা তখন তাতে সুদ সাব্যস্ত হবে । 


‘DERG 


যেমন রাসূল (স) বলেন= * f 
লস | 5 Gt LEONG x 
০০৮ 4০০ 15555 


১ ০ 


৫40593965458546১55481 (21435 4542135. শা 
2616435৮5410 35১৮0 
চু সুদডুক্ত দব্যগুলো উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্টের বিনিময়ে সমান সমান ছাড়া বিক্রি করা জায়েয 
হবে না। যেমন ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 42065 205 ১:1৫ S325 
Es SO tg corr ener flat SOU. পঃ 


শত - ৪ পু. নে ১, 
টিসি BEd os ৫ এ GH 
৬০ রি 
রা TG 
4১8514455 ত 22529 1678 ১৫55১1৩5015 1555 
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২০৪ _____ UIT. জ্লাতরা গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
তারা TEES ay 35429, শা 
56৮21 251 63511405254 lS 05 SEO GLE £ 5258 

8058030১990 95275469551 সি 

৩. দুটি গুণের একটি বিদ্যমান থাকলে অন্যটি না থাকলে কমবেশি বিক্রয় জায়েয হবে; 

কিন্তু বাকিতে বিক্রয় জায়েয হবে না। যেমন বাকিতে একটি কাপড়ের বিন্যিয়ে দুটি 


[রাগের বম মব হিজর করা 
৪. বস্তু .সমান ওজনে বাকিতে বিক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা রাসূল (স) 


বলেন-১৯ 35112 GLY, নর 
৫. আর ৷ ২০ ৫4৫1 এবং ৯ [2 25541 অৰ্থাৎ, পাত্র পরিমাপিত কিংবা 
ওজন পরিমাপিত দ্রব্য সমশ্রেণির বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করলে সুদ হবে । তাই 
তা ক্রয়লিক্রয় করা যাবে না। 
উদাহরণ : ১. আটার বিনিময়ে কিংবা ছাতুর বিনিময়ে গম বিক্রয় করা জায়েয নয়। 
কেননা এগুলোর মাঝে ১-১৯।€-2 55541 রয়েছে। র 
২. যয়তুন ফল ও তিলকে তেলের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েয নয়, যতক্ষণ না যয়তুন ফল 
ও তিলের মাঝে বিদ্যমান তেল বাইরের তেলের সমান রা বাইরের তেল অভ্যন্তরের 
২ তেল থেকে বেশি না হবে। কেননা এখানেও ৮.৯] ০4544 রয়েছে। 
বাইরের তেলে বেশির শর্ত করা হয়েছে এজন্য বে, ভিতরের তেলের বিনিময়ে 
বাইরের তেল আর খৈলের বিনিময়ে অতিরিক্ত তৈল সাব্যস্ত হবে। 
৩. চুন, সুরকি, লোহা কমবেশি করে বিক্রয় করা বৈধ হবে না। কেননা এখানেও 
০ ০ 559401 রয়েছে। 
উপসংহার : সুদ জুলুম ও শোষণের অন্যতম হাতিয়ার ।. তাই ইসলাম সুদকে চিরতরে 
নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের উচিত, সুদ খাওয়া বা সুদি লেনদেন 
থেকে বিরত থাকা এবং, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো । 
তাহলেই সত্যিকারার্থে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে 


2) 2559, নি oii 8 তা 05. (ov) 0621 mn 


১৮৫ তত 


72285 14৮82 13 ১১ ৫$ 4251 ক 


জপ্রশব: ই 
আর শাফেয়ী (র)-এর মতে, খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে খাদ্যযোগূতা, আর ক্ষেত্রে 

। উপরিউক্ত বাক্যাংশের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দাও। সুদখোরের » কুফল ও 
বিধান কী? বণনা কর। 


উত্তর॥। উপস্থাপনা ; একটি পরস্ষুটিত সাজানো গোছানো ফুলের বাগানকে যেমন আকস্মিক 
ঘূর্ণিঝড় লশ্ুজপ্দ কবে দেয়, তেমনি সুদ নামক মরণ ছোবলে একটি সুন্দর সমাজের সুমসূণ 
তৃক ক্ষতবিক্ষত চায় যায়। তাইতো এর ভয়াবহতা স্মৃতিপটে আনা সচেতন, মানুষগুল্নের 
যেমন দায়িত্ব, তেমনি সঠিক পদ্ধতির ব্যবসায়ের প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করা জরুরি । 
সুদি কারবারে বাহ্যিক অর্থাগমন পরিদৃষ্ট হলেও তা ইহকালীন অকল্যাণ ও পরকালীন বিপদ 
ডেকে আনবে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 


bswer.com 


~ 


জর আল ফিকহ : হেদায় ০০০০০০০২০৫ 
৩০১০০৮55855 85454, 


৯1 02৮54116১৪৬ 83055 (<2 -এর মর্মার্থ : হেদায়া গ্রন্থকার আল্লামা 
বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র)-এর মতে, যে সকল মুজতাহিদ কেয়াসের ভিত্তিতে 

বিধান সাব্যস্ত করেন, তাদের সকলের একমত্যে 1১২১ (রিবা) হারাম হওয়ার 
4145 তথা ইল্লতযুক্ত । অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত ছয়টি বস্তু, যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, 
খেজুর ও লবণে যে কারণে 1১) হারামু হয়েছে, তা নির্ধারণ করে অন্য দ্রব্যের মাঝেও সে 
কারণ পাওয়া গেলে, তথা সুদ হারাম হওয়ার বিধান সাব্যস্ত করা যাবে। এ অভিমতটি 
জমহুর আলেমের ৷ পক্ষান্তরে আহলে যাহের ও ওসমান বাত্তী (র) কেয়াসের ভিত্তিতে 
শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, (১) হারাম 
হওয়ার বিধানটি হাদীসে বর্ণিত ছয় দ্রব্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে; অন্যান্য দ্রব্যে নয়। 
প্রসিদ্ধ চার ইমাম ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ ইবনে হাম্বল 


-(র)-সহ সকল মুজতাহিদ ইমামের মতে, বিধানটি ইল্লতযুক্ত। তবে ‘ইল্লত' নির্ধারণের 


ক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে যে মতপার্থক্য রয়েছে, নিম্নে তার আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

SMS: 

1৯) হারাম হওয়ার কারণ : 1, হারাম হওয়ার কারণ নিয্নরূপ- 

১. আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী ও যুহরীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, 
সুফিয়ান সাওয়ী ও মুহররম স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে 1১) হারাম হওয়ার 
রগ হলো, ৮০৫৯ €2 ৩55 তথা-সমশ্রেণি ও ওজনীয় হওয়া এবং বাকি চারটির 
মধ্যে >: হারাম হওয়ার হলো, isi Le J; 

২. শাফেয়ীর অভিমত : £ ইমাম শাকেরী (র)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে 1১.) হারাম হওয়ার 
25 হলো, 3 ১০5) 4545 আর অবশিষ্ট বস্তু চতুষ্টয়ের মাঝে ১: 642৫১ 
| অর্থাৎ খাদ্যবস্তু হওয়ার যোগ্যতা থাকা এবং সমশ্রেণির হওয়া । 

৩, মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে 1১ হারাম 
হওয়ার ইন্পুত হচ্ছে- ১-:৯/১/৫- £5 আর অবশিষ্ট বনু চতুষ্টয়ের ক্ষেত্রে 
“ব্ণচাছলো 2 5% 2 GIN 

৪. আহমাদ ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবের অভিমত : ইমাম আহমাদ ও সাঈদ ইবনে 
মুসাইয়াবের মতে, রণ ও রৌপ্যের মধ্যে ১ হারাম হওয়ার বাঁও হচ্ছে EEE 
০-১34) ১5), তথা মূল্য এক হওয়া ও সমজাতীয় হওয়া। অবশিষ্ট বস্তুচতুষ্টয়ে 5 

Re হলো C5 ALI ELL; 
2d CFE SCA 3K: 

বিক্রিতে সমশ্রেণির হওয়া শর্তের কারণ : হাদীসে বর্ণিত ছয় বস্তু ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান 

সমান করে বিক্রি করার শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের মূল উদ্দেশ্যও তাই । 

বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দ্রব্য সমশ্রেণির হওয়া শর্তারোপের কারণ তিনটি । যথা- 

১. ৪৫ তথা ক্রয়বিক্রয়ের প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়ন করা : হাদীসে বর্ণিত ছয় বস্তুতে 
সমশ্রেণির শর্তারোপের কারণ হলো এ! তথা ক্রয়বিক্রয়ের প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়ন করা। 
কেননা সমান সমান বিক্রয় করলেই সঠিক অর্থ বাস্তবায়িত হয়। মূলত ৮::-এর অর্থ 


২০৬ _____৬৪ লহ ফাঁধিল কাউ গাইড সিরিজ * দ্বিতীয় বর্ষ জর 
হলো- টানা ০০ 105 তথা পরস্পরে সম্পদের পরিবর্তে সম্পদ বিনিময় 
করা। সুতরাং যদি একই শ্রেণির দ্রব্য হওয়া সন্টেও এক পক্ষে দ্রব্য বেশি হয়, তাহলে 
অতিরিক্ত দ্রব্যটুকুর বিনিময়ে অপরপক্ষ থেকে সম্পদ বিনিময় করা হলো না। এতে 
ত্রয়বিক্রয়ের প্রকৃত অর্থও বাস্তবায়ন হলো। : 

২. মানুষের সম্পদ গচ্ছা যাওয়া থেকে রক্ষা করা : ছয় বস্তুতে সমশ্রেণি হওয়ার কারণ 
হলো, মানুষের সম্পদ গচ্ছা যাওয়া থেকে রক্ষা করা। কেননা যদি এক পক্ষে দ্রব্য 
বেশি হয় আব্র-এআন্ঞ পক্ষ থেকে দ্রব্য না থাকে, তাহলে অতিরিক্ত অংশটুকু তার 
মালিকের গচ্ছা বা নষ্ট হলো, অর্থাৎ সে এতটুকুর বিনিময়ে কিছুই পেল না। 

৩. মালিকানা ও কাজের অধিকার অর্জন. ক্রয়বিক্রির উদ্দেশ্য-হলো, 
প্রত্যেকের অপর দ্রব্যের মালিকানা অর্জিত হওয়া এবং হস্তগত করার পর তা কাজে 
লাগানোর অধিকার অর্জন হওয়া। এ অধিকার উভয়পক্ষের পূর্ণরূপে সাব্যস্ত করার 
জন্যই শরীয়ত দ্রব্যে সমতা রক্ষার শর্তারোপ করেছে। 

হাদীসে উভয় দ্রব্য সমান করার শর্তারোপ করা হুয়েছে উভয় দ্রব্য নগদ হস্তগত করার 

জন্য । কেননা বাকির তুলনায় নগদ হস্তগত করা অধিক লাভের বিষয় । সমশ্রেণির বস্তু তিন 

রা ১. সুরত তথা বাহ্যিক দিক হতে । 
১২০ তথা অভ্যন্তরীণ দিক হতে। ৩. ১55 তথা পরিমাপ এক হওয়ার দিক থেকে। 

1 

সুদখোরের পরিণতি : আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২৭৫ - ২৭৮ নং 

আয়াতে সুদখোরের পাচটি পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- 

১. ০5 তথা অপ্কৃতস্থ ও অনুভূতিহারা হওয়া । আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন, ৫ 

HLL GGL CS) ৫৭ ign এর? পিস 
অর্থাৎ, যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা (কেয়ামত দিবসে) কেবল ও ব্যক্তির মতো হয়ে 
উঠবে, যাকে শয়তান অপ্রকৃতিস্থ তথা অনুভূতিহারা করে ফেলেছে। * 

২. $4401 তথা নিশ্চিহ করে দেয়া। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেছেন- “৷ $9 
(511 অৰ্থাৎ, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ করে দেন (তার বরকত ও কল্যাণ দূর করে দেন)। 

৩. ECS দে 

35:25 SES 4222 BUTS 

8. ৫0 তথা কুফরী কার্য হওয়া আল্লাহতায়ালা বলেছেন- 

EARLE ৩১৮১০৮50355 
অর্থাৎ, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তাহলে যা সুদ হিসেবে অবশিষ্ট রয়েছে, তা 
পরিত্যাগ কর । অর্থাৎ রিবা হারাম করার পরও যদি তোমরা তা পরিত্যাগ না কর, _ 
তাহুলে তোমরা প্রকৃত মুমিন নও । . 

৫. 24 ০5 ৫1 তথা চিরদিন জাহান্নামে থাকা । আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

305 [AIH Fl ABATE FE 
অর্থাৎ, যারা পুনরায় সুদের দিকে ফিরে যাবে, তারা জাহান্নামবাসী হবে। সেখানে তারা 
চিরকাল থাকবে। 
হাদীসে সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন-. -— 

EES 258 1১11-51-০০) 20 4525 554 ০) 2: ৮৪ 7 
1562 469 485550 


জর আল ফিকহ : হেদায়া ২০৭ 
অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সুদখোর, 
সুদদাতা, সুদের হিসাবরক্ষক এবং তার সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি লানত করেছেন। আর তিনি 
বলেছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী । (মুসলিম) 

SSNS SM DSL ETL ULL il রা 
অর্থাৎ, সুদের (গুনাহের) সত্তরটি অংশ রয়েছে। এর সবনিয অংশটি হলো নিজ মায়ের 
সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমপর্যায়ের গুনাহ। (বায়হাকী), 
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1১:১-এর কুফল : সুদের কুফল অতান্ত ব্যাপক ৷ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক, 
অর্থনীতিবিদ এবং ধর্মীয় চিন্তাবিদরা সুদের কুফল ও অশুভ প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন 
করেছেন। সেই কুফলগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হলো- 

ক. নৈতিক ও সামাজিক কুফল এবং খ. অর্থনৈতিক কুফল । 

ক. সুদের নৈতিক ও সামাজিক কুফল : 

১. লোভ ও কৃপণতা সৃষ্টি : সুদ অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্রকা বাড়তে থাকে, ফলে _ 
মানুষের মধ্যে কৃপণতা সৃষ্টি হয়। অধিক সঞ্চয়ের লক্ষ্যে তার লোভও বাড়তে থাকে। 

২. ঘৃণা-বিদ্ধেষ সৃষ্টি : পুজিপতিরা সুদের ব্যবসায়ের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের সম্পদ 
কুক্ষিগত করে। ফলে সুদখোরদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঘৃণা-বিদ্বেষ লক্ষ্য 
করা যায়। সুদখোরদের নিষ্ঠুর অমানবিকআচরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় 
বিখ্যাত নাটক “মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর শাইলক চরিত্রে । 

৩. জুলুম প্রতিষ্ঠা : সুদ দরিদ্র জনগণের ওপর এমনভাবে চেপে বসে, যাতে স্বল্প 
উপার্জনের বেশির ভাগ মহাজনের হাতে তুলে দিতে হয়। সুদ যখন চতক্রুবৃদ্ধিহারে 
বেড়ে চলে, তখন খণগ্রহীতার শেষ সম্বল ভিটেমাটি পর্যন্ত মহাজনের হাতে তুলে 
দিতে হয় । এটা চরম জুলুম ৷ 

৪. জাতীয় উৎপাদন ও কর্মক্ষমতা স্রাস : খণভারে গ্রহীতা সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকে । 
ফলে পরিবারের সব সদস্য মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। অনাহারে, 
অর্ধাহারে-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মক্ষমতা হাস পায়। জীবনীশক্তি কমে আসে এবং 
কুফল হিসেবে জাতীয় উৎপাদনও কমে রায় । 

৫. খণের ভারে জর্জরিত : সুদভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় সুদ ছাড়া ধার-দেনা পাওয়া দুগ্র। 
বিপদাপদেও চড়া চক্রবৃদ্ধিহারে দরিদ্র লোকদের সুদখোর মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হয়। 
সুদসহ খণ পরিশোধ করতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সর্বস্ব হারাতে হয়। 

খ.. সুদের অর্থনৈতিক কুফল: এ 

১. মূলধন গঠনে বাধা : সুদের কারণে মূলধন গঠন বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে । যেমন- 
সুদের হার কমলে সঞ্চয় কমে, মূলধূন গঠন কমে যায়। ড. ওমর চাপরা বলেন, 
সুদভিত্তিক অর্থনীতি একটি দেশে ফটফা প্রবণতার জন্ম দেয়। ফলে অর্থনীতিতে 
অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে মূলধন গঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 

২. বিনিয়োগ ত্রাস : লর্ড কেইনস “দি জেনারেল ঘিউরিতে' উল্লেখ করেন, মূলধনের 
প্রান্তিক দক্ষতা যখন সুদের হারের সমান হয়, অর্থনীতিতে সে পর্যন্ত বিনিয়োগ চলতে 

_ থাকে। সুদের হার যদি শূন্য (০) হয়, তবে সেখানে বিনিয়োগ সর্বাধিক হতে পারে, কিন্তু 
“সুদের হার শূন্য হয় না। তাই সমাজে বিনিয়োগ সূর্বোচ্চ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। 


২০৮_____ শরলজ্পাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 

৩. অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি : আধুনিক অর্থনীতিতে শেয়ার বাজার তথা ফটকা 
কারবারের মতো জুয়াখেলা লক্ষ্য করা যায়। সুদের উঠানামা ফটকা কারবারকে প্রভাবিত 
করে। যদি শেয়ার পত্রে বিনিয়োগ অধিক লাভজনক হয়, তবে বিনিয়োগকারী সে খাতে 
অধিক অর্থ খাটানোর চেষ্টা করে । ফলে অনুৎপ্রাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বাড়বে । 

8. অলস মূলধন সৃষ্টি : সুদের হার বেড়ে যাবে এ.প্রত্যাশায় অনেক পুঁজিপতি মূলধনের 
বিরাট অংশ অলসভাবে হাতে ধরে রাখে । ফলে উৎপাদন্‌ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থনৈতিক 
উন্নতিব্র-এজঞ্জ্থ হয়ে আসে । 

৫. উৎপাদন ্থাস : সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ সম্ভব হয় না, ফলে উৎপাদন 
কম হয়। অথচ সুদমুক্ত অর্থনীতিতে উৎপাদন বেশি হয় - 

৬. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি : সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যয় = খাজনা + মজুরি + সুদ + 
মুনাফা = দ্রব্যমূল্য । 
সুদমুক্ত অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যয় = খাজনা + মজুরি + মুনাফা = দ্রব্যমূল্য । 
কাজেই সুদঘুক্ত অর্থনীতিতে সুদের অনুপস্থিতির কারণে দ্রব্যমূল্য কম আর সুদভিত্তিক 
অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য বেশি হয়। 

৭. জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস : সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য বেশি হয়, ফলে ক্রেতাদের অধিক 

- অর্থ ব্যয় কৰৃতে হয়। সুদের কারণে মুদাস্ষীতি সৃষ্টি হলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় । 

৮. বেকারত্ব বৃদ্ধি : সুদের কারণে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেলে সামগ্রিক চাহিদা হাস 
পায় । ফলে বেকারত্ব বাড়তে থাকে । 

৯. অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি : সুদ অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির একটি বড় কারণ । মহাজনরা 
সুদের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের টাকা ছিনিয়ে নেয়। একই কাজ করে বর্তমান ব্যাংক 
ব্যবস্থা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ফলস্বরূপ ধনী ব্যক্তিদের হাতে সকল অর্থ 
পুস্বীভূত হতে থাকে । 

১০. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি রাধাত্রত্ত : সনদভিত্তিক অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা অনেক সময় নিরাশ 
হয়ে পড়ে। ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের কারণে উদ্যোক্তা দেউলিয়া হতে পারে। 
উদ্যোক্তাদের ব্যর্থতা গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তখন 
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। 

১১. বৈদেশিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি : উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশের কাছ থেকে প্রচুর 
পরিমাণে খণ গ্রহণ করে । এ খাগের বিপরীতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সুদের বোঝা বহন 
করতে হয় । সুদসহ খণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে আবারো খণের জন্য উন্নত দেশের 
কাছে হাত পাততে হয়। এভাবে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে. থাকে।_ 

১২. আন্তর্জাতিক শোষণ : উন্নয়নশীল দেশ যখন খণের বোঝা বহন করে, তখন উন্নত 
দেশগুলো সুযোগ বুঝে নানা শর্ত আরোপ করে । তখন তাদের নির্দেশমতো পরিকল্পনা 
গ্রহণ করতে হ্য়। এ ছাড়া উন্নত দেশগুলোকে নানা রকম অর্থনৈতিক সুবিধাও প্রদান 
করতে হয়। 

১৩. মুদ্রান্ষীতি : সুদ ব্যাপক মুদ্রাস্কীতি ঘটিয়ে দ্রবামূল্যের স্তর বাড়িয়ে দেয়। কেন্দ্রীয় 
ব্যাংকে ব্যাপক টাকা অলস পড়ে থাকে। ফলে ব্যাপক মুদ্বাম্ষীতির কারণে গণমানুষের 
দুঃখ দুর্দশা আরো বাড়িয়ে তোলে । 
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সুদের বিধান : সুদের বিধান হলো, সুদ সুস্পষ্ট হারাম । অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই সুদ গ্রহণ 
করা ও দেয়া যাবে না। আল্লাহর বাণী- 218559 EO 551 নক 


অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যবসায় হালাল এবং সুদ হারাম করেছেন। 

সুদের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। নিয়ে এসব ধরন ও ইসলামের বিধান আলোচনা করা হলো- 

১. নগদ অর্থের সুদ : প্রচলিত অর্থনীতিতে লগদ অর্থ খণ হিসেবে প্রদান করে একটি 
নির্দিষ্ট সময়ে মূল অর্থের অতিরিক্ত যা কিছু নেয়া হয়, তাই সুদ হিসেবে বিবেচ্য । 
ইসলাম এস ভোলা হা 
অর্থাৎ, এক দীনারের বিনিময়ে দু'দীনার এবং এক দিরহামের বিনিময়ে দু'দিরহাম 
বিনিময় করবে না। 

২. পরিমাপযোগ্য দ্রব্যের সুদ : পরিমাপযোগ্য দ্রব্যের লেনদেনে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হলে 
তাও সুদ বলে বিবেচিত হবে । ইসলামে এ ধরনের সুদও হারাম বা নিষিদ্ধ। 

৩. ওজনযোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে : ওজনযোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী কাউকে প্রদান করে বিনিময়ে একই শ্রেণির 
অতিরিস দ্রব্য সামী গ্রহণ করা সুদ এবং এটা হারাম ৷ এ সম্পর্কে মহানবী (স)-এর বাণী 
০7৯3 2116 ১5605 358 ১:৮৪ 25540 xii 2 

ICN TLL Li AAA 
অর্থাৎ, তোমরা গম, খেজুর, লবণ, সোনা, রুপা সমপরিমাণে হাতে হাতে আদান প্রদান 
কর, যদি অতিরিক্ত আদান প্রদান হয়, তবে তা সুদ হবে। 

8. গণনাযোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর সুদ : গণনার ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয় হয় এমন সামগ্রীতেও সুদ 
হতে পারে। এ ধরনের সুদ হলো, বর্তমান সময়ে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রদান করতঃ পরে 
এ সংখ্যার চেয়ে বেশি গ্রহণ করা । ইসলামে এ ধরনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম । 

৫. দৈর্ঘ্য প্রস্থে পরিমাপযোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর সুদ : সাধারণত কাপড় চোপড়ের ক্ষেত্রে এমন 
হয়, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কাপড় প্রদান করে তার চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্য বা প্রস্থের কাপড় গ্রহণ 
করা হয়। এটা সুদের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলামে তা হারাম । 

৬. সুদ সম্পর্কে আল কুরআনের ভাষ্য : ইসলামে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুদ গ্রহণে 'স্বামাজিক 

বিশৃঙ্খলা পৃষ্ট ক? তাই সুদ প্রদান বা ্রহুণ মুমিনের কাজ, নয়, যেমন আল্লাহুরবাণী- , 

AHL এ 20 UE ISLS 455 05 
অর্থাৎ, যারা সুদ খায় তারা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের স্পর্শে মোহাবিষ্ট। কারণ তারা বলে, 
ব্যবসায় সুদের মতো । অথচ আল্লাহ তায়ালা ব্যবসায় হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম 

_ করেছেন। যে তার প্রতিপালকের এ নির্দেশ পেয়ে বিরত থাকে সে পূর্বে যা গ্রহণ 

-করেছে তার মালিক থাকবে। 

৭. সুদ সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য : মহানবী (স) সুদদাতা, সুদশ্রহীতা, সুদ সংক্রান্ত 
কাগজপত্রের লেখক, হিসাবরক্ষব-এবং সাক্ষীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। তিনি 
বলেছেন, “গুনাহের ব্যাপারে এদের সবাই সমান ।" (মুসলিম শরীফ) 
রাসূল (স) আরো বলেছেন, "সুদের সত্তরটি শাখা রয়েছে । এর মধ্যে নিম্নতর শাখা 
কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার মাকে বিয়ে করার সমতুল্য ।' (ইবনে মাজাহ) 

উপসংহার : 'রিবা' তথা সুদ সমাজদেহে ক্যাঙ্গারের নামান্তর ক্যাঙ্গারাক্রান্ত ব্যক্তির জীবন নিজের 

-- স্বজান্তেই যেমন মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে যেতে থাকে, তেমনি সুদের কুফল সমাজদেহকে সমূলে ধ্বংস 

করে। তাই সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসাই সকলের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। 


ভর ফাযিল আল ফিকহ (দ্বিতীয় বর্ষ) ৯ ৮/০০7 


২১০ শাল জনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জছ 
22935 522 SA সর 15৯50 8511950৮০০০ 052 লো) কিনা 
16৩৪ 20 6৮240 ৯১৫০ 3 ০181 তি ll 45 ৮৩- 1৯১15 

-3606135715351 
প্রশ্ন : ৫৩:৫1১১১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? মুনাফাভিতিক 
০১৯৯ সাক 55 এ তায কা 


2511 ১53210515১5 
BELA অর্থাৎ, 'তোমর়া ঈমানদার হয়ে থাকলে সুদের সকল কিছু পরিহার 
কর ।' সুদ মানবতাবিধবংসী একটি জঘন্যতম সামাজিক ব্যাধি । সমাজের অতি নিঃস্ব, দরিদ্র 
জনগোষ্ঠীকে দরিদ্রতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা এবং ধনিক শ্রেণিকে সম্পদের 
পাহাড়সম অক্টালিকার মালিক বানিয়ে দেয়াই এর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । ইসলাম সুদের 
করাল গ্রাস ও জঘন্য থাবা থেকে বিশ্বমানবতাকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে এটাকে চিরতরে 
হারাম ঘোষণার পাশাপাশি শরীয়তসম্মত পন্থায় ব্যবসায়কে "হালাল জীবিকা অর্জনের 
সর্বোত্তম উৎস হিসেবে ঘোষণা করেছে। নিয়ে সুদের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়সহ 
প্রশ্নসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। ॥ 
51-4র পরিচিতি: 
২1190454525 
1১$১-এর আভিধানিক অর্থ :1১+51 শব্দটি বাবে ১-:-১-এর মাসদার । এর মাদ্দাহ হলো -১ 
৩-৮৯ জিনসে এ১/০৯3% এর আভিধানিক অর্থ নিম্রূপ- 
১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতার মতে, 55550 তথা আধিক্য, বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন বলা 
হয়- 445 412 22535 
২. আল কামসল ফিকহী শেতা বলেন- £505 5.24 তথা অতিরিক্ত হওয়া। যেমন 
বলা হয়- 95514 
৩. £05551 তথা উঁচু হওয়া ৷ ৪. {£55 তথা বাড়তি । ৫. ££ তথা বৃদ্ধি হওয়া । 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে, এর অর্থ অতিরিক্ত হওয়া ও বৃদ্ধি 
পাওয়া । পবিত্র কুরআনে এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ এভাবে এসেছে- by 
a (SIG SIGS ETH 40486 যা ও 
৭. এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- Interest, Premium for the use of money ইত্যাদি । 
৮5৯০15০৩৮২০: টি 
1১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 
নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ বরেন- 2৮৪ 
১. রাসূলুল্লাহ সে) ইরশাদ করেন- 1২১ +44 4554 ১৪ 4৫ 
অর্থাৎ, যে খণ কোনো মুনাফা টেনে আনে তাই সুদ । 
২. আল্লামা ইবনুল আসীর (র)-এর মতে- ৯৪ ~ 
ও EUS Ae HES JUL BOP ১ ০ ১০ 
অর্থাৎ, আকদের বাইবে,/মূল। মালের -অত্রিজ. অংশকে 1১:১ তথা সুদ বলা হয়। 
যেমন- এক মণ ধানের পরিবর্তে এক মণ দশ কেজি ধান গ্রহণ করা । 
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৩. 


৮. 
৯, 


com ২১১ 


আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে- 
দিত 898 ৩৮০১০ ২৩৮০০ ৩5 ০855 ০৮০ 45 9 21 
AM EL 50259 


আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রপেতার মতে- ৮ 


-৯১০০4৯০৭ 4১৬৮ ৮4০০৬ ৪৪/০ 51১15 


. ইবনে কুদামা (র)- এর মতে- 355০2554531 55855335৮০১ 


মুফতি আমীমুল ইহসান (র)- )-এর মতে, 
SE AIL SLIE BA ip a FISTS HS 


- আশরাফুল হেদায়া গ্রস্কারের মতে 


৫৪ ০৫৫৫ ২৪৭ ALS ০৪৯৫ ডি 41051 3১054 


ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 5৪৫31০5১42০ 2050 54 
আল্লামা জাফর আহমাদ ওসমানী (র)-এর মতে- 55 44? 2855) 4454151 


১০.মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থকার বলেছেন- 


96544৯26069 SS ik CE 


১১. ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে- 


৯৯:৯৮ 72০৬০ TAC ET ৫৮৮1 
অর্থাৎ, এবার দি বস - 
2 LG ESL 


25 ৬ রস বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ৫ ও 1১১১-এর মধ্যে 


2৮ ধু fe 


১. ৮১4৮ শব্দটি . বাবে, 22০ মাদার । এর অর্থ | 


Foe mn 


IE: i সাবা 


1 

জজ 3৯৮৫5 এ 78044. তথা 

৷ ব্যবসায়ের পদ্ধতিতে পরস্পর সন্তুষ্টচিত্তে 
মালের বিনিময়ে উভয় পক্ষ লাভবান হয় 

. এর মধ্যে মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট নয় 


৩. ৮:-এর- মধ্যে লাভ লোকসানের 
ভিত্তিতে ব্যবসায় হয়। 
৷ ৪. ০ ভিন্ন জাতীয় জিনিসে হয়ে থাকে। 
1 ৫. উ৫৫-এর ছারা কোনো গরিব ন্যিস্ব হয় না। 


1১:41 ৪53 
১ 1১£)-এর সাথে সম্পৃক্ত থাকা ? 
|. হরাম। | | 


মাল প্রদানে : 
কারো না কারো মনে বেদনার আগুন 
দাউ দাউ করে স্কুলে ওঠে। { 
. 1১3১-এর মধ্যে সুদের হার নির্দিষ্ট থাকে। : 


. 1)১৩-এর মধ্যে ঘাটতির সম্ভাবনা ; 
খুবই কম। এতে আগাম নির্দিষ্ট 
. 144১ একই জাতীয় বস্তুর মধ্যে 
হয়ে থাকে। | 


.1১১-এর দ্বারা গরিবদের শোষণ : 


| পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। | করা হয়। 

1 ৭. এর ক্ষেত্রে ০১255 একই | ৬. 1১১-এর ক্ষেত্রে পারস্পরিক ঘৃণার 
জিনিস হওয়া শর্ত নয়। |. দাহ টি ৃ 

| ৮. ৬৫:এর ক্ষেত্রে শ্রমের বিনিয়োগে তা | * + EE ৩০১5 একই 

লাভজনক অবস্থায় উপনীত হয় । 1৮ 1১১১-এর ক্ষেত্রে. বিনাশ্রমে ৷ 

i লাভবান হওয়া যায়। 


57১22487868 0722, 
মনিব ও তার দাসের মধ্যকার সুদের বিধান : মনিব শু তার দাসের মধ্যকার সুদের বিধান 
প্রসঙ্গে কুদুরী প্রণেতা আল্লামা আবুল হাসান কুদুরী (র) বলেন- 131১4 1১১১ 4 
১১:53 অর্থাৎ, মনিব ও তার সুদ নেই। কেননা গোলাম তথা দাস ও তার 
মাল সবকিছুর মালিক হলো তার মনিব । যেভাবে চায়, সেভাবে দাস ও তার মালকে 
ব্যবহার করতে পারবে । তাই সুদ হবে না। তবে শর্ত হল্মে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে গোলাম 
অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে এবং গোলামের ওপর তার সমমূল্যের খণ থাকতে পারবে না। যদি 
গোলামের ওপর এমন পরিমাণ খাণ থাকে, যা পরিশোধে গোলামের মূল্য লেগে যাবে, 
তাহলে লেনদেন সর্বসম্মতিক্রমে সুদ হবে । 

ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, গোলামের মালের মালিক খাণের কারণে এখন 
আর মনিব নেই। সাহেবাইনের মতে, গোলামের মালের সাথে কর্জদারের হকের সম্পূর্ক 
হয়ে গেছে। অতএব এখানে গোলাম একজন অপ্ররিচিত ব্যক্তির মতো । সেখানে যেমন সুদ 
হয়, এখানেও সুদ হবে। তবে বাহরুর রায়েক গ্রন্থপ্রণেতার মতে, গোলামের ঝণ কম 
থাকুক আর বেশি থাকুক, মনিব ও গোলামের মাঝে কোনো সুদ হবে না। 
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মুসলমান ও হারবীর মাঝে সুদের বিধান : দারুল হরব তথা বেদীনদের রাষ্ট্রে মুসলমান ও 

হারবীর মারে সুদের বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত প্রসঙ্গে কুঁদূরী 
প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান (ম) বলেন_ 5162 2272177৮251 ৩৩ খ্ঃ 
৮১৯ অর্থাৎ, দারুল হারবে মুসলমান ও হারবীর মাঝে কোনো সুদ-নেই। 
দলীল : তার দলীল নিম্নরূপ- 

ক. রাসূল (স) বলেন- ৮7১164৯1৯৮2: 221925 35 
খ. দারুল হারবে বেদীনদের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল । তাই বিশ্বাস ভঙ্গ ব্যতীত 
অন্য যে কোনো উপায়ে তা গ্রহণ করলে সেই মাল হালাল হিসেবে বিবেচিত হবে। 

২, শাফেয়ী ও আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, 
দারুল হারবে অবস্থানকারী মুসলমান ও হারবী তথা বেদীনদের মাঝে সুদ হবে । 
.দলীল : তাঁরা কেয়াসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর তা হলো, আমাদের 
দারুল হারবে আগমনকারী নিরাপত্তা গ্রহণকারী ব্যক্তির-ওপর-কেয়াস। তার সাথে 
মুসলমানের যেমন সুদ হবে, তেমনি হারবীর সাথেও সুদ হবে । 

শাফেয়ী ও আবু ইউসুফের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আবু ইউসুফ (র)-এর 

কেয়াসী দলীলের উত্তরে বলা হয়- 

ক. আমরা (আহনাফরা) হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেছি। আর তারা কেয়াসকে 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ উসূল যে, হাদীস কেয়াসের ওপর 
অগ্রগামী । তাই আমাদের বক্তব্যই সঠিক 

খ. নিরাপত্তা গ্রহণকারী ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে দারুল 
ইসলামে থাকাবস্থায় তার মাল নিরাপদ হয়েছে। তাই তার সাথে সুদ হবে; কিন্তু 
হারবীর ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত । 

উপসংহার : ঈমানের দাবি হচ্ছে সুদ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পরিত্যাগ করা। কেননা 

কে রেল রানার অন্যদিকে মানবতা ও মনুষ্যতৃবিরোধী। 
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ও ওজনযোগ্য বিক্রয়লব্ধ পণ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ সুদ কিনা, বিস্তারিত আলোচনা কর। 
(ফা. প. ২০০৮, ১ 


* উত্তন॥॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স) বলেছেন- 


টি রি 


সি 


-১৫১১ 21517595093 pols GI [PRS 
প্রচলিত অর্থনীতিতে মূলধন ব্যবহারের জন্য খণদাতাকে যে পারিতোষিক. প্রদান করা হয়, 
তাকে সুদ বলে। ইসলামী অর্থনীতিতে একই জাতীয় মালের বিনিময়ে কোনো একদিকের 
অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলা হয়। সুদকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, তা 
আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানানুযায়ী সুস্পষ্টভাবে হারাম । এটা সম্পদশালীকে সম্পদের 
পাহাড় গড়ার এবং দরিদ্রকে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করার সর্ববৃহৎ হাতিয়ার। তাই সংগত 
কারণেই ইসলামী শরীয়ত একে অবৈধ ঘোষণা করেছে। নিম্নে 1১:/-এর পরিচয় ও 
এতদসংক্রান্তপ্রশ্নসংশলিষ্ট আলোচনা প্রদত্ত 


///৬.21 


৩... ০৬৭০ পরি রিল; দ্বিতীয় বর্ষ জ্ঞ 
2 1১২১-এর পরিচিতি : 

২86৮১) Ae 

1১১-এর আভিধানিক অর্থ : 1:51 শব্দটি বাবে +--১-এর মাসদার | এর মাদ্দাহ হলো ০. 
9-৩5 জিনসে $১৬ ০০3; এর আভিধানিক অর্থ নিমরূপ- 


>. 


৭. 


কাওয়াম়দুল-ফ্কিহ প্রণেতার মতে, £5.51 তথা আধিক্য, বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা 
হয়- U3 cE 3255 Gn 


০৬ 


১, আলাল ফিকহী প্রণেতা বলেন- £051 5.24 তথা অভির হওয়া। যেমন 


বলা হুয়- 0614125561৬ 
£45337 তথা উঁচু হওয়া। ৪4242) তথা বাড়তি ৫.4 £2 তথা বৃদ্ধি হওয়া । 


“জাগ জা পানী ‘অভিধান লরথেতাঁর মতে, এর অর্থ অতিরিক্ত হওয়া ও বৃদ্ধি 


পাওয়া। পবিত্র কুরআনে এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ এভাবে এসেছে 
-(546 49 ৬৩ SEAN ULE CST SUED ০০৭ S559 
ইংরেজিতে বলা হয়- Interest, Premium for the use of ০1৪) ইত্যাদি । 


ESL ৪১৪, 
1১১১"এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 1১+"এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 


নিম্নরূপ ঝক্রব্য পেশ ফরেন 


১. 


২. 


. মুফতি আমীয়ুল ইহসান র)-এর মতে ্ নি 


ফিকহস নাহ গরকার বলেন- ৫৫৫৫34441১0 2 
রি আল্লামা জাফর আহমাদ ওসমানী (র)-এ মতে- 


রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 1১১45168644 55৫ 

অর্থাৎ, যে খণ কোনো মুনাফা টেনে আনে তাই সুদ। 

আল্লামা ইবনুল আসীর (র)-এর মতে- টি ৬১ 
5455855855৮ yl এ বি 760 ৮51:31 

অর্থাৎ, -আকদের বাইরে মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে 1১;) তথা সুদ বলা হয়। 

যেমন- এক মণ ধানের পরিবর্তে এক মণ দশ কেজি ধান গ্রহণ করা। 


॥ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে- 


5 €514556 - 4৪5 Je LEGS ৩৮ ০৪5 4 55 55 ১ 


লন রানীর অভিমান পদের জে 


PDL LIL Gs ০৪4 LEAs gi 


টি ইবনে কুদামা (র)- এর মতে- 


০৮০৮ হ৩৫ তন Laois eof [] 
রে 


-2 05148858104 til ln 


৮৫, of ৩৫৮ . পা 2৫04 পু 
64209 HOLLIES 26324 £৫৩-১০৪৪ 


১ আশরাফুল হেদায়া গ্রন্থকারের মতে: টার্ন, 


si eB) 22521 ০১৭ ১৫ ৩ ৫7565 2 


4 পাপা | ৩ 


এব ০ 2 2০৬ 
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১০. মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থকার বলেছেন- _ 
SL in 5916৭ 9 sk ED i 


১১. ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে- 


25 DUS ১৪০১1 55 (চা 


ie দ্জ্পারাত 
৩3545448286 0০5 2: 

245 ও ১6352 রা একই ধরনের পরিমাপ ও ওজনযোগ্য 
পপ রলিজাছ পালিত রী পেত আরো অ হালাল) 
বলেন- ১০০ ৮৮ EL 91465505255 TE TL 1431 অৰ্থাৎ, 
রিবা তথা সুদ হারাম করা হয়েছে একই ধরনের পরিমাপ ও ওজনযোগ্য পণ্যে, যখন তাতে 
কমবেশি করে বিক্রি করা হয় । 

একই ধরনের পরিমাপ ও ওজনযোগ্য বিক্রয়লন্ধ পণ্যে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ যে সুদ, এ 
ব্যাপারে ইজমায়ে উম্মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা রাসূল (স) এ-বিষয়টি তার উম্মতের 
সামনে স্পষ্টতারে বর্ণনা করেছেন। রাসুল এস) বলেছেন- 
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উপরিউক্ত হাদীসে একই ধরনের ছয়টি বস্তুতে অতিরিক্ত গরহণকে সুদ বলে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, বর্ণিত ছয়টি জিনিসের মধ্যে সুদ হারাম হওয়া সীমাবদ্ধ; বরং 
বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, হণ 5 পাওয়া গেলে এ ছয়টির ন্যায় অন্যান্য বস্তুতেও সুদ 
সাব্যস্ত হবে। যেমন-- এক দীনারের বিনিময়ে দু'দীনার এবং এক দিরহামের বিনিময়ে 
দু'দিরহাম বিনিময় করা সুদ বলে বিচি হবে। কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 1১৫১5 
42041 PAINS SIEM 2৩330 ঠিক এমনিভাবে এক মণ চালের বিনিময়ে 
দু'মণ চালে বিনিময় সুদ বলে বিবেচিত হবে ' 
বীযেগা, সুদের উর ৬ মলাহাযে 'লেযাছের সারে মিসর মতপার্থক্য বিদাৰ । এ 
ব্যাপারে তাদের মতানৈক্য নিম্নে বর্ণিত হলো- 

১. ইবনে সিরীনের-অতিমত : তার মতে, প্রা নিত ৮ 
মাটির বিলিময়ে কমবেশ করে, একটি কাপড় দুটি কাপড়ের বিনিময়ে ও একটি বকরি 
দুটি বকরির বিনিময়ে বিক্রি করা সুদ হবে। 

২. আবু বকর আসম-এর অভিমত : তার মতে, সুদের ইল্পত বস্তু উপকারী হওয়া তথা 
অতিরিক্ত, বস্তু লাভ করা। সুতরাং উপকারী প্রত্যেক বস্তুর কমবেশ বিক্রি করা হারাম হবে। 

ত. হাসান ইবনে আবুল হাসানের অভিমত : তার মতে, সুদের ইল্লত সমজাতির মধ্যে 
লাভবান হওয়া। তার মতানুসারে এক দীনার মূল্যের একটি কাপড়কে এক দীনার 
মূল্যের দুটি কাপড়ের বিনিময়ে বিক্র করা জায়েয আছে এবং এক দীনার মূল্যের 
একটি কাপড়কে দু'দীনার মূল্যের একটি ক'পড়ের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয নেই। 

৪. সাঈদ ইবনে যোবায়েরের 'অভিমত : তার মতে, সুদের ইল্লত লাভের ক্ষেত্রে ব্যাপক 
পার্থক্য হওয়া। তিনি বলেন, গমকে যবের বিনিময়ে কমবেশ করে বিক্রি করা জায়েয 
নেই । কেননা এতদুভয়ের মাঝে লাভ বা উপকারের বেলায় ব্যাপক পার্থক্য আছে। 


৫-বাবিয়া ইবনে আবু আবদুর রহমানের অভিমত : তার মতে, যাকাত ওয়াজিব হয় এমন . 


জাতীয় বস্তু বা প্রাণী হতে হরে। বেমন- শস্য, গরু-ছাগল ইত্যাদি। 
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১১3 টিটি 

৬. ইমাম মালেক (র)-এর অভিমত : হাদীসে বর্ণিত ছয়টি বস্তুর মধ্যে প্রথম চারটির ইল্লত 
হলো খাদাজাতীয় হওয়া এবং শেষের দুটির ইল্লুত হলো, গুদামজাতীয় হওয়া। 

৭. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব-এর* অভিমত : তার মতে, কায়লী বা ওজনী হওয়ার সাথে 
সাথে খাদ্যদ্ব্য হওয়া । 

৮. ইবনুল মুনযিরের অভিমত : তার মতে, চারটি মধ্য খাদাজাত হওয়া ও হট 
মূল্যজাতু হুওয়া এবং একজাতীয় হওয়া । 

৯. আহনাফের অভিমত : হানাফীদের মতে, “একজাতীয় হয়ে পাত্র বা ওজনে পরিমেয় বন্তু 
হওয়াই"সুদের ইল্লুত। কেউ কেউ কায়ল বা ওজন না_বলে 3:40 (পরিমাণ) বলেছেন। 
এটা বলাই ভালো । কেননা এটা 2৫ ও ৬১5 উভয়কেই শামিল করে । সুতরাং যে বস্তু 
পরিমেয় হবে, তা যদি কমবেশ করে সমজাতির বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তবে তা 
হারাম হবে। অন্যথা সুদও হবে না, হারামও হবে না। যেমন- ফুল বা অনা কিছু যা 
ওজন বা পাত্রে পরিমাপ করে বিক্রি হয় না, কমবেশ করে তা বিক্রি করা জায়েয । প্রকাশ 
থাকে যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)ও এ মত প্রকাশ করেছেন। 
১০. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সুদের ইল্লত খাদ্যের ক্ষেত্রে 

খাদ্যয়োগ্য হওয়া এবং মূল্যমান বস্তুর ক্ষেত্রে মূলামান হওয়া। তিনি একজাতীয় 
হওয়াকে ইল্লুতের জন্য শর্তারোপ করেছেন। অর্থাৎ সমজাতীয় হওয়ার পর ইল্লত 
নার্ষকর হবে । তার মতে, তরকারি ও ফলফলাদির মধ্যে সুদের বিধান প্রযোজ্য হবে। 
অর্থাৎ বরাবর হলে বৈধ হবে, কমবেশ হলে বৈধ হবে না। আর লোহা ও পিতলের 
মধ্যে সুদ হবে না। কেননা তা খাদ্যও নয়, মূল্যমানও নয়। 

সশসংহার : সুদ মানবতার জন্য চরম অভিশাপ, অর্থনৈতিক শোষণের জঘন্য হাতিয়ার । 

সুদের কষাঘাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন জর্জরিত। সুদি কারবার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে 

দেয়। মানুষে মানুষে সৃষ্টি করে বৈষম্যের প্রাচীর । কেউবা গড়ে তোলে অঢেল সম্পদের 
পাহাড়, আবার কারো বা মাথা, গৌজার মতো একটু ঠাই মিলে না। মুনাফার নামে 
মানবতার সাথে এ প্রহসন ও প্রতারণার ফাদ থেকে মানবতাকে বাচাতে ব্যক্তি ও সমাজের 

পাশাপাশি রাষ্ট্র প্রশাসনকেও এগিয়ে আসা প্রয়োজন । ১ 


সস হক. 
25554972275 জিবি 

45 34 সি 2৫ EAR EEE 5৬ 95455 12 
পর: ৫৫ ॥।1১:১-এর আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও; অতঃপর টাকা দ্বারা টাকা 
কমবেশ বা বাকিতে লেনদেন করার বিধান লেখ। টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি 
করা জায়েয কিনা? 


উভরা॥॥ উপস্থাপনা : টাকা একদিকে যেমন মানুষের অতি প্রয়োজনীয়, অন্যদিকে কারো 
কারো টাকাই তার জন্য হয়ে দীড়ায় বিষফৌড়া। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এ টাকা 
স্বাভাবিক কারণেই কম থেকে বেশ করতে মুনাফাভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হবো 
ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে এতদসংক্রান্ত আলোচনা বিধৃত হলো । 


৮ প্রি 


২১৭ 


।১১১-এরর আভিধানিক অর্থ : 1১: শব্দটি বাবে ৩-১-এর মাসদার। এর মাদ্দাহ হতে 

৬-২-১ $ জিনসে 2১1 ৬০36; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- ঘর 

১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতার মতে, 25581 তথা আধিক্য, বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা 
হয়- I LE 7 a 

২. জাল পানু কিকহী জাতের বলেন= 85390 ৫2৮ তথা অতিরিক্ত হওয়া। 
যেমন বলা হয়- 9151517 28 5 pl 

৩. (09 তথা ভঁচু হওয়া ৷ 8.8 তথা বাড়তি 8:৫6 তথা বৃদ্ধি হৱয় 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে, এর অর্থ অতিরিজ হওয়া ও বৃদ্ধি 
পাওয়া। পবিত্র কুরআনে এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ এভাবে এসেছে 
(৫9 20 5505 SGC এ এনে (৯৩ ৯ 59 

৭. ইংরেজিতে বলা হ্য়- Interest, Premium for the use Of Money ইত্যাদি । 

ELE ml: 

1১+১-এর শরয়ী অর্থ : 1১১-এর শরয়ী তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 

নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন-_ 

১. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- ১৩ ০০১ ৬৯ 4৫ অর্থাৎ, যে খণ 
কোনো মুনাফা টেনে আনে তাই সুদ ৷ 

২. আল্লামা ইবনুল আসীর (র)- এর মতে- 

52558 98৬১৮০7১405 23534 ein Agi 
অর্থাৎ, আকর্টদর বাইরে মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে 1১) তথা সুদ বলা হয়। 
যেমন- এক মণ ধানের পরিবর্তে এক মণ দশ কেজি ধান গ্রহণ করা । 

৩. 488.. বা? এর মতে- 
SALA UE - 4905225৩4৩৪ ০৪ LI DE 90 
০ ০ -৮১০১০৯০ ০৯ Als 
8. আল মুগ ওযাসীত অভিধান শেভার মতে- 
BIEL SI 2১৪ 5৪৬5 ১৯৩০০০৯৩৪৬৮] এ৪ ১1১51 
৫. ইবনে কুদামা (র)-এর মতে- LS BOA Es oi 
ভা যুফতি আমীমুল্‌ ইহসান (র)- এর মতে ,, 
ES EEC AGU, Fe EE) I 25 ৬5 Lis; 5৪ 
৭, আশরাফুল হেদায়া গ্রন্থকারের-মৃতে- রি 
৪ সি স্ব 81521 sil ০০ sh SE 32 
JL 
৮. ফিকহ সুরাহ হকার বলেদ- 54481561429 Af 2 RENE 
৯. আল্লামা জাফর আহমাদ ওসমানী (র)-এর মনরে 
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১০. মূজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থকার বলেছেন- 

SAGE i LTS A LL mi 

১১. ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে- 

“ UES LEIA dS DUAL 
অর্থ একই জাতীয় মালের বিনিময়ে কোনো একদিকের অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলে। 

54045914250 4: 

কারা টাকা বিনিময়ের বিধান : টাকা ছারা টাকার কমবেশি লেনদেন করা কিংবা 
বাকিতে বিনিময়ের শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফা (র)-এর. অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এক 
দেশের টাকা অন্য দেশের টাকার বিনিময়ে বেশকম করে লেনদেন করা এবং বাকিতে 
বিনিময় করা জায়েয আছে। 

ক. নকলী দলীল : যা 
61526 9৮04455116৮ 
খ. আকলী দলীল : একার টাকা ভুন্য দাশের রি নরেন রর 
মুদ্রার মান সমান নয়। তাই টাকার বিনিময়ে অন্য দেশি টাকার লেনদেন জায়েয। 
,  যেমন- সৌদি এক রিয়ালকে বাংলাদেশী ১৮ টাকার বিনিময়ে লেনদেন করা। 

২. 'ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (র)-এর মতে, টাকার 
বিনিময়ে .টাকা নিজ দেশের হোক কিংরা এক দেশের টাকা অন্য দেশের টাকার 
বিনিময়ে হোক নগদে বেশকম করে কিংবা, বাকিতে বিক্রি করা জায়েয নেই। 

" দলীল : ; তার দলীল হলো- 3১১4 3১১ 225 224০) 40 4527৮45 

৩. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমের মতে; আসত কাজ পারনি 
নগদে বেশকম কিংবা বাকিতে বিনিময় করা জায়েয হবে না। . 
দলীল : ইসলামী শরীয়ত সমশ্রেণির ক্ষেত্রে L205 ও ২৫-,-৫ উভয়কে হারাম 
ঘোষণা করেছে। কেনন' এতে. 1১+, বিদ্যমান । যেমন- কোনো বৈদেশিক মুদ্রার 
মোকাবেলায় বাংলাদেশী টাকা কমবেশ গ্রহণ করা হারাম। 

8. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, পুরাতন টাকা দিয়ে নতুন টাকা 
গ্রহণ করা বৈধ'। তবে নতুন টাকার বিনিময়ে যদি পুরাতন টাকা সমমূল্যের বেশি দিতে 
হয়, তাহলে জায়েয হবে না। 

কাগজের নোটের ফিকহী অবস্থান ১২ক্রাগজের নোটের ফিকহী অবস্থান সম্পর্কে আলেমগণের 

মাঝে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা তকী ওসমানী এ সম্পর্কে তিনটি অবস্থান উল্লেখ করেছেন। যেমন- 

১. কিছুকাল পূর্বে ভারতীয় আলেমগণের অধিকাংশের মত্ত-ছিল যে, কাগজের নোট মালের 
আওতাভুক্ত নয়; বরং তা হলো খণের রসিদ। কাউকে নোট দেয়া মানে খণ অর্পণ 
করা। এ অভিমত এক সময় ঠিক থাকলেও বর্তমানে রহিত হয়ে গেছে। কারণ 
বর্তমানে নোটের পেছনে আগেকার ন্যায় স্বর্ণ থাকে না. বিধায় এগুলোকেই মূল্য 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই একে রসিদ বলা ঠিক নয়। 

২. এক টাকার নোট নিজেই সম্পদ। বাকি নোটগুলো তার রসিদ। কারণ হলো, এক 
টাকার নোট ও অন্যান্য নোটের মধ্যে-প্রার্থক্য বিদ্যমান । তাহলো, এক টাকার নোট 
সরকার চালু করে আর অবশিষ্ট নোটগুলো চালু করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অন্যান্য নোটের 
ওপর লেখা থাকে 'চাহিবামাত্র ইহার বাহককে এত টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে ।' এক 
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টাকার ওপর তা লেখা থাকে না। সরকারের টাকার প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
থেকে খণ নেয় ৷ কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট প্রকাশ করে খণ প্রদান করে। এ পার্থক্যের মর্ম 
এটাই যে, এক টাকার নোট নিজেই মাল, বাকি নোটগুলো এর রসিদ মাত্র; কিন্তু কার্যতস্ট্রমন 
হয় না। কেননা বড় নোটগুলো এক টাকার নোটের পরিমাণ হিসেবে ছাপা হয় না। 

৩. অধিকাংশ আরব আলেমের মতে, নোট হলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থুলাভিষিক্ত। স্বর্ণ-রৌপ্য 
ও নোটের একই অবস্থান। কারণ স্বর্ণ ও রৌপ্য বর্তমানে বিনিময়ের মাধ্যম নেই। স্বর্ণ 
-ও রৌপ্যের স্থান দখল করে নিয়েছে নোট। তাই যাকাত, বাইয়ে সরফ এবং সুদ 
ইত্যাদির সমস্ত মাসয়ালায় নোটের হুকুম স্বর্ণ রৌপ্যের মতোই হবে । 

ধাতবমুদ্রার চার পদ্ধতি : এমন প্রচলিত মুদ্রা যা স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোনো ধাতব 

পদার্থ দ্বারা তৈরি । এমন ধাতব মুদ্রা অনুরূপ ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা 

জায়েয হবে কিনা, সে ব্যাপারে হেদায়া গ্রন্থকার চারটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যেমন- 

১. একটি অনির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রা অনুরূপ দুটি অনির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা । 

২. একটি নির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রা অনুরূপ দুটি নির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা। 

৩. একটি অনির্দিষ্ট ধাতব মুদ্রা অনুরূপ দুটি নির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা। 

8. একটি নির্দিষ্ট ধাতবমুদ্বা অনুরূপ দুটি অনির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা । 

উপরিউক্ত চাঃ পদ্ধতির মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে সকলের একমতো বিক্রয় করা নাজায়েয। 

চতুর্থ পদ্ধতিতে শায়খাইন তথা ইমাম আযম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, 

বিক্রি জায়েয হবে । এটি ইমাম শাফেয়ী (র)-এরও অভিমত । আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর 
মতে, বিক্রি জায়েয হবে না। এটি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দ্বিতীয় অভিমত । 

শায়খাইন (র)-এর মতে, জীবিত প্রাণী ও কাটা গোশত একই শ্রেণিভুক্ত নয়। কারণ এতে 

একটি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ আর অপরটি হচ্ছে জীবিত প্রাণী । পক্ষান্তরে তিল ও তিলের 

তেল একই শ্রেণিতুক্ত। কেননা এক্ষেত্রে তেল হচ্ছে তিলের বিভক্ত অংশ আর শুধু অংশ 
বিভক্ত হওয়ার বারা শ্রেণি পরিবর্তন হয় না। 


তত ০৩০ 


DEE SS AML (EL: 

টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রির বিধান : টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রিকরা জায়েয 

আছে কিনা, ব্রযপ্রারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। নিয়ে তা উল্লেখ করা হলো- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, টাকার বিনিময়ে 
স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি করায় কোনো প্রকার বাধা নেই; বরং নিঃসন্দেহে তা জায়েয। 
নকলী দলীল : তাঁর দলীল হলো 

০৯ HENLE 40100704400 IG IEG 
-_আআকলী' দলীল : একই জাতীয় জিনিসের বিক্রিতে একটির বিনিময়ে অন্যটির বেশকম নেয়া 
জায়েয নেই; কিন্তু এক জিনিসের পরিবর্তে ভিন্ন জিনিস বেশকম করে গ্রহণ করলে তা নাজায়েয 
হবে না। তাই টাকার বিনিময়ে স্বর্প-ও রৌপ্য বিক্রি করার মাঝে; 4 পাওয়া যায় না। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য 
ক্রয়বিক্রয় জায়েয হবে না। 
আকলী দলীল : টাকা, স্বর্ণ ও রৌপ্য এ বস্তুত্রয়ই বিনিময়ের মূল্যরূপে গৃহীত । এরূপে 
লেনদেন করলে একজাতীয় জিনিসেই প্রকারান্তরে লেনদেন করা হলো। আর 

">  একজাতীয় বস্তুতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে কমবেশ করা জায়েয নেই। তবে টাকা ব্যতীত 

অন্য বস্তু দ্বারা স্বর্ণ ও রৌাযাক্যনালেশদ্য নন্দ কন্বাোবা । 


২২০ ____ স্াালজ্নডাত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
৩. আহমাদের অভিমত : ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ 
বিক্রি করা জায়েয নেই। | 
আকলী দলীল : টাকা ও স্বর্ণ রৌপ্যের ইল্লত হচ্ছে ২; ৪ যা সুদ হিসেবে বিবেচিত ৷ 
কাজেই টাকা ছাড়া অন্য বস্তুর বিনিময়ে স্বর্ণ রৌপ্য বিক্রি করা যাবে। 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের নির্দেশনা হলো, একই জাতীয় জিনিস পরস্পর বিনিময়ের 
মাধ্যমে, কুমবেশ আদান প্রদান করা জায়েয নেই । তবে ভিন্ন জিনিসকে টাকার বিনিময়ে 
প্রয়োজনে বেশকম.করে কেনাবেচা কিংবা বাকিতে খরিদ করা জায়েয আছে। এ প্রক্রিয়ায় 
লাভবান হয়ে যেমন সমাজে অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন করা সম্ভব, তেমনি বাক্তিজীবনে 
ক্রমাৰয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার নির্মল পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে। 
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জজ প্রশ্ন : ৫৬ :। কোন বেচাকেনায় হস্তগত করা আবশ্যক এবং কোন বেচাকেনায় হস্তগত করা 
আবশ্যক নয়? কোনগুলো ওজন পরিমাপিত দ্রব্য ও কোনগুলো পাত্র পরিমাপিত দ্রব্য এবং এর 


৮১৯৪৪৪৯৪৪০১ (ফা. প. ২০১৭] 


উভরা॥ উপস্থাপনা : 25 তথা ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে মানুষ পরস্পরের চাহিদা পূরণ করে। 
ইসলাম পারস্পরিক ক্রুয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। বলার অপেক্ষা 
রাখে না যে, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমূহ 'দু'শ্রেণিতে বিভক্ত। একটি পাত্র দ্বারা পরিমাপ করতে হয় 
এবং অপরটি ওজন করতে হয়। আবার কিছু :: এমন রয়েছে, যেগুলোর বিক্রীত দ্রব্য 
মজলিসেই নগদ ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করতে হয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিক্রীত 
দ্রব্য নগদ হস্তগত করার প্রয়োজন হয় না। নিয়ে এতদসংক্রান্ত প্রশ্নসংশ্লিষ্ট আলোচনা 
উপস্থাপন করা হলো । 
৩৮১০৪ si HSE! এ পি 
যে ক্রয়বিক্রয়ে বিক্রীত দ্রব্য হস্তগত করা আবশ্যক : এ; তথা বেচাকেনার মাঝে 
ক্রেতাবিক্রেতা তাদের পরস্পরের চাহিদাগত বস্তু হস্তগত করার মাধ্যমেই তাতে মালিকানা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে কোন ধরনের বেচাকেনায় বিক্রীত দ্রব্য মজলিসেই হস্তগত করতে হবে, 
অন্যথা ক্রয়বিক্রুয় বৈধ হবে না, এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র) বলেন- 
ld 5555 ০৯9৬ ৬ এ 6 ALANIS 
অর্থাৎ, উভয় পক্ষের মুদ্রা ও দ্রব্যের ওপর যে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হলো, তা হলো 
৩১-০; (এক্ষেত্রে) উভয় বিনিময় দ্রব্য মজলিসেই গ্রহণ করা জরুরি-। এ 
দলীল : ক. সকলী দলীল: এ প্রসঙ্গে রাসুল (স) বলেন- _ টি 
৯:৮3 22৮40 ও দা? ০৮৬ বি ৯০৫0০ 25 AN 
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খ. আকলী দলীল : বিনিময় দ্রব্যদ্য়ের একটি হস্তগতকরণ অপরিহার্য, যাতে বাকি বিক্রি না 
হয়। তাই সমতা বিধানের জন্য অপর দ্রব্যটিও হস্তগত হওয়া জরুরি, যাতে 1১) তথা 
সুদ সাব্যস্ত না হয়। তা ডাড়া,জিনিঘা দক্সানরেন, রেমাোলোটিই অপরটির চেয়ে অগ্রাধিকার 
রাখে না। তাই উভয়টির হস্তগতকরণ ওয়াজিব হবে। 


= আল ফিকহ : হেদায়া এডাল 
SALLY SLL: 


২২১ 


যে ক্রয়বিক্রয়ে বিক্রীত দ্রব্য হস্তগত করা আবশ্যক নয় : যেসব ৮: তথা ক্রয়বিক্রয়ে বিক্রীত দ্রব্য 
মজলিসেই হস্তগত করা আবশ্যক নয়, সে সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যেমন্ক-- 


১. 


আবু হানীফার অভিমত : ই আব চা হানিল (2) এ বত জলে রী রা 
বলেন- AEN A LEI LL Li LET ME He 04 
অর্থাৎ, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত যেসর সুদভুক্ত দ্রব্য রয়েছে, তাতে নির্ধারণ করা 
আবশ্যক: কিন্তু উভয় পক্ষের হস্তগত করা আবশ্যক নয়। 

দলীল : তার দলীল হলো, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য দ্রবাগুলো হচ্ছে এমন 
বিক্রীত দ্রব্য, যা নির্ধারণ করলে নির্ধারিত হয় । সুতরাং এগুলোকে নির্ধারিত করার উদ্দেশ্যে 
হস্তগত করার শর্ত আরোপিত হবে না। কেননা আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবহারের সক্ষমতা 
অর্জন হওয়া। আর নির্ধারণের দ্বারাই তা সম্পন্ন হয়। সুতরাং লেনদেন সংঘটিত হওয়ার 


* মজলিসে এসব দ্রব্য হস্তগত ব্যতীত শুধুমাত্র নির্ধারণ করলেই ৮৫ সংঘটিত হবে 


শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, এসব দ্রব্যও হস্তগত হওয়া জরুরি। 

নতুবা 3১.41 ৫::-এর ন্যায় বেচাকেনা চুক্তি বাতিল হবে। 

দলীল : তার দলীল নিম্নরূপ 

ক. নকলী দলীল : যেমন রাসূল (স) বলেছেন_ 

3৯০৩০৩4০৮৮৯, \ 

76554255526 D370 I 1১:১১:৫০ 

উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, বিক্রীত দ্রব্য মজলিসেই হস্তগত 
করতে হবে, নচেৎ ৮৫ তথা ত্রয়বিক্রয় সংঘটিত হবে না। 

খ. আকলী দলীল : ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি মজলিসে মাল হস্তগত না করেন, তাহলে 
হস্তগতকরণ আগপিছ হবে। অথচ নগদে অতিরিক্ত উপকারিতা বিদ্যমান। তাই 
এতে 1১3 তথা সুদের সন্দেহ সাব্যস্ত হচ্ছে। আর রাসূল (স) সন্দেহ থেকে দূরে 
থাকার আদেশ করেছেন। 


ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র)- এর দলীলের জবাবে ইমাম 
আযমের পক্ষ থেকে ওলামায়ে আহনাফ বলেন- 


>. 


মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা তথা 5.৭ £;-এর বিষয়টি ভিন্ন। এতে বিক্রীত দ্রব্য হস্তগত 
জরুরি হওয়ার কারণ হলো, এর ছারা বিষয়টি নির্ধারিত করা। সুতরাং এর ওপর 
কেয়াস করে বাকি খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেও একই ধরনের হুকুম দেয়া বৈধ হবে না। 


. ইমাম শাফেয়ী (র) কর্তৃক দলীল হিসেবে বর্ণিত হাদীসগুলোর জবাবে বলা হয়, রাসূল 


(স)-এর বাণী ১0,14; এৰং “১৮০১ এসব হাদীস ব্যাখ্যাসাপ্রক্ষ। এগুলোর ছারা 

উদ্দেশ্য হলো, নির্ধারিত বস্তুর বিনিময়ে নির্ধারিত বস্তু । যেমন ইবনে সামেত (রা)-এর 

বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে 

২ টি টিটি ০০ ০৪ (৯) li 355 Sl ৩ ৪ 
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উপরিউক্ত হাদীসের মুলভাষ্য হলো, নির্ধারিত বস্তুর বিনিময়ে নির্ধারিত বস্তু ক্রয়বিক্রয় করা। 
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A ২ লও দ্বিতীয় বর্ষ রঃ 


52827 LES এর পরিডিডি:2৯১27-০০1 


42821505৬১5 
{555401 05%ির আভিধানিক অর্থ : 2451 শব্দটি বহুবচন, একবচনে £2$ এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- ১. বিষয়, ২. বস্তু, ৩.-জিনিস, ৪. Anything ইত্যাদি। 
আর * 6574 শব্দটি বাবে ৩১-: থেকে 4১৮৫, ০- -এর ৬5% ১৯1/-এর সীগাহ। এর 
আভিধানিক অর্থ হুলো-, ১. ওজনকৃত বস্তু, ২. পরিমাপকৃত বিষয়, ৩. নির্দিষ্ট পরিমাণ ইত্যাদি । 
[ESTAS E00 059) ০০৪১: 
{54701 7429 এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 657; 5.591 তথা ওজন পরিমাপিত 
নর পরিচয় সঙ ইমাম আবুল হাতা বু) বলে at 

2৪ ul টপ ৩১৩ ৩৪ 5551 ০৩১৬১ ১৫৪ 10১ =~ ১:5501555 ৬1০০ 21 রর 
অর্থাৎ, যেসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে ওজন পরিমাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ততা হারাম হওয়ার কথা 
রাসূল (স) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, সেসর দ্রব্য হলো- ১9১ 4421 2559 তথা ওজন 
পরিযুপিত দ্রব্য । যদিও মানুষ তাতে ওজনের পরিমাপ পরিত্যাগ করে। 
য655150591 I: 
ওজন পরিমাপিত দ্রব্যের উদাহরণ : ওজন পরিমাপিত দ্রব্যের উদাহরণ হচ্ছে- ক. ৯১ 
তথা স্বর্ণ, খ. £451 তথা রৌপ্য ইত্যাদি। 


21572 £0, %5-এর আভিধানিক অর্থ : 2 শব্দটি বহুবচন, একবচনে ?ু “২. এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- ১, বিষয়, ২. বস্তু, ৩. জিনিসসমূহ,.৪. কাভার 
55 শব্দটি বাবে এ; থেকে ১19 এর ৬৫৫ ০1-এর সীগাহ। এব 
আভিধানিক অর্থ হলো- ১.%৫£4 তথা পূর্ব নির্ধারিত, ২. *252 তথা ওজনকৃত, 
৩. পাত্র পরিমাপিত ইত্যাদি । 
LE ale Os 58,225 কী 


List 24 5গা-এর পারিভাষিক = সংজা : 2254 5৬৯ তথা পাত্র পরিমাপিত 
দ্রব্যের সংজ্ঞায় কুদ্‌রী প্রণেতা বলেন-_ 


০০ SN 


8১৮ ১829 SEU p55 Ce Co) tl 5 Soo 
409 02411926501 305 Sl 

অর্থাৎ, যেসব দ্রব্যের ক্ষেত্র পাত্র পরিমাপের ভিত্তিতে অতিরিক্তত্ হারাম হওয়ার কথা 
রাসূল (স) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, সেসব দ্রব্যকে ২1:41 2৩:5১ বলা হয়, 
যদিও মানুষ তাতে পাত্র পরিমাপ পরিত্যাগ করে। 

MET ETE NEES 

পাত্র পরিমাপিত দ্রব্যের উদাহরণ : পাত্র পরিমাপিত দ্রব্যের উদাহরণ হলো- ক. গম, খ. 

যব, গ. খেজুর, ঘ. লবণ ইত্যাদি। 

DELLS LIDS MAIN EL; 

ওজন পরিমাপিত ও পাত্র পরিমাপিত দ্রব্যের বিধান : - _ 

১. এ ব্যাপারে সকল আলেম ও ফিকহবিদ একমত্য পোষণ করেছেন যে, যেসব দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে পাত্র পরিমাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ততা হারাম হওয়ার কথা রাসূল (স) স্পষ্টরূপে 


* আল ফিকহ : হেদায়া ২২৩ 
উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সর্বকালের জন্যই পাত্র পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। 
যদিও মানুষ তাতে পাত্র পরিমাপ পরিত্যাগ করে । যেমন- গম, যব, খেজুর ও লবণ । 
আর যেসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে ওজন পরিমাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ততা হারাম হওয়ার কথা 
রাসূল (স) স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন, সেসব ওজন পরিমাপিত দ্রব্য বলেই গণ্য হব । 
যদিও মানুষ তাতে ওজনের পরিমাপ পরিত্যাগ করে । যেমন- স্বর্ণ ও রৌপ্য। 

২. যেসব দ্রব্য সম্পর্কে রাসূল (স) সুস্পষ্ট কিছু উল্লেখ করেননি, সেগুলো ওরফ তথা 
লোক প্রচলনের ওপর নির্ভর করবে। 


৮ 


-৩. ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যেসব জিনিসের পরিমাপ রতলের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলো ওজন 


পরিমাপিত বলে গণ্য হবে । কেননা ওজনের মাধ্যমেই এর পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। 
৪. তবে স্পষ্ট নসের বিপরীতে ওরফ তথা লোক প্রচলন গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, এ ব্যাপারে 
মতপার্থক্য রয়েছে । যেমন- 

ক. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, ০১ তথা শরীয়তে স্পষ্ট দলীল ওরফ তথা 
লোক প্রচলনের চেয়ে অধিক শক্তিশালী । ১-এর বিপরীতে লোক প্রচলন 
সম্পূর্ণ অচল । তাই নসের উপস্থিতিতে ওরফ বাতিল বলে বিবেচিত হবে। 

খ. ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, নসের বিপরীতে লোক প্রচলন গ্রহণযোগ্য হবে । 
কেননা তখনকার প্রচলনের কারণেই নস উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ওরফ তথা 
প্রচলনই হলো মূল বিষয় । 

উপসংহার : সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে পরস্পরের সাথে লেনদেন করতে হয়। 
এক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের হদ তথা সীমারেখার প্রতি জ্নবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। 
যাতে করে কোনো অবস্থাতেই সুদের সামান্য কোনো স্পর্শ ১১৪5৮ তথা ক্রেতা ও 
বিক্রেতার গায়ে না লাগে । কেননা 1৯: তথা সুদ এমন একটি স্পর্শকাতর ও সূক্ষ্ম বিষয়, 
যাকে একটু অবহেলা করলে বান্দার কোনো আমলই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। 


as TELS Ly ADEN ০০০০ 2৪ 9১ ৮০০০০ (ov) এ| | ছা 
৬৬ ৭ 51 4৯) ১৯৯১ Si U3 Till ০১ Ep ২ ৫ 

0455৩১০২১০৩ "২০০১০০১১০০৪ ৪0৪ ৮২০ ভি ৩১৫ 
ভু প্রশ্ন: ৫৭ ॥1১১১-এর সংজ্ঞা কী? খণ কত প্রকার এবং এর ধরন কী? ব্যাংকের সাথে 
সুদভিত্তিক লেনদেন করা বৈধ কিনা? সুদি ব্যাংকিংয়ের বিকল্প নীতি কী হতে পারে? বাকিতে 
দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি জায়েয কিনা? তাতে মতবিরোধ কী? 


উত্তন॥॥ উপস্থাপনা : ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের অর্থ একত্রিত করে 
_ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও অন্যানা- দরকারি ব্যক্তিদের খণ প্রদান করে। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংক 
এসব খণের ওপর সুদ গ্রহণ করে এবং আমানতদারদের স্বল্পহারে সুদ প্রদান করে। নিয়ে 
সুদের সংজ্ঞা ও সুদভিত্তিক ব্যাংক হতে খণগ্রহণের শরয়ী বিধান আলোচনা করা হলো। 
৩০7 শর পরিচিতি: সদ 

Li Bye 82 4 

নল = 1১51 শব্দটি বাবে ১ -এ5-এর মাসদার । এর মাদ্দাহ হলো 
৩-৮-০ জিনসে $$ ০০3; এর আভিধানিক অর্থ নিয্নরূপ- 


৮. তি কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতার মতে, £5051) তথা আধিক্য, বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা 


হয়- 7১০৫০ PA i 


abswer.com 


২২৪ যি গ্রীক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

২ জলকযুতুল কিক দুগেতো রযেন- তির Seer লজ 
বলা হয় 401১1৮-58 ০2 

৩. 35931 তথা উঁচু হওয়া, ৪. 158 তথা বাড়তি, ৫. ££ তথা বৃদ্ধি হওয়া, 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রগেতার মতে, এর অর্থ অতিরিক্ত হওয়া ও বৃদ্ধি পাওয়া । 
পৰিতর-কুরআনে এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ এভাবে এসেছে- -. রর 

৯৫৬০০ Bf) 42936852041 we STEM ELL Sa ৪52 

A, বলা 7 Interest, Premium for the use of money ইত্যাদি । 

Esl im - 

oiler nds জা 1১) এর নারিজরির রাজা সম্পদে ামারে বেরা 

নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- 

১. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- ১৮১ ৫ 04555 2233 3 অৰ্থাৎ, যে ঝাণ 
কোনো মুনাফা টেনে আনে তাই সুদ। 

২. আল্লামা ইবনুল আসীর (র)- এর মতে_ , 

EE AES Ii 29034 ind ১1১51 
অর্থাৎ, আকদের বাইরে মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে 1/১, তথা সুদ বলা হয়। 
যেমন- এক মণ ধানের পরিবর্তে এক মণ দশ কেজি ধান গ্রহণ করা। 

৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে- 
০০৯০ tl 90৮০৫ ০১৮৯ 3০ ২5৩৮০১৩৪০০৬ 55১35 4৩5 ৮ 
০০০১১259121 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রপেতার মতে 
ন 2s Sy Li ets J Sid ins ৮৪৮ 
৫. ইবনে কুদামা (র)- এর মতে_ Foe DSU 3৮8০5 ১1১51 
৬. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)- এর মতে 
jl ১১১০2192907 ০5 2২ ০৬৪ নু Je ২54 
৭. আশরাফুল হেদায় ্রস্থকারের মতে, 
তু ৩৫৪৪০০০০| ০৯৭ 2427 EEE ৩০ 2108 450 ভু 
JUGS 
AA 
(ENE 


ART Er ad রীতা 
৮. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 55৫ $ 55 J LS ck 
৯. আল্লামা জাফর আহমাদ ওসমানী (র)-এর ষতে- ৫5$5 9; 
১০. মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থকার বলেছেন- শু | 
sii Ly এরর এত 
১১. ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে- oe 
t 25 SDS sn ৩৯5] 
অর্থাৎ, একই জাতীয় মালের বিনিময়ে কোনো একদিকের অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলে। 
৩০০০৪০০৯0০৪)? Re 
খণের প্রকারভেদ : কতিপয় আলেমের মতে, ঝ্চণ-প্রধানত দু'প্রকার । যথা- 
১. এ5 52০০১5 তথা অভাবের কারণে ঝণগ্রহণ। 
২. ১০১১ 2| ০০৪ তথা ব্যবসায়-বাণিজ্য করার জন্য খণগ্রহণ। 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া _' 10017) ২২৫ 
ছাল বুলা 48252. 48 সপ 
তাই ১521 ১০১৪ জায়েয । এক্ষেত্রে আলেমগণ বলেছেন, জাহেলি যুগে উভয় 
প্রকারের খণেরই প্রচলন ছিল । তাই উভয় প্রকার খণগ্রহণ নাজায়েয । 

৩১515854431 বা: স্- 

খণ গ্রহণের ধরন : আল্লামা তকী ওসমানীর মতে, ব্যাংক থেকে মানুষ তিন ধরনের খণ 

গ্রহণ করে থাকে । যথা- 

১, দৈনন্দিন বাণিজ্যিক প্রয়োজনাদির জন্য ঝণ নেয়া। যেমন- বিল অথবা বেতন আদায় 
করার জন্য খণগ্রহণ । একে 0৮০ Head Expense তথা ভোক্তার ঝণ বলে। 

২. কারবারের ব্যয় প্রবাহ। যেমন- ব্যবসায়ের আসবাবপত্র ক্রয়, কীচামাল ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য 
ধণগ্রহণ। একে আরবিতে 50 JL ০ ইংরেজিতে ) Warking Capital বলে। 

৩. বড় বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য খণ নেয়া। একে আরবিতে ০25০0 645 ইংরেজিতে 
Project Financing বলে । 

5৮041 ৮০২4৮০06445 

সুদি ব্যাংকে লেনদেনের বিধান : সুদি ব্যাংকে টাকা জমা রাখা ও.বিনিয়োগ করা জায়েয 

কিনা, এ প্রসঙ্গে জানতে হলে প্রথমেই আরেকটি জরুরি বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। 

তা হলো, ব্যাংকের সাথে লেনদেনের সাধারণত দুটি পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় । যথা- 

১. আমানত রাখা, ২. ঝণ গ্রহণ করা। 

১. আমানত রাখা : ওলামায়ে কেরামের একমত্যে সুদ গ্রহণের শর্তে সুদি ব্যাংকে টাকা 
আমানত রাখা ও বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ৷ তবে যেখানে ইসলামী ব্যাংকের 
কোনো অস্তিত্ব নেই সেখানে সুদ গ্রহণ না করার শর্তে টাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য সুদি 
ব্যাংকে আমানত রাখা জায়েয আছে। শরীয়তসম্মত ইসলামী ব্যাংক থাকাবস্থায় সুদি 
ব্যাংকের সাথে আর্থিক যে কোনো ধরনের লেনদেন সুদকে সমর্থন করারই নামান্তর । 

২. খণ গ্রহণ করা : সুদভিভ্তিক ব্যাংক হতে খণ গ্রহণ সম্পর্কে শরয়ী হুকুম হলো, সকল 
হক্কানী আলেমের একমত্যে সুদভিত্তিক ব্যাংক হতে সুদ প্রদানের শর্তে খণ গ্রহণ করা 
সম্পূর্ণরূপে হারাম । এটি হারাম হওয়ার অকাট্য প্রমাণ নিম্নরূপ- 

ক. আল কুরআনের ঘোষণা ৫ 
শক দিযে nS Ei Cl jon A 
॥ 9৮229 SSS SSG YY 
RE BELLE 217 CE নি 366 এ ২ 
্ এ ০৩৮১৭১৩৮০৪১ - 
টিন 33৫৮১ 31৫60100504 0930 505 উ 5 
খ. রাসূল (স)- “এর বাণী- 
NSS pL 45৩ ৪182 1১১৮0 ৩০ ০ 
REL A 02 CSG KET iE নি 
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৩. অন্যান্য কারণ : আল কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ব্যতীতও সুদ হারাম হওয়ার 
সামাজিক অসংখ্য কারণ বিদ্যমান । এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নরূপ 
চু; রিনার চা নারগিস পিরিত রদ 


জল জনাৰ" ফাযিল ম্লাত্ক, গাইড সিরিজ : £ দ্বিতীয় বর্ষ = 
২. সুদি ব্যাংকের লেনদেনে লোভ, কৃপণতা ও ঘৃণাসহ নানার বিভা সৃষ্টি হয়। 

৩. ধনীদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ায় জুলুম প্রতিষ্ঠা পায়। 

৪. সুদের চাকায় পিষ্ট হয়ে গরিব ক্রমাৰয়ে নিঃস্ব হতে থাকে । 

৫. জাতীয় উৎপাদন ও কর্মক্ষমতা ভ্রাস্‌ পায়। 

৬. 'সুদভিত্তিক্‌ খণে-অর্থনৈতিফ বিনিয়োগত্রাস পায়। 

৭. অনুৎপাদন খাঁতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় অলস মুলধন সৃষ্টি হয়। 
টাসপ্রঞ্চমৃল্য বৃদ্ধি পেয়ে এতে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। 

৯. :বেকারত বৃদ্ধি ও'অর্থনৈতিক বৈরর্ম্য সৃষ্টি হয়। 

১০. সুদভিত্তিক লেনদেনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাস্রস্ত হয়। 

১১. সুদসহ খণ পরিশোধ করতে গিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সর্বস্ব হারাতে হয়। 

আকার বা hg hh 
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সুদি ব্যাংকিংয়ের বিকল্প নীতি : ২ সহি রিপা... দের 

নির্মূল করে দেয়া হলে. ব্যাংকিংয়ের নীতি পরিচালনা করার বিকল্প পদ্ধতি কী হবে, তা 

আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা তরী ওসমানী তার ০1৯১ ১১০ ১১৯ ১ AML 
গ্রন্থে কয়েকটি মৌলিক ধারণা উপস্থাপন করেছেন। সেগুলো হলো- 

১. প্রচলিত নীতি পরিহার : সুদি ব্যাংকিংয়ের বিকল্প সন্ধানের উদ্দেশ্য এমন হওয়া উচিত নয় যে, 
প্রচলিত ব্যাংক যেভাবে যত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তা কমবেশি সেভাবেই চালিয়ে যেতে হবে। 
মূলত বিকল্পের উদ্দেশ্য হলো, ব্যাংকের যে কাজ বর্তমানের বাণিজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে 
প্রয়োজন ও উপকারী তা সম্পন্ন করার জন্য এমন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, যা শরয়ী নীতির 
গণ্ডিভুক্ত এবং যার মাধ্যমে শরীয়তের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। 

২. আদর্শিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রণয়ন : যেহেতু সুদের নিষেধাজ্ঞার ফলাফল সম্পদ 
বন্টনের পুরো নীতির ওপর পড়ে, সেহেতু আশা করা যাবে না যে, সুদের শরয়ী 
বিকল্পকে চূড়ান্ত, প্রয়োগের'ব্বারা এ সংশ্লিষ্ট সুল শাখার লভ্যাংশের সাদৃশ্য বর্তমান সুদ 
নীতির মতোই হবে। বাস্তবে যদি ইসলামী আহ্কামের সঠিক নির্দেশনা নেয়া হয়, 
তাহলে এ সাদৃশ্যতায়্‌ ব্যাপক মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে; বরং এ পরিবর্তন 
একটি আদর্শিক ইসলামী অর্থব্যবস্থার জন্য জরুরি । 

৩. পঁজিবাদীদেরকে অন্যের পুঁজি ব্যবহীস্ে নিরম্তসাহিত করা : প্রচলিত ব্যাংক যে সেবা 
প্রদান করছে, এর মধ্যে এ দিকটা উপকারী যে, মানুষের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 
সঞ্চয়কে একত্রিত করে সেগুলোকে শিল্প ব্যবসায় ব্যবহার করা হয়। যদি এ সঞ্চয়গুলো 
প্রত্যেকের নিজ নিজ সিদ্ধুকে পড়ে থাকত, তাহলে এর দ্বারা শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নয়নে 
কোনো উপকারে আসত না। অতিরিক্ত সম্পদের স্তূপ পড়ে থাকা শরীয়তের চাহিদা 
নয়। মানুষের গচ্ছিত টাকা দিয়ে ব্যাংকগুলো পুঁজিবাদীদেরকে এমনভাবে ব্যবহার 
করার প্রতি উৎসাহিত করছে, যেন-তার দ্বারা সৃষ্ট সম্পদের বেশির ভাগ অংশ তাদের 
কাছেই থাকে। এর পরিবর্তে ব্যাংককে এমন. একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে 
তুলতে হবে, যাতে সরাসরি কারবারে অংশীদার হওয়া যায়। তার লাভ-ক্ষতি কারবারের 
* লাভ-ক্ষতির সাথে সম্পৃক্ত হবে। যা তারই পুঁজি দ্বারা সম্পদ হচ্ছে। 


৬ ২২৭ 
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2 
দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দেরহাম বাকিতে বিক্রির বিধান : দিরহামের 
বিনিময়ে স্বর্ণ ও স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম বাৰি5 বিক্রি করা জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে 


১ ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেখন- 


১. আবু হানীফার অভিমত : ইমান আযম আবু হানীফা (র)-এর. মতে, দিরহামের 
বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিবহাম নগদ বিক্রি করা জায়েয় আছে। তবে 
বাকিতে বিক্রি করা জায়েয নেই । 
দলীল : তার দলীল হলো, 

j ৫45৫ 44548031542 a) ILS IG 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র।-এর মতে, দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ ও স্বর্ণের 
বিনিময়ে দিরহাম নগদে কিংবা বাকিতে কোনো অবস্থাতেই বিক্রি করা জায়েয নেই। 
আকলী দলীল : স্বর্ণ ও রুপার মধ্যে |১১)-এর 4 হলো ১5244 

£৯ 0 আর এখানে এ 55 বিদ্যমান: 

৩. আহমাদের অভিমত : ইমাম আহমাদ (র)- এর মতে, দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ ও স্বর্ণের 
বিনিময়ে দিরহাম বাকিতে বিক্রি বৈধ নয়। 
দলীল : তার দলীল হলো, এখানে ৷, 25 বিদ্যমান । 

8৪. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং 
স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম সর্বাবস্থায়ই বিক্রি করা জায়েয আছে। 
দলীল : এতদুভয়ের মধ্যে লেনদেন সমজাতীয় বস্তুতে হয়নি ৷ তাই এখানে 1১4১ ত 
* পাওয়া যায়নি । আর এজন্য এটা জায়েয । 

উপসংহার : বর্তমানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার একমাত্র কারণ 

হলো সুদ প্রথা। এ প্রথাকে ব্যাংক-থেকে অপসারণ করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। 

সুদ ব্যবস্থার কুফল থেকে বাচতে শরীয়তসম্মত পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাথে 
আর্থিক লেনদেন করতে হরে ৷. 


৪ 


408 ALLE 9৯৩92 5৫. (oA ১1272 
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aC ৫৮ ॥ ব্যাংক কত প্রকার? সুদি ব্যাংকে লেনদেনের বিধান কী? সুদি 
ব্যাংকিংয়ের বিকল্প নীতি কী হতে পারে? লেখ। 


উভর॥॥ উপস্থাপনা : সুদ একটি মারাত্মক ও জঘন্য জাহেলী সামাজিক ব্যাধি। সমাজের 


---রুদ্ধে লক্ধে এ কুপ্রথা চালু হওয়ায় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এ কুপ্রথা প্রশ্রয় 


পাওয়ায় এক শ্রেণির মানুষ রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। অন্যদিকে নিঃস্ব 
মানুষগুলো হচ্ছে আরো ন্রিস্থ । ইসলামী শরীয়ত এর বিপরীতে মানবত্মুর কল্যাণ সাধনে 
দিয়েছে সম্পূর্ণ হালাল প্রক্রিয়ার-মুনাফাভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। নিয়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা 
উপস্থাপন করা হলো। 


৮ 5 এট 


ব্যাংকের প্রকারভেদ : ব্যাংকের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে আল্লামা তকী ওসমানী বলেছেন, 
. ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকার আছে; কিন্তু ব্যাংক বিশেষ কিছু প্রকল্পে পুজি বিনিয়োগ করে ।, কিছু 
ব্যাংক ব্যাপকভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে । এ হিসেবে ব্যাংক সাত প্রকার । যথা- 


২২৮ ________ নাল জলত্যহ- ম্চগিল স্লাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 


১. 42551 44220 তথা কৃষি ব্যাংক : কৃষি ব্যাংককে আরবিতে 55551 ৫৮০] 
এবং ইংরেজিতে Aricul৷৷॥ral Bank বলে । এ ব্যাংক কৃষিখার্তে উন্নয়নের লক্ষ্যে 
কৃষিঝণ প্রদান করে থাকে । 


২. 5454 5, তথা শিল্প ব্যাক : আরবিতে শিল্প ব্যাংককে 27 


$2 এবং ইংরেজিতে 1108517.1 [34 বলে । এ ব্যাংক শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের 
জন্য খণ A ২ 

৩. 15550 55 তথা উন্নয়ন ব্যাংক : যে ব্যাংক যে কোনো প্রকল্পে উন্নয়নমূলক 
কাজের জন্য ঝণ প্রদান করে, একে আরবিতে ২১ এ ১ । এবং ইংরেজিতে 
Development! Bank, বেলে । 

8. 3530 $7250 তথা সমবায় ব্যাংক : এ ব্যাংক সমবায়ের ভিত্তিতে স্থাপিত হয় 
এবং এর কার্যক্রম সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সদস্যরাই আমানত রাখে এবং 
তাদেরকেই ঝণ প্রদান করা হয়। আরবিতে একে 25550 7.5 এবং 
ইংরেজিতে Co-operative Bank বলে। 

৫. ১৮০৪০ 45 তথা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক : যে_ব্যাংকে শুধু স্থায়ী আমানতের 
হিসাব খোলা হয় এবং যারা নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ঝণ প্রদান করে, সে ব্যাংককে 
ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বলে। 

৬. ৬2৪30) 4534 তথা বাণিজ্যিক ব্যাংক : যে ব্যাংক ব্যাপকভাবে পুঁজি বিনিয়োগের 
কাজ করে, বিশেষ কোনো প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট নয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। 
ইংরেজিতে একে 0 ummercial Bank বলে । 

৭. ৮১১॥। 45201 তথা কেন্দ্ৰীয় ব্যাংক : কেন্দ্ৰীয় ব্যাংক দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
রত্ন যা সমন্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবক । ইংরেজিতে একে (৬০! ৪ বলে। 

৩ ৪১ 45115531754 

সুদি ব্যাংকে লেনদেনের বিধান : দ্র টি তি টা: টিন 

কিনা, এ প্রসঙ্গে জানতে হলে প্রথমেই আরেকটি জরুরি বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক । 

তা হলো, ব্যাংকের সাথে লেনদেনের সাধারণত দুটি পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। যথা- 

১. আমানত রাখা, ২. ঝণ গ্রহণ করা । 

১. আমানত রাখা : ওলামায়ে কেরামের একমত্যে সুদ গ্রহণের শর্তে সুদি ব্যাংকে টাকা 
সপ মু কি 
কোনো অস্তিত্ব নেই সেখানে সুদ গ্রহণ না নিরাপত্তা বিধানের জন্য সুদি 
রি ant  ভামরদজো 
ব্যাংকের সাথে আর্থিক যে কোনো ধরনের লেনদেন সুদকে সমর্থন করারই নামান্তর । 

২. খণ গ্রহণ করা : সুদভিত্তিক ব্যাংক হতে খাণ গ্রহণ সম্পর্কে শরয়ী হুকুম-হলো, সুকল 
হক্কানী আলেমের একমত্যে সুদভিত্তিক ব্যাংক হতে সুদ প্রদানের শর্তে ধণ গ্রহণ করা 
সম্পূর্ণরূপে হারাম । এটি হারাম হওয়ার অকাট্য প্রমাণ নিম্নরূপ- 

১. আল কুরআনের ঘোষণা : 
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৩. অন্যান্য কারণ : আল কুরআন ও সুন্নার স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ব্যতীতও সুদ হারাম হওয়ার 
সামাজিক অসংখ্য কারণ বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ গুলো নিয্নরূপ- 

সুদি লেনদেনের ফলে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি লোপ পায়। 

সুদি ব্যাংকের লেনদেনে লোভ, কৃপণতা ও ঘৃণাসহ নানারপ বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। 
ধনীদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ায় জুলুম প্রতিষ্ঠা প্ময় । 

সুদের চাকায় পিষ্ট হয়ে গরিব ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হতে থাকে । 

জাতীয় উত্পাদন ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। 

সুদভিত্তিক খণে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ত্রাস পায়। 

. অনুৎপাদন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় অলস মূলধন সৃষ্টি হয় । 

. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ত্রাস পায় । 

৯. বেকারতৃ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। 

১০. সুদভিত্তিক লেনদেনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। 

১১. সুদসহ ঝণ পরিশোধ করতে গিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সর্বস্ব হারাতে হয়। 
১২. বৈদেশিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক শোষণের ছাত্র বেড়ে যায়। 

৩4530 এ) 3১৯ SPUN; 

সুদি ব্যাংকিংয়ের বিকল্প নীতি : ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রচলিত নীতির মূল হলো সুদ ৷ এ সুদ 

নির্মূল করা হলে ব্যাংকিংয়ের নীতি পরিচালনা করার বিকল্প পদ্ধতি কী হবে, তা আলোচনা 

করতে গিয়ে আল্লামা তকী ওসমানী তার ০০৯৩ ০১৮১ ১৪৯৯ ০৩1 ৫১৮ গ্রন্থে 
কয়েকটি মৌলিক ধারণা উপস্থাপন করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ- 

১. প্রচলিত নীতি পরিহার : সুদি ব্যাংকিংয়ের বিকল্প সন্ধানের উদ্দেশ্য এমন হওয়া উচিত নয় যে, 
প্রচলিত ব্যাক যেভাবে যত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তা কমবেশি সেভাবেই চালিয়ে'যেঁতে হবে। 
মূলত বিকল্পের উদ্দেশ্য হলো, ব্যাংকের যে কাজ বর্তমানের বাণিজ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে 
প্রয়োজন ও উপকারী তা সম্পন্ন করার জন্য এমন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, যা শরয়ী নীতির 
গণ্ডিভুক্ত এবং যার মাধ্যমে শরীয়তের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। 

২. আদর্শিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রণয়ন : যেহেতু সুদের নিষেধাজ্ঞার ফলাফল সম্পদ 

-শবিদ্টনৈর পুরো নীতির ওপর পড়ে, সেহেতু আশা করা যাবে না যে, সুদের শরয়ী 
বিকল্পকে চূড়ান্ত প্রয়োগের দ্বারা এ সংশ্লিষ্ট সকল শাখার লভ্যাংশের সাদৃশ্য বর্তমান সুদ 
নীতির মতোই হবে। বাস্তবে-যদি ইসলামী আহকামের সঠিক নির্দেশনা নেয়া হয়, 
তাহলে এ সাদৃশ্যতায় ব্যাপক মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে; বরং এ পরিবর্তন 
একটি আদর্শিক ইসলামী অর্থব্যবস্থার জন্য জরুরি । 

৩. পুঁজিবাদীদেরকে অন্যের পুঁজি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা : প্রচলিত ব্যাংক যে সেবা 
প্রদান করছে, এর মধ্যে এ দিকটা উপকারী যে, মানুষের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সঞ্চয়কে 
একত্রিত করে সেগুলোকে শিল্প ব্যবসায় ব্যবহার করা হয়। যদি এ সঞ্চয়গুলো প্রত্যেকের নিজ 
নিজ সিদ্ধুকে পড়ে থাকত: তাহলে এর দ্বারা শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নয়নে কোনো উপকারে আসত 


না রেশিও 9 ০৬ 
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আহারস্ সম্পদের স্তুপ পড়ে থাকা শরায়তের চাহিদা নয়। মানুষের গচ্ছিত টাকা দিয়ে 
বাকগুলে এ জবাদীদেরকে এমনভাবে ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহিত করছে, যেন তার ছারা 
সষ্ট সম্পদের বেশির ভাগ অংশ তাদের কাছেই থাকে । এর পরিবর্তে ব্যাংককে এমন একটি 
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সরাসরি কারধারে অংশীদার হওয়া যায়। 
তান লাভ-ক্ছতি কারবারের লাভ-ক্ষতির সাথে সম্পৃক্ত হবে। যা তারই পুঁজি দ্বারা সম্পদ হচ্ছে। 
উপসংহার : সুদ এইডস থেকেও মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। সুদের ভয়াবহ মরণছোবল থেকে 
মানবগোষ্টুক্রেব্রাসনোর জন্য ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রশাসন সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সুদি 
ব্যাংকিংয়ের নিকট নীতি, হিসেবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোয়কতায় ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করতে হবে। 
তবেই সুদের বিষাক্ত বীচ থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলেই পরিত্রাণ পাবে। 


HELL ESL Lg LG ১521 সা ac: ০১02 

LET BEY GLO 4 
আআ প্রশু: ৫৯, পাত্র পরিমাপিত দ্রব্য ও ওজন পরিমাপিত দ্রব্যের পরিচয় দাও। এদের 
(উভয়ের) হুকুম কী" জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রির বিধান কী? তাতে 
মতবিরোধ কী? বর্ণনা কর' 


উত্তরে॥ উপস্থাপনা : মানুষ ০24 তথা ক্রযবিক্রয়ের মাধ্যমে স্ব স্ব চাহিদা পূরণ করে। 
পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের : সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। 
শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমূহ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত । একটি পাত্র দ্বারা 
পরিমাপ করতে হয় এবং অপরটি ওজন করতে হয়। অনুরূপভাবে জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে 
গোশত বিক্রির ক্ষেত্রেও ইসলামী শরীয়তের সুনির্দিষ্ট বিধান বিদ্যমান । নিম্নে এতদসংত্রান্ত 
আলোচনা সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো। 

৩3820 5.2১৯-এর পরিচিতি : 
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UTI Ane + 

15540120 44-এর আভিধানিক অর্থ : £44 শব্দটি বহুবচন, একবচনে £,"£; এর 

আভিধানিক অর্থ হলো- ১. বিষ, ২. যু, ৩, জিনিস, 8. Anything ইত্যাদি । 

আর *5334-শব্দটি বাবে 554 42 থেকে 7245৮ "এর ৬4$৯১1/-এর সীগাহ। এর 

আভিধানিক অর্থ হলো ১, ওজনকৃত বস্তু, ২. পরিমাপকৃত বিষয়, ৩. নির্দিষ্ট পরিমাণ ইত্যাদি। 

৮9১71 U3 SIAN ALLY AS: 

263441) 70%4এর পারিভাষিক সংজা 57340174491 তথা ওজন পরিমাপিত 

দ্রব্যের পরিচয় প্রসঙ্গে ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন- 

205 4 তে 2352 IS 55 ১4১৮ pS ০০৪৫ 
LSS LE 

অর্থাৎ, যেসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে ওজন পরিমাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ততা, হারাম হওয়ার কথা 

রাসূল (স) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, সেসব দ্রব্য হলো- 545401729 তথা ওজন 

পরিমাপিত দ্রব্য । যদিও মানুষ তাতে ওজনের পরিমাপ পরিত্যাগ করে। 

USAC GE: == 

ওজন পরিমাপিত দ্রব্যের উদাহরণ : ওজন পরিমাপিত দ্রব্যের উদাহরণ হচ্ছে- ক. এ 

তথা স্বর্ণ, খ. £5 তথা রৌপ্য ইত্যাদি। টা 


Wer.com 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া www abswercom ২৩১ 

2 <7 ১5|-এর পরিচিতি 

alsin a 

হ1:4-24 2-55-এর আভিধানিক অর্থ : 4.1 শব্দটি বহুবচন. একবচনে £ 4১: এর 

আভিধানিক অর্থ হলো- ১. বিষয়, ২. বস্তু, ৩. জিনিসসমূহ, ৪. A॥১৷॥৷৷৪ ইতুমুদি । আর 

8255 শব্দটি বাবে ১ থেকে ১১: ৮-1-এর ৬৫৫ ৯/-এর সীগাহ। এর 

আভিধানিক অর্থ হলো-. ১. ৫5 তথা পূর্ব নির্ধারিত, ২. “5934 তথা ওজনকৃত, 

৩. পাত্র পরিমাপিত ইত্যাদি। ,  £ 

(51313551153 A: 

২1:20 20যাঁতির পারিভাষিক সংজ্ঞা : Lid £0591 তথা পাত্র পরিমাপিত 

দ্রব্যের সংজ্ঞায় কুদূরী প্রণেতা বলেন- ie ১০ 

15455 545 83৫ ৮85 LUD SAS ০16০০) 2525555৮55৫ 

DLL OS SN 
অর্থাৎ, যেসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে পাত্র পরিমাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ততা হারাম হওয়ার কথা 
রাসূল (স) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, সেসব দ্রব্যকে 124 0 742497 বলা হয়, যদিও 
মানুষ তাতে পাত্র পরিমাপ পরিত্যাগ করে। 

ile Ge: 

পাত্র পরিমাপিত দ্রব্যের উদাহরণ : পাত্র পরিমাপিত দ্রব্যের উদাহরণ হলো- ক. গম, খ. 

যব, গ. খেজুর, ঘ. লবণ ইত্যাদি। , 

2 USING S330, সিকি 

ওজন পরিমাপিত ও পাত্র পরিমাপিত দ্রব্যের বিধান : 

১. এ ব্যাপারে সকল আলেম ও ফিকহুবিদ একমত্য পোষণ করেছেন যে, যেসব দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে পাত্র পরিমাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ততা হারাম হওয়ার কথা রাসূল (স) স্পষ্টরূপে 
উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সর্বকালের জন্যই' পাত্র পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণা হবে। 
যদিও মানুষ তাতে পাত্র পরিমাপ পরিত্যাগ করে । যেমন- গম, যব, খেজুর ও লবণ ৷ 
আর যেসব দ্রবোর ক্ষেত্রে ওজন পরিমাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ততা হারাম হওয়ার কথা 
রাসূল (স)স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন, সেসব ওজন পরিমাপিত, দ্রব্য বলেই গণ্য হবে। 

.. যদিও মানুষ তাতে ওজনের পরিমাপ পরিত্যাগ করে। যেমন- স্বর্ণ ও রৌপ্য । 

২. যেসব দ্রব্য সম্পর্কে রাসূল (স) সুস্পষ্ট কিছু উল্লেখ করেননি, সেগুলো ওরফ তথা 
লোক প্রচলনের ওপর নির্ভর করবে । 

৩. ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যেসব জিনিসের পরিমাপ রতলের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলো ওজন 

_ পরিমাপিত বলে গ্ণ্য হবে। কেননা ওজনের মাধ্যমেই এর পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। 

8. তবে স্পষ্ট নসের বিপরীতে ওরফ তথা লোক প্রচলন গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, এ ব্যাপারে 
মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. জমহুর ওলামায়ৈ-কেরামের মতে, ০০ তথা শরীয়তে স্পষ্ট দলীল ওরফ তথা 
লোক প্রচলনের চেয়ে অধিক শক্তিশালী । ,০;-এর বিপরীতে লোক প্রচলন সম্পূর্ণ 
অচল তাই নসের উপস্থিতিতে ওরফ বাতিল বলে বিবেচিত হবে । 

খ. ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, নসের বিপরীতে লোক প্রচলন গ্রহণযোগ্য হবে । 
কেননা তখনকার প্রচলনের কারণেই নস উল্লেখ করা হয়েছে । তাই ওরফ তথা 
প্রচলনই হলো মূল বিষয় । 
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জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রির বিধান : জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি জায়েয 

কিনা, এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে ইমামগণের মতবিরোধ উল্লেখ 

করার পূর্বে প্রানীর বিনিময়ে গোশত বিক্রির কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা জরুরি । যেমন- 
জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রির পদ্ধতি : 

১. এক শ্রেণির প্রাণীর গোশত অন্য শ্রেণির জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রি করা । [যেমন 
গরুর গোশত জীবিত বকরির বিনিময়ে বিক্রি করা |] 

এ পদ্ধতিতে আমাদের ইমামগণের সকলের এঁকমত্যে বিক্রি জায়েয হবে । চাই যে 

কোনো পক্ষে গোশত কম হোক কিংবা বেশি হোক। 

২. কোনো প্রাণীর গোশত একই শ্রেণির প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রি করা। যেমন বকরির 
গোশত বকরির বিনিময়ে বিক্রি করা; কিন্তু প্রাণীটি জবাইকৃত এবং চামড়া, খুর, ভুঁড়ি 
ইত্যাদি তার থেকে পৃথক করা । এ পদ্ধতিতে যদি জবাইকৃত. আন্ত প্রাণীটির ওজন 
অপরদিকের গোশতের সমান হয়, তাহলে সকলের এঁকমত্যে বিক্রি জায়েয হবে । 
নতুবা জায়েয হবে না। কেননা উভয়টি এখন ওজন পরিমাপিত দ্রব্য এবং উভয়ের 
প্রাণী এক ৷ তাই সমান করে বিক্রি করা অপরিহার্য । 

৩. এ পদ্ধতিটি দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুরূপ । তবে জবাইকৃত প্রাণীর চামড়া. খুর, ভুঁড়ি ইত্যাদি 
তার থেকে পৃথক করা হয়নি। এ পদ্ধতিতে সকলের একমত্যে যদি জবাইকৃত প্রাণীর 
মাঝে বিদামান গোশতের তুলনায় অপর পক্ষের গোশত পরিমাণে বেশি হয়, তাহলে 
বিক্রি জায়েয হবে, নতুবা জায়েয হবে না। 

8. কোনো প্রাণীর গোশত একই প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রি করা। যেমন- জীবিত গরুর 
বিনিময়ে গরুর গোশত. বিক্রি করা। এ পদ্ধতিটির বিধানের ক্ষেত্রে ইমামগণের 
মতবিরোধ রয়েছে ৷ যেমন_ 

১. শায়খাইনের অভিমত : শায়খাইন তথা ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু 
ইউসুফ (র)-এর মতে, গোশত কম হোক কিংবা বেশি উভয় অবস্থাতেই জীবিত 
প্রাণীর বিনিময়ে গোশত নগদ বিক্রি জায়েয: কিন্তু বাকি বিক্রি নাজায়েয । 
প্রাণীর গোশত এবং কাটা গোশত যদি একই শ্রেণি (০-:৯)-এর ধরা হয়, তবুও 
উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম (১৫৪) এক নয় । কেননা গোশত পরিমাপ করা হয় ওজন 
. মেপে ৷ পক্ষান্তরে প্রাণী ওজন মেপে পরিমাপ করা হয় না। আর ওজন মেপে তার 

“ সঠিক পরিমাণ জানাও সম্ভব হয় না। কেননা প্রাণী কখুনো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে 
নিজেকে ভারী করে ফেলে আবার কখনো শক্তি প্রয়োগ না করে নিজেকে হালকা 
করে ফেলে । তাই তার সঠিক ওজন মাপার মাধ্যমে জানা সম্ভব হয় না। সুতরাং 
যখন উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম এক নয় তখন 1১১১ তথা সুদ হারাম হওয়ার ₹5- 
এর ছুটি বিষয় ১531 2 ০ »৯ অর্থাৎ, “শ্রেণি এক হওয়া এবং পরিমাপ মাধ্যম 
এক হওয়া-এর একটি পাওয়া গেছে, আরেকটি পাওয়া যায়নি। আর হ-এর 
একটি বিষয় পাওয়া গেলে কমবেশি করে বিক্রি করা জায়েয ৷ তবে বাকিতে বিক্রি: 
করা জায়েয নয় ৷ (ফাতহুল কাদীর) 

২. ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আ্বাহমাদের অভিমত .: ইমায় মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (র)-এর 
মতে, জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বক্র জায়েয নেই। 


চা উহ boat জে লহ রী HE তত -\ 
eyes 335 320) - A. 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি নিষেয করেছেন 
2৪] cs bf FES {= 2১ ২৫৫ (১) ৫ এ 
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করম (=) গোপদ তে বকর বিকি লেখ এত! 

. ইমাম মুহাম্মাদের অভিমত: ইমাম মুহাম্মাদ (4)-এর মতে, জীবিত প্রাণীর মাঝে 
যতটুকু গোশত আছে, তার তুলনায় অপর পক্ষের কটা গোশত পরিমাণে যদি বেশি 
হয়, তাহলে জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি জায়েয আছে । আর যদি সমান 
সমান হয় কিংবা কম হয়, তাহলে জায়েয হবে না। 


আকলী দলীল 


১. ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি প্রাণীটির মাঝে যে পরিমাণ গোশত আছে, তার চেয়ে 
অপর পক্ষের কাটা গোশতের পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে জায়েয হবে। তার কারণ 
হলো, জীবিত প্রাণীটির মাঝে গোশতও আছে এবং অন্যানা দ্রব্য যেমন- চামড়া, ভুঁড়ি, 
খুর ইত্যাদিও আছে। কাজেই প্রাণীটির মাঝে যতটুকু গোশত আছে, তার বিনিময়ে 
সমপরিমাণ অপর পক্ষের কাটা গোশত থেকে ধরা হবে। আর কাটা গোশতের মাঝে 
যতটুকু বেশি আছে, তা উক্ত চামড়া, ভুঁড়ি, খুর ইত্যাদির বিনিময়ে ধরা হবে । এভাবে ধরা 
হলে ১১ তথা সুদ সাব্যস্ত হবে না। ফলে বিক্রি জায়েয হাবে। 

পক্ষান্তরে যদি কাটা গোশতের পরিমাণ প্রাণীর মাঝে বিদ্যমান গোশতের সমান হয় 
কিংবা কম হয়, তাহলে কাটা গোশতের সমপরিমাণ প্রাণীটির গোশত বিনিময়ে ধরার 
পর প্রাণীটির মাঝে যে অতিরিক্ত জিনিসগুলো রয়েছে চামড়া, ভুঁড়ি, খুর ইত্যাদি অথবা 
তার সাথে কিছু গোশত অতিরিক্ত সাব্যস্ত হচ্ছে। আর এটা 1১) তথা সুদ বলে গণ্য 
হবে । তাই বিক্রি জায়েয হবে না। 

. ইমাম মুহাম্মাদ (র) জীবিত প্রাণীর গোশতের তুলনায় অপর পক্ষের কাটা গোশত বেশি 
হলে. প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি জায়েয বলার পদ্ধতিতে বলেছেন, এটা তিলের 
বিনিময়ে তেল বিক্রির নামান্তর । যা শায়খাইনের মতেও জায়েয ॥ তিলের মধ্যে যে 
পরিঘন-তেল বিদ্যমান আছে, তার চেয়ে অপর পক্ষের তেল বেশি হতে হবে। যাতে 
উভয় দিকের তেল সমান সমান ধরা যায়। আর অতিরিক্ত তেলটুকু তিলের মাঝে 
বিদ্যমান খৈলের বিনিময়ে ধরা যায়। ফলে 1১১১ তথা সুদ সাব্যস্ত হবে না। কাজেই 
প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি বৈধ । 


ইয়া মুহাম্মাদ (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তর : 
১. শায়খাইনের পক্ষ হতে হেদায়া গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উপস্থাপিত যৌক্তিক 


দলীলের যে জবাব দিয়েছেন। তার সারকথা হলো, প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রির 
বিষয়টি তিলের ধিনিমক্ষে তেল বিক্রির মতো নয়। কারণ বিক্রিয় সময় তিলের ওজন 
মাপা সম্ভব এবং তিলের ওজন মাপার মাধ্যমে তাতে কতটুকু তেল রয়েছে, তা 
নির্ধারিত হয়ে যাবে, যখন তা ভাঙ্গিয়ে তার খৈল মেপে দেখা হবে । কারণ উভয়টির 
পরিমাপ মাধ্যম এক বলে গণ্য হবে । আর উভয়ের ১: তথা শ্রেণিও এক ! অতএব 
উভয় দিকের তেলের পরিমাণ সমান সমান হওয়া আবশ্যক । আর তিলের মাঝে 
বিদ্যমান খৈলের বিনিময়ে অপরপক্ষে কিছু অতিরিক্ত তেল থাকা আবশাক। পক্ষান্তরে 
গোশত ও প্রাণীর বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা প্রাণীটির ওজন মাপা সম্ভব নয় এবং সাধারণত 
তার ওজন মাপা হরর না। কাজেই উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম এক বলে গণ্য হবে না। 


২৩৪ যা জং চালিত জোকস গাইড সিবিজ - দ্বিতীয় বর্ষ জর 
২. জীবিত প্রাণী ও কাটা গোশত একই শ্রেণিভুক্ত নয়। কারণ এর একটি হচ্ছে নিষ্প্রাণ 
জড়পদার্থ আর অপরটি হচ্ছে জীবিত প্রাণী । পক্ষান্তরে তিল এবং তিলের তেল একই 
শ্ৰেণিভুক্ত । কেননা এক্ষেত্রে তেল হচ্ছে তিলের বিভক্ত অংশ ! আর শুধু অংশ বিভক্ত 
হওয়ার ছারা! শ্রেনি পরিবর্তন হয় না। তা ছাড়া গোশত শুধু বিভক্ত অংশই নয়; বরং তা 
প্রাণহীন জড়দুর্থে পরিণত হয়েছে। - - 
উপসংহার : ইসলাম ব্যবসায়কে হালাল ও সুদকে হারাম _ঘোষণা করেছে৷ পারস্পরিক 
লৈগরোন্কবাজে ইসলানী শরীয়ত মেনে বেচা ও অতারগাংথেকে রেচে থাকা রর? 
বিশেষত পাত্র পরিমাযপিত .ও ওজন পরিমাপিতদ্রব্যের লেনদেন ও জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে 
গোশত বিক্রিসহ যাবও দু ব্যাপারে সহ্য হুকুম: মেনে চলা অত্যাবশার 


Lill oak SRLS SE pf SAAC: a Im 

৫৪ TPE TE 21০ 0০ (2 ৬০৯ 9 SL LS ০০515 24910. 

প্রকে হরে 

দল € জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি এবং রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ও 

স্বর্ণের রৌপ্য বিক্রির বিধান কী? যদি কোনো ব্যক্তির হারাম পন্থায় মাল অর্জিত 
- হয়, তাহলে সে তা কী করবে? সুদ হারাম হওয়ার রহস্য কী? বিজ্রিত লেখ। | 


উত্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : হ্বীবন ও জীবিকার তাগিদে অনেকনুয্র প্রাণীর গোশত বিক্রি করে 

থাকে । আমাদের সমাজে তাদেরকে কসাই বলে আব্যায়িত করা হয়। অনুরূপ স্বর্ণালঙ্কার 

শিল্পের সাথে জড়িতদের বলা হয় স্বর্ণকার। এক্ষেত্রে জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি 
এবং রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ও স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রির ইসলামী বিধান রয়েছে । 
একই সাপে কোনো ব্যক্তির যদি হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন হয়েই যায়, তখন তার কী 
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জীৰিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রির বিধান : জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি জায়েয 

কিনা, এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতকিরোধ রয়েছে : তবে ইমামগণের মতবিরোধ উল্লেখ 

করার পূর্বে প্রাণীর বিনিহায়ে গোশত বিক্রির কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা জরুরি । যেমন- 
জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রির পদ্ধতি : - 

১. এক শ্রেণিরভীষীল গোশত অন্য শ্রেণির জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রি করা। যেমন- 
গরুর গোশত জীবিত 'বকরির বিনিময়ে বিক্রি করা । 

এ পদ্ধতিতে আমাদের ইমামগণের সকলের একমত্যে বিক্রি জায়েয হবে! চাই য়ে 
কোনো পক্ষে গোশত কম হোক কিংবা বেশি হোক। _ 

২. কোনো প্রাণীর গোশত একই শ্রেণির প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রি করা যেমন বরুরির 
গোশত বকরির বিনিময়ে বিক্রি করা; কিন্তু প্রাণীটি জবাইকৃত এবং চামড়া, খুর, ভুঁড়ি 
ইত্যাদি তার থেকে পৃথক করা। এ পদ্ধতিতে যদি জবাইকৃত আস্ত প্রাণীটির ওজন 
অপরদিকের গোশতের সমান হয়, তাহলে সকলের এঁকমত্যে বিক্রি জায়েয হবে। 
নতুবা জায়েয হবে লা। কেননা উভয়টি এমন ওজন পরিমাপিত দ্রব্য এবং একই 
শ্রেণির প্রাণী । তাই সমান করে বিক্রি করা অপারহার্য ৷ 

৩. এ পদ্ধতিটি দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুরূপ ভবে জৰাইকৃত প্রাণীর চামড়া, খুর, ভুঁড়ি ইত্যাদি 
তার থেকে পৃথক করা হয়নি! এ পদ্ধতিতে সকলের কমতে যদি ইত রী 
মাঝে বিদ্যমান গোশতের তলনায় অপর পক্ষের গোশ্ভ পরিনাশে বেশি হয়, তাহলে 

1 জায়েখ হৰে লা, 


বিক্রি জায়েয হাহে 
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শত. 


হু 


ন পুত রর জজ জাবিত গরুর 
বিনিময়ে গরুর গোশত বিক্রি করা। এ পদ্ধতিটির বিধানের ক্ষেত্রে ইমামগণের 
মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 

১. শায়খাইনের অভিমত : শায়খাইন তথা ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমা আবু 


ইউসুফ (র)-এর মতে, গোশত কম হোক কিংবা বেশি উভয় অরস্থাতেই জীবিত 
প্রাণীর বিনিময়ে গোশত নগদ বিক্রি জায়েয; কিন্তু বাকি বিক্রি-নাজায়েয। 
আকলী দলীল : শায়খাইনের, যৌক্তিক দলীল হলো, আলোচ্য পদ্ধতি জীবিত 
প্রাণীর গোশত এবং কাটা গোশত যদি একই শ্রেণি (০--১৯)-এর ধরা হয়, তবুও 
উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম (১:$) এক নয়। কেননা গোশত পরিমাপ করা হয় ওজন 
মেপে । পক্ষান্তরে প্রাণী ওজন মেপে পরিমাপ করা হয় না। আর ওজন মেপে তার 
সঠিক পরিমাণ জানাও সম্ভব হয় না। কেননা প্রাণী কখনো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে 
নিজেকে ভারী করে ফেলে আবার কখনো শক্তি প্রয়োগ না করে নিজেকে হালকা 
করে ফেলে । তাই তার সঠিক ওজন মাপার মাধ্যমে জানা সম্ভব হয় না। সুতরাং 
যখন উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম এক নয় তখন ।১১ তথা সুদ হারাম হওয়ার ₹15-এর 
দুটি বিষয় ১১৪] ₹ > অর্থাৎ, “শ্রেণি এক হওয়া এবং পরিমাপ মাধ্যম এক 
হওয়া'-এর একটি পাওয়া গেছে, আরেকটি পাওয়া-যায়নি। আর 5্০- এর একটি 
বিষয় পাওয়া গেলে কমবেশি করে বিক্রি করা জায়েয । তবে বাকিতে বিক্রি করা 
জায়েয নয়। (ফাতহুল কাদীর) 


২. মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (র)-এর 


মতে, জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি জায়েয নেই । 


NPE TES, © TEE ET RET -\ 
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অথাৎ, রাস (স) জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি নিষেধ করেছেন। 
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-- জর্ঘাঘ, নবী করীম (স)-গোশতের বিনিময়ে বকরি বিক্রি নিষেধ করেছেন। 


৩. মুহাম্মাদের অতিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, জীবিত প্রাণীর মাঝে যতটুকু 


গোশত আছে, তার তুলনায় অপর পক্ষের কাটা গোশত পরিমাণে যদি বেশি হয়, 
তাহলে জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি জায়েয আছে। আর যদি সমান 
সমান হয় কিংবা কম হয় তাহলে জায়েয হবে না। 


আকলী দলীল : 


১. 


ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি প্রাণীটির মাঝে যে পরিমাণ গোশত আছে, তার চেয়ে 
অপর পক্ষের কাটা গোশতের পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে জায়েয হবে । তার 
কারণ হলো, জীবিত প্রাণীটির মাঝে গোশতও আছে এবং অন্যানা দ্রব্য যেমন- 
চামড়া, ভুঁড়ি, খুর ইত্যাদিও আছে । কাজেই প্রাণীটির মাঝে যতটুকু গোশত আছে, 
তার বিনিময়ে সমপরিমাণ অপর পক্ষের কাটা গোশত থেকে ধরা হবে। আর কাটা 
গোশতের মাঝে যতটুকু বেশি আছে, তা উক্ত চামড়া, ভুঁড়ি, খুর ইত্যাদির বিনিময়ে ধরা 
হবে। এভাবে ধরা হলে !১;১ তথা সুদ সাব্যস্ত হবে না। ফলে বিক্রি জায়েয হবে। 


২৩৬ ________ হারাল নত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
পক্ষান্তরে যদি কাটা গোশতের পরিমাণ প্রাণীর মাঝে বিদ্যমান গোশতের সমান হয় 
কিংবা কম হয়, তাহলে কাটা গোশতের সমপরিমাণ প্রাণীটির গোশত বিনিময়ে ধরার 
পর প্রাণীটির মাঝে যে অতিরিক্ত জিনিসগুলো রয়েছে চামড়া, ভুঁড়ি, খুর ইত্যাদি অথবা 
তার সাথে কিছু গোশত অতিরিক্ত সাব্য্ত-হচ্ছে। আর এটা 13 তথা সুদ বলে গণ্য 
হবে । তই কিনি জায়েয হবে না। 

২. ইমাম মুহাম্মাদ (র) জীবিত প্রাণীর গোশতের তুলনায় অপর পক্ষের কাটা গোশত বেশি 
বিনিময়ে তেল বিক্রির নামান্তর । যা শায়খাইনের মতেও জায়েয । তিলের মধ্যে যে 
পরিমাণ তেল বিদ্যমান আছে, তার চেয়ে অপর পক্ষের তেল বেশি হতে হবে । যাতে 
উভয় দিকের তেল সমান সমান ধরা যায়। আর অতিরিক্ত তেলটুকু তিলের মাঝে 
বিদ্যমান খৈলের বিনিময়ে ধরা যায়। কলে 1৯১১ তথা সুদ সাব্যস্ত হবে না । কাজেই 
প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি বৈধ । 

ইমাম মুহাম্মাদ রে)-এর দলীলের প্রত্যুত্তর : 

চু শায়খাইনের পক্ষ হতে হেদায়া গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উপস্থাপিত যৌক্তিক 
দলীলের যে জবাব দিয়েছেন, তার সারকথা হলো, প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রির 
বিষয়টি তিলের ধিনিময়ে তেল বিক্রির মতো নয়। কারণ বিক্রির সময় তিলের ওজন 
মাপা সম্ভব এবং তিলের ওজন মাপার মাধ্যমে তাতে কতটুকু তেল রয়েছে, তা 
নির্ধারিত হয়ে যাবে যখন তা ভাঙ্গিয়ে তার খৈল মেপে দেখা হবে। কারণ উভয়টির 
পরিমাপ মাধ্যম এক বলে গণ্য হবে। আর উভয়ের ০৯ তথা শ্রেণিও এক ৷ অতএব 
উভয় দিকের তেলের পরিমাণ সমান সমান হওয়া আবশ্যক। আর তিলের মাঝে বিদ্যমান 
খৈলের বিনিময়ে অপরপক্ষে কিছু অতিরিক্ত তেল থাকা জাবশ্যক। পক্ষান্তরে গোশত ও 
প্রাণীর বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা প্রাণীটির ওজন মাপা সম্ভব নয় এবং সাধারণত তার 
ওজন মাপা হয় না। কাজেই উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম এক বলে গণ্য হবে না। 

২. জীবিত প্রাণী ও কাটা গোশত একই শ্ৰেণিভুক্ত নয়। কারণ এর একটি হচ্ছে নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ 
আর অপরটি হচ্ছে জীবিত প্রাণী । পক্ষান্তরে তিল এবং তিলের তেল একই শ্রেণিডুক্ত ! কেননা 
এক্ষেত্রে তেজ হচ্ছে তিলের বিভক্ত অংশ । আর শুধু অংশ বিভক্ত হওয়ার দ্বারা শ্রেণি পরিবর্তন 
রান নিজে রিকি সারির কল মোতি. 
শুধু বিভক্ত অংশই নয়; বরং তা প্রাণহীন জড়পনার্থে পরিণত হয়েছে। 

৩৮০৫6 20 Lily INTL: | 

স্বর্ণ রৌপ্যের পরস্পরের বিনিময়ে বিক্রির বিধান : রৌপ্যের বিনিময়ে বর্ণ এব স্ণের 

বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি জায়েয কিনা, এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, রৌপ্যের বিনিময়ে 
স্বর্ণ ও স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য নগদে বেশকম.করে ক্রয়ব্ক্রিয় জায়েয । তবে বাকিতে 
বিক্রি করা সুদের অন্তর্ভুক্ত । ্ 
দলীল : তান দলীল হলো- চং 
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২. শাফেয়ী ও আহমাদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (র)-এর মতে, স্বর্ণের 
বিনিময়ে রৌপা এবং রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ কমবেশি করে নগদ হোক বা বাকিতে 
কোনো অবস্থায় বিক্রি করা জায়েয হবে না। ৮ 
যৌক্তিক দলীল : স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্রয়বিক্রয়তে 1৬১ হারাম হওয়ার ২7. হলো 
২৫5 তথা মূল্যযোগ্য হওয়া। আর এ ২2 এখানে বিদ্যমান থাকায় স্বর্ণের বিনিময়ে 
রৌপ্য কিংবা রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি জায়েয হবে না। 

5০৩০৯ এ২৫ ০৮০৫৫ = 

হারাম পন্থায় অর্জিত মালের বিধান : যদি কোনো ব্যক্তির হারাম পন্থায় মাল অর্জিত হয়, 

তাহলে সে তা কী করবে, এর দুটি অবস্থা রয়েছে। যথা- 

১. প্রথমত কর্তব্য হবে, হারাম পন্থায় মাল (সুদি ব্যবসায় অর্জিত সুদের অর্থও এ হুকুমের 
আওতাভুক্ত) অর্জিত হলে তা প্রকৃত মালিককে ফেরত দেয়া। নিজে সে মাল ভক্ষণ 
করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (স) বলেছেন- 
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২. প্রকৃত মালিককে পাওয়া না গেলে কী করণীয়, এ এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিয্নরূপ-' 
ক. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হারাম পন্থায় 

অর্জিত মাল সাওয়াবের নিয়ত বাতীত ফকির মিসকিনদের দিয়ে দেবে। 

খ. ইমাম জিলানীর অভিমত : ইমাম জিলানী (র)-এর মতে, হারাম পন্থায় অর্জিত 
সম্পদ অবশ্যই সাওয়াবের আশা ছাড়াই ফকিরদের দিয়ে দিতে হবে । এক্ষেত্রে 
সাওয়াবের আশা করলে আশা পোষণকারীর ঈমান থাকবে না। 

গ. দুররে মুখতার প্রণেতার অভিমত : দুররে মুখতার গ্রচ্থকারের মতে, এমন সম্পদ সাওয়াবের 
নিয়ত ছাড়া দিয়ে দেবে । এতে সাওয়ারের আশা করা হারাম এবং কুফরী । 

ঘ. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদ ' 
পায়খানা প্রস্রাবখানা নির্মাণ কিংবা জনহিতকর কাজে সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া বায় 
করতে হবে। 

ও. হেদায়া প্রণেতার অভিমত : হেদায়া প্রণেতা আল্লামা মারগীনানী (র) বলেছেন, 
প্রথমত এমন সম্পদ. ফকিরদের মাঝে দান করে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে । তা 
সম্ভব না হলে এর দ্বারা * 5.1 £17 তথা প্রস্রাব পায়খানা নির্মাণ কর্তে হবে। 

চ. কারো কারো অভিমত : কেউ কেউ বলেছেন, হারাম পদ্থায় অর্জিত সম্পদ আগুনে 
ই কিলা যি কোলোভালৈ অযকরে কেরেছ 

চা নে 

সুদ হারাম হওয়ার রহস্য : কটি হরির নও অহ দান 

১. আল কুরআনের ঘোষণা : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
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২. রাসূল (স)-এর বাণী : সুদ হারাম হওয়া প্রসঙ্গে নবী করীম (স) বলেন- 
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২৩৮ ভ্সোল জ্ঞাতাৰ ফাযিল স্াতক গাইড সিৱিজ : দিমীয়া সৰ্ম ধল 
উপরিউক্ত আয়াতগুলো ও হাদীসসমূহের সারকথা হলো- 
ক. ব্যবসায় হালাল, সুদ হারাম । 
খ. সুদখোরকে শয়তান পরিচালনা করে। 
গ... কক্‌ বকেয়াসহ সমস্ত সুদ ছেড়ে দেয়া ফরয । 
ঘ. মুমিন থাকতে হলে সুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। 
._ সুদ ছেড়ে না দিলে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা দিতে হবে। 
চ. সুদ গ্রহীতা, প্রদানকারী, সাক্ষ্যদাতাদ লেখক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই সমঅপরাধী। 
ছ. সুদ গ্রহণ ও প্রদান উভয়ই মায়ের সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও নিকৃষ্টতর গুনাহ। 
৩. অন্যান্য রহস্য বা কারণ : আল কুরআন ও সুন্নার সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত সুদ হারাম 
হওয়ার আরো অসংখ্য রহস্য ও কারণ বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 
১. সুদি লেনদেনের ফলে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি লোপ পায়। 
২. সুদি ব্যাংকের লেনদেনে লোভ, কৃপণতা ও ঘৃণাসহ নানারূপ বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। 
৩. ধনীদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ায় জুলুম প্রতিষ্ঠা পায়। 
৪ 
৫ 


. সুদের চাকায় পিষ্ট হয়ে গরিব ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হতে থাকে । 

. জাতীয় উৎপাদন ও কর্মক্ষমতা ত্রাস পায় । 

২৬. সুদভিত্তিক খণে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হ্থাস পায়। 

৭. অনুৎপাদন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় অলস মূলধন সৃষ্টি হয়। 

৮. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে এতে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। 

৯. বেকারত্ব বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। 

১০. সুদভিত্তিক লেনদেনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। 

১১. সুদসহ খণ পরিশোধ করতে গিয়ে দরিদ্র জন্গোষ্ঠীকে সর্বস্ব হারাতে হয়। 

১২. বৈদেশিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক শোষণের মাত্রা বেড়ে যায়। 
উপসংহার : সুদ মহাজনী হোক কিংবা বাণিজ্যিক, প্রাচীন কায়দায় হোক কিংবা আধুনিক 
কায়দায় হোক, সবই মানবচরিত্রে নিষ্ঠুর, স্বার্থপরতা এবং কৃপণতা ইত্যাদি বদঅভ্যাসগুলো 
যার তা বিকাশের! জি এনলো বিরাট রাহ সুতরাং ও যেকে 
আমাদের বেচে থাকতে হবে। 
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আআ প্রশ্ন : ৬১ ॥ জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি এবং শুকনো খেজুরের বিনিময়ে 

(পাকা) তাজা খেজুর বিক্রির বিধান কী? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা রুর। সুদ হারাম 
হওয়ার রহস্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


উতরা॥॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স) বলেন_ 12১) 3০৫ 258 এ ৯৩৩ Lil 
যাবতীয় নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য হালাল জীবিকা অনুসন্ধান করা অপরিহার্য একটি 
বিষয়। আল কুরআন ও সুন্নাহে এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানুষ 
জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে যে কোনো পেশা তা যত ক্ষুদ্রই হোক না 
কেন, সেটি ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হলে, তবেই ইহ ও পারলৌকিক জীবনে 
নাজাত পাওয়া’ সম্ভব প্রশ্নালোচ্য গোশত ও খেজুর বিক্রি দুটি পেশা । এ দুটির ব্যাপারেও 
ইসলামী শরীয়তের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। নিয়ে এ বিষয়ে প্রশ্নংশ্রষ্ট আলোচনা প্রদত্ত হলো। 


৮ শাল ফিকহ ' হেদায়া এ 

2: নিন দিলা 

জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রির বিধান : জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি জায়েয 

কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে ইমামগণের মতবিরোধ উল্লেখ ক্র, 
পূর্বে প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রির কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা জরুরি । যেমন- 

জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রির পদ্ধতি : 

১. এক শ্রেণির প্রাণীর গোশত অন্য শ্রেণির, জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রি করা। যেমন- 
গরুর গোশত জীবিত বকরির বিনিময়ে বিক্রি করা । 

এ পদ্ধতিতে আমাদের ইমামগণের সকলের এঁকমত্যে বিক্রি জায়েয হবে । চাই যে 

কোনো পক্ষে গোশত কম হোক কিংবা বেশি হোক । = 

২. কোনো প্রাণীর গোশত একই শ্রেণির প্রাগীর বিনিময়ে বিক্রি করা। যেমন বকরির 
গোশত বকরির বিনিময়ে বিক্রি করা কিন্তু প্রাণীটি জবাইকৃত এবং চামড়া, খুর, ভুঁড়ি 
ইত্যাদি তার থেকে পৃথক করা। এ পদ্ধতিতে যদি জবাইকৃত আস্ত প্রাণীটির ওজন 
অপরদিকের গোশতের সমান হয়, তাহলে সকলের একমত্যে বিক্রি জায়েয হবে। 
নতুবা জায়েয হবে না। কেননা উভয়টি এখন ওজন পরিমাপিত দ্রব্য এবং একই 
শ্রেণির প্রাণী । তাই সমান করে বিক্রি করা অপরিহার্য । 

৩. এ পদ্ধতিটি দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুরূপ । তবে জবাইকৃত প্রাণীর চামড়া, খুর, ভুঁড়ি ইত্যাদি 
তার থেকে পৃথক করা হয়নি। এ পদ্ধতিতে সকলের একমত্যে যদি জবাইকৃত প্রাণীর 
মাঝে বিদ্যমান গোশতের তুলনায় অপর পক্ষের গোশত পরিমাণে বেশি হয়, তাহলে 
বিক্রি জায়েয হবে, নতুবা জায়েয হবে না। 

৪. কোনো প্রাণীর গোশত একই প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রি করা। যেমন- জীবিত গরুর 
বিনিময়ে গরুর গোশত বিক্রি করা। এ পদ্ধতিটির বিধানের ক্ষেত্রে ইমামগণের 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন_ 

১. শায়খাইনের অভিমত : শায়খাইন তথা ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু 
ইউসুফ (র)-এর মতে, গোশত কম হোক কিংবা বেশি উভয় অবস্থাতেই জীবিত 
প্রাণীর বিনিময়ে গোশত নগদ বিক্রি জায়েয; কিন্তু বাকি বিক্রি নাজায়েয ৷ 
গোশত এবং কাটা গোশত যদি একই শ্রেণি (১-:৯)-এর ধরা হয়,'তবুও উভয়ের 
পরিমাপ মাধ্যম 35) এক নয়। কেননা গোশত পরিমাপ করা হয় ওজন মেপে। 
পক্ষান্তরে প্রাণী ওজন মেপে পরিমাপ করা হয় না। আর ওজন মেপে তার সঠিক 


২৩৯ 


-___ ৮ পরিমাণ জানাও সম্ভব হয় না। কেননা প্রাণী কখনো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেকে 


ভারী করে ফেলে আবার কখনো শক্তি প্রয়োগ ন্য করে নিজেকে হালকা করে ফেলে। 
তাই তার সঠিক ওজন.মপার মাধ্যমে জানা সম্ভব হয় না। সুতরাং যখন উভয়ের 
পরিমাপ মাধ্যম এক নয় তখন 1১4 তথা সুদ হারাম হওয়ার £5-এর দুটি বিষয় 
2301 ০ অৰ্থাৎ, “শ্রেণি এক হওয়া এবং পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া-এর একটি 
পাওয়া গেছে, আরেকটি পাওয়া যায়নি । আর ॥£-এর একটি বিষয় পাওয়া গেলে কমবেশি 
করে বিক্রি করা জায়েয । তবে বাকিতে বিক্রি করা জায়েয নয়। (ফাতহুল কাদীর) 

২. মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (র)-এর 
মতে, জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি জায়েয নেই । 


২৪০ _ NENTS UTল GUT গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ «এ 


দলীল: 
ME Fat SS 0 Petia g Eo bE 
(0৮১:১5৩১৯2)- ৩৩৪০৪ 
নি অৰ্থাৎ, রাসূপলা-(স) জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি নিষেধ করেছেন। 

২4165 (৬৮০৯) পে Sa) HAL ৬০ ১০০৭ ০০ 

পেস - (৮৪4১১) - ১115 
অর্থাৎ নবী করীম (স) গোশতের বিনিময়ে বকরি বিক্রি নিষেধ করেছেন । 

৩. মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, জীবিত প্রাণীর মাঝে যতটুকু 
গোশত আছে, তার তুলনায় অপর পক্ষের কাটা গোশত পরিমাণে যদি বেশি হয়, 
তাহলে জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি জায়েয আছে। আর যদি সমান 
সমান হয় কিংবা কম হয় তাহলে জায়েয হবে না। 

আকলী দলীল : 

১. ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, প্রাণীটির মাঝে যে পরিমাণ গোশত আছে, তার চেয়ে অপর 
পক্ষের কাটা গোশতের পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে জায়ে হবে। তার কারণ 

. হলো, জীবিত প্রাণীটির মাঝে গোশতও আছে এবং অন্যান্য দ্রব্য যেমন- চামড়া, ভুঁড়ি, 

*  খুর হত্যাদিও আছে। কাজেই প্রাণীটির মাঝে যতটুকু গোশত আছে, তার বিনিময়ে 
সমপরিমাণ অপর পক্ষের কাটা গোশত থেকে ধরা হবে । আর কাটা গোশতের মাঝে 
যতটুকু বেশি আছে, তা উক্ত চামড়া, ভুঁড়ি, খুর ইত্যাদির বিনিময়ে ধরা হবে। এভাবে 
ধরা হলে ।১১)তথা সুদ সাব্যস্ত হবে না। ফলে বিক্রি জায়েয হবে। 
পক্ষান্তরে যদি কাটা গোশতের পরিমাণ প্রাণীর মাঝে বিদ্যমান গোশতের সমান হয় 
কিংবা কম হয়, তাহলে কাটা গোশতের সমপরিমাণ প্রাণীটির গোশত বিনিময়ে ধরার 
পর প্রাণীটির মাঝে যে অতিরিক্ত জিনিসগুলো রয়েছে চামড়া, ভুঁড়ি, খুর ইত্যাদি অথবা 
তার সাথে কিছু গোশত অতিরিক্ত সাব্যস্ত হচ্ছে । আর এটা 155 তথা সুদ বলে গণ্য 
হবে । তাই বিক্রি জায়েয হবে না। 

২. ইমাম মুহাম্মাদ (র) জীবিত প্রাণীর গোশতের তুলনায় অপর পক্ষের কাটা গোশত বেশি 
হলে প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি জায়েয বলার পদ্ধতিতে বলেছেন, এটা তিলের 
বিনিময়ে তেল বিক্রির নামান্তর । যা শায়খাইনের মতেও জায়েয। তিলের মধ্যে যে 
পরিমাণ তেল বিদ্যমান আছে১-তার চেয়ে অপর পক্ষের তেল বেশি হতে হবে । যাতে 
উভয় দিকের তেল সমান সমান ধরা যায়। আর অতিরিক্ত তেলটুকু তিলের মাঝে 
বিদ্যমান খৈলের বিনিময়ে ধরা যায়। ফলে 1১) তথা সুদ সাব্যস্ত হবে না। কাজেই - 
প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রি বৈধ । é 

মুহাম্মাদ (র)-এর দলীলের গৃত্যুত্তর : 

১. শায়খাইনের পক্ষ হতে হেদায়া গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উপস্থাপিত যৌক্তিক 
দলীলের যে জধাব দিয়েছেন, তার সারকথা হলো, প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রির 
- বিষয়টি তিলের বিনিময়ে তেল বিক্রির মতো নয়। কারণ বিক্রির সময় তিলের ওজন 
মাপা সম্ভব এবং তিলের ওজন মাপার মাধ্যমে তাতে কতটুকু তেল রয়েছে, তা 
নির্ধারিত হয়ে যাবে যখন তা ভাঙ্গিয়ে তার খৈল মেপে দেখা হবে। কারণ উভয়টির 
পরিমাপ মাধ্যম এক বলে গণ্য হবে। আর উভয়ের ১-১2 তথা শ্রেণিও এক। অতএব 


জ আল ফিকহ : হেদায়া _WWW.aDSWer ২৪১ 
উল দিকের'ডেলের গার মার হারা দাগর মারার গান নিসার 
খৈলের বিনিময়ে অপরপক্ষে কিছু অতিরিক্ত তেল থাকা আবশ্যক । পক্ষান্তরে গোশত ও 
প্রাণীর বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা প্রাণীটির ওজন মাপা সম্ভব নয় এবং সাঙ্থীরণত তার 
ওজন মাপা হয় না। কাজেই উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম এক বলে গণ্য হবে না। 

২. জীবিত প্রাণী ও কাটা গোশত একই শ্ৰেণিভুক্ত নয়। কারণ এর একটি হচ্ছে নিষ্প্রাণ 
জড়পদার্থ আর অপরটি হচ্ছে জীবিত প্রাণী । পক্ষান্তরে তিল এবং তিলের তেল একই- 
শ্রেণিভুক্ত। কেননা এক্ষেত্রে তেল হচ্ছে তিলের বিভক্ত অংশ । আর শুধু অংশ বিভক্ত 
হওয়ার দ্বারা শ্রেণি পরিবর্তন হয় না। আর গোশত্‌ শুধু অংশ বিভক্ত হওয়ার ছারা শ্রেণি 
পরিবর্তন হয় না। তা ছাড়া গোশত শুধু বিভক্ত অংশই নয়; বরং তা প্রাণহীন 
জড়পদার্থে পরিণত হয়েছে। ন 

5৫3 ৮৮ ae HE 

শুকনো খেজুরের বিনিময়ে (পাকা) তাজা খেজুর বিক্রয়ের বিধান : শুরুনো খেজুরের 

বিনিময়ে (পাকা) তাজা খেজুর সমানভাবে বিক্রি করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের 

মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান । যেমন- 

১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র) বলেন- 
+0221 {27১932 অর্থাৎ, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে (পাকা) তাজা খেজুর 


দলীল : তাদের দলীল হলো, রাসূল স্ব লোক বাদী 
cif ১9 কর HL ৫3616 x 0, (020, 5 05 


"৮৫506588885 LL ৫27 I LLG tiie 


২. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেরাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, 
১৫৫-এর বিনিময়ে 27 বা -.2/-এর বিনিময়ে ১: ক্রয়বিক্রয় জায়েয নেই। 
অর্থাৎ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে (পাকা) তাজা খেজুর অথবা (পাকা) তাজা খেজুরের 
-ৰিনিময়ে শুকনো খেজুরের ক্রয়বিক্রয় বৈধ হবে না। 
দলীল : তাঁরা নিজেদের পক্ষে আবু ওয়ারাস (রা)-এর হাদীস উপস্থাপন করেন। তা হলো- 
S53 55৫৫৫ Ca) tN 055 ৩০৯০ 3৫ ০০০) pl ও 9৮০52 

40033240455 20 ৫0664560461 ৫৫ FEA AES 

'সাহেবাইনের দলীলের প্রত্যুত্তর : 

১, ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, =; তথা তাজা খেনুরকেও »£5 বলা হয়। 
কেননা রাসূল (স)-কে খায়বারের রাজস্ব আদায়কারী যখন 27 খেজুর হাদিরা 
দিলেন তখন রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন- 64 54355 
অর্থাৎ, খায়বারের প্রতিটি ,25.কি এমন? এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (স). 
3-কেও , £5 বলেছেন। 

২. সাহেবাইনের উপস্থাপিত হাদীসের মূল রাবী যায়েদ বিন আইয়াস। আর তিনি একজন 
৮:৮2 তথাবুৰ্বল রাবী । তাই তার হাদীসটি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। 


ভর ফাযিল ॥ আল ফিকহ (দ্বিওঁয়ি বর্ষ) ৮:৯1: 


২৪২ __________ ১৬ প্যাক রানা ঘাযিলিছ্বোতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 


৩. 


আর যদি 57 ও ১£5-কে দুটি ভিন্ন বিষয় বলেও মনে করা হয়, তবু এ দুটি সমান 
সমান বিক্রি বৈধ হবে। কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 

2৯৭৫ 0৮955614550 
উপ্রিউজ হাদীসটি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, -.42/-এর বিনিময়ে ৯25 পরই -এর 
বিনিময়ে ১7 সমান সমান ক্রয়বিক্রয় সম্পূর্ণ বৈধ । 


20401395432 
সুদ হারাম হওয়ার, রৃহস্য : ইসলামী শরীয়তে সুদ হারাম হওয়ার কারণ ও রহস্যসমূহ নিম্রূপ- 


১. 


২২ 
৩. 


সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো-_ 
PISS En Jf 2 
HESS Sh SG 32 B50 ও 
পৰ 27° ৮০৫৫৫ ০ ৪ ৮০৮০৫ রী 
লা HATES of OEE ৪58550859৫5 oi Yr 
ও ৩0118622510 -€ 
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. রাসূল (স) সুদখোরকে মায়ের সাথে যেনাকারী বলেন- 


এত ভাটি এ 
৩৬৮৪ 


রাত এ ESS TLE 194 


. সুদভিত্তিক খণ নিয়ে পণ্য উৎপাদন করলে উৎপাদনকারী পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। 


এতে গরিবরা ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে । 


. সমাজের মানুষের প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধ সুদখোরের হৃদয়ে থাকে না। 


৭. সুদ শোষণের হাতিয়ার । ব্যবসায় লাভ গ্রহণ করা হয় একবার । অথচ সুদে লাভ গ্রহণ 


৯. 


করা হয় বার বার। 


* সুদের কারণে দরিদ্র মানুষ-গাষিত হওয়ায় সে জীবন বাচার তাগিদে চুরি, ডাকাতি, 


ছিনতাইসহ নানা অপরাধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। 
ধনীদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ায় জুলুম প্রতিষ্ঠা পায়। 


উপসংহার : হালাল জীবিকা উপার্জনের পথ খুবই কঠিন ও বন্ধুর। এ পথের প্রধান অন্তরায় 
হলো সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৷ বর্তমানে ক্রয়বিক্রয় তথা ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিটি 
পরতে পরতে সুদের নিবিড় ও নির্বিঘ্ন আবাদ চলছে। ফলে দিন দিন মানুষের নৈতিক 
মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটছে। পরিরার, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্কল ক্ষেত্রে এর ভয়াবহ 
প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই সুদের নাশ্পৃশ থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে প্রতিটি 
সচেতন ঈমানদারের এগিয়ে আসা খুবই জরুরি । 


জম আল ফিকহ : হেদায়া ৮+৮৮-৪/৮৮৪+৯_____________ ২৪৩ 


4 রাজি ক oS 
a _ মুদারাবা,পর্ব 


EE 35 oe এ ১৯ তক ৫ 1১? 1০৬4 se Lb: (11) 3021 

লি EO ৩ 159৯2 ০১ তিনি বা 
ছ প্রশ্ন: ৩২115 9. অর্থ কী? এর ১৫3 কয়টি? 5১.৯ ও ২5 :০০1-এর 
মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিঃ ২::-এর ক্ষেত্রে কে ক্ষতি বহন করবে? 
২5-এর বিধানসমূহ বিস্তারিত লেখ। 7 ফা, প. ২০১৫] 


উভ্তন্ন॥॥ উপস্থাপনা : হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জন করা সুন্নাত । অর্থ উপার্জনের উত্তম পদ্থা 
হলো- তিজারত তথা বাবসায়। কুরআন নাজীদে নয়টি আয়াতে ব্যবসার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। আর রাসূল (স) বলেন, “রুজির দশ ভাগের নয় ভাগই রয়েছে ব্যবসায়। এ 
ব্যবসার রয়েছে নানাবিধ পদ্ধতি। এসব পদ্ধতির মধ্যে মুদারাবা অন্যতম । ব্যবসায় 
বাণিজ্যের এ পদ্ধতি জাহেলী যুগেও চালু ছিল। বর্তমানে এ পদ্ধতিকে আরো উন্নত ও 
যুযোপযোগী করা হয়েছে। নিম্নে মুদারাবার সংজ্ঞা, রোকন, মুদারাবা ও মুশারাকার মাঝে 
পার্থক্য ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা তুলে ধরা হলো । 
শ২2/:5-এর পরিচিতি : 
0355-04-25 

হ5302-এর আভিধানিক অর্থ : £2)124 শব্দটি বাবে 512 -এর মাসদার । শব্দটি 
সি 2৯ মান্দাহ থেকে উদ্ভুত । এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. 42359৮3 25444 তথা যমীনে পদাঘাত করা। 
২. 5540310 52591433240 তথা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করা । 
৩ শ*... তু 
৪. ৮456॥ ৩২ তথা অৰ্থ উপার্জন করা। এজন্যই টাকশল রক্ষক কিংবা মুদ্রা 


প্রতরারীকে ₹1/-+ বলা হলে থাকে। 


৫. {£1 তথা প্রচেষ্টা চালানো। ৬. (5511 তথা লাভবান হওয়া। 
৭. বিনিয়োগ করা। ৮,১৫৫ 541551 তথা দ্রুত চলা। 


৯. 2121৫ (৯৫০৫ 555 তথা বিরত রাখা। 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Travel for business, to earn Profit ইত্যাদি । 
পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার এসেছে এভাবে: ৰ 
LS ১ os AEE নিতে চবি 
(৫৯০) ১০০52, 
550 (2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুদারাবা হলো- 
১. ইমাম আবুল হাসান বদর রর) বলেছেন 
ELEN AGS J SEN HL Ej 
অর্থাৎ, মুদারাবা এমন একটি চুক্তি, যাতে দু'শরীকের একজন মূলধন দিয়ে এবং 
অপরজন শ্রম দিয়ে উভয়ে লভ্যাংশের অংশীদার হয়। 


২৪৪ _____ শুরা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ আঃ 
২. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন- 
২৮ ELIE 2 42569822358 Ga Gua 
অর্থাৎ, মুদারাবা অংশীদারত্বের এমন এক বিশেষ পদ্ধতি, যাতে এক শরীক অপরকে 
১. ব্যবসায় বিনিয়োগ কিংবা এ ধরনের কোনো কাজে অর্থ সরবরাহ করে থাকে। 
৩. ফতোয়ায়ে আলমগিরী গ্রস্থকারের মতে- _ 
এ এন SIGS 31 Le Sais bi 
AT ১3] 9১7 
অর্থাৎ, একপক্ষের পুঁজি এবং অপরপক্ষের শ্রমের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফায় 
অংশীদার হওয়ার চুক্তিকে মুদারাবা বলে । 


শাক ০০৪ J Sl dF is 
২৬, তুকী মাল্লা গ্রন্থকার বলেন- 
AN 92200515416 5551658555957 05645556654 

৭, ইসলামী অর্থনীতির তাষার-. মুদারাব,খখিএকটি অংশীদারি কারবার, হেখানে 

"উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ করে। একপক্ষের মূলধনের সঙ্গে অপরপক্ষের 
ব্যবসায়িক দক্ষতা যুক্ত হলে একে মুদারাবা বলে । 

৮. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন প্রণেতাগণের ভাষায়, একের মূলধন এবং অন্যের শ্রম দ্বারা 
ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তিমূলে মুনাফায় যে অংশীদারত্ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে 
মুদারাবা বলে। 

+ 2 SIAL BSN: 

মুদারাবার রোকনসমূহ : কোনো বস্তুর রোকন হলো- +452 44% 
অর্থাৎ, এমন বস্তু যার উপর কোনো বস্তুর অস্তিতৃ নির্ভর করে। মুদারাবার রোকন সম্পর্কে 
ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১, আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফের মতে, মুদারাবার রোকন দুটি । যথা- 
১. ০৪ তথা প্রস্তাব প্রদান, ২. 434 তথা গ্রহণ। পুঁজিদাতা মুদারিবকে এ বলে _ 
প্রস্তাব দেবে যে- 59422 4১3. 3414005115১ ৫ অর্থাৎ, এ সম্পদ তথা পুঁজি 
গ্রহণ কর এবং মুদারাবার ভিত্তিতে তা দিয়ে ব্যবসায় কর । মুদারিব জবাবে বলবে- 25১0 
ili ets 7 অর্থাৎ, আমি গ্রহণ করলাম বা সম্মত হলাম অথবা কবুল করলাম । 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেম়ী (র)-এর মতে, মুদারাবার রোকন ৬টি ! যথা- 

ক. (141 তথা পুঁজিদাতা, খ. 3 তথা পুঁজি, গ. 1 তথা শ্রমিক বা মুদারিব, 
ঘ. 5/53 তথা ব্যবসায় করা, ও. ৫2) তথা প্রস্তাব প্রদান, চ. (7:41 তথা গ্রহণ করা। 


ঞ আল ফিকহ : হেদায়া WWWwW.abswer.com ২৪৫ 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, মুদারাবার রোকন ৫টি ৷ যথা- 
ক. ১5 তথা পুঁজি, খ. 4:21 তথা শ্রম, গ. (258 তথা মুনাফা বা লাভ, 
ঘ. ১1121 তথা চুক্তি সম্পাদনকারী দু'পক্ষ (পুঁজিদাতা ও মুদারিব), জহি 22 
তথা ইজাব ও করল। 
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পর ০৪ 


ক i এটি বাবে 0204এর : থেকে উদ্ভৃত। এটি বাবে ২2062-এর 
৷ মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- ১. যমীনে ৷ ৷ মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- ১. অংশ : 
৷ পদাঘাত করা, ২. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে গ্রহণ, ২. অংশীদারতব, ৩. সহযোগিতা, ৪. 
৷ পৃথিবীতে ভ্রমণ করা, ৩. লেনদেন করা। ৷ মিশ্রিত হওয়া। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ! 
৷ মুদারিব ব্যবসায়িক কাজে লাভবান হওয়ার ' ! অংশ এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যাওযা যে, ৷ 
৷ জন্য দ্লিডিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ : ৷ এগুলোর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক 
Ato Hho A 0 


১৫১০৫ 520. 
56১০৭ 


পরের দারা পরিচালিত ' ব্যবসায়ের মুনাফার ১2 
1 অংশীদার হওয়ার চুতিকে মুদারাবা বলে। এক | অংশীদারি ব্যবসায়কে ২৫315 বূলে। 


! ১. মুশারাকা (যৌথ) ব্যবসায় দুই বা 
; ততোধিক ব্যক্তির প্রত্যেকেই শ্রম ও : 
পুঁজি এবং লভ্যাংশে চুক্তি অনুযায়ী : 
অংশিদার হয় । 


| লভ্যাংশে উভয়ে অংশিদার হয় । | 
| ২. মুদারাবা ব্যবসায় মূলধন যার কাছে ২. মুশারাকা তথা যৌথ ব্যবস্থায় 
1 প্রত্যেকেই মূলধনের বিম্মাদার । 


৬০১4০৯১৩৯৮১ 


= "অসশ কাহিল সক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বৰ্ষ জজ 
| | CEE | 


: ৩, মুদারাবা ক | 
মালের প্রতিনিধি । .. ! মালিক । কেউ কারো প্রতিনিধি নয়। ; 
৪ পরী বসায় লোকসানের জন্য রবুল-: ৪. সুশারাকা ব্যবসায় প্রতোক্ই দায়ী: 
মাল দায়ী নয়: বরং মুদারিব দায়ী। 1 কারণ, তারা প্রত্যেকেই ব্যবসায় শ্রম; 


[কিনব চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা প্রাপ্ত হয়। | ও অর্থ প্রদান করেছে। | 
৬ মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থায়নের উদ্দেশ্য : ৫- মুশারাকা ব্যবসায় এরূপ চুক্তি থাকে না। ? 
হলো চুক্তি অনুযায়ী মুদারিব (ব্যবসায় ৬. -মুশারাকা পদ্ধতিতে অর্থায়নের উদ্দেশ্য 
পরিচালনাকারী) এবং রাব্বুল মাল (অর্থ; হলো, বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাতে এ 
প্রদানকারী) লভ্যাংশে অংশীদার হওয়া। : ব্যবসায়ের সম্পদে অংশীদার হওয়া। 
: ৭. মুশারাকা ব্যবসায় ব্যবসার কার্যক্রম : 
: পরিচালনা করে একজন। | পরিচালনা করে সকল অংশীদার । 
i মুদারাবা পদ্ধতিতে । ৮. মুশারাকা ব্যবসায় এরূপ মনে করার প্রয়োজন : 
রঃ রা Sit নেই; কারণ ব্যবসায় সেও অংশীদার { 
: ৯. মুশারাকা ব্যবসার মনোমালিন্য বেশি হয়। 
: ১০. মুশারাকা ব্যবসায় যার মাধ্যমে ব্যবসায় | 
| ক্ষতি হবে, সেই ক্ষতি বহন করবে; তবে ; 
সকল অংশীদার ক্ষতি বহন করার শর্ত | 
.. করা হলে তা কার্যকরী হবে। ঃ 
: ১১. মুশারাকা ব্যবসায় কোনো অংশীদারকে 


মাল করবে, মুদারিবের | করতে পারেনা। 
Reb রাখলে এ শর্ত: | ১২-মুপারাকা ব্যরসায় লভ্যাংশ প্রাপ্ত হয়! 


? বাতিল বলে গণ্য হবে। অংশীদারদের প্রদত্ত মাল অনুপাতে । 
1 ১১. মুদারাবা ব্যবসার রাব্বুল মাল ইচ্ছা; ১৩.মুশারাকা ব্যবসায় সকল অংশীদারই ! 
| কাপে লন | 1 আমীন তথা আমানতদার। কেউ | 
l {| কারো মুয়াকিল বা উকিল হয়। | 
| ১৪. মুশারাকা ব্যবসায় এককভাবে কেউ 
| সিদ্ধান্ত নিতে পারে না; বরং পরামর্শের 
প্রথমে আমীন (আমানতদার) রূপে গণ্য হয, ৷ ভিত্তিতে ব্যবসায় পুঁজি খাটানো হয়। 1 
কাজ করার পর সে উকীল স্বরূপ হয়। a = ৩০ ডলা মাজীদ | 
ুদারাবা ব্যবসায় মুদারিব ব্যবসার সাব্যস্ত । যেমন- 
| ক্ষেত্রে স্বাধীন। 0445 নে Hi Ll 
| ১৫, মুদারাবা ব্যবসার বৈধতা হাদীস বারা | 59 dh; EE iti 
! সাব্যস্ত । যেমন- | EEN 48 {BUS 
| 2৬ 220 মরা bl (4-2) 
ৃ 37455 EL 


২৪৭ 


১৮521 ঃ 
এ SIE IEG Judi ৩: রাসূলুল্লাহ (স) হযরত খাদীজা (রা)-এর মূলধন 
এ ভি ০০251 দ্বারা এরূপ শরীকানা ব্যবসায় করেছিলেন। ! 


| _ {| ; নবুয়ত লাভের পর তিনি এভাবে বাবসায় কল্প 

L ২... প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন) 

245 MEd (ERE fa ELC 

২:/-52-এর ক্ষেত্রে কে ক্ষতি বহন করবে : 52924 ব্যবসার ক্ষেত্রে মুদারিব 

(শ্রমদানকারী) ও রাব্বুল মাল (পুঁজি বিনিয়োগকারী) উভয়েই ক্ষতি বহন করবে । অর্থাৎ 

লাভের ভাগ যেমন উভয়ে পাবে, তেমনি ক্ষতিও উভয়ে ব্রহন করবে; কিন্তু মুদারিবের 

গাফলতি, অদক্ষতা বা ব্যক্তিগত কোনো দুর্বলতার কারণে যদি মুদারাবা ব্যবসায় ক্ষতি 
সাধিত হয়, তবে মুদারিবকে সেই ক্ষতি বহন করতে হবে। অনুরূপ পুঁজি বিনিয়োগকারী 
যদি শ্রদানকারীকে কোখাও বিনিয়োগ করার জন্য বাধ্য করে এবং সেখানে ক্ষতি সাধিত 
হয়, তাহলে পুঁজি বিনিয়োগকারী ক্ষতি বহন করবে । কারণ সে অধিকার চর্চা করেছে। 
ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে হযরত হাসান ইবন যিয়াদ (র) বর্ণনা করে যে, মুদারিব যদি 
অন্য কাউকে মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করে; অথচ পুঁজিদাতা তাকে 'অনুমতি দেয়নি, 
তাহলে কেবল পুঁজি দেয়ার কারণে অথবা দ্বিতীয় মুদারিবের হস্তক্ষেপ করার কারণে প্রথম 
মুদারিব ক্ষতির দায় বহন করবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় মুদারিব প্রদত্ত পুঁজি দ্বারা মুনাফা 
অর্জন করে । সে ক্ষতির দায় তখনই বহন করবে, যখন মুনাফা অর্জন করবে । সাহেবাইনের 
মতে, দ্বিতীয় মুদারিব যখন এ পুঁজি দ্বারা কাজ শুরু করবে, তখনুই প্রথম মুদারিব জামিন 
হবে, চাই মুনাফা অর্জন করুক বা না করুক'। ইমাম খুফার (র)-এর মতে, পুঁজি প্রদান 
দ্বারাই ক্ষতির দায় বহন সাব্যস্ত হবে। 

53585552028 
57054 -এর বিধানসমূহ : £7454-এর বিধানাবলি নিম্নকূপ- 

১. রাব্বুল মা তথা কির শদত সম্পদ মুদারিব তথা কারবারির নিকট আমানত 
হিসেবে থাকবে। কারবারিকে উক্ত সম্পদ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। 
রাব্বুল মাল যদি ফেরত চায়, তবে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। \ 

২. এ কাররারে মুদারিব উকিল হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং নিয়োগকর্তার মর্জি মতো 
ব্যবসায় পরিচালনা করবে ॥ 

৩. মুদারিব তথা কারবারি মুদারাবার মালের অংশীদার বিবেচিত হবে । ফলে মুনাফা তথা 
লভ্যাংশ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা তাকে দিয়ে দিতে হবে। 

৪. * মুদারাবা কারবারে যদি ক্ষতি হয়, তবে এর দায়ডার J £5 তথা পুঁজিদাতা বহন 
করবে, মুদারিব নয়। রী 

৫. একাট নির্দিষ্ট সময়-বেঁধে-অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে রাব্বুল মাল ও মুদারিবের মধ্যে একটি 
চুক্তি হতে হবে। ্ 

৬. মুদারাবার চুক্তি শেষ হলে মুদারিব তথা কারবারি কর্মচারী হিসেবে শুধু পারিশ্রমিক পাবে। 

৭. পুঁজিদাতা তথা মালিকের শর্ত ভঙ্গ করলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এতে 
মুদারিব তথা কারবারি আত্মসাৎকারী সাব্যস্ত হবে। 

৮. মুদারাবা কারবারে মুনাফা তথা লভ্যাংশ রাব্বুল মাল ও মুদারিবের মাঝে সমভাবে বন্টন 

হিরা রসি 
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২৪৮ ____ ৬্যরাক্ত্াহ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ম চা 
৯. আর যদি J! ৯ ৫.2 তথা পুঁজিদাতা সম্পূর্ণ মুনাফা নিজে নেয়ার শর্ত করে, 
তাহলে তা ৫1১, তথা পণ্য বিক্রয়ের জন্য নিয়োগ চুক্তি হিসেবে সাব্যস্ত হবে। 
উপসংহার : পারস্পরিক সহযোগিতামূলক ব্যরসার ক্ষেত্রে মুদারাবা হচ্ছে অন্যতম । এ 
ব্যবসায়ে অংশগ্রহণফারীগণ দু'ভাগে বিভক্ত । এক পক্ষ ব্যবসায়ের মূলধন প্রদান করে আর 
অপর পক্ষ ব্যবসায় পরিচালনা করে। এ ব্যবসায় পুঁজিদাতাকে বলা হয় রাব্বুল মাল আর 

ব্যবসার প্রনিচার্রক বলা হয় মুদারির। 


পেগ 


রে 0৮:54 2 ES 0554 TESA IE: oD IE m 
ELLE IG - 19555 ৫০) 457% 54 14155 
asi 5 tials 25 TEE 
আআ প্রশ্ন: ৬৩ ॥ IL - এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। এর নামকরণের কারণ কী? 
তা কত প্রকার? মুদারাবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি, বৈশিষ্ট্যাবলি ও প্রকৃতি ক টু 
NHL boned ৮4৬ ests 
42৯৫১ 4965 56455545558 21৫03 122 ৮271 নর 
KEES ০০ এ সুভ. ১০০ ১০০০০ এ রি » 353৫9 ০১ 
ভি 
বা, কী? এর নামকরণের কারণ, প্রকারভেদ, শর্তাবলি ও ধরন উল্লেখ কর। 
জর মুদারিবের বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে মতবিরোধের বর্ণনা দাও এবং 
সবের করণীয় ও মুদারাবার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। 


ওঠল্ল॥॥ উপস্থাপনা : মুদারাবা একটি মুনাফাভিত্তিক আধুনিক অর্থব্যবস্থা। এ চুক্তিতে 
বৈষম্যের প্রাচীর গুড়িয়ে সাম্য মৈত্রীর সমাজ বিনির্মাণের উৎসাহ রয়েছে। ধনিক শ্রেণি এ 
কারবারে অপেক্ষাকৃত কম ধনবান কিংবা বিত্তহীনকে ব্যবসায় করার জন্য অর্থ বিনিয়োগ 
করে থাকেন। তার প্রান্ত অর্থ একজন কারবারি পরিকল্পিতভাবে কারবারে প্রয়োগ করবে । 
এতে ধনবান ব্যক্তির যেমন অলস আয়ের পথ প্রশস্ত হবে, তেমনি কারবারি ব্যক্তি স্বাভাবিক 
চলাফেরার পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে গেলে স্বাবলম্বিতা তার পদচুম্বন করবে। নিয়ে 
প্রশ্নালোকে মুদারাবার পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হলো। 
৩২5/৮০-এর পরিচিতি : 


এর ক পতল 


24-এর আভিধানিক অর্থ : £574 শব্দটি বাবে 5?212-এর মাসদার। শব্দটি 

২-১-০৯ মাদ্দাহ থেকে উদ্তৃত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- - রঃ 

১. ০2351০5 43-401 তথা যমীনে পদাঘাত করা। 

২. 35434 22591 ৮4 2851 তথা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করা। 

৩. {£544 তথা লেনদেন করা । 

৪. 21% £ ৫৫৯25 তথা অর্থ উপার্জন করা। এজন্যই টাকশাল রক্ষক কিংবা মুদ্রা 
£195 বলা হয়ে থাকে। -- hl 

. 21 তথা প্রচেষ্টা চালানো । 

৬. 4 তথা লাভবান হওয়া। 


> 


জর আল ফিকহ : হেদায়া ২৪৯ 


৭. 
৮. 


৯. 


১০. ইংরেজিতে বলা হয়_ Travel for business, to eam Profit ইত্যাদি । 


বিনিয়োগ করা । 
2০3 £523 তথা দ্ৰুত চলা। 
001555 442 57.5 তথা বিরত রাখা । 


পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার এসেছে এভাবে- 5 সিং এ টি 
“4105০ ৮332 LGB এ 9৮536 


পর্ণ এ. A 


ESAT ALL 
737.2 -এর শরয়ী অর্থ : গতি OE ERE 


১, 


@€ 


৭. 


ইমাম আবুল হাসান কুদূনী (র) বলেছেন- রি an 

HEU AS 2453৫৯88486 AE En St 

অথাৎ, মুদারাবা এমন একটি চুক্তি, যাতে দু'শরীকের একজন মূলধন দিয়ে এবং 
অপরজন শ্রম দিয়ে উভয়ে লভ্যাংশের অংশীদার হয়। 

আল্লামা তকী ওসমানী বলেন- এ রঃ টা 

5১২ III AN এ৫ IHL 5৮:2৩ 256 22 

অর্থাৎ মুদারাবা অংশীদারত্নের এমন এক বিশেষ পদ্ধতি, যাতে এক শরীক অপরকে 

ব্যবসায় বিনিয়োগ কিংবা এ ধরনের কোনো কাজে অর্থ সরবরাহ করে থাকে । 

, ফতোয়ায়ে আলমগিরী গ্রন্থকারের মতে- রি 

SUNS J FN ATEN he 54854 1 

৯১2 ৩ FA 

অর্থাৎ, এক পক্ষের পুঁজি এবং অপর পক্ষের শ্রমের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের 
মুনাফায় অংশীদার হওয়ার ডুক্তিকে মুদারাবা বলে । 


. কাওয়ায়েদুল ফিকহী প্রণেতার মতে- 


VE তর 12 2০ 


৮৮1০১১০১4০০ ৮22 MAHL 

. আল কামৃতুল ফিকহী গ্রসথে বলা হয়েছে- 
২০০০৯০৩35৮0 I ASS J MASE os 
, তুকী মাজিল্লী শ্স্বকার বলেন- ; রী 
8০415 14849775520 ০822৫৫47227 
ইসলামী অর্থনীতির ভাষায়, মুদারাবা এমন একটি অংশীদারি কারবার, যেখানে 
উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ করে। একপক্ষের মূলধনের সঙ্গে অপরপক্ষের 


---_ব্যকসায়িক দক্ষতা ফুক্ত হলে একে মুদারাবা বলে । 


৮. 


বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন প্রগেতাগণের ভাষায়, একের মূলধন এবং অন্যের শ্রম দ্বারা 
সার রর সে হর লামা রে নি আধ তাকে 


লা 


* 5৮2ুএর আভিধানিক অর্থ হলো- চলাফেরা করা, বিচরণ করা, চেষ্টা করা 


লে 


২৫০ VENEER গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

২, হেদায়া ্রন্থকারের মতে- 201৯-4৯-০5 SLL NEY GE GL 
অর্থাৎ, কারবারি ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টা ও ক্ষমতাবলে লাভবান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন 
করে বলে এ পদ্ধতির কারবারকে ২474, বলে। 

৩. শ্রম. বিনিয়োগকারী যেহেতু যমীনের, বুকে পদচারণা করে ও স্থানান্তরে গমন করে 
ব্যবসায় যাণিজ্য করে, তাই হানাফী ফকীহগণ এ ব্যবসায়ের নাম দিয়েছেন মুদারাবা 

__ অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণ এর নাম দিয়েছেন ‘কিরাদ' (5105) তথা ধারে 
ব্যবসায় । উল্লেখ্য, ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতা একে 117152 4 বলে অভিহিত করেছেন। 

53530520015 

মুদারাবার প্রকারভেদ : ই সাধারণত দুপ্কার যথা- 

১, 28042125051 তথা সাধারণ বিনিয়োগ : J) ৩৯৮: বা J 5125 তথা 
পুঁজি বিনিয়োগকারী যদি $ ১2, তথা কারবারিকে যে কোনো ধরনের ব্যবসায় করার 
স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহলে মুদারিব তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোব ব্যবসায় অর্থ 
বিনিয়োগ করতে পারবে। অর্থাৎ ব্যবসায়ের সময়সীমা, স্থান, শ্রেণি, অংশীদারগণের 
সংখ্যা, কার কাছ থেকে মাল কিনতে হবে, কার কাছে বিক্রি করতে হবে তা নির্দিষ্ট না 
থাকা । এ ধরনের মুদারাবাকে 141724) বলে। 

২,৫৫2 5০211 তথা নির্দিষ্ট বিনিয়োগ ২. রাব্বুল মাল ০৮2 তথা 
কারবারিকে বিশেষ ধরনের ব্যবসায় করা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে । এক্ষেত্রে মুদারিবকে 
শুধু রাব্বুল মালের নির্দেশিত ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের 
মুদারাবাকে 8444 £454 বলে? 

53457520345 2325 

মুদারাবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : 25722 বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওলামায়ে কেরাম 

কতিপয় শর্ত জুড়ে দিয়েছেন ৷ যেমন- - 

১. রাব্বুল মাল ও মুদারিব উভয়ে... তথা বিবেকবান হওয়া । 

২. কারবার শুরু করার পূর্বেই উভয়পক্ষের প্রকৃত লভ্যাংশ বন্টনের হার নির্ধারণ করা। 
উল্লেখ্য, ইসলামী শরীয়ত লভ্যাংশ বণ্টনের সুনির্দিষ্ট কোনো অনুপাত নির্ধারণ করেনি; 
বরং তা নির্ধারণের ব্যাপারে উভয়পক্ষের স্বাধীন মতামতের ওপর নির্ভর করবে । 

৩. কোনো পক্ষের মুনাফা মূলধনের কোনো আনুপাতিক অংশের সাথে নির্দিষ্ট না করা। 

৪. একাধিক ব্যক্তির সাথে মুদারাধাডুক্তি হলে প্রত্যেক মুদারিব পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে 
“মূলধন বাবহার করা। 

৫. সাধারণ বাবসায় যে সকল কাজ হয়ে থাকে, মুদারিধ রাব্বুল্‌ মালের সুস্পষ্ট অনুমতি 
ছাড়া তার ব্যতিক্রম না করা। 

৬. কোনো পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ ধার্য না করা। উদাহরণস্বরূপ মূলধন যদি 
একলাখ টাকা হয়, তাহলে তারা এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না যে, সমুদয় মুনাফার 
দশ হাজার টাকা মুদারিব পাবে । এ ধরনের চুক্তিও করতে পারবে না যে, মূলধনের 
২০% রাব্বুল মালকে দেয়া হবে । তবে এ চুক্তি করা যাবে যে, প্রকৃত মুনাফার 8০% 
মুদারিব পাবে এবং ৬০% রাব্বুল মাল প্রাবে। 

৭. মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক অংশ ব্যতীত মুদারিব মুদারাবার জন্য কৃত স্বীয় 
কাজের বিনিময়ে কোনো ভাতা বা বিনিময় দাবি না করা। 

৮. দু'পক্ষের কারো জন্য অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা। 
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৯. মুদারাবা চুক্তিতে বাধা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু না থাকা। 

১৩. চুক্তি এমন দীর্ঘমেয়াদি না করা, যাতে উভয়পক্ষের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে । 

১১. উভয়পক্ষের যে কেউ যে কোনো সময় অপরপক্ষকে নোটিশের মাধ্যমে ফুগ্কারাবা 
সমান্তিকরণের এখতিয়ার রাখা । 

.২. কারবারির কারবারের যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কোনো বিশেষ অংশ নির্দিষ্ট না থাকা। 

১3200520225: 

শুদারাবার বৈশিষ্ট্য : মুদারাবা কারবারের জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- 

১. মুদারাব' একটি দ্বিপক্ষীয় কারবার । এ কার্যক্রমে সরকার হস্তক্ষেপ করেন না। তবে 
প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। 

২, মুদারাবা কারবারে মূলধন সরবরাহকারীকে J) £22 এবং সংগঠন 
পরিচালনাকারী অপরপক্ষকে ৯১৮০২ বলে। 

৩. JU ৮-2 -এর প্রদানকৃত মূলধন নগদ অর্থ তথা মুদ্রাজাতীয় জিনিস, হবে । 

8. বিনিয়োগ কার্যক্রমের লাভ পূর্ব নির্দিষ্ট অনুপাতে ১:৯০ এবং J ২৯ :০-এর 
মাঝে বণ্টন হবে। তবে J৮ £22 -এর প্রাপ্য লাভ পূর্ব নির্ধারিত কোনো টাকার 
অঙ্ক হনে না। 

৫. কোনো কারণে বিনিয়োগ কার্যক্রমে লোকসান হলে এর দায়ভার J £22০ বহন 
করবেন। ১--৫-এর অদক্ষতা বা অবহেলার দরুন লোকসান হলে সে দায়ী থাকবে না। 

৬. চুক্তি শেষে মুদ'রিবের কাছেই মূলধন সমর্পিত থাকবে । 

৭. সমৰ্পিত মূলধন দিয়ে ব্যবসায়ের খাতিরে. মুদারিব বিদেশভ্রমণ, কেনাবেচা, এজেন্ট 
নিয়োগ প্রভৃতি করতে পারবেন। 

৮. JL ০৯:০-এর অনুমতিসাপেক্ষে মুদারিব তৃতীয় কাউকে মূলধন সরবরাহ করলে 
তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় মুদারিব হবেন। প্রথম ব্যক্তিই প্রথম মুদারিব হবেন । 

৯. ব্যবসায়ের জন্য সাহেবুল মাল এবং মুদারিব,উভয়েই নির্দিষ্ট স্থান এবং নির্ধারিত সময় 
মানবেন। অন্যথা চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। 

১০,45০ ৩৯ ইচ্ছা করলে ০-:০-কে তার ইচ্ছানুযায়ী ব্যবসায় করার অনুমতি 
দিতে এখতিয়ার রাখেন। তার অনুমতি ব্যতীত তৃতীয় কাউকে অর্থ প্রদান করলে 
এজন্য প্রথুম মুদারিব দায়ী থাকবে না। অবশ্য মুনাফার জন্য 141 ০... ১-এর 
নিকট প্রথম মুদারিব দায়ী থাকবে। 

Sulit: 

প্রকৃতি : 245.22 বিনিয়োগের ধরন বা প্রকৃতি প্রধানত দু'প্রকার। যথা- 

১, 55190 £5240 তথা একক বিনিয়োগ : একজন ০ ৫৯৮ তথা পুঁজি 

ঃ* মাত্র একজন মুদারিবকে ব্যবসায় করার জন্য অর্থ প্রদান করাকে 
2:৯6] ০৮০১ তথা একক বিনিয়োগ বলে। 

২. £44240 £5424 তথা সমৰত বিনিয়োগ : একজন রাব্বুল মাল একই 
চুক্তিতে একাধিক ব্যক্তির সাথে ৭৫ 5:55-এর চুক্তি করতে পারে । এক্ষেত্রে প্রত্যেবেই 
J ৩৯০০০ তথা রাব্বুল মালের জন্য মুদারিব হিসেবে কাজ করতে পারবে। 
এক্ষেত্রে মুদারাবার মূলধন উভয়ে যৌথভাবে ব্যবহার করবে । সকল মুদারিবের অংশ 
তাদের উভয়ের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বন্টন করা হবে। আর উভয় মুদারিব 
পরস্পরের অংশীদারের ন্যায় ব্যবসায়িক কাজ পরিচালনা করবে। এমন মুদারাবাকে 
হেব U5 ৰলে। . 
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চি ০০১০2155455 532) নি 

কাজের বিনিময়ে মুদারিবের বিনিময় গ্রহণে মতবিরোধ : মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক 

অংশ ব্যতীত মুদারিব তথা কারবারি মুদ্রাবার জন্য স্বীয় কাজের বিনিময়ে কোনো রকম ভাতা বা 

বিদিময় দ্ব্‌ করতে পারবে কিনা, এ নিয়ে,ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১, আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুদারিব তথা 

_শ্স্কারবারি ব্যক্তি মুদারাবা একাউন্ট থেকে দৈনিক খোরাকের খরচ এঁ সময় গ্রহণ করতে 
পারবে, ষখন সে মুদারাবা ব্যবসায়ের জন্য নিজ শহরের বাইরে ভ্রমণ করবে । এ 
অবস্থায় সে তার থাকা বা খাওয়ার জন্য খরচ গ্রহণ করতে পারবে । নিজ শহরে 
থাকাকালীন দৈনিক কোনো খরচের সে পাওনাদার হবে না। 

২. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ফোকাহায়ে কেরামের মতে, পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত 
আনুপাতিক হারে মুনাফা ব্যতীত মুদারাবার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য কোনো রকম 
ভাতা বা বিনিময় দাবি করতে পারবে না। 

৩. আহমাদের অভিমত : ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, নিজ শহরে হোক কিংবা অনা শহরে হোক 
সর্বাবস্থায় মুদারাবা ফান্ড হতে মুদারিব শুধু দৈনিক খোরাকের খরচ গ্রহণ কবতে পারবে। 
বাতিল চুক্তির বিনিময় গ্রহণে মতবিরোধ : ১৪৫১. অবস্থায় 05 5 তথা 
সমসাময়িকভাবে প্রচলিত বিনিময় পাবে; কিন্তু বিনিময় যদি পূর্ব হতে শতকৃত থাকে, 
তাহলে এক্ষেত্রে করণীয় কী, এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 
১. ইমামত্রয়ের অভিমত: ইমাম্রয়ের মতে- ৯০৮ বু$-2 অবস্থায় মুদারিব তথা 
কারবারিকে সম্পূর্ণ বিনিময় প্রদান করতে হবে । যদিও কারবারি কারবারে লাভবান 

হতে না পারে। 

দলীল : ০০৫৯ €5/42-এর মধ্যে পারিশ্রমিক নিদিষ্ট থাকলে তাতে 5: 
প্রদান করা ওয়াজিব হয় না। আর এ 4:92 এবং 0 LS 
এতদুভয়ের মধ্যে <০ 2 524. বেশি শক্তিশালী। অতএব 025 
২০:৯:০-এর মধ্যেই যেখানে বিনিময় প্রদান করা ওয়াজিব নয়, সেখানে ০.4 
7৫৮4-এর ক্ষেত্রে আরো উত্তমতার সহ্বেই ওয়াজিব হবে না। 

২. শাফেয়ী ও মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, ৫.2. 
₹৫৮৩৫-এর মধ্যেও প্রদান করা ওয়াজিব । মুদারিব তথা. কারবারি তাতে 
মুনাফা অর্জন করে থাকুক কিংবা নাই থাকুক। 
দলীল : বিনিময় তথা পারিশ্রমিক যদি পূর্ব হতে মির্দিষ্ট থাকে, তাহলে মুদারিব তথা 


কারবারি তাতে সফলতা দেখা যাক কিংবা না দেখা যাক, সর্বাবস্থায় তার পারিশ্রমিক. ..__ 


মুদারিবের কার্যাবলি : মুদারিব তথা কারবারির উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি হলো- 
চুক্তির পূর্বে নিজ লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট করে নেয়া। 

নিজ মুনাফা কোনো আনুপাতিক মুলধনের অংশের সাথে নির্দিষ্ট না করা। -* 
পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে সুনির্দিষ্ট ব্যবসায় মূলধন ব্যবহার করা" 

রাব্বুল মালের অনুমতিবিহীন ব্যবসায়িক কাজে ব্যতিক্রম না করা। 

নিজ লাভের পরিমাণ নিজেই/খার্য না করা )/51-0017) 


PG oi 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া _১১৫১5৫১১/2:15.5১১021:5:500______ ২৫৩ 
৬. স্বীয় কাজের বিনিময়ে কোনো ভাতা বা বিনিময় দাবি না করা। 

৭. অতিরিক্ত গ্রহণের শর্তারোপ না করা। 

৮. মুদারাবা চুক্তিতে বাধা সৃষ্টিকারী বস্তু ব্যবসায় প্রবেশ না করানো । 

৯. নোটিশের মাধ্যমে মুদারাবা সমাপ্তিকরণের এখতিয়ার সংরক্ষণ করা। 

১০.যথাসম্ভব কারবারে অদক্ষতা, অযোগ্যতা প্রদর্শন নাকরা। . 
১১. মুদারাবা কারবারকে উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সচেষ্ট থাকা। 
50754212505: রর 

মুদারাবার প্রয়োজনীয়তা : বিচিত্র এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই বিত্তবান নয়। আবার 
প্রত্যেকেই বিত্তহীন নয়। আবার কারো অর্থ থাকলেও তার থাকে না কারবার করা কিংবা 
কায়িক পরিশ্রম করার -যোগ্যতা। অন্যদিকে কারো দৈহিক সক্ষমতা এবং ব্যবসায়িক 
কৌশল রপ্ত থাকলেও তা প্রয়োগের জন্য থাকে না প্রয়োজনীয় অর্থ। এজন্য প্রয়োজন 
উভয়ের সমন্বয় । সেজন্যই মুদারাবায় 0৫ £7-এর পক্ষ হতে থাকে মূলধন আর 
2৮22 -এর থাকে কারবার । উভয়ের সমৰয়ে গড়ে ওঠে সুন্দর আগামী নির্মল ভবিষ্যৎ । 
মানবজীবনের প্রয়োজনের তাগিদেই এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম | 

উপসংহার : মুদারিব একজন হোক বা একাধিক হোক তারা এ সকল কাজ করতে পারবে, যা 
সাধারণত এ ধরনের ব্যবসায় হয়ে থাকে; কিন্তু মুদারিব যদি এমন কোনো কাজ করতে চায়, যা 
ব্যবসায়ীগণ সাধারণত করে না, তাহলে তা রাব্বুল মালের, সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত করতে 
পারবে না। এছাড়াও এ কারবারের সার্বিক শর্তাবলি মেনে উভয়পক্ষ কাজ করলে একদিকে 
যেমন দারিদ্যযুক্ত সমাজ গড়া সহজ হবে, অন্যদিকে মানুষ পাবে আত্মিক প্রশান্তি ৷ 


UCL XL 19৮24. ১৮ ০৮০ CG: 15 51021 
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জ প্রশ্ন: ৬৪ 1 442 অর্থ কী? কেন 5422 নামকরণ করা হয়েছে? মুদারাবা 
প্রচলনের কারণ অংশীদারের বর্ণনাসহ তা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলির বর্ণনা দাও। 


উজভা।॥ উপস্থাপনা : ; মুদারাবা একটি মুনাফাভিত্তিক আধুনিক অর্থব্যবস্থা। এ চুক্তিতে 
বৈষম্ম্যের প্রাচীর গুড়িয়ে সাম্য মৈত্রীর সমাজ বিনির্মাণের উৎসাহ য়য়েছে। ধনিক শ্রেণি এ 
কারবারে অপেক্ষাকৃত কম ধনবান কিংবা বিভ্তহীনকে ব্যবসায় করার জন্য অর্থ বিনিয়োগ 
করে থাকেন। তার প্রাপ্ত,অর্থ একজন কারবারি পরিকল্পিতভাবে কারবারে প্রয়োগ করবে। 
এতে ধনবান ব্যক্তির যেমন অলস আয়ের পথ প্রশস্ত হবে, তেমনি কারবারি ব্যক্তি স্বাভাবিক 
চলাফেরার পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে গেলে স্বাবলম্বিতা তার পদচুম্বন করবে। নিয়ে 
প্রশ্নালোকে মুদারাবার পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হলো। 

৩ 522 -এর পরিচিতি : 

LIGA: t 

255.44,-এর আভিধানিক অর্থ : £494. শব্দটি বাবে ২212-এর মাসদার। শব্দটি 
3 -১৯ যাদ্দাহ থেকে উত্ধৃত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. 05,9 49-24 তথা যমীনে পদাঘাত করা । 

২. 3534430 253165749 তথা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করা। 

৩. 44221 তথা লেনদেন করা । 


a ৮ 5 দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৪. (৫0৫0 ১5 তথা অর্থ উপার্জন করা। এজন্যই টাকশাল রক্ষক কিংবা মুদ্রা 
প্রস্তুতকারীকে £.19.5 বলা হয়ে থাকে। 
৫. 4550 তথা প্রচেষ্টা চালানো । ই রী 
৫2) তথা লাভবান হওয়া . টু 
চা ৮০ 
পে ০0০ তব ত চলা। 
৯. ULL 1০ £32 তথা বিরত রাখা। 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- পি for business, 15 ৪01 profit ইত্যাদি । 
বি ফু যে সির বাহার লি 
॥ ৪3342 কি ৬ SE HL 
Et নো 
নিশি এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুদারাবা হলো- 
১. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেছেন- y 
IES LAS JE ELEN LL টি 
অর্থাৎ, মুদারাবা এমন একটি চুক্তি, যাতে দুবার একজন মূলধন দিয়ে এবং 
অপরজন শ্রম দিয়ে উভয়ে লভ্যাংশের অংশীদার হয়। 
২. আল্লামা 'তকী ওসমানী বলেন- রর 
১৯535095৯44 48425০৮2855 LG ক 8 
অর্থাৎ, মুদারাবা হচ্ছে জংশীদারতের এমন এক বিশেষ পদ্ধতি, যাতে এক শরীক অপরকে 
ব্যবসায় বিনিয়োগ কিংবা এ ধরনের কোনো কাজে অর্থ সরবরাহ করে থাকে । 
৩. ফতোয়ায়ে আলমগিরী গ্রন্থকারের মতে- 
রং ৮ বু. পেত 2৮ TEN + 721 
১:০৬ ১৪ ৬৮850৩৪১৫9৯ IC ১5৯০ 555 Bot 
AN nis Fl 
অর্থাৎ, এক. পক্ষের পুঁজি এবং অপর পক্ষের শ্রমের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের 
মুনাফায় অংশীদার হওয়ার চুক্তিকে মুদারাবা বলে। 
8. কাওয়ায্দুল ফিকহী প্রণেতার মতে- 
SEL HI SF IG CF A HI i 2 
৫ আল কাবু ফিকহী আছে বলা হযেছে 
সপ পি ররর 
৬. তুকী মাজাল্লা গ্রন্থকার বলেন- i 
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ts নট, ae 
ধোনের LN ১১০ ৬১৬ ৩] 
SSE 


৭. ইসলামী অর্থনীতির ভাষায়, মুদারাবা এমন একটি অংশীদারি কারবার, যেখানে 
উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ করে। একপক্ষের মূলধনের সঙ্গে অপরপূক্ষের 
ব্যবসায়িক দক্ষতা যুক্ত হলে একে মুদারাবা বলে। 

৮. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন প্রণেতাগণের ভাষায়, একের মূলধন এবং অন্যের শ্রম দ্বারা 
ও ০ তাকে 
মুদারাবা বলে। WWM 


২৫৫ 


বস আরজ হা" সজল বিচরণ করা, চেষ্টা করা 

'_ প্রভৃতি । $১-2 তথা কারবারি ব্যক্তি যেহেতু আর্থিকভাবে কিংবা ব্যবসারিক্ষতাবে 
লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে, নানা প্রান্তে চলাফেরা করে থাকে। সেহেতু এ 
পদ্ধতির কারবারকে ২2:22 বলে। 

২. হেদায়া ্রস্থকারের মতে- 49 CE ৮৯: 5-52569 ৩১ 
অর্থাৎ, কারবারি ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টা ও ক্ষমতাবলে লাভবান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন 


2 ৫০০ 


করে বলে এ পদ্ধতির কারবারকে 3.2 বলে । - 

৩. শ্রম বিনিয়োগকারী যেহেতু যমীনের বুকে পদচারণা করে ও স্থানান্তরে গমন করে 
ব্যবসায় বাণিজ্য করে, তাই হানাফী ফকীহগণ এ ব্যবসায়ের নাম দিয়েছেন মুদারাবা । 
অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণ এর নাম দিয়েছেন 'কিরাদ' (১০105) তথা ধারে ব্যবসায় । 
উল্লেখ্য, ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতা একে 51252 ০: বলে অভিহিত করেছেন। 

SEIMEI: 

মুদারাবা প্রচলনের কারণ : মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই যুগে যুগে মুদারাবা কারবারের 

প্রচলন ছিল । যেমন- 

১. রাসূলের আগমনের পূর্বে : রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের পূর্বেই তৎকালীন আরব 
সমাজে মুদারাবা কারবারের প্রচলন ছিল। মানুষ তখনো পরস্পর এ কারবারে 
ব্যবসায়িকভাবে স্বাবলম্বী হতো। 

২. নবুয়ত পূর্বকালে : মহানবী (স) তার নবুয়ত পূর্বকালে হযরত খাদীজা (রা)-এর অর্থে 
মুদারাবা ব্যবসায় করেছেন এবং তার নবুয়তকালে আরব জাহানে এ ব্যবসায় প্রচলিত 
ছিল । নবুয়ত লাভের পর তিনি ব্যবসায়ের এ পদ্ধতি বহাল রাখেন। 

৩. রাসুলের যুগে : রাসূল (স) চল্লিশ বছর বয়সে যখন নবুয়তের দায়িত্ব পেলেন, তখনো 
মুদারাবা কারবার প্রচলিত ছিল। তিনি উম্মতদেরকে এ কাজ হতে বিরত থাকতে বলেননি । 
এতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, তাতে তার সম্মতি ছিল এবং তা শরীয়তবিরোধী নয়। 

৪, সাহাবীদের আমল : অসংখ্য সাহাবী মুদারাবা কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কেউ 
এর বিরোধিতা করেননি । মুদারাবা কারবারের সাথে জড়িত উল্লেখযোগা সাহাবীগণ 
হলেন- ১. হযরত ওমর (রা), ২. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), ৩. আবু মুসা আশয়ারী 
(রা), ৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ৫. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা), 
৬. হাকীম ইবনে হিযাম (রা), ৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) । 

MSD IIA Ls 225, 

মুদারাবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : 5744. বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওলামায়ে কেরাম 

কতিপয় শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। যেমন- 

১. রাববুল মাল ও মুদাক্লিক উভয়ে }5.£ তথা বিবেকবান হওয়া । 

হৰ কারবার শুরু করার পূর্বেই উভয়পক্ষের প্রকৃত লভ্যাংশ বণ্টনের হার নির্ধারণ করা। 
উল্লেখ্য, শরীয়ত লভ্যাংশ বন্টনের সুনির্দিষ্ট কোনো অনুপাত নির্ধারণ করেনি; বরং তা 
নির্ধারণের ব্যাপারে উভয়পক্ষের স্বাধীন মতামতের ওপর নির্ভর করবে । 

৩. কোনো পক্ষের মুনাফা মূলধনের কোনো আনুপাতিক অংশের সাথে নির্দিষ্ট না করা। 

৪. একাধিক ব্যক্তির সাথে মুদারাবা চুক্তি হলে প্রতোক মুদারিব পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে 
মূলধন ব্যবহার করা । 
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৫. সাধারণ ব্যবসায় যে সকল কাজ হয়ে থাকে মুদারিব রাব্বুল মালের সুস্পষ্ট বিনা 
অনুমতিতে তার ব্যতিক্রম না করা । 

৬. কোনো পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ ধার্য না করা । উদাহরণস্বরূপ মূলধন যদি এক 
লাখ টাকা হয়; তাহলে তারা এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না যে, সমুদয় মুনাফার দশ 
হাজার টাকা মুদ্গার্বি পাবে। আর এ ধরনের চুক্তিও করতে পারবে না যে, মূলধনের 
২০% রাব্বুল মালকে দেয়া হবে । তবে এ চুক্তি করা যাবে যে, প্রকৃত মুনাফার ৪০% 
মুদারিৰ-পাতবঞ্ঞবং ৬০% রাব্বুল মাল পাবে । 

৭. মুনাফার দিদ্ধান্তকৃত জানুপাতিক অংশ ব্যতীত মুদারিব মুদারাবার জন্য কৃত স্বীয় 
কাজের বিনিময়ে কোনো ভাতা বা বিনিময় দাবি না করা? 

৮. দু'পক্ষের কারো জন্য অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা । 

৯. মুদারাবা চুক্তিতে বাধা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু না থাকা। 

১০. চুক্তি এমন দীর্ঘমেয়াদি না করা যাতে উভয়পক্ষের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে । 

১১. উভয়পক্ষের যে কেউ যে কোনো সময় অপরপক্ষকে নোটিশের মাধ্যমে মুদারাবা 
সমান্তিকরণের এখতিয়ার রাখা । 

১২. কারবারির কারবারের যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কোনো বিশেষ অংশ নির্দিষ্ট না থাকা। 

53098 435 

মুদারাবার অংশীদার : মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ অংশীদার থাকেন। যথা- 

১,০৮০ 4৮৮০ বা 4৮4 £5: মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমপক্ষ হিসেবে 
যিনি পুঁজি বিনিয়োগ করেন, তাকে 021 ৩৯৮০ (J £5) তথা পুঁজি 
বিনিয়োগকারী বলে । 

২. ৫১৮৯ তথা কারবারী : ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা এবং কাজের দায়িতৃ যে 
দ্বিতীয়পক্ষের ওপর অর্পিত থাকে, তাকে ০১2 বলে। 

উপসংহার : মুদারিব একজন হোক বা একাধিক হোক তারা এ সকল কাজ করতে পারবে, 

যা সাধারণত এ ধরনের ব্যবসায় হয়ে থাকে; কিন্তু মুদারিব যদি এমন কোনো কাজ করতে 

চায়, যা ব্যবসায়ীগণ সাধারণত করে না, তাহলে তা রাব্বুল মালের সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত 
করতে পারবে না। এছাড়াও এ কারবারের সার্বিক শর্তাবলি মেনে উভয়পক্ষ কাজ করলে 

১ অন্যদিকে মানুষ পাবে আত্মিক প্রশান্তি । 
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জ প্রশ্ন: ৬৫ ॥ মুদারাবা সহীহ হওয়ার শর্তগুলো উল্লেখপূর্বক মুদারাবার পরিচয় দাও। 
অতঃপর মুদারাবা, মুশারাকা ও মুরাবাহার মধ্যকার পার্থক্য লিপিবদ্ধ কর। (ফা. প. ২০১৮] 


উত্তন্রঃ॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়ত হালাল ব্যবসায়ের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছে। 
মুদারাবা, মুশারাকা ও মুরাবাহা শরীয়ত অনুমোদিত লাডজনক ব্যবসায়সমূহের মধ্যে 
অন্যতম ৷ এ ব্যবসায়সমূহ ইসলামী শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় পরিচালিত হলে কোনো = 
পক্ষেরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এ তিন প্রকার ব্যবসায়ের ধরন এক নয়; 
বরং প্রত্যেক প্রকার ব্যবসায়ের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


জর আল ফিকহ : হেদায়া 

৩২)1-52-এর পরিচিতি : 

এয A: 

2742 -এর আভিধানিক অর্থ : 245 শব্দটি বাবে 41£4%-এর মাসদার। শব্দটি 

ভিটে -০৯ মাক্গাহ থেকে উদ্ধূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. ৯০1৬০ 4351 তথা যমীনে পদাঘাত করা, 

২. 350450 25 ০35% বসার উ্েশ পৃথিবীতে ভমণ করা, 

৩. 12521 তথা লেনদেন করা, 

8. (৫1811 4455 তথা অর্থ উপার্জন করা। এজন্যই টারুশাল রক্ষক কিংবা মুদ্রা 
£,19.5 বলা হয়ে থাকে, 

৫. £424 তথা প্রচেষ্টা চালানো, ৬. (51 তথা লাভবান হওয়া, ৭. বিনিয়োগ করা, 

৮. 20 ৩৯৫০০ তথা দ্রুত চলা, 

৯. ৮০2) 4189702 525 তথা বিরত রাখা, 

১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Travel for business, to eam Profil ইত্যাদি । 

পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার এসেছে এভাবে- 


২৫৭ 


GIL IAN Ll: j 
2574 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুদারাবা হলো- 
১. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেছেন- 

১ এ SE J KLEIN SLES CY 
অর্থাৎ, মুদারাবা এমন. একটি চুক্তি, যাতে দু'শরীকের একজন মূলধন দিয়ে এবং 
অপরজন শ্রম দিয়ে উভয়ে লভ্যাংশের অংশীদার হয়। 

২. আল্লামা তকী৫সমানী বলেন-, 
৯6903315৫৫৫ 2 LS ১৮৫০৫ 2435৫) 1221 
অর্থাৎ, মুদারাবা অংশীদারত্বের এমন এক বিশেষ পদ্ধতি, যাতে এক শরীক অপরকে 
ব্যবসায় বিনিয়োগ কিংবা এ ধরনের কোনো কাজে অর্থ সরবরাহ করে থাকে । 
৩. ফতোয়ায়ে আলমগিরী গ্রস্থকারের মতে- 
8830 ১95 LP AHL 22 ১585 Bi 
A SG 
অর্থাৎ, একপক্ষের পুঁজি এবং ্পরপক্ষের শ্রমের ছারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফায় 
অংশীদার হওয়ার চুক্তিকে মুদারাবা বলে । 


৫. রর 
a Se, এর 
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৬. তুর্কী মাজাল্লা গ্রহুকার্‌ বলেন- ৬ 
৩৮ 34416 02510 34 ৩ ১5০ ০6৫ ৫ 2০5 LE Ed 
eS 55058 

৭. ইসলামী অর্থনীতির ভাষায়, মুদারাবা এমন একটি অংশীদারি কারবার, যেখানে 
-- উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় -মূলধন বিনিয়োগ করে। একপক্ষের মূলধনের সঙ্গে অপরপক্ষের 
ব্যবসায়িক দক্ষতা যুক্ত হলে একে মুদারাবা বলে । 

বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন প্রণেতাগণের ভাষায়, একের মূলধন এবং অন্যের শ্রম দ্বারা 
০৯ 8505 
মুদারাবা বলে। 

৩0520 Lil: 

মুদারাবার প্রকারভেদ : ২2552 সাধারণত দু'প্রকার । যথা- 

১. 51521135005 4 তথা সাধারণ বিনিয়োগ : ০0 ZAIN ৬) তথা 
পুঁজি বিনিয়োগকারী যদি ১2% তথা কারবারিকে যে কোনো ধরনের ব্যবসায় করার 
স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহলে মুদারিব তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ব্যবসায় অর্থ 
বিনিয়োগ করতে পারবে । অর্থাৎ ব্যবসায়ের সময়সীমা, স্থান, শ্রেণি, অংশীদারগণের 

4 সংখ্যা, কার কাছ থেক মাল কিনতে হবে, কার কাছে বিক্রি করতে হবে তা নির্দিষ্ট না 
থাকা। এ ধরনের মুদারাবাকে £140 £54.54 বলে। 

২, 2৫৫82145552 তথা নিৰ্দিষ্ট বিনিয়োগ : রাব্বুল মাল ০১4% তথা 
কারবারিকে বিশেষ ধরনের ব্যবসায় করা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে । এক্ষেত্রে মুদারিবকে 
শুধু রাব্বুল মালের নির্দেশিত ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের 


মুদারাবাকে 8584.401 £ 245-2াবিলে। ৷ 


5320529৮628 

মুদারাবা বিশুন্ধ হওয়ার শর্তাবলি : 5452. বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওলামায়ে কেরাম 

কতিপয় শর্ত জুড়ে দিয়েছেন? যেমন- 

১. রাব্বুল মাল ও মুদারিব উভয়ে J; তথা বিবেকবান হওয়া। 

২. কারবার শুরু করার পূর্বেই উভয়পক্ষের প্রকৃত লভ্যাংশ বণ্টনের হার নির্ধারণ করা। 
উল্লেখ্য, শরীয়ত লভ্যাংশ বণ্টনের সুনির্দিষ্ট কোনো অনুপাত নির্ধারণ করেনি; বরং তা 
নির্ধারণের ব্যাপারে উত্ভয়ৃক্ষের স্বাধীন মতামতের ওপর নির্ভর করবে। 

এ ৩. কোনো পক্ষের মুনাফা কোনো আনুপাতিক অংশের সাথে নির্দিষ্ট না করা। 
৪. একাধিক ব্যক্তির সাথে মুদারাবা চুক্তি হলে প্রত্যেক মুদারিব পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে 
মূলধন ব্যবহার করা । = 

৫. সাধারণ ব্যবসায় যে সকল কাজ হয়ে থাকে মুদারিব রাব্বুল মালের সুস্পষ্ট বিনা 
অনুমতিতে তার ব্যতিক্রম না করা । 

৬. কোনো পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ ধার্য না করা। উদাহরণস্বরূপ মূলধন যদি এক 
লাখ টাকা হয়, তাহলে তারা এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না যে, সমুদয় মুনাফার দশ 
হাজার টাকা মুদারিব পাবে । আর. এ ধরনের চুক্তিও করতে পারবে না যে, মূলধনের 
২০% রাব্বুল মালকে দেয়া হবে । তবে এ চুক্তি করা যাবে যে, প্রকৃত মুনাফার ৪০% 
মুদারিব পাবে এবং ৬০% বাবুল জাল পারে /০r.c০om 
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৭. মুনাফার সিন্ধান্তকৃত আনুপাতিক অংশ 'ঘুঠাত মুদারিব মুদারাবার জন্য কৃত স্বীয় 
কাজের বিনিময়ে কোনো ভাতা বা বিনিময় দা'ব না করা। 

৮. দু'পক্ষের কারো জন্য অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা। 

৯. মুদারাবা চুক্তি বাধা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু লা থাকা। ন 

১০. চুক্তি এমন দীর্ঘমেয়াদি না করা, যাতে উভয়পক্ষের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। 

১১. উভয়পক্ষের যে কেউ যে কোনো 'সময় জপরপক্ষকে নোটিশের মাধ্যমে মুদারাবা 
সমান্তিকরণের এখতিয়ার রাখা: 

১২. কারবারির্‌ কারবারের যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কোনো বিশেষ অংশ নিদিষ্ট না থাকা । 

5350213477507 020 SL: 

মুদারাবা, মুশারাকা ও মুরাবাহার মধ্যকার পার্থক্য ১ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 9324 ও 

56,4 ও ২554-এর মধ্যে কতিপয় পার্ণক্য পরিদৃষ্ট হয়। নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে 

তুলে ধরা হলো- 

১.8 (মুদারাবা) : 

ক. আভিধানিক অর্থগত পার্থক্য : 6742 শব্দটি » - ১ - ০৯ ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভৃত। 

এটি বাবে £4 7-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- ১. যমীনে পদাঘাত করা, ২. 

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করা, ৩. লেনদেন করা। 

মুদারিব ব্যবসায়িক কাজে লাভবান হওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ 

করেন বলে একে মুদারাবা বলা হয়। 

bp পারিভাষিক পার্থক্য : 2572 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 
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অর্থাৎ, এক পক্ষের পুঁজি এবং অপর পক্ষের শ্রমের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফায় 

অংশীদার হওয়ার চুক্তিকে মুদারাবা' বলে। এক কথায়, লাভক্ষতির অংশীদারি ভিত্তিক যৌথ 

ব্যবসাকে ২9:৯৮ বলা হয়। 

গ. বিধানগত পার্থক্য : 

১. .মুদরাবা ব্যবসায় অংশীদার হতে হলে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে যে, একজনের শ্রম, 

অন্যজনের পুঁজি থাকৈ; তবে লভ্যাংশে উভয়ে অংশিদার হয় । 

মুদারাবা ব্যবসায় মূলধন যার কাছে থাকবে সেই মূলধনের যিম্মাদার । 

মুদারাবা ব্যবসায় মুদারিব রাব্বুল মালের প্রতিনিধি । 

মুদারাবা ব্যবসায় লোকসানের জন্য রাব্বুল মাল দায়ী নয়; বরং মুদারিব দায়ী। 

মুদারিব চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা প্রাপ্ত হয়। 

মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থায়নের উদ্দেশ্য হলো চুক্তি অনুযায়ী মুদারিব (ব্যবসায় 

পরিচালনাকারী) এবং রাব্বুল মাল (অর্থ প্রদানকারী) লভ্যাংশে অংশীদার হওয়া। 

৭. মুদারাবা ব্যবসায় ব্যবসার কাজ পরিচালনা করে একজন। 

৮. মুদারাবা পদ্ধতিতে রাব্বুল মাল মুদারিবকে বিশ্বস্ত, আমানতদার ও দক্ষ ব্যবসায়ী বলে 
মনে করেন। কারণ রাব্বুর মাল বিশ্বস্ত আমানতদার ও দক্ষ ব্যবসায়ী মনে করেই 
নিজের মাল তাকে প্রদান করেছেন। 
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৯. মুদারাবা বাবসায় মনোমালিন্য কম হয় 

১০.মুদারাবা ব্যবসায় যে কোনো অবস্থায় মুদারাবার লোকসান এবং ক্ষতি রাব্বুল মাল 
বহন করবে, মুদারিবের তা বহনের শর্ত রাখলে এ শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। 

১১. মুদারাবা ব্যবসায় রাব্বুল মাল ইচ্ছা করলে মুদারিবকে বাতিল করতে পারে । 

১২. মুদার্বা ব্যবসায় লভ্যাংশ প্রাপ্ত হয় চুক্তি অনুযায়ী 

১৩.মুদীরাবা ব্যবসায় মুদারিব (শ্রম দানকারী) প্রথমে আমীন (আমানতদার) রূপে গণ্য 
হয়, কাজ করার পর সে উকীল স্বরূপ হয়। ২ 


১৪-খুদীরাবা ব্যবসায় মুদারিব ব্যবসার ক্ষেত্রে স্বাধীন। 

১৫. মুদারাবা ব্যবসার বৈধতা হাদীস দ্বারা সাব্্ত। যেমন- 7 

cu PEG Ex ALS (০৯১) 55 উল Zl 5১ 
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২. 25544 (মুশারাকা) : 


ক. আভিধানিক অর্থগত পার্থক্য : £4742 শব্দটি এ|_১- ০১ ক্ৰিয়ামূল থেকে উদ্ভৃত। এটি 
বাবে £12%-এর মাসদার | এব আভিধানিক অর্থ- ১. অংশ গ্রহণ, ২. অংশীদারতৃ, ৩. 
সহয়োগিতা, ৪, মিশ্রিত হওয়া । অর্থাৎ দুই বা ততোধিক অংশ এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে 
যাওযা যে, এগুলোর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না। কয়েকজনের 


আলী ভিজতে এনারদার গরিচলিত লজ একে মুশারাকা রঙা 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ₹৫/:52-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 


06৬ হস ০১5৪1035558 
অর্থাৎ, মূলধন ও লভ্যাংশের ব্যাপারে দুই বা তত্রোধিক শরীকদের মধ্যকার চুক্তিকে 
৫752 বলা হয়। 
মোটকথা, মূলধন, কাজ এবং লভ্যাংশে অংশীদারি ব্যবসাকে £££ বলে। 

গ. বিধানগত পার্থক্য: 

১. মুশারাকা (যৌথ) ব্যবসায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রত্যেকেই শ্রম ও পুঁজি এবং 
লভ্যাংশ চুক্তি অনুযায়ী অংশিদার হয়। 

২. মুশারাকা তথা যৌথ ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই মূলধনের যিম্মাদার । 

৩. মুশারাকা ব্যবসায় প্রত্যেকেই মালিফ। কেউ কারো প্রতিনিধি নয় । 

৪. যারা রারসারজাগোরে ইসা 'কারণ।-ভারা পতোকেই বসার কাশ প্রদান কারেছে। 

৫. মুশারাকা ব্যবসায় এরূপ চুক্তি থাকে না। 

৬. মুশারাকা পদ্ধতিতে অর্থায়নের উদ্দেশ্য হলো, বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাতে এঁ ব্যবসায়ের 
সম্পদে অংশীদার হওয়া । 

৭. মুশারাকা ব্যবসায় ব্যবসার কার্যক্রম পরিচালনা করে সকল অংশীদার ৷ 

৮. মুশারাকা ব্যবসায় এরূপ মনে করার প্রয়োজন নেই; কারণ ব্যবসায় সেও অংশীদার । 

৯. মুশারাকা ব্যবসায় মনোমালিন্য বেশি হয়।- 

১০.মুশারাকা ব্যবসায় যার মাধ্যমে ব্যবসায় ক্ষতি হবে, সেই ক্ষতি বহন করবে; তবে 

, - সকল অংশীদার ক্ষতি বহন করার শর্ত করা হলে তা কার্যকরী হবে। 


D 
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১১. মুশারাকা বাবসায় কোনো অংশীদারকে অন্য শরীকদার ইচ্ছা করলে বাতিল কক্ত পারে না। 

১২. মুশারাকা ব্যবসায় লভ্যাংশ প্রান্ত হয় অংশীদারদের প্রদত্ত মাল অনুপাতে । 

১৩.মুশারাকা ব্যবসায় সকল অংশীদারই আমীন তথা আমানতদার | কেউ শারো মুয়াকিল 
বা উকিল হয়। 

পরা বসা এককভাবে কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না; বাতি তে 
ব্যবসায় পুঁজি খাটানো হয় । 

১৫. মুশারাকা ব্যবসায় কুরআন মাজীদ দ্বারা সাব্যস্ত । যেমন- 
টেডি 0 

(৭ -50, দি 

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- (৭. La) SE ০১ 0658041 

রাসূলুল্লাহ (স) হযরত খাদীজা (রা)-এর মূলধন দ্বারা এরূপ শরীকানা ব্যবসায় 

করেছিলেন। নবুওয়ত লাভের পর তিনি এভাবে ব্যবসায় করার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত 

করেছেন। . 

৩. 21521 (মুরাবাহা) : 

ক. আভিধানিক অর্থগত পার্থক্য : 254174 শব্দটি বাবে-হ12২৫-এর মাসদার । এটি 

(9 শব্দ থেকে উদগত | জিনসে সহীহ । যার অর্থ- 


১. £50541 তথা অতিরিক্ত, ২. 44551 তিথা বাড়তি হওয়া, অধিক হওয়া, 
৩. {4 তথা লাভ, 8. (5058 তথা মুনাফা, 
৫. ৩:45 তথা উপার্জন করা, ৬:6 ]৷ তথা উপকার লাভ, 


৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Profit, Benefit, Advantage ইত্যাদি । 
শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে লক্ষণীয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
LIA IE SG AEB 55604 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য; ফোকাহায়ে কেরাম 5% তথা মুনাফাভিত্তিক লেনদেনের 
কয়েকটি শরয়ী অর্থ প্রদান করেছেন। যেমন- | 
১. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
709 55 8৩১৪ 69 EE 9 ৫ ৩ ৫55 ০১৫9৬ ০৯ 
025 (45545 
রি অর্থাৎ, বিক্রেতা কর্তৃক বুকে করয়মূল্যের বেশি দিদি জুন বিক্রয়ের শর্ত করাকে 
15154 বলে। 
২. ইমাম আবুল হাযান কুদুরী (র)-এর মতে- 
82955694580 EDIE 
অর্থাৎ, মুরাবাহা বলা হয় প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে, 


30৩১) 


২৬২ -__________ ৬ালজনত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৫. হেদায়ার টীক'কারের মতে- টির, 
২0105294842 ১৯1৮৫ এ 6৫ 
৬. বাহর্যর রায়েক প্রণেতা বলেন_ 94436 33৮০355285৩ 
৭. আক্টামীসকী ওসমানী বলেন, যদি কোনো বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে এ চুক্তি করে 
নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট মুন্মফার ভিত্তিতে প্রদান করবে এবং সে 
ই পদের ক্রয়মূল্যের ওপর বর্ধিত করা হবে, তাহলে এ ক্রয়বিক্রয়কে ২৯71: 
বলাহয়। 
৮. কতিপয় আলেম বলেন, পারস্পরিক সম্ভুষ্টিতে দু'পক্ষ লাভজনক ভিত্তিতে কোনো 
জিনিসের মূল। নির্ধারণ করে কেনাবেচা করাকে মুরাবাহা বলে। 
৯. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা" গ্রস্থপ্রণেতার মতে, মুরাবাহা হচ্ছে মূল্য বাকিতে পরিশোধের 
ভিত্তিতে কোনো কিছু বিক্রি করা, যার মূল্য ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। 
গ. বিধানগত পার্থক্য : 
১. 5015400 {27 হচ্ছে খুনাফার ভিত্তিতে ব্যবসায়। তার স্বরূপ হলো, ক্রয়সূত্রে কোনো বস্তুর 
ংমালিক হয়ে ক্রয়কৃত মূলের সাথে কিছু মুনাফা সংযোজন করা । এতে ৮:১: তথা বিক্রীত দ্রব্য 
ও ১০ তথা মূল্য পরস্পর ভিন্ন জাতীয় বস্তু হয়ে থাকে। যেমন- কেউ ৮০০ টাকায় একটি 
ছাগল খরিদ করে ১০০০ টাকায় বিক্রি করল। এতে তার লাভ হলো ২০০ টাকা। 
২. ওলামায়ে কেরামের মতে, 421540452 বৈধ এবং শরীয়তসম্মত। 
৩. ২4415410; {£2 -এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বরকত ও কল্যাণ নিহিত। 
এছাড়া এতে গরিবরা শোধিত হয় না। 
৪, 50215 {-কে ৩৫৫ তথ" মুনাফার ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয় মনে করা হয়। 
মুরাবাহা কারবারে সকল শ্রেণির মানুষ উপকৃত হয়। 
৬. 21521 (35এর ফলে মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে! 
৭. 45402 নৈতিক ও সামাজিক সুফল তথা দানশীলতার প্রতি উৎসাহ যোগায়। এর 
মাধ্যমে সাম্যভ্রাতৃত্‌ সৃষ্টি হয়, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা পায়, জাতীয় উৎপাদন ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি 


পায় এবং খপগরন্ত মানুষকে খখের, দায়ভার থেকে মুক্তির সুযোগ পায়। 

৮. £21940 ৫4 অর্থনৈতিক সুফল তথা মূলধন গড়তে প্রেরণা যোগায়। এর মাধ্যমে 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বাড়ে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় 
দ্রব্যমূল্য হাস পায়, স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক শোষণের পথ রুদ্ধ হয় এবং 
মুদ্রান্ষীতি হ্রাস পায়। 

উপসংহার : 5,52, 1৫7454 ও 5154 ইসলামী শরীয়তসিদ্ধ ব্যবসায় পদ্ধতি । 

একপক্ষের মাল এবং অপরপক্ষের শ্রম এ চুক্তির ভিত্তিতে 5১.44; আর উভয় পক্ষের মাল ও 

শ্রম এ চুক্তির ভিত্তিতে £71.52 ব্যবসায় সংঘটিত হয়ে থাকে । আর কোনো পণ্য ত্রচ্গমূল্যের 

উপর অতিরিক্ত দুল বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন পদ্ধতিই হলো 5154: এ তিন প্রকার 
ব্যবসায়ই ইসলাগ পদযুগ থেকে চলে আসা বাবসায় । সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে 


> 
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আর আল ফিকহ : হেদায়া _ 90 


১৬৩ 

(2 LEG গজ UT SIAL ০20 : Gm 

টগর art 

১58৮০ EUS 18514700547 এ 

আত: ৬৬ ॥ 2102 অয আমাক এ পর সর্থ কী তা আােরানার। 
প্রয়োজনীয়তাসহ মুদারাবার শর্তাবলি, রোকনসমূহ ও প্রকৃতি উল্লেখ কর। 

325 লও) 48 UT LE L8G ০0৬ GF CIEL 5 sl 

, Et টা (28140 ফি 

অথবা, ২₹£৮*-এর আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। তা কত প্রকার? অতঃপর 
মুদারাবার বৈশিষ্ট্য, রোকনসমূহ, প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত লেখ। 


উত্তন্রঃ॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়ত হালাল ব্যবসায়ের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছে। 
মুদারাবা শরীয়ত অনুমোদিত লাভজনক ব্যবসায়সমূহের মধ্যে অন্যতম । এটি এক ধরনের 
অংশীদারি কারবার । এতে একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করে এবং অপরপক্ষ এ মূলধন 
বিনিয়োগ করে সরাসরি ব্যবসায় পরিচালনা করে । এভাবে একজনের পুজি ও অপরজনের 
দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের সমন্বয়ে যে ব্যবসায় পরিচালিত হয়, তাই মুদারাবা ৷ এ ব্যবসায় 
রয়েছে কতিপয় শর্ত, রোকন ও প্রকৃতি । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন 
করা হলো। 


২505-এর আভিধানিক অর্থ : 5544 শব্দটি বাবে 41415 -এর মাসদার । শব্দটি 


ু রত ৪ তথা অর্থ উপার্জন করা। এজন্যই টাকৃশাল রক্ষক কিংবা মুদ্রা 
...এপ্রস্তুতকারীকে £.1£.2 বলা হয়ে থাকে, 
৫. (5 তথা প্রচেষ্টা চালানো, ৬. ৫71 তথা লাভবান হওয়া, ৭. বিনিয়োগ করা, 
৮. ১৫:41 ৩৪ (1০০ তথা দ্রুত চলা, 
৯, ৬023154৮5৬০: তথা বিরত রাখা, 
- ১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Travel for business, to earn Profit ইত্যাদি । 
00৫28885175 
৯.৯ sl pa LEE দরে 
12553551221 এই 
525055-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুদাবাবা হলো- 
১. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেছেন- টু 
-১৫৮1 5৭ 55 ৩০০৪ ELEN ও 28545 21 
অর্থাৎ, মুদারাবা এমন একটি চুক্তি, যাতে দু'শনীকের একজন মূলধন দিয়ে এবং 
অপরজন শ্রম দিয়ে উভয়ে লভ্যাংশের অংশীদার হয় । 


২৬৪ __ ঠাল সৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ধ জর 
২. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন চির 
3955) ১ ৫ ELS ot LE বি ৫021 
অর্থাৎ, মুদারাবা অংশীদারত্বের. এমন এক বিশেষ পদ্ধতি, যাতে এক শরীক অপরকে 
ব্যবসায় বিনিয়োগ কিংবা এ ধরনের কোনো কাজে অর্থ সরবরাহ করে থাকে । 
তর ফতোয়ায়ে আলমগির গরহ্কারের মতে- _ | 
১০১৮৫ এএ। ৪2 ১ 45220 ES 36350026৮82 Ics Lui 


পপ AN Sle Jl 
অর্থাৎ, একপক্ষর পুঁজি এবং অপরপক্ষের শ্রমের ছারা পরিচালি্ড ব্যবসায়ের মুনাফায় 
অংশীদার হওয়ার চুক্তিকে মুদারাবা বলে।_ 


8. কাওয়ারেদুল ফিকহী প্রণেতার মতে- i 
Fail aa Le 2 NL a TAG 
৫. আল কামৃসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- ডর 
35450 ৯ 54০ এ IAS ও খু স।০৪৫৪ ৫৩১ 

৬. ছা রুল ৫ a IG] WY 

রা] ৫০576 ৯55 ভি JO SY BA 3৫৪১ EE 25521 
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৭: ইসলামী অর্থনীতির ভাষায়, মুদারাবা এমন একটি অংশীদারি কারবার, যেখানে 
উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ করে। একপক্ষের মূলধনের সঙ্গে অপরপক্ষের 
ব্যবসায়িক দক্ষতা যুক্ত হলে একে মুদারাবা বলে । 

৮. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন প্রণেতাগণের ভাষায়, একের মূলধন এবং অন্যের শ্রম দারা 
ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তিমূলে মুনাফায় যে অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে 
মুদারাবা বলে। iy 

53655214001: 
মুদারাবার প্রকারভেদ : 54 12০ সাধারণত দু'প্রকার ৷ যথা-_ 
১. 1520 LILA চা সাধারণ বিনিয়োগ : JUD ZU US) তথা 
পুঁজি বিনিয়োগকারী যদি ১2 তথা কারবারিকে যে কোনো ধরনের ব্যবসায় করার 
স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহলে মুদারিব তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ব্যবসায় অর্থ 
বিনিয়োগ করতে পারবে। অর্থাৎ ব্যবসায়ের সময়সীমা, স্থান, শ্রেণি, অংশীদারগণের 
সংখ্যা, কার কাছ থেকে গ্রাঙ্গ কিনতে হবে, কার কাছে বিক্রি করতে হবে তা নির্দিষ্ট না 
থাকা । এ ধরনের মুদারাবাকে ৫140 = বলে । 

24820. {752 তথা নিৰ্দিষ্ট বিনিয়োগ : রাব্বুল মাল ০৪৮০ তথা 

কারবারিকে বিশেষ ধরনের বাবসায় করা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে । এক্ষেত্রে মুদারিবকে 

শুধু রাব্বুল মালের ,নির্দেশিত ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের 
মুদারাবাকে 4:০৫ 01 {17444 বলে। 

৩ Sen Ls 

মুদারাবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : 474 বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওলামুয়ে কেরাম 

কতিপয় শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। যেমন-" - 

১. রাব্বুল মাল ও মুদারিব উভয়ে }51 তথা বিবেকবান হওয়া । 


২. কারবার শুরু করার পূর্বেই উভয়পক্ষের প্রকৃত লভ্যাংশ বন্টনের হার নির্ধারণ করা। 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া _১৬৬/৬৬ 31১০ ০7 ২৬৫ 
উল্লেখ্য, শরীয়ত লভ্যাংশ বন্টনের সুনির্দিষ্ট কোনো অনুপাত নির্ধারণ করেনি; বরং তা 
নির্ধারণের ব্যাপারে উভয়পক্ষের স্বাধীন মতামতের ওপর নির্ভর করবে৷ 

৩.- কোনো পক্ষের মুনাফা মূলধনের কোনো আমুপাতিক অংশের সাথে নির্দিষ্ট না করা। 

৪. এমিল বযজির আচ নুন দিলি মল লজ নুন উর 
মূলধন ব্যবহার করা। 

& সাধারণ ব্যবসায় (সরল কাক হয়ে ঘারে সুদারির বার মালের ভুল না 
অনুমতিতে তার ব্যতিক্রম না রুরা। 

৬. কোনো পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ ধার্য না করা । উদাহরণস্বরূপ মূলধন যদি এক 
লাখ টাকা হয়, তাহলে তারা এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না যে, সমুদয় মুনাফার দশ 
হাজার টাকা মুদারিব পাবে। আর এ ধরনের চুক্তিও করতে পারবে না যে, মূলধুনের 
২০% রাব্বুল মালকে দেয়া হবে। তবে এ চুক্তি করা বাবে যে, প্রকৃত ঘুনাফার ৪০% 
মুদারিব পাবে এবং ৬০% রাব্বুল মাল পাবে । 

৭. মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক অংশ ব্যতীত মুদারিব মুদারাবার জন্য কৃত স্বীয় 
কাজের বিনিময়ে কোনো ভাতা বা বিনিময় দাবি না করা । 

৮, দু'পক্ষের কারো জন্য অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা । 

৯. মুদারাবা চুক্তি বাধা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু না থাকা৷ 

১৩.চুক্তি এমন দীর্ঘমেয়াদি না করা, যাতে উভয়পক্ষের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে । 

১১. উভয়পক্ষের যে কেউ যে কোনো সময় অপরপক্ষকে নোটিশের মাধ্যমে মুদারাবা 
সমাস্তিকরণের এখতিয়ার রাখা । 

১২.কারবারির কারবারের যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কোনো বিশেষ অংশ নির্দিষ্ট না থাকা। 

suas EE 

মুদারাবার বৈশিষ্ট্য : মুদারাবা কারবারের জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে- 

১. মুদারাবা একটি দ্বিপক্ষীয় কারবার । এ কার্যক্রমে সরকার হস্তক্ষেপ করেন না। তবে 
প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। 

ই, রানা কাবুল’ জবার 448 1:26 এবং সংগঠন 
পরিচালনাকারী অপরপক্ষকে --৮2-+ বলে। 

৩:৮0 4৯ > ০ এর কৃত খন নগদ অর্থ তথা তীয় জিনিস হবে। 

8. বিনিয়োগ কার্যক্রমের লাভ পূর্ব নির্দিষ্ট অনুপাতে ০১2% এবং ৮0 £১ 2-এর 
মাঝে বন্টন হবে। তবে J 2=০-এর প্রাপ্য লাভ পূর্ব নির্ধারিত কোনো টাকার 
অঙ্কে হবে না। 

7৫. কোনো-কারণে বিনিয়োগ কার্যক্রমে লোকসান হলে এর দায়ভার J ৫৯ = বহন 
করবেন। ৮১৮০ এর অদক্ষতা বা অবহেলার দরুন লোকসান হলে সে দায়ী থাকবে না। 

৬. চুক্তি শেষে-মুদারিব্রে কাছেই মূলধন সমর্পিত থাকবে। 

৭. সমৰ্পিত মূলধন দিয়ে ব্যবসায়ের খাতিরে মুদারিব বিদেশত্রমণ, কেনাবেচা, অরজেক্ট 
নিয়োগ প্রভৃতি করতে পারবেন। " 

৮. 0৮৯৮৭ ১১ কির ই নিন রব 
তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় মুদারিব হবেন। প্রথম ব্যক্তিই প্রথম মুদারিব হবেন। 

৯. ব্যবসায়ের জন্য সাহেবুল মাল এবং মুদারিব উভয়েই নির্দিষ্ট স্থান এবং নির্ধারিত সময় 
মানবেন । অন্যথা চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে । 


২৬ _____ রাজার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
০.১.এী ৫৯০০ ইচ্ছা করলে ০১৮: কে তার ইচ্ছানুষায়ী বাবসায় করার অনুমতি 
দিতে এবি রাখেন। তার অনুমতি ব্যতীত তৃতীয় কাউকে অর্থ প্রদান করলে 
এজন্য প্রথম মুদারিব দায়ী থাকবে না। অবশ্য মুনাফার জন্য J! ২.2 -এর 
নিকট প্রথম মুসারিব দায়ী থাকবে । 

50৯, 

মুদারাবার রোকনসমূইঃ কোনো বনতুর রোকন হলো- দি তে 

অর্থাৎ, এআর সর ওপর কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে মুদারাবার রোকন সম্পর্কে 

ফোকাহায়ে কেরামের মারে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন 

১, আহনাফের আতমত : ওলামায়ে আহনাফের মতে; মুদারাবার রোকন দুটি। যথা- 
১. ০৫3. তথা প্রস্তাব প্রদান, ২. 15 তথা গ্রহণ । পুঁজিদাতা মুদারিবকে এ বলে 
প্রস্তাব দেবে থে 855৮24১৯622 00 (১ 2 অর্থাৎ, এ সম্পদ তথা পুঁজি 
গ্রহণ কর এবং মুলারাবার ভিত্তিতে তা দিয়ে ব্যবসায় কর মুদারিব জবাবে বলবে- 31 41 
4৮৪ 3445 অর্থাৎ, আমি গ্রহণ করলাম বা সম্মত হলাম অথবা কবুল করলাম । 

- ২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুদারাবার রোকন ৬টি। যথা- 
ক. 3014 তথা পুঁজিদাতা, খ. 3021 তথা পুজি, গ. ২১০ তথা শ্রমিক বা 
মুদারিব্ব, ঘ. £255 তথা ব্যবসায় করা, ও. 47 তথা প্রস্তাব প্রদান, চ. 65৫21 
তথা গ্রহণ করা ! 

৩. মালেকের অতিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, মুদারাবার রোকন ৫টি। যথা- 
ক. মো 27 তথা পুঁজি, খ. 424 তথা শ্রম, গ. £571 তথা মুনাফা বা লাভ, 

ঘ. 4143৬ তথা চুক্তি সম্পাদনকারী দু'পক্ষ(পুঁজিদাতা ও মুদারিব), ঙ. i 
তথা ইজাব ও কবুল। 

52500521422 

মুদারাবার প্রকৃতি : ২5222 বিনিয়োগের ধরন প্রধানত দু'প্রকার। যথা- 

১, $5254 5/ তথা একক বিনিয়োগ : একজন 0127 ৩৯৮০ তথা পুঁজি 
বিনিয়োগকারী মাত্র একজন মুদারিবকে ব্যবসায় করার জন্য অর্থ প্রদান করাকে 
5919425০5 তথা একক বিনিয়োগ বলে। 

২. ২454201 9221 তথা সমৰিত বিনিয়োগ : একজন রাব্বুল মাল একই 
চুক্তিতে একাধিক ব্যক্তির সাথে ২; /0৯ু-এর চুক্তি করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই 
J ৩৯১০৩ তথা রাব্বুল মালের অন্য মুদারিব হিসেবে কাজ করতে পারবে। 
এক্ষেত্রে মুদারাবার মূলধন উভয়ে যৌথভাবে ব্যবহার করবে। সকল মুদারিচবর অংশ 
তাদের উভয়ের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন করা হবে। আর উভয় মুদারিব 
পরস্পরের অংশীদারের ন্যায় ব্যবসায়িক কাজ পরিচালনা করবে। এমন মুদারাবাকে 
এ বলে। 

৩৬৮১; EET FS : 

মুদারাবার প্রয়োজনীয়তা : বিচিত্র এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই বিত্তবান নয়। আবার 

প্রত্যেকেই বিত্তহীন নয়। আবার কারো অর্থ থাকলেও তার থাকে না কারবার করা কিংবা 

কায়িক পরিশ্রম করার যোগ্যতা । অন্যদিকে কারো দৈহিক সক্ষমতা এবং ব্যবসায়িক 


" আল ফিকহ : হেদায়া __ ৪৮৯ ৪৬৯ ২৬৭ 
এল গ্রপ্ত খাকলেও তা প্রয়োগের জন্য থাকে না প্রয়োজনায় অথ , এজন্য প্রয়োজন 
উভয়ের সমৰয়। সেজন্যই মুদারাবায় J) £5-এর পক্ষ হতে থাকে মূলধন আর 
০১০০০০-এর থাকে কারবার । উভয়ের সময়ে গড়ে ওঠে সুন্দর আগামী নির্মল ভবিষ্যৎ: 
মানবজীবনের প্রয়োজনের তাগিদেই এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ৷ সি 
উপসংহার : অংশীদারত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবসায়সমূহের অন্যতম হলে" 20৮24 
পদ্ধতি। এতে পুঁজি বিনিয়োগকারী হলো 11| £5; আর যিনি বাবলায় পরিচালনা ও 
লাবস্থ পনার সার্বিক কাজের সাথে জড়িত চিতনি হলেন মুদারিব। অর্থনীতিন্দিগণ এ ব্যবসায় 
নিয়ে অনেশ সমীক্ষা চালিয়েছেন। এতে ফলাফল এটা দীড়িয়েছে বে, অনান্য বাবসায়ের 
পতন তুলনায় এ বসায় মুনাফা অর্জন সহজ ও এর মাধ্যমে দারিদ্র মুক সা গড় স্ব! 


Jl Teil ৮ ১১ 5-52822 LG: AT 
১১৪৯১৪৩১৪০৪ SUAS এস 
ঘর পশু : ৬৭ 1! ২, -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? মূলধন সংগ্রহকারী এবং উদ্যো্তা 
আথে নী কু বিষয় সংশিষ্ট মুদারব,কখন ফাসিদ হয়? বিজিত বর্ণনা কুর। ফা. প. ২০১২,'১৬| 
lly JES SEES LS AEST 4 bE SSE 

hk RTEANLLE 527 
অথবা, /:০- এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? পুঁজিদাতা ও মুদারিবের কী কী 
করণীয় আছে? কখন মুদারাবা চুক্তি ফাসেদ হয়? বিশদভাবে বণনা দাও। (ফা. প. ২০০৯] 


উত্তনর॥॥ উপস্থাপনা : মুদারাবা একটি, ুনাফাভিত্তিক আধুনিক অর্থবাবস্থা। এ চুক্তিতে 

বৈষম্যের প্রাচীর গুড়িয়ে সাম্য মৈত্রীর সমাজ বিনির্মাণের উৎসাহ রয়েছে। ধনিক শ্রেণি এ 

কারবারে অপেক্ষাকৃত কম ধনবান কিংবা বিত্তহীনকে ব্যবসায় করার জন্য অর্থ বিনিয়োগ 

করে থাকেন। তার প্রান্ত অর্থ একজন কারবারি পরিকল্পিতভাবে কারবারে প্রয়োগ করবে । 

এতে ধনবান ব্যক্তির যেমন অলস আয়ের পথ প্রশস্ত হবে, তেমনি কারবারি ব্যক্তি স্বাভাবিক 

চলাফেরার পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে গেলে স্বাবলম্বিতা তার পদচুম্বন করবে। নিয়ে 

প্রশ্নালোকে ঘুদারাবার পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হলো । , 

৩ €5U--এর পরিচিতি : 

€৫5-227 445 
নিজ ee {522 শব্দটি বাবে য2.2-এর মাসদার। শব্দটি 

সাহার = মাহ থেকে উৰুত এর আভিবানিক অর্থ হলো” 

5 3951৮5224 তথা যমীনে পদাঘাত করা, 

২. 55430 ১455 ৬4 2221 তথা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করা, 

৩. 21441 তথা লেনদেন করা, 

8. (৫1৫) ৫3১5 তথা অর্থ উপার্জন করা। এজন্যই টাকশাল রক্ষক কিংবা মুদ্রা 
্রস্তুতকারীকে $2 বলা হয়ে থাকে। 

৫. ৫ তথা প্রচেষ্টা চালানো, ৬.55 তথা লাভবান হওয়া, ৭. বিনিয়োগ করা, 

৮. ১:৫॥ ০১6০) তথা দ্রুত চলা, ৯. ৮০০৫8৫০২৫৩৯: তথা বিরত রাখা, 

১০. ইংরেছিতে বলা হয়- rave! TOF DOSES Mean profit ROT 


২৬৮ _______ ঞ্রযালজ্তঞাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ 
7৭ 

॥ ১ ৬5 সিকি ৯১ 
USL ALN A 5: 
২১২৩ শরয়ী অর্থ: ১. ই আবুল হাসান বুদরী (র) বলেছেন". 


49255 AIS JE HSE 445 8557 

: _পপসর্ধাৎ, মুদারাবা এমন একটি চুক্তি, যাতে দু'শরীকের একজন মুলধন দিয়ে এবং 
অপরজন কাজ করে উভয়ে লভ্যাংশের অংশীদার হয়। * পর 

২. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন- Ea? Seas bE তি? 


০৬০০ (051১৯৯২2855 প্রতদি 2৫০৪৫2৫22১5 
অর্থাৎ, মুদারাবা অংশীদারত্ের এমন এক বিশেষ পদ্ধতি, যাতে এক শরীক অপরকে 
ব্যবসায় বিনিয়োগ কিংবা এ ধরনের কোনো কাজে অর্থ সরবরাহ করে থাকে । 

৩. ফতোয়ায়ে আলমগিরী গ্রস্থকারের মতে- 
১৫297 ১6155 J 5250 ০০ 5৫৮০1 SE 382 Hee is Ei 
AN sili lS 
অর্থাৎ, এক পক্ষের পুঁজি এবং অপর পক্ষের শ্রমের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের 
মুনাফায় অংশীদার হওয়ার চুক্তিকে মুদারাবা বলে। 


AAA AACE UE 5, তি 2 
০৮546 CEES G5 bs ১০০ এ 4৫১১ ৮৫০5 


৭. ইসলামী অর্থনীতির" ভাষায়, মুদারাবা এমন একটি অংশীদারি কারবার, যেখানে 
উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ করে। একপক্ষের মূলধনের সঙ্গে অপরপক্ষের 
ব্যবসায়িক দক্ষতা যুক্ত হলে একে মুদারাবা বলে । 


+৮. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ভাষায়, একের মূলধন এবং অন্যের শ্রম দ্বারা 
এ সলমন হয কমে টিন চেরেস সিচাযন্কি তাকে 
মুদারাবা বলে। = সার 


2 yi SHIM 23 Iai: 

পুঁজিদাতার করণীয়/কার্যাবলি : মুদারাবা ব্যবসায় রাব্বুল মাল তথা পুঁজিদাতার ভূমিকা অনন্য । 

কেননা সে সমুদয় পুঁজির মালিক । মুদারিবের কারবার পরিচালনায় যত যোগ্যতা ও দক্ষতা 

থাকুক না কেন, তার পুঁজি নেই । তাই সে সর্বদা রাব্বুল মালের ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী কারবার 

পরিচালনা করতে বাধ্য । নিয়ে রাব্বুল মালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি প্রদত্ত হলো। = 

১. রাব্বুল মাল মুদারাবা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য মুদারিবকে সময় নির্দিষ্ট করে দেবে। 
যেমন রাব্বুল মাল যদি এ শর্তারোপ করে যে, বিকাল তিনটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত - 
তুমি ব্যবসায় পরিচালনা করবে । তাহলে মুদারিবকে অবশ্যই এ সময়ের মাঝেই 
ব্যবসায় পরিচালনা করতে হবে সতুবা-ব্যবলী্র শুত্ধ হবে না। 


আজ আল ফিকহ : হেদায়া ____ Enfant Sad ২৬৯ 
২. পুঁজিদাতা তথা রাব্বুল মাল মুদারিবকে ব্যবসায়ের জন্য স্থান নির্ধারণ করে দেবে। কাজেই 
_ পুঁজিদাতা যে শহরের কথা বলবে, সে শহরেই কারবারিকে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হবে। 

৩. পুঁজিদাতা ব্যবসায়িক পণ্যের ধরন নির্ধারণ করে দেবে। অর্থাৎ মুদারিবন্বক্ষোন ধরনের 
কারবার করবে, তা পুঁজিদাতা নির্ধারণ করবে । যেমন- পুঁজিদাতা যদি চালের কারবার 
‘ করতে বলে, তাহলে মুদারিবকে অবশ্যই চালের ব্যবসায়ই কুরতে হবে। 

৪. রাব্বুল মাল পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্য মুদারিবকে কোনো নির্দিষ্ট দোকান বা ব্যক্তিকে 
নির্ধারণ করতে পারবে। আর মুদারিবকে সে দোকান বা ব্যক্তি থেকেই পণ্য ক্রয়বিক্রয় 
করতে হবে ।; 

5৯১৮৪ 

মুদারিবের কার্যাবলি : মরন রা লারা কা 

. চুক্তির পূর্বে নিজ লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট করে নেবে। 

নিজ মুনাফা কোনো আনুপাতিক মূলধনের অংশের সাথে নির্দিষ্ট করবে না। 

পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে সুনির্দিষ্ট ব্যবসায় মূলধন ব্যবহার করবে। 

রাব্বুল মালের অনুমতিবিহীন ব্যবসায়িক কাজে ব্যতিক্রম করবে না। 

নিজ লাভের পরিমাণ নিজেই ধার্য করবে না। 

স্বীয় কাজের বিনিময়ে কোনো ভাতা বা বিনিময় দাবি করবে না। 

অতিরিক্ত গ্রহণের শর্তারোপ করবে না। 

মুদারাবা চুক্তিতে বাধা সৃষ্টিকারী বস্তু ব্যবসায় প্রবেশ করাবে না। 

৯. স্পিন কপ৯১ ২২০ 

১০. যথাসম্ভব কারবারে অদক্ষতা, অযোগ্যতা প্রদর্শন করবে না। 

১১, মুদারাবা কারবারকে উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সচেষ্ট থাকবে। 


পরত 1৭ A 
wil; 
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কখন মুদারাবা চুক্তি ফালেদ হয় : মুদারাবা যেহেতু একটি অংশীদারতৃমূলক ব্যবসায়, 

সেহেতু তাতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। শ্রমিক তার শ্রমের যথার্থ পারিশ্রমিক না 

পেলে এবং পুঁজিদাতা তার পুঁজির যথার্থ ব্যবহার না দেখলে মুদারাবা চুক্তি রহিত হতে 
পার্রে। তবে উল্লেখযোগ্য যেসব কারণে মুদারাবা চুক্তি বাতিল হয়ে যায় সেগুলো নিম্নরূপ 

১. কোনো পক্ষ মুনাফা থেকে নির্ধারিত পরিমাণ দিরহামের দাবি করলে মুদারাবা চুক্তি 
ফাসেদ হয়ে যাবে। 

২. যে কোনো শর্ত মুনাফার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা সৃষ্টি করে, তা মুদারাবা চুক্তিকে ফাসেদ করে দেয়। 

৩. পুঁজিদাতার ওপর শ্রমদানের শর্ত আরোপ মুদারাবা চুক্তিকে ফাসেদ করে দেয় । কেননা 
তা পুঁজির ওপর মুদারিবের নিরন্ধুশ অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে। 

৪. মুদারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ দু'জনের একজন বা “ইনান" চুক্তিতে. আবদ্ধ দু'জনের একজন যদি 

*  মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করে এবং অপরপক্ষের শ্রমদানের শর্ত আরোপ করে, তাহলে 
মুদারাবা চুক্তি ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা অপরপক্ষের মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। 

৫. মুদারিবের পাশাপাশি চুক্তিকারীর শ্রমদানের শর্ত আরোপ করা, যদিও সে পুঁজির মালিক 
না হয়েও মুদারাবা চুক্তিকে ফাসেদ করে দেয়, যদি এ চুক্তিকারী এ মালের ক্ষেত্রে মুদারাবা 
চুক্তি সম্পন্ন করার যোগ্যতাসম্পন্ন না হয় ৷ যেমন অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম । 

৬. পুঁজিদাতা যদি মুদারাবার জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে সময় 
অডিযান’ হওয়ার কারণে জিব জিলা, 


18073333 


২৭০ ________ ভ্রালজত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 


৭. পুঁজিদাতা যদি কোনো শর্ত আরোপ করে, তাহলে সে শর্ত ভঙ্গ করলে মুদারাবা চুক্তি 
ফাসেদ হয়ে যাবে । 

উপসংহার : ইসলামী লেনদেনের একটি সুন্দর পস্থা হলো মুদারাবা পদ্ধতি ৷ কেননা ইসলাম 

এ পদ্ধতির মাধ্যমে সুদকে উচ্ছেদ করেছে, বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক এ মুদারাবা পদ্ধতির 

ওপর ভিত্তি করে -পরিচালিত হচ্ছে । অপরদিকে মুদারাবা পদ্ধতিতে পুঁজিদাতা ও মুদারিন 

জান মেলে চল বৰলা পাতসোাসনাসালে বর. 
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জপ: ৬৮ ॥ মুদারিবের এখতিয়ারবিহীন কার্যাবলি উল্লেখ কর। লেনদেনে 

প্রতি কোনো জরিমানা আরোপ করা যাবে কিনা? রাব্বুল মালের বাকিতে 

নগদে নয়'- উর উদ্দেশ্য কী? লাভজনক ুনারবা রি বিধান বণনা কর! 
মুদারিবের পরা্যাংশ কী? 
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অথবা, মুদারিবের এখতিয়ার বহির্ভূত কাজসমূহ কী? মুদারিবের প্রতি জরিমানা 
নির্িষ্টকরণের হুকুম বণনা কর। মুদারাবা কারবারে ক্রীতদাস ক্রয় করা জায়েয কিনা? 
মুদারিবের প্রাপ্যাংশ বর্ণনা কর। 


উভলা॥॥ উপস্থাপনা : মুদারাবা ইসলাম অনুমোদিত লাভজনক ব্যবসায়সমূহের মধ্যে 
অন্যতম । এতে সাহিবুল মাল তথা অর্থদাতা এবং মুদারিব তথা কারবারিকে অত্যন্ত বিশবস্ততার সঙ্গে 
কারবার পরিচালনা করতে হয় । তারপরও মুদারিবের জন্য কতিপয় বিষয়ে নাক গলানোটা 
অনধিকার চর্চা বলে সাব্যস্ত হয়। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তার নিকট থেকে ব্যবসায়ের 
শর্তসাপেক্ষে জরিমানা আদায় করা যায়। এ ব্যবসায়কে লাভজনক পর্যায়ে পৌছাতে গিয়ে 
ব্যবসায়িক স্বার্থে মুদারিব তার রক্তাত্মীয় কোনো গোলাম ক্রয় করতে পারবে কিনা, এ ব্যবসায় 
মুদারিবের প্রাপ্যাংশ কী, এ সকল বিষয়ই নিয়ে প্রশ্নালোকে বর্ণনা করা হলো। 
৩০203445388 তি GOIN: 

০ কার্যাবলি : মুদারিব তথা কারবারি রাব্বুল মাল তথা 

কারবার পরিচালনা করবে। এক্ষেত্রে তার নিন এখতিয়ার 

০ ৯৮৯ দহ শেন নে 
সাহিবুল মালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারবার পরিচালনা করা । _ 
যে সকল কারবারে ব্যবসায় হয় না, এমন কারবারে অর্থ ব্যয় করা। _ 
রাব্বুল মালের বিনা অনুমতিতে প্রচলিত ব্যবসার়্ের বাইরে নতুন ব্যবসায় পরিচালনা করা। 
ব্যবসায়িক আমানতের খেয়ানত করা। 
মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক অংশ ব্যতীত স্বীয় কাজের বিনিময়ে বেতনভাতা দাবি করা। 
সরকারের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ আসলে তা গ্রহণ না করা । 
কারবারে নগদ অর্থ তথা মুদ্রা না নিয়ে-অন্য কোনো জিনিস নেয়া। 
কোনো প্রকার অযোগ্যতা ও অদক্ষতা প্রদর্শন করা । 
সাহেবুল মালের অনুমতি ব্যতীত তৃতীয় ক্রাউ্কে মুলধন_সরবরাহ করা । 
১০. সাহিবুল মালকে অবহিত না করে কারবার প্রক্রিয়ায় বিরতি আনা । 
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ক মা লেনদেনে মুদারিবের কাছ থেকে জরিমানা আদায় 

করা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ৮১৯. || ৫১৫ এবং ৬3 - -এর মধ্যে পরস্পরর্বূবরোধী 

বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন- 

১. সি (১ -এর বক্তব্য : ১23 ৫ এছ ক্রয় করাকে শর্ত করা 
হয়েছে। অর্থাৎ) 011 তথা,মাল বের করার সময় মুদারিবের তখন জামানত 
দিতে হবে, যখন সে নির্দিষ্ট শহর হতে অন্য কোনো শহরে মাল নিয়ে তথায় 
তর্থবনিময়ে অন্য কিছু ক্রয় করে। 
দলীল : ব্যাপারটি বিবাহের দ্বারা মহর প্রদান ওয়াজিব হওয়ার নামান্তর । অর্থাৎ যদি 
স্ত্রীকে সঙ্গমের পূর্বেই স্বামী তালাক প্রদান করে, তাহলে হ2321। 4, প্রদান করতে 
হবে । আর যদি সঙ্গম হয়ে থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট মহর প্রদান করতে হবে । একইভাবে 
মুদারিব ব্যক্তি শহর হতে মাল বের করে অন্যত্র গিয়ে তা বিক্রি করুক রা নাই করুক 
জামানত প্রদান করতে হবে ! 

২. 4422 শ্রস্থকারের অভিমত : ০:12 গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ 
শায়বানী (র)-এর মতে, শুধু বের হওয়া প্রমাণিত হলেই জামানত প্রদান করতে হবে । তদ্বারা 
মুদারিব কিছু কিনুক বা নাই কিনুক, উভয় অবস্থাতেই উপরিউক্ত বিধান কার্যকর হবে। 

৩. হেদায়া গ্রন্থকারের অভিমত : হেদায়া গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র)-এর 
মতে, শহর কিংবা শহরতলীতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো প্রকার 
বাধ্যবাধকতা নেই । এতে কোনো মতবিরোধ নেই। 
দলীল : কোনো জিনিস কেনার শর্ত শুধু ০4. 5%5-এর জন্য হয়ে থাকে, 
প্রকৃতভাবে জামানত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নয়। অতএব রাব্বুল মাল যে শহর নির্দিষ্ট 
করে দিয়েছে, মুদারিব যদি-তা অতিক্রম করে বাইরে মাল নিয়ে যায়, তাহলে এর 
দায়দায়িত্ব মুদারিবের (যা মাবসূত গ্রস্থকারের অভিমত); কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য 
শহরে গিয়ে ক্রয় না করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, ততক্ষণ সে জামানত প্রদান 
থেকে দায়মুক্ত গাকবে; কিন্তু যদি কোনো কিছু কিনে ফেলে, তাহলে জামানত প্রদান 
করতে হবে (যেমনটি জামেউস সাগীরের অভিমত)। 
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২৭২ NUEVAS গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
উপরিউক্ত বাক্যসমূহের মূলকথা হলো, রাব্বুল মাল মুদারাবা বিনিয়োগে যদি এমন শব্দ উল্লেখ 
করে ফেলে, যা পূর্বে বলা অসন্ভব ছিল । আর তা পরবর্তী ধাপের প্রতি যদি ধাবমান করা সম্ভব 
হয়, তাহলে তাকে 33 1-এর ওপর সুনির্দিষ্ট করা হবে । যাতে কথা অহেতুক বায় না হয়। 
৩9200553520 258 225 

লাভজনক সম্পদে গোলাম কেনার বিধান : মুদারাবা কারবার যখন লাভের পর্যায়ে পৌছে 

কিংবা লাভভ্ুনুক্ প্রতিষ্ঠানে রূপদানের উদ্দেশ্যে মুদারিব যদি কোনো গোলাম ক্রয় করে 

ফেলে, তাহলে এ অবস্থায়. এ গোলামের হুকুম কী? এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে 
মতানৈক্য রয়েছে । যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইয়ারে আযম আৰু হানীফা (র)-এর মতে, মুদারিব তথা 
কারবারি যদি ০542145 55 পর্যায়ের গোলাম (পিতা, পুত্র ইত্যাদি) ক্রয় করে, এ 
অবস্থায় যেহেতু গোলামটি ৬১4% 435 তথা বিভাজ্য হওয়ার উপযুক্ত, সেহেতু 
রাব্বুল মাল তথা মালিকের এখতিয়ার থাকবে । ইচ্ছা করলে তিনি এ গোলামকে 
আযাদ করে দেবেন কিংবা গোলামকে দিয়ে কাজ করাবেন অথবা মুদারিব. তথা 
কারবারি সক্ষম হলে তার নিকট হতে ভর্তুকি আদায় করবেন । 

" দলীল : ক্রুয়কৃত গ্রোলাম যেহেতু মুদারিবের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়, আর মুদারাবা 
কারবারে যেহেতু মুদারিব ও রাব্বুল মাল উভয়ের লভ্যাংশ থাকে; সেহেতু আত্মীয় 
গোলাম কেনার সাথে সাথেই মুদারিবের অংশ আযাদ হয়ে যাবে। অবশিষ্ট রাব্বুল 
মালের অংশ তাই সাহিবুল মালের এখতিয়ারের পর্যায়ে পৌছে যাবে । 

২. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, মুদারিবের অংশ আযাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
অবশিষ্ট অংশও আযাদ হয়ে যাবে | 
দলীল : গোলাম আযাদের ক্ষেত্রে অংশবিশেষ ধর্তব্য নয়। একই গোলামের একাংশ 
আযাদ হবে, অবশিষ্টাংশ অনাবাদী থাকবে; এমনটি অসম্ভবের পর্যায়ভুক্ত । তাই একাংশ 
যেহেতু মুদারিবের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের অজুহাতে আযাদ হয়ে গেছে, সাহিবুল 
মালের অপর অংশও অনাযাদী থাকবে না। 

2 LHI LALA LE: 

মুদারাবা কারবারে সংগঠকের প্রাপ্য : মুদারাবা কারবারে মুদারিব তথা সংগঠকের প্রাপ্য 

দু'প্রকার | যথা- 

১. মুদারাবা ব্যবসায় লাভ হলে সংগঠকের প্রাপ্য : 

ক. এ প্রকারের ব্যবসায় সংগঠকৈর কোনো মূলধন থাকে না।-তাই কারবারে মুনাফা 
হলে সংগঠক পূর্ব নির্ধারিত শতক্রা হার অনুযায়ী মুনাফা পাবে। এ শতকরা হার 
পূর্ব নির্ধারিত থাকতে হবে। অন্যথা উভয়ের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির অবতারণায় 
বিরোধের উৎপত্তি হতে পারে। ডী 

খ. যদি লভ্যাংশের হার সংগঠকের জন্য ৫০ ভাগ এবং মূলধনের জন্য ৫০ ভাগ 
নির্ধারিত থাকে, তবে ১০০ টাকা মুনাফা হলে ৫০ টাকা পাবে সংগঠক এবং ৫০ 
টাকা পাবে মূলধন সরবরাহকারী । 

২. মুদারাবা ব্যবসায় ক্ষতি হলে সংগঠকের প্রাপ্য : মুদারাবা ব্যবসায় ক্ষতি হলে 
সংগঠকের মুনাফা পাওয়ার কোনো অবকাশ যেই । 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া __ 7,৮7২ ___ইনত 
ক্ষতি হওয়ার অর্থ দীড়ায়, রা: 5ঠেরল দেরাতে পারেনি: কি 
এক্ষেত্রে সংগঠকের কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ ভার প্রদত্ত শ্রমই 
তার জন্য ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে। 

উপসংহার : ধনতাস্ত্রিক অর্থবাবস্থায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ পরিলক্ষিত * 

হয়। এর বিপরীতে ইসলামী মুদারাবা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতত্ত্র। ইসলামী মূল্যবোষেয্ন সঙ্গে 

সন্ততি এ বাবারে 'বিদিয়োগসক্রোদ্ধ এমন কার্যকরয হাতে রা হয়; যাতে' কৃষি, শিল্প 

ও বাণিজ্যক্ষেত্রে উপকৃত হয়। 


JUANES TS LLY UG SALLY ৫. (৭) 0657 জর 
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প্রশ্ন: ৬৯ ০7527 এর জন্য কী কী জায়েয এবং কী কী জায়েয নেই? পুজিদাতা 
যদি মুদারিবকে নির্দিষ্ট কোনো শহরে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো পণ্যে ব্যবসা করার কথা বলে 


দেয়, , তাহলে তার হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উভরা॥। উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ হালাল রিজিকের অন্যতম উপায় হিসেবে ব্যবসার প্রতি 
মানুষকে উৎসাহিত করেছেন এবং পরস্পরের যোগ্যতা তথা কারো শ্রমের যোগ্যতা আবার 
কারো অর্থের যোগ্যতার মাধ্যমে লাভবান হওয়ার সুযোগ ইসলাম প্রদান করেছে। এ 
ধরনের ব্যবসায়ই মুদারাবা । পুঁজিদাতা যেহেতু পুঁজি প্রদান করে, তাই তার পক্ষ থেকে 
যেসব শর্তারোপ করা হয়, তা মানতে মুদারিব বাধা । অন্যথা উক্ত চুক্তির ব্যবসায় সম্পন্ন 
হবে না । নিয়ে পরশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা ক্রাহলো। 

5 


জার জন রা, Vey» + দুল নে 


অর্থাৎ, এ প্রসঙ্গে মূলনীতি হলো, রি কল সরা নবীন 

ক. প্রথম প্রকার : এ প্রসঙ্গে ্রস্থকার বলেন- LS 42:65 
অর্থাৎ, এক প্রকার হলো, যার অধিকার সে লাভ করে। সাধারণ মুদারাবা চুক্তি দ্বারা 
গালা বির বৃ দিতি যারা খাতা বল 

384 2 [Ft ৩ | ১৪-০4৪৩ 3৬ 26044 UAL tie Uy 

86525 BLS 
রঃ হিয়া রন সিল বিশুদ্ধ হবে ধরার পারা বিজয় করা, কর 
করা, তৎসম্পর্কে উকিল বানানো, তা নিয়ে সফর করা, মূলধন গ্রহণ করা এবং 

---আআমানত-রাখা জায়েয হতব। 

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে মুদারিবের যা করা বৈধ তা নিম্নরূপ- 

১. যখন নিষ্শর্ত চুক্তি সম্পাদিত-হবে, তখন মুদারিব যার কাছে ইচ্ছা ক্রয়বিক্রয় 
করতে পারবে । যার কাছ থেকে ইচ্ছা বিরত থাকতে পারবে । এমনকি পুজিদাতার 
মা, বাবা, স্ত্রী, সম্তানসন্ততি সবার কাছে বিক্রি করতে পারবে । 

২. নগদে ও বাকিতে ক্রয়বিক্রয় করা মুদারিবের জন্য জায়েয । তবে যদি তা এত দীর্ঘ 
মেয়াদি বাকি হয় যা ব্যবসায়ীরা সাধারণত করে না, তাহলে তা বৈধ হবে না। 

৩. মুদারিবের উকিল নিয়োগ করার অধিকার থাকবে । 


৪. মুদারাবার মাল নিয়ে মুদারিব জলে স্থলে ভ্রমণ করতে পারবে । 
ভ ফাযিল ॥৷ আল ফিকহ (বিতীয় রব) ১০০৪er.com 


২৭৪ ___ ভ্যারদজনতাহ্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৫. মুদারিব পণ্য বিক্রয় করার জন্য অন্য রাউকে দিতে পারবে। 
৬. মুদারিব তার ইচ্ছা মতো নে কারো কাছে মুদারাবার সম্পদ আমানত রাখতে পারবে। 
৭. ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরোহণের পশু ক্রয় করতে পারবে, তবে অনুমতি ব্যতীত 
নৌকা ক্রয় করতে পারবে না, ভাড়া নিতে পারবে। 
৮ মুদারিব জাম ভাড়া নিতে পারবে অথবা কোনো কৃষি জমি ক্রয় করে তাতে বৃক্ষ 
লাগাতে পারবে । ফলে যা লাভ আসে, তা উভয়ের মাঝে শর্তমতো বন্টিত হবে । 
৯ মি সারি করতে পারবে! রেন্মা র্যরসীরিক সমা এটা'পচলিত জে! 
১০. বন্ধক প্রদান ও বন্ধফ গ্রহণ করতে পারবে । 
খ. দ্বিতীয় প্রকার : দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনায় গ্রন্থকার বলেন= 
TG SETI OLENA SL CUTIES 
অর্থাৎ, আরেক প্রকার হলো এমন, যার অধিকার সাধারণত মুদারাবা চুক্তি দ্বারা লাভ 
করা যায় না; বরং যখন বলা হয় যে, “তুমি তোমার মতানুসারে কাজ কর" তখন তার 
অধিকার লাভ করে। আর এই প্রকারের কাজগুলো হলো- 
১. মুদারিব অন্য কারো সাথে মুদারাবার চুক্তি করতে পারবে এবং মুদারাবার ভিত্তিতে 
ব্যবসার জন্য মাল দিতে পারবে । 
২. মুদারিব অন্য কারো সাথে অংশীদারত্তের ভিত্তিতে ব্যবসায় করতে পারবে | 
৩. মুদারাবার মালকে নিজের মাল বা অন্যের মালের সাথে মিশ্রিত করতে পারবে । 
গ তৃতীয় প্রকার : তৃতীয় প্রকারের বর্ণনায় গ্রন্থকার বলেন 
SAL LS 31555345558 ৯ pL 4 Ct SEs 
ET) 
অর্থাৎ, আরেক প্রকার হলো এমন, যার অধিকার সাধারণ চুক্তির দ্বারা লাভ হয় না, 4:21 
39 অৰ্থাৎ, ‘তুমি তোমার মতানুসারে কাজ কর'- এই সম্মতি প্রকাশ দ্বারাও হয় না, যতক্ষণ 
না পুঁজিদাতা সেটা স্পষ্ট উল্লেখ করবে । আর তা হলো ঝণ ক্রয়ের অনুমতি চাওয়া । 
" কেননা পুঁজি দ্বারা পণ্য ক্রয় করার পর খণের মাধ্যমে দিরহাম ও দীনারের বিনিময়ে কোনো 
কিছু খরিদ করা খণ ক্রয়ের সদৃশ ক্রয়। 
আর যখন মাল টুক্তিরদ্ধ পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তখন স্বভাবতই অতিরিক্ত পরিমাণ 
সংযোজনে পুঁজিদাতা সম্মত হবে না এবং নিজেকে খাগের দায়ে আবদ্ধ করবে না। তবে 
পুঁজিদাতা যদি অনুমতি দেয়, তাহলে খরিদবৃত-প্রণা তাদের মাঝে অর্ধেক হারে বম্টিত হবে। 
55221188254 0 
জন্য অবৈধ কাজসমূহ : মুদারিবের জন্য যেসব কাজ কয়া অবৈধতা নিন্নর্ূপ- 
১. মুদারিব অন্য কাউকে মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করতে পারবে না, তবে 
পুঁজিদাতা অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা । 
২. মুদারিব কাউকে করয তথা খণ প্রদান করতে পারবে না। , 
৩. পুঁজিদাতা কোনো নির্দিষ্ট শহরে ব্যবসার কথা বললে তা লঙ্ঘন করা যাবে না। 
পুঁজিদাতা ব্যবসার পণ্য নির্দিষ্ট করে দিলে অন্য পণ্যে ব্যবসায় বৈধ হবে না। 
মুদারিব কাউকে 'বিদায়াহ' এর ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করতে পারবে না। 
পুঁজিদাতা যদি মুদারাবা-এর জন্য কোনো সময় নির্ধারিত করে দেয়, তাহলে সে 
সময়কে লঙ্ঘন করা যাবে না। 
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জর আল ফিকহ : হেদায়া _ ন ২৭৫ 

৭ মৃদারিবের অধিকার নেই. এমন কোনো দাসদসী ক্রয় করা, যারা আত্মীয়তার কারণে 
কিংবা অন্য কোনো কারণে স্রাজদা তার পাচ থেকে অযাদ হয়ে যাবে। 

৮. আর যদি পুঁজিতে মুনাফা হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য এমন গোলাম খরিদ করা 
জায়েয হবে না; যা তার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যায়। 

৯. মিন সানা এমন লার্টিতে নিত করাতে গার সামার দর্থযেযাছি এর 
ব্যবসায়ীরা যা সাধারণত করে না । 

১০. মুদারাবার মাল দ্বারা কোনো দাসদাসীকে বিবাহ প্রদান করতে পারবে না। 

১১. ইমাম আবু ইউসুফের মতে, মুদারিব সফর কর্যৃতে পারবে না। 

হি UL 102: 

মাসয়ালার বর্ণনা ও সমাধান : পুজিদাতা যদি মুদারিবকে নির্দিষ্ট কোনো শহরে কিংবা নির্দিষ্ট 

কোনো পণ্যে ব্যবসায় করার কথা বলে দেয়, “তাহলে ঠা লঙ্ঘন করা তার জন্য বৈধ হবে 
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কেননা মুদারাবা চুক্তি হচ্ছে মূলত উকিল নিয়োগ । আর শহর-বা পণ্য নির্দিষ্ট করে দেয়ার 
মধ্যে স্বার্থকতা রয়েছে। সুতরাং তাই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এর বাইরে কোনো রকম লেনদেন 
মুদারিবের জন্য বৈধ নয়। 
তদ্রুপ মুদারিব এমন কাউকে £2 চুক্তিতে পণ্য দিতে পারবে না, যে এ পণ্য নির্দিষ্ট 
শহর থেকে বের করে অন্য স্থানে নিয়ে যাবে। কেননা সে নিজে তা বের করে নেয়ার 
অধিকার রাখে না। সুতরাং সে কাজ সে অন্যের হাতেও অর্পণ করতে পারবে না। 
মুদারিব যদি এ শহর ছাড়া অন্য কোনো শহরে পণ্য বেচাকেনা করতে যায় এবং কিছু ক্রয় 
করে, তাহলে সে পুঁজির দায়ভার বহন করবে এবং ক্রয়কৃত পণ্য ও মুনাফা তার হবে। 
কেননা সে পুঁজিদাতার আদেশ ছাড়া ব্যবহার করেছে। 
আর যদি কোনো কিছু ক্রয় না করে এবং পুঁজিদাতার নির্ধারিত শহরে ফিরে আসে, তাহলে 
মুদারিব দায়ভার বহন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । যেমন- যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে, সে 
যদি আমানতের ক্ষেত্রে বিধি লঙ্ঘন করে, অতঃপর লঙ্ঘন পরিত্যাগ করে দেয়। 
আর প্রদত্ত পুঁজি মুদারাবার চুক্তির প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে। কেননা পূর্ববর্তী চুক্তি অনুযায়ী 
সেটা তার দখলে ্নয়েছে। 
মুদারিব যদি পুঁজির কিয়দংশ দ্বারা অন্য, শহরে ব্যবসায় করে আর কিয়দংশ নির্ধারিত শহরে 
ফিরিয়ে আনে, তাহলে ফেরতকৃত অংশের ওপর মুদারাবা বহাল থাকবে। বাকিটির দায়ভার 
সে নিজে বহন করবে । 

-“মারস্ৃত' পরছে বলা হয়েছে, সে অন্য শহরে ব্যবসা করুক বা না করুক সে উক্ত পুঁজির 
দায়ভায বহন করুবে।. 

559০১6০0০৫০ 2890 গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, যদি মুদারিব . 
এ জাতীয় শর্ত ভঙ্গ করে, তাহলে সৈ-=১£ তথা লুষ্ঠনকারী বলে বিবেচিত হবে । যদি কোনো 
মাল ক্রয় করে, এটার হিসাব হবে তার নিজের । পুঁজিদাতার এ বিষয়ে কোনো অধিকার থাকবে না। 
এতে তার ওপর জরিমানা আরোপিত হবে এবং সে কোনো পারিশ্রমিকও পাবে না। 

উপসংহার : পুজিদাত'র শর্তমতো মুদারিবকে কাজ করতে হবে । এর লঙ্ঘন করা যাবে না। 
সপ্ররোজনে সে ব্যবসার সুবিধার্থে ঁজিদাতা অনুমতি নিতে পারে । 


২৭৬ _____ ৬াদজজাহ কাল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
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প্রশ্ন: ৭০ ॥ মুদরিব বাতি মুদারবার মাল নিযে ভ্রমণ করতে পারবে কি? যদি মুদারিব 
পলা চির জহলে তার হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। » 
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ঃ অথায়'মুপীরিব কি মুদারাবার মাল নিয়ে ভ্রমণ করতে পারবে? মু্দারিব যদি কাউকে মুদারাবার 
ভিত্তিতে ব্যবসায় কঁয়ার জন্য মাল দেয় , তাহলে তার হুকুম কী? বিস্তারিত বণনা কর। 


উতর॥। উপস্থাপনা : ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবসারীদেরকে অনেক কর্মপন্থা অবলঘন করতে 
হয়। তন্মধ্যে মুদারাবার মাল অন্যকে মুদারাবার ভিত্তিতে প্রদান করা অন্যতম ৷ মুদারাবার 
মাল অন্যকে মুদারাবার ভিত্তিতে প্রদান করা যাবে কিনা এবং মুদারির তার মাল নিয়ে ভ্রমণ 
করতে পারবে কিনা, নিমে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

5১৫02 JLT A: 


মুদারিব ভ্রমণ করতে পারবে কিনা : মুদারিব ব্যক্তি মুদারাবার পুঁজি নিয়ে ভ্রমণ করতে 
পারতে কিনা, এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান । যেমন- 
১. কুদূরীর অভিমত : ইমাম কুদুরী (র) বলেন 
6 ৮৮৬ ১০5৮4$ I ৫১5 RY 9 ১০০7 52 
অর্থাৎ, ক্রয়বিক্রয়, উকিল নিয়োগ করা, সফর করা, বিক্রয় করার জন্য কাউকে পণ্য 
প্রদান করা, কারো কাছে আমানত রাখা মুদারিবের জন্য বৈধ । 

আকলী দলীল : 

ক. তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, মুদারাবা চুক্তি নিঃশর্তরূপে সম্পন্ন হয়েছে। আর তা দ্বারা 
উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন, আর মুনাফা ব্যবসায় ছাড়া অর্জিত হয় না। সুতরাং চুক্তি 
ব্যবসায়ের যাবতীয় প্রকারকে এবং ব্যবসায়ীদের যাবতীয়কর্মতৎপরতাকে অন্তর্ভুক্ত 
করবে । সুতরাং সফর করাও ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ডের অংশ। 

খ. যার কাছে আমানত রাখা হয়, সে এ আমানতের মাল নিয়ে সফর করতে পারবে। 
জিতের লিজার 

,গ. “5742 শব্দটি প্রমাণ করে যে, সফর করতে পারবে । কেননা {77.2 শব্দটি 
এসেছে £2 ধাতু থেকে, যার একটি অর্থ হলো ভ্রমণ করা। _ 

২. ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, মুদারিব ভ্রমণ করতে পারবে না। 

৩. আবু হানীফার অভিমত :.ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুদারিবকে যদি 
তার শহরে পুঁজি প্রদান করা হয়, তাহলে সেই পুঁজি নিয়ে অন্য শহরে ভ্রমণ করতে 
পারবে না। কেননা এটা হলো বিনা প্রয়োজনে পুঁজিকে নষ্ট হওয়ার সম্মুখীন করা। 

আর যদি মুদারিবকে তার শহর থেকে ভিন্ন শহরে পুঁজি প্রদান করা হয়, তাহলে গুদ এ 

পুঁজি নিয়ে তার শহরের উদ্দেশ্যে সফর করতে পারবে । কেননা মুদারিবের নিজের 

শহরে ব্যবসায় করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। 


জজ আল ফিকহ: হেদায়া _Www.abswer.com ২৭৭ 
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উর 2162: 


সাসয়ালার অগা: সূদারির "যদি -কার্টকে হারানার ভিডি মাল দেয়, তাহে ডা সুচি 
অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। যথা- 


১. 
২. 


হয়তো এটা সে মালিকের অনুমতিক্রমে করবে । + - 
অথবা এটা সে মালিকের বিনা অনুমতিতে করবে। যেমন গ্রন্থকার বলেন্‌- 
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অর্থাৎ, মুদারিব অন্য কাউকে মুদারাধার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করতে পারবে না। তবে 
যদি মূল পুঁজিদাতা তাকে অনুমতি প্রদান করে অথবা একথা বলে যে, তুমি তোমার 
নিজের মতানুযায়ী কাজ কর । 


বিনা অনুমতিক্ৰমে পুঁজি প্রদানের বিধান : i যদি অপর কাউকে পুঁজিদাতার বিনা 
অনুমতিতে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসায় করার জন্য মাল দেয়, তাহলে তার হুকুম কী হবে? 
এ সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান । যেমন-. 


১. 


২. 


আবু হানীফার অভিমত : হাসান ইবনে যিয়াদ, ইমাম আযম আবু হানীফা (র) থেকে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বিনা অনুমতিতে মাল প্রদান করলে শুধু পুঁজি প্রদান করার 
কারণে কিংবা দ্বিতীয় মুদারিবের হস্তক্ষেপ শুরু করার কারণে প্রথম মুদারিব দায়ভার 
বহন করবে না। যতক্ষণ না দ্বিতীয় মুদারিব মুনাফা অর্জন কল্প । যখন সে মুনাফা 
অর্জন করবে, তখন প্রথম মুদারিব পুঁজিদাতার অনুকূলে দায়ভার বহন করবে । 

দলীল : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল হচ্ছে, ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে মাল দেয়া 
ছিল আমানত রাখার মতো। আর দ্বিতীয় মুদারিবের ব্যবসায় শুরুর পর তা ৮১ 
তথা বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রদান । 

আর মুদারিবের এ উভয় কর্ম করার অধিকার আছে । সুতরাং এ দুই কর্ম দ্বারা মুদারিব 
দায়ভার বহনকারী হবে না। 

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় মুদারিব যখন মুনাফা অর্জন করবে তখন মালের মধ্যে তার অংশ 
সাব্যস্ত হবে। তখন পুঁজিদাতার মুনাফায় অন্যকে শরীক করার কারণে সে যামিন হবে। 
যেমন- মুদারাবার মালের সাথে অন্য কোনো মালের মিশ্রণ ঘটায় । 

সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর 
মতে, দ্বিতীয় মুদারিব' যখন এ পুঁজি দ্বারা কাজ শুরু করবে, তখনই প্রথম মুদারিব 


যামিন হয়ে যাবে । দ্বিতীয় মুদারিব মুনাফা করুক বা না করুক তা বিবেচ্য বিষয় নয়। 


দলীল : তাদের দলীল হলো, প্রকৃতপক্ষে প্রথম মুদারিব কর্তৃক দ্বিতীয় মুদারিবকে পণ্য 

প্রদান বা পুঁজি প্রদান ক্রা হচ্ছে 04. তথা আমানত রাখা । যাতে হস্তক্ষেপ করার 

অধিকার দ্বিতীয়জনের নেই৷ কাজেই যখন দ্বিতীয়জন এ পুঁজি দিয়ে ব্যবসায় শুরু করল 

তখন সাব্যস্ত হলো যে, তাকে উক্ত পুঁজি মুদারাবার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। 

সুতরাং তখন তা এ বিধানের আওতাধীন হবে যে, যদি সে তা দিয়ে কাজ করে, তবে ' 
দায়ভার বহন করবে । আর কাজ না করলে আমানত বলেই সাব্যস্ত হবে এবং দায়ভার 

বহন করতে হবে না। 


২৭৮ ________ শ্রারাল ক্রা্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৩. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার ও হমাম আবু হডসুফ (র)-এর এক নতানুসারে শুধু 
পুঁজি প্রদান করা দ্বারাই ০.৯ তথা দায়ভার বহন করা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ব্যবসা 
শুরু করুক ব। না করুক। 
: মুদারিবের অধিকার হলো আমানত রাখা । অথচ সে এটা আমানত রাখেনি; প্রথম 
মুদারাযার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করেছে" সুতরাং সে ১০2 তথা দায়ভার বহন করবে । 
ক্রমে পুঁজি প্রদানের বিধান : মুদারিব যদি খুজিদাতার অনুমতিক্ৰমে অপর কাউকে 
মুদানাবার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করে, তাহলে তা সহীহ হবে। তবে এভাবে অনুমতি 
দানের এবং মুনাফা বন্টনের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- 

১. গুজিদাতা যদি প্রথম মুদারিবকে অর্ধেক মুনাফার শর্তে মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান 
করে, আর দ্বিতীয় মুদারিব কাউকে একতৃতীয়াংশ মুনাফার শর্তে পুঁজি প্রদান করে, 
ততঃপর দ্বিতীয়জন ব্যবসা শুরু করে মুনাফা অর্জন করে । তখন যদি. মূল পুঁজিদাতা 
বলে যে, ১৫৯১ ৫73423 410 357 0 51 অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদেরকে যা কিছু 
মুনাফা দান করবেন, তা আমাদের মাঝে অর্ধেকহারে বন্টিত হবে । তাহলে মূল পুঁজিদাতা 
পাবে অর্ধেক, দ্বিতীয়জন পাবে একতৃতীয়াংশ আর প্রথমজন পাবে একষষ্ঠাংশ ৷ 

২. আর যদি পুঁজিদাতা প্রথম মুদারিবকে বলে, ১৫৯৫৪ 2॥ 95৩ lL 

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যে মুনাফা দান করবেন, তা আমাদের মাঝে অর্ধেক 

হারে বন্টিত হবে। 

তাহলে দ্বিতীয় মুদারিব পুরো মুনাফার একতৃতীয়াংশ পাবে, আর অবশিষ্ট প্রথম মুদারিব 

ও পুঁজিদাতার মাঝে অর্ধেক হারে বন্টিত হবে। 

৩. আর যদি পুঁজিদাতা বলে যে, 1১৫১ 45:69 42556 ৮ ৩৮ ৩ 0 
অর্থাৎ, যা কিছু মুনাফা তুমি লাভ করবে, তা আমার ও তোমার মাঝে অর্ধেক হারে বস্টিত হবে। 
এমতাবস্থায় সে অন্যকে অর্ধেক মুনাফার শর্তে পুজি প্রদান করলে দ্বিতীয়জন পাবে 
অর্ধেক মুনাফা । আর বাকি অর্ধেক প্রথম মুদারিব ও পুঁজিদাতার মাঝে অর্ধেক হারে 
বন্টিত হবে। 

৪. আর যদি পুঁজিদাতা বলে যে- 

১৪৫১৪ ৮৪০৫ CG 4 ৫5 ও HALLS SH AGS TIT UE 

piss LY 
অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যা মুনীক্ষা দান করবেন, তার অর্ধেক হবে আমার, অথবা বলে 
যে, যা কিছু বাড়তি হবে তা আমার ও তোমার মাঝে অর্ধেকহারে বষ্টিত হবে। এবার 
প্রথমজন যদি অন্যকে অর্ধেক মুনাফার শর্তে অর্থ প্রদান করে থাকে, তাহলে পুঁজিদাতা- _ 
অর্ধেক মুনাফা পাবে আর দ্বিতীয় মুদারিব অর্ধেক পাবে। প্রথম মুদারিব কিছুই পাবে না। 
আর যদি দ্বিতীয় মুদারিবকে দুই তৃতীয়াংশ মুনাফা দেয়ার শর্ত করে, তাহলে পুঁজিদাতা 
অর্ধেক পাবে । বাকি অর্ধেক পাবে দ্বিতীয় মুদারিব, তদুপরি প্রথম মুদারিব শর্তানুসারে 
টুল নটি উল না হারা নিজেরা মাল: হিট উরি 
একফষ্ঠাংশ পরিমাণ ১. তথা দায়ভার বহন করবে । 

উপসংহার : পুজিদাতার স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখেই মুদারাবা চুক্তি হয়। যদিও প্রথম মুদারিব 

অন্যকে মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করে থাকে । ৯ 


: মাল ফিকত - হেদাযা 2 ml ২৭৯ 
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শর: ৭১13৮2 অর্থ কী? এর কয়টি রোকন আছে? ইসলামী ফিকৃহে এর 
বিধানগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। ,.. ৭ জাল ২০১১৩] 
LEILA ০5 এল ৫ ৫৯ 0 ভা এর 221 পা EEE 

ও দিতি হত 


অথবা, 43440 কী” এর রোকন কয়টি ও কী কী? ইসলামী অর্থনীতিতে এর +&এ 

কঃ বিস্তারিত বণনা কর। [ফা. প. ২০০৮] 
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অথবা, মুদারাবার আভিধানিক ও শরয়ী অথ দাও। মুদারাবার হুকুম, রোকন ও বিশুদ্ধ 
হওয়ার শতাবলি কী? অতঃপর মুদারিবের কাধাবলি উল্লেখ কর! 


উত্তর॥ উপস্থাপনা : মুদারাবা একটি মুনাফাভিত্তিক আধুনিক ছী দার ব কারবার । এতে 
জুলুমের প্রাচীর ধ্বংস করে সুষম অর্থনৈতিক গামাজব্যবস্থা বিনির্মাণের উৎসাহ “'দ্যমান। এ 
কারবারে ধনিক শ্রেণি অর্থ বিনিয়োগ করেন। ফলে তাদের সম্পদের পাহাড়ে সাময়িকভাবে 
হলেও কিছুটা কমতি হয়। পুঁজিপতির সম্পদকে যথাযথ পদ্ধতিতে পরিকল্পিতভাবে 
কারবারে প্রয়োগ করে মুদারিব তথা কারবারি আর্থিক স্বাবলম্বিতার পথে অগ্রসর হয়। 
এভাবে মুদারাবার মাধ্যমে পুঁজির মালিক ও মুদারিব উভয়ের আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়। 
নিয়ে প্রশ্নালোকে 5744 -এর পরিচয় ও এতদসংক্রান্ত আলোচনা পেশ করা হলো । 
5 ২49-24-এর পরিচিতি ॥ 
Ela As 

17342-এর আভিধানিক অর্থ : £452 শব্দটি বাবে 21£:-এর মাসদার,। শব্দটি 
4-৩-৩ মালদহ থেকে উ্বত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- b 
চ ১৯০৪: তথা যমীনে পদাঘাত করা। 
২. 878 22331 ৬৪ 24 তথা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করা । 
৩ ০ )/তিথা লেনদেন করা। . 
১৪. JU 43৮5 তথা অর্থ উপার্জন করা। এজন্যই টাকশাল রক্ষক কিংবা মুদ্রা 
প্রস্তুতকারীকে $15.5 বলা হয়ে থাকে । 


৫. ৫৫4 তথা প্ৰচেষ্টা চালানো । ৬. 2550 তথা লাভবান হওয়া । 
৭. বিনিয়োগ করা। ৮. 2540 4 {54:3 তথা দ্রুত চলা । 


৯. 15344৮14 43-2 তথা বিরত রাখা। 
১০.ইংরেজিতে বলা হয়- Travel for business, To earn Profit ইত্যাদি । 
পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার এসেছে এভাবে- 


EEA 2 শু পপৃতিতির) 


1 ১-১৬+ ০5:5৩ ০৯০ ৩০০০০৯২০৩১৮ 


২৮০ _____ উাটামাগ কাতার যিল্লোড়ান্ধ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
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২2)1:2-এর শরয়ী অর্থ : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুদারাবা হলো- 

১ ইাদননািে নানী টির az 
ই: তা] 
৯৭ লিগার যাতে দু'শরীকের একজন মূলধন দিয়ে এবং 

পক্জগ্রজন কাজ করে উভয়ে লভ্যাংশের অংশীদার হয়। 

২. আল্লামা তকী-ওসমানী বলেন 
535530315৯5 ০4 4 ও উর 52522 
অর্থাৎ, মুদারাবা অংশীদারতের এমন এক বিশেষ পদ্ধতি, যাতে এক শরীক অপরকে 
ব্যবসায় বিনিয়োগ কিংবা এ ধরনের কোনো কাজে অর্থ সরবরাহ করে থাকে । 

৩. ফতোয়ায়ে আলমগিরী গ্রন্থকারের মতে- 

HEE AS Jos চাটি ৩১ KLE se pie sie Eo 
পালি 
অর্থাৎ, একপক্ষের পুঁজি এবং অপরপক্ষের শ্রমের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফায় 
= অংশীদার হওয়ার চুক্তিকে মুদারাবা বলে। 
স্কাওয়ায়েদুল ফিকহী প্রণেতার মতে- 
৪৬2 সু ১৫555 5 90 52৫৬৫ ১ 
আল কামুসুল ফিকহী গ্রহে বলা হয়েছে_ k 


AD ৯৪ 42525915715 ৯৬ ৩৩ 12 চ01 ৪3 ১১৪৪ ৫ 


উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ করে. একপক্ষের মূলধনের সঙ্গে অপরপক্ষের 
ব্যবসায়িক দক্ষতা যুক্ত হলে একে মুদারাবা বলে। 

৮. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন প্রণেত ভাষায়, একের মূলধন এবং অন্যের শ্রম দ্বারা ব্যবসায়ের 
. বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তিমূলে মুনাফায় যৌ্অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে মুদারাবা বলে। 

PAA ৫১ 

মুদারাবার রোকনসমূহ : কোনো বস্তুর রোকন হলো- £,৮1752 24855 

চি: লীলার সদর লিল দিস 

* কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফের মতে, মুদারাবার রোকন দুটি ৷ যথা- 
১. ০%! তথা প্রস্তাব প্রদান, ২. 458 তথা গ্রহণ। পুঁজিদাতা মুদারিবকে এ বলে প্রস্তাব 
দেবে যে- 5522, 425 9421 049165 32 অর্থাৎ, এ সম্পদ তথা পুঁজি গ্ৰহণ কর 
আনার ডিজি তরিয়োরলা অঃ মুঢ়া্দির দ্বারে জলে “5৯ EEE 

1১ % অর্থাৎ, আমি গ্রহণ করলাম বা সম্মত হলাম অথবা কবুল করলাম । 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া _ ০০৪/৪০ sAter com. ২৮১ 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুদারাবার রোকন ৬টি ৷ যথা- ক.:4/- 
তথা পুঁজিদাতা, খ. (11 তথা পুঁজি, গ. (21 তথা শ্ৰমিক না মুদারিব, ঘ. 353 তথা 
ব্যবসায় করা, ঙ. ৩2০ তথা প্রস্তাব প্রদান, চ. 1}: তথা গ্রহণ করা। 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, মুদারাবার রোকন ৫টি । যথা-স্ফি: ৫7 
120 তথা পুঁজি, খ. 42211 তথা শ্রম, গ. {531 তথা মুনাফা বা লাভ, ঘ. 516340 তথা 
চুক্তি সম্পাদনকারী দু'পক্ষ (পুঁজিদাত্য ও মুদারিব), রর রিজার ভকনদ। 
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ইসলামী অর্থনীতিতে মুদারাবার হুকুম/ 5:-2-এর বিধানসমূহ : 29-22-এর 

বিধানাবলি নিম্নবূপ_ 

১. রাব্বুল মাল তথা পুঁজিদাতার প্রদত্ত সম্পদ মুদারিব তথা কারবারির নিকট আমানত 
হিসেবে থাকবে । কারবারিকে উক্ত সম্পদ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। 
রাব্বুল মাল যদি ফেরত চায়, তবে তা ফিরিয়ে দিতে হবে । 

২. এ কারবারে মুদারিব উকিল হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং নিয়োগকর্তার মর্জি মতো 
ব্যবসায় পরিচালনা করবে। 

৩. মুদারিব তথা কারবারি মুদারাবার মালের অংশীদার বিবেচিত হবে । ফলে মুনাফা তথা 
লভ্যাংশ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা তাকে দিয়ে দিতে হবে । 

৪. মুদারাবা কারবারে যদি ক্ষতি হয়, তবে এর দায়ভার 21 £5 তথা পুঁজিদাতা বহন 
করবে, মুদারিব নয় । hl 

৫. একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে রাব্বুল মাল ও মুদারিবের মধ্যে একটি 
চুক্তি হতে হবে। 

৬. মুদারাবার চুক্তি শেষ হলে মুদারিব তথা কারবারি কর্মচারী হিসেবে শুধু পারিশ্রমিক পাবে। 

৭. দাতা তথা মালিকের শর্ত ভঙ্গ করলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এতে 
মুদারিব তথা কারবারি আত্মসাৎকারী সাব্যস্ত হবে । 

৮. মুদারাবা কারবারে মুনাফা তথা লভ্যাংশ রাব্বুল মাল ও মুদারিবের মাঝে সমভাবে বষ্টন 
হতে হবে। তা না হলে' তা মুদারাবা বলে গৃহীত হবে না; বরং তা হবে খণ প্রদান ৷ 

৯. আর যদি ৮০1 6৫9 তথা পুঁজিদাতা সম্পূর্ণ মুনাফা নিজে নেয়ার শর্ত করে, 
তাহলে তা £25, তথা পণ্য বিক্রয়ের জন্য নিয়োগ চুক্তি হিসেবে সাব্যস্ত হবে। 

55650205৫52, 

মুদারাবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : 52:24 বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওলামায়ে কেরাম কতিপয় 

শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। যেমন- 

১. রাব্বুল মাল ও মুদারিব উভয়ে J; তথা বিবেকবান হওয়া । 

২. কারবার শুরু করার পূর্বেই উভয়পক্ষের প্রকৃত লভ্যাংশ বঞ্টনের হার নির্ধারণ করা। 
উল্লেখ্য, শরীয়ত লভ্যাংশ বন্টনের সুনির্দিষ্ট কোনো অনুপাত নির্ধারণ করেনি; বরং তা 
নির্ধারণের ব্যাপারে উভয়পক্ষের স্বাধীন মতামতের ওপর নির্ভর করবে 


২৮২________ উল ঞ্াডাৰ ফাযিল মনৃতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

৩. (কানো পক্ষের মুনাফা মূলধনের কোনো আনুপাতিক অংশের সাথে নির্দিষ্ট না করা। 

৪. একাধিক ব্যক্তির সাথে মুদারাবা চুক্তি হলে প্রত্যেক মুদারিব পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে 
মূলধন ব্যবহার করা। 

৫, সাধারণ ব্যবসায় যে সকল কাজ হয়ে থাকে মুদারিব রাব্যুল মালের সুস্পষ্ট বিনা 
অনুমতিতেতার ব্যতিক্রম না করা। 

৬. কোনো পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ ধার্য না করা । উদাহরণস্বরূপ মূলধন যদি এক 

" লক্ষ টাকা হয়, তাহলে তারা এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না যে, সমুদয় মুনাফার দশ 
হাজার টাকা মুদারিব পাবে। আর এ ধরনের চুক্তিও করতে পারবে না যে, মূলধনের্‌ 
২০% রাব্বুল মালকে দেয়া হবে। তবে এ চুক্তি করা যাবে যে, প্রকৃত মুনাফার ৪০% 
মুদারিব পাবে এবং ৬০% রাব্বুল মাল পাবে। 

৭. মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক অংশ ব্যতীত মুদারিব মুদারাবার জন্য কৃত স্বীয় 
. কাজের বিনিময়ে কোনো ভাতা বা বিনিময় দাবি না করা। 

৮. দু'পক্ষের কারো জন্য অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা । 

৯. মুদারাবা চুক্তি বাধা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু না থাকা। 

১০.চুক্তি এমন দীর্ঘমেয়াদি না করা যাতে উভয়পক্ষের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে । 

১১-উতরপক্ষের যে কেউ যে কোনো সময় আন্তু্ক নোটিশের মাধ্যমে মুদারাবা 
সমান্তিকরণের এখতিয়ার রাখা ৷ 

১২.কারবারির কারবারের যন্ত্রপাতিন বিনিময়ে কোনো বিশেষ অংশ নির্দিষ্ট না থাকা । 

০৯০০৯), 

মুদারিবের কার্যাবলি : মুদারিব তথা কারবারির উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি হলো- 

চুক্তির পূর্বে নিজ লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট করে নেয়া। 

নিজ মুনাফা কোনো আনুপাতিক মূলধনের অংশের সাথে নির্দিষ্ট না করা। 

পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে সুনির্দিষ্ট ব্যবসায় মূলধন ব্যবহার করা। 

রাব্বুল মালের অনুমতিবিহীন ব্যবসায়িক কাজে ব্যতিক্রম না করা। 

নিজ লাভের পরিমাণ নিজেই ধার্য না করা । 

সাকার রানা EOE FT 

অতিরিক্ত গ্রহণের শর্তারোপ না করা। 

টা চত লব খর ভরসা: 

নোটিশের মাধ্যমে মুদারাবা সমান্তিকরণের এখতিয়ার সংরক্ষণ করা। 

১০. যথাসম্ভব কারবারে অদক্ষতা, অযোগাতা প্রদর্শন না করা। 

১১. মুদারাবা কারবারকে উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সচেষ্ট থাকা । 
উপসংহার : মুদারাবা ব্যবসায় পদ্ধতি একটি লাভজনক কারবার । এটি প্রাচীনকাল থেকে 
সামাজিকভাবে স্বীকৃত ব্যবসায়। এতে এক ব্যক্তি বা একদল অংশীদার ব্যবসায় মূলধন 
সরবরাহ করে, আর অন্য ব্যক্তি বা দল তা বিনিয়োগ করে । পুজিদাতা ও মুদারিবের মাঝে 

. সুসম্পর্ক থাকলে এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে উভয়ের কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। 


ভর সি উহা দি সিং 82 5 PE 


.& আল ফিকহ : হেদায়া _ ২৮৩ 
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শিব 


145০0425544 149 (RLS SLES 
আপ্রশ্ব:৭২॥ মুদারিব অন্য কাউকে মুদারিব বানাতে পারবে কিনা? এক্ষেত্রে প্রথম 
কিংবা দ্বিতীয় মুদারিবের মধ্য হতে জামিন-হবে কে? প্রথম মুদারিব দ্বিতীয় মুদারিবকে 
লভ্যাংশ গ্রদানের হুকুম কী? রাব্বুল মাল কিংবা মুদারিব মৃত্যুবরণ করলে মুদারাবার হুকুম 
কং কো কেরেসুনরারাৰতিল বলে গাণহরে 


উঁত্তন্ল।। উপস্থাপনা : ুদারারা এক ধরনের অংনীদারি কারবার । এ বাবসা 
অংশগ্রহণকাবীগণ দু'ভাগে বিভক্ত। এক বা একদল অংশীদার ব্যবসায় মূলধন সরবরাহ 
করে এবং অপব এক বা একদল অংশীদার এ মূলধন বিনিয়োগ করে সরাসরি ব্যবসায় 
পরিচালনা করে। এভাবে একজনের পুজি ও অপরজনের দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের 
সমন্বয়ে যে ব্যবসায় পরিচালিত হয়, তাই মুদারাবা । এ মুদারাবা কারবারে মালিক তথা 
রাব্বুল মাল একাধিক মুদারিব নিয়োগ করতে পারবেন কিনা, কিংবা মালিকের অনুমোদিত 
নির্দিষ্ট মুদরব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজ সুবিধার্থে সাহিবুল মালের বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় 
কোনো বাতি খা. পক্ষক’ মুদার্বিবানাতেলারর কিনা এ কারবারে কোনো লোকসান হলে 
কিংবা অন্য “কানো কারণে মালিক ইচ্ছা করলে মুদারিবের নিকট হতে জরিমানা গ্রহণ 
করতে পারবে কিনা, সর্বশেষ অংশগ্রহণকারীর কেউ মারা গেলে এ কারবারের গন্তব্য কী, 
এসব বিষয়ে প্রশ্লালোে নিয়ে আলোচনা করা হলো । 


৩০০০১৮০৯০৫৯ (2, 
অন্যকে মুদারিৰ বানানোর হুকুম : মুদারিবের পক্ষ হতে রাব্বুল মালের বিনা অনুমতিতে 
অপর কোনো ব্যক্তিকে মুদারাবা ভিত্তিতে মাল প্রদান করা বৈধ কিনা, এ প্রসঙ্গে 
আলেমগণের মা. মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 

১. আবু হানীফ র অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, দ্বিতীয় মুদারিব 
তথা কারবারির যতক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা কোনো উপকার না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম 
মুদারিকের-গ্রতি জামানত আসবে না। 
দলীল : ভার দলীল হলো- £2১ $5855 ৫1 449.1 035 {55 অর্থাৎ, মাল 
দ্বারা কোনো কর্ম করার পূর্ব পর্যন্ত মাল প্রদান করা না দেয়ারই নামান্তর । পক্ষান্তরে 
মাল দ্বারা কোনো কর্ম সম্পাদনের পর তা সুস্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করে। মুদারিবের জন্য 


...--_-এজদুভয় অবস্থায়ই প্রদান করা বৈধ । অতএব €$:এর কারণেও জামানত দিতে হবে 


না, একইভাবে €৮-১21-এর দ্বারাও নয়; বরং যখন দ্বিতীয় মুদারিব এতে উপকৃত হবে, 
তখনই সে ১০ হৰে কেবন্া ততক্ষণে মালের মধ্যে দ্বিতীয় মুদারিবের অংশীদারতব 
প্রমাণ হয়ে গেছে। 


. ২. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এব 


~~ 


মতে, দ্বিতীয় মুদারিব ব্যবসায় কার্য সম্পাদনের পর তাতে লাভ হোক কিংবা না হোক 
মালিকের অনুমতি ব্যতীত শুধু মাল প্রদানের কারণেই প্রথম মুদারিব দায়ী হবে না। 
দলীল : মুদারিবের পক্ষ হতে অন্যকে ব্যবসায় কার্যে মাল দেয়াটা £1521, স্বরূপ । 
মুদারাবা কার্যক্রমে তা এ সময়ে ধর্তব্য বিবেচিত হবে, যখন দ্বিতীয় মুদারিবের পক্ষ 
হতে কর্ম বিদ্যমান পাওয়া যাবে । 


২৮৪ Ie নিল গতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ক্রু 

৩. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমামত্রয়, ইমাম আবু ইউসুফ ও যুফার (র)-এর মতে, দ্বিতীয় 
মুদারিব মাল কিংবা অর্থ দ্বারা কোনো লাভ করুক আর নাই করুক শুধু মাল প্রত্যর্পণ 
করার ক্তারণেই প্রথম মুদারিব জামানতের অধিকারী হবে । 
দু'মুদারিবের বৈধতা অবৈধতা : প্রথম মুদারিবের প্রতি জামানত আবশ্যক হওয়ার 
_বিধ্যন,তখনই আরোপ করা যাবে, যখন দ্বিতীয় মুদারিবের গ্রহণ পদ্ধতি সহীহ হবে। এ 
“সূত্রে ধলা যায় যদি দ্বিতীয় মুদারাবা ফাসেদ হয়, আর প্রথমটি সহীহ হয়; কিংবা 
উভয়টিই ফাসেদ হয়; অথবা প্রথমটি ফাসেদ পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি সহীহ হয়, 
এমতাবস্থায় প্রথম মুদারিব মালের জামিনদার বিবেচিত হবে না। যদিও দ্বিতীয় মুদারিব 
কাজ শুরু করে থাকুক । কেননা দ্বিতীয় মুদারিব এ কাজে ভাড়াটিয়াস্বরূপ । তার জন্য 
শুধু পারিশ্রমিক হিসেবে কেবল ১১ ১১1-ই জুটবে। অতএব তার কাজ শুরু করা 
কিংবা লাভবান হওয়ায় প্রকৃত মালের মধ্যে কোনো অংশীদারত কিংবা অসামঞ্জস্য 
প্রমাণিত হবে না। তবে হ্যা, দ্বিতীয় ব্যক্তির ওপর জামানত তখনই আরোপত হবে, 
যখন লভ্যাংশে দবতীয় মুদারিবের অংশীদারত্‌ থাকে। 

SIH SL LSE: 

দু'মুদারিবের মধ্যে কে জামিন হবে : প্রথম মুদারিব ও দ্বিতীয় মুদারিবের মধ্য হতে মুদারাবা 

কারবারে কারো পক্ষ হতে যদি জামানত গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে কে প্রদান করবে, 

এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- (প্রথম মুদারিবের প্রতি 

জামানত আরোপ করায় সবার মতৈকা রয়েছে) । 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, শুধু প্রথম 
মুদারিবই জামিন হবে, দ্বিতীয় মুদারিবকে করা যাবে না। 
দলীল : 6১524 % সূত্ৰে কোনো ব্যক্তি কারো কাছে কোনো জিনিস আমানত 
রাখল, যার কাছে আমানত রাখা হলো, তিনি তা অন্য কারো কাছে আমানত রাখলেন 
এবং তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গিয়ে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, এ অবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তিকে দায়ী 
করা যাবে না। 

২. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর 
মতে, এক্ষেত্রে মালিকের এখতিয়ার । ইচ্ছা করলে তিনি উভয়ের যে কোনো একজনের 
কাছ থেকে জরিমানা নিতে পারেন, কিংবা নাও নিতে পারেন । 
 ঈুরেন ল্য ও যাসমুলার ফতোয়া মাহেকাইনেরকাতানুযারী। 
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শি দার পদ এক. প্রথম মুদারিব দ্বিতীয় মুদারিবকে 

লভ্যাংশ প্রদানের হুকুম নিয়রূপ- 

ক. প্রথম মুদারিব হতে জরিমানা নিলে : রাব্বুল মাল প্রথম মুদারিবের কাছ থেকে জরিমানা 
গ্রহণ করলে প্রথম ও দ্বিতীয় মুদারিবের মধ্যে যার মুদারাবা বন্ধন সুদৃঢ় বলে প্রমাণিত 
হবে, সেটিই সহীহ বলে গণ্য হবে। আর লভ্যাংশ উভয়ের মাঝে শর্তানুযায়ী ইবে। 
কেননা প্রথম মুদারিব জরিমানা প্রদান করার কারণে প্রকারান্তরে মালিক হয়ে গেছে। 
আর এ মালিকানা তখন হতে সাব্যস্ত হবে, যখন প্রথম মুদারিব দ্বিতীয়জনকে মালিকের 
সন্তুষ্টি ছাড়া মাল প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় বিষয়টি এমন হলো, যেন তিনি তার 
নিজস্ব মালই প্রদান করেছেন । 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া ___++++:---+/-1---11 ২৮৫ 
খ. ছিতীয় মুদারিব হতে জরিমানা নিলে : কক 
"জরিমানা গ্রহণ করে, তাহলে চুক্তি মোতাবেক প্রথম মুদারিবের নিকট ' 
ফেরত নেবে। কেননা সেতো প্রথম মুদারিবের আমেলস্বরূপ । উদাহরণত চোর 
চুরিকৃত বস্তু কারো কাছে আমানত রাখে, এমতাবস্থায় যদি আমানত রক্ষকের কাছ 
থেকে মালিক জরিমানা আদায়. করে, তাহলে আমানতরক্ষক ব্যক্তি চোরের নিকট হতে 
তার ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে। * 
এ মাসয়ালাতেও দ্বিতীয় মুদারিব মুদারাবা বন্ধনের দিক হতে মালিক অপেক্ষা প্রথম 
মুদারিবের নিকটবর্তী । তাই মালিকের পক্ষ হতে তার নিকট থেকে গ্রহণকৃত জরিমানার 
ক্ষতিপূরণ প্রথম মুদারিব হতে গ্রহণ করতে পারবে । এক্ষেত্রে মুদারাবা চুক্তি বহাল 
থাকবে । আর লভ্যাংশ এতদুভয়ের মাঝে পূর্ব শর্তানুযায়ী হবে । দ্বিতীয় মুদারিবের জন্য 
এ লভ্যাংশ গ্রহণ করাটাও হালাল বলে গণ্য হবে। কেননা সে নিজ কর্মের দ্বারাই এ 
লভ্যাংশের মালিক হয়েছে। তবে প্রথম মুদারিবের জন্য ব্যাপারটি শতভাগ সিদ্ধ নয়। 
কেননা তার লভ্যাংশের অধিকার এসেছে মালিকানার কারণে । যা মালিকের অসস্তুষ্টির 
দরুন হাস পেয়েছে। ৬ 
৩১০০০039556 ৯৬ EL: 
রাব্বুল মাল কিংবা মুদারিবের মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধান : যদি রাব্বুল মাল কিংবা মুদারিব এ 
দু'জনের মধ্য হতে কেউ মারা যায়. তাহলে এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কী হবে. এ ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, এতে মুদারাবা কারবার বাতিল বলে গণ্য হবে। 
মুদারিব মারা গেলে মুদারাবা বাতিলের কারণ : মুদারিব তথা ব্যবসায়ী মারা যাওয়ার দ্বারা 
মুদারাবা চুক্তি বাতিলের কারণ হলো, মুদারিব স্বীয় কর্মে মালিকের উকিল বা স্থলাভিষিক্ত 
থাকত। আর উকিলের মৃত্যুতে স্থলাডিিক্ততা রহিত হয়ে মালিকই পূর্ণাঙ্গ মালিক হয়ে 
গেছে। অতএব মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। 
রাব্বুল মাল মারা গেলে মুদারাবা বাতিলের কারণ : যে মাল ব্যবসায়িক কাজে লেনদেন 
করত, তা রাব্বুল মালের অনুমোদনক্রমেই করত। রাব্বুল মালের ইন্তেকালের দ্বারা মুদারিবের 
সে অনুষতি-বাতিল হয়ে গেছে। তাই মালিকের অন্যান্য সম্পদে তার অনুমতিবিহীন হস্তক্ষেপ 
করা জায়েয হবে না। 
SEAL a Hos: 
যেসব ক্ষেত্রে মুদারাবা বাতিল হয় : এমন কতিপয় ক্ষেত্র রয়েছে, যেক্ষেত্রে মুদারাবা চুক্তি 
-বাতিল বলে গণ্য হয়ে পড়ে । তা হলো- 
১. অংশীদারগণের কোনো একজন মৃত্যুবরণ করলে । 
২. অংশীদারগণের কোনো একজন ইসলাম ত্যাগ করলে। 
৩. অংশীদারগণের কেউ দারুল হরবের নাগরিক হলে । 
৪. অংশীদারগণের কেউ স্থায়ীভাবে পাগল হলে । 
উপসংহার : মুদারাবা কারবার প্রাচীনকাল হতেই সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটি লাভজনক 
ব্যবসায় । এক্ষেত্রে মুদারিবের কারবারের সুবিধার্থে তিনি চাইলে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি বা 
দলকেও মুদারিব বানাতে পারেন । তবে মালিক ইচ্ছা করলে তাকেও যে কোনো সময় বাদ 
দেয়া বা মানোন্নয়ন করতে পারবেন। এদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল 
হিসেবে গণ্য হবে। 
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কী?। ও ফলাফল বিস্তারিত উল্লেখ কর। 


উন্তন॥৮-উক্ফপনা- : মুদারাবা একটি মুনাফাভিত্তিক অংশীদারি কারবার । আধুনিক 
অর্থব্যবস্থায় এর গুরুত্ব অপরিসীম । এ ব্যর্বসায় বৈষম্যের প্রাচীর গুড়িয়ে সাম্য মৈত্রীর 
সমাজ বিনির্মাণের উৎসাহ রয়েছে। মুদারাবা কারবারের মাধ্যমে ধনিক শ্রেণি ও একেবারে ' - 
বিভ্তহীনরাও উপকার পেয়ে থাকে । এ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন ধনবান ব্যক্তির অলস 
আয়ের পথ প্রশস্ত হয়, তেমনি কারবারি ব্যক্তিও তার মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি 
স্বাবলম্বিতা অর্জনে প্রয়াসী হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো । 

৩ 453U2--এর পরিচিতি : 

হা 227 

হ2/12-এর শরয়ী অর্থ : 72 শব্দটি বাবে 1: 2-এর মাসদার | শব্দটি ১... 
 - মাদ্দাহ"থেকে উদ্ভূত । এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. ১৪০% ৬৪ 4১:৫4 তথা যমীনে পদাঘাত করা, 

২.3) ৮০০৭ ৪654 তথা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করা, 

৩. 15541 তথা লেনদেন করা, 

৪. (444 9 {০5 তথা অর্থ উপার্জন করা। এজন্যই টাকশাল রক্ষক কিংবা মুদ্রা 


প্রস্তুতকারীকে £,-2 বলা হয়ে থাকে । 


৫. ৫4:50 তথা প্রচেষ্টা চালানো, ৬. £522 তথা লাতবান হওয়া, 
৭. বিনিয়োগ করা, ৮. ১১:৫1 4৪ (5 তথা দ্ৰুত চলা, 


৯. ৫.4 ৭৫৮82 532 তথা বিরত রাখা, 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Travel for business, To eam profit ইত্যাদি । 
" পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার এসেছে এভাবে- , 

9৮৮ 0০০ Sy SE 
5S UA A: bs 
$/-2-এর শরয়ী অর্থ : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুদারাবা হলো- 

১, ইমাম আবুল হাসান কুদরী (র) বলেছেন- 

১) এও ৮5১০ SE ALLL LEGG 
অর্থাৎ, মুদারাবা এমন একটি চুক্তি, যাতে দু'শরীকের একজন মূলধন দিয়ে এবং 
অপরজন কাজ করে উভয়ে লভ্যাংশের অংশীদার হয় । 

২. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন- 
a5 IT SESH SEEDS set LES Gl Ga TIT 
অর্থাৎ, মুদারাবা অংশীদারত্বের এমন এক বিশেষ পদ্ধতি, যাতে এক শরীক অপরকে 
মারি ভি এরি রাত নহি 


Ft 


~ 


জ্থ আল ফিকহ : হেদায়া WES SN ORCON ২৮৭ 
৩. ফতোয়ায়ে আলমগিরী গ্রস্থকারের মতে- 

SAE J A BALE A HE Bs 55250 

১৯৬১৪৬৪১০০৮ 

অথাৎ একপক্ের পপর রর পরল বাবসা না 


৪. কাওয়ায়েদুল ফিকহী প্রগেতার মতে gl 
35185 +3-2546 ESP ALDH 
৫. আল কাল ফিকহ ছে বলা হয়েছে” * 
খুলা সক ১৪569504১5৩ SS J NA 5৫১৯ 85৩৯ 


৬. তুর্কী মাজলল কার বলেন- চির চরিত 
et (৮4616 ০6 ৬৮ 90015450415 3৫35 LE 8০০1 
১৪) 320 

৭. ইসলামী অর্থনীতির ভাষায়, মুদারাবা এমন একটি অংশীদারি কারবার, যেখানে 
উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ করে। একপক্ষের মূলধনের সঙ্গে অপরপক্ষের 
ব্যবসায়িক দক্ষতা যুক্ত হলে একে মুদারাবা বলে। 

৮. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন প্রণেতাগণের ভাষায়, একের মূলধন এবং অন্যের শ্রম দ্বারা 
ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তিমূলে মুনাফায় যে অংশীদারত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে 
মুদারাবা বূলে। 

55052132542. 

মুদারাবা নামকরণের কারণ : ESA EE NEE নানী না 

১. 554--এর আভিধানিক অর্থ হলো- চলাফেরা করা, বিচরণ করা, চেষ্টা করা 
প্রভৃতি। ০১৮০ তথা কারবারি ব্যক্তি যেহেতু আর্থিকভাবে কিংবা ব্যবসায়িকভাবে 
লাভবান হওয়ার উদ্দেশ বিভিন্ন স্থানে, নানা প্রান্তে চলাফেরা করে থাকে। সেহেতু এ 
পদ্ধতির কারবারকে 9. বলে। 

২. হেদায়া গ্রস্থকারের মতে- 

৪85 80558551৮22 
অর্থাৎ, কারার ব্যক্তি নিজ চেষ্টা ও ক্ষমতাবলে লাভবান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন 
করে বলে এ পদ্ধতির কারবারকে ২:9:2% বলে। 

ও, শ্রম বিনিয়োগকারী যেহেতু যমীনের বুকে পদচারণা করে ও স্থানান্তরে গমন করে 

ব্যবসায় বাণিজ্য করে, তাই হানাফী ফকীহগণ এ ব্যবসায়ের নাম দিয়েছেন মুদারাবা ৷ 
_ না মাহাবের ফী এন লাম দিয়েছেন “কিরাদ' (০০53) তথা ধারে বাবসা 
উল্লেখ্য, ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতা একে 51254 7 বলে অভিহিত করেছেন। 

৩২9৮50550৮5 
মুদারাবার প্রয়োজনীয়তা : বিচিত্র এর’ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই বিত্তবান নয় । আবার কারো 
অর্থ থাকলেও তার থাকে না কারবার করা কিংবা কায়িক পরিশ্রম করার যোগ্যতা । 
অন্যদিকে কারো দৈহিক সক্ষমতা এবং ব্যবসায়িক কৌশল রপ্ত থাকলেও তা প্রয়োগের জন্য 
থাকে না প্রয়োজনীয় অর্থ । এজন্য প্রয়োজন উভয়ের সমন্বয় । সেজন্যই মুদারাবায় $5 
1৬511-এর পক্ষ হতে থাকে মূলধন আর .,১৮:-এর থাকে কারবার । উভয়ের সমনয়ে 
গড়ে ওঠে সুন্দর আগামী নির্মল ভবিষ্যৎ। মানবজীবনের প্রয়োজনের তাগিদেই এর 
প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । 


২৮৮ ___________ তালার ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

৩০১০১] 

মুদারাবার ফলাফল : মুদারাবার ফলাফল ব্যাপক । "বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন" গ্রন্থের 

রচয়িতাগণ ব্যাপক গরেষণা শেষে মুদারাবার কয়েকটি ফলাফল উল্লেখ করেছেন। যেমন- 

১. মুদারাবা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মুদারিবের-স্থান হলো- 
ক.যউক্ণ্‌ পর্যন্ত রাববুল -মালের মূলধন মুদারিবের কাছে থাকবে, ততক্ষণ সে 

মূলধনের আমানতদার হিসেবে গণ্য । =’ 

্খীদারিব যখন মূলধন ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, তখন রাব্বুল মালের প্রতিনিধি 

হিসেবে গণ্য হবে। 

গ. মুদারাবা ব্যবসায় যখন লাভ হয়, তখন সে তার অংশীদার । 

২. 28421 নি 
ব্যবস্থাপনার এখতিয়ার ভোগ করবে । সেগুলো হলো- 

ক. মুনাফা অর্জনের জন্য মালের ক্রুয়বিক্রয় করতে পারবে; কিন্তু $৯১ ১ তথা 
অত্যধিক লোকসানে মাল ক্রয় করলে তা তার নিজের জন্য খরিদ করেছে বলে 
সাব্যস্ত হবে, তা মুদারাবার সঙ্গে যুক্ত হবে না। 

খ. নগদ অথবা ধারে স্বল্প অথবা অধিক টাকায় মাল বিক্রি করতে পারবে । একই 
সঙ্গে দেনাদারকে মূল্য পরিশোধের জন্য ব্যবসায়ের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কিছু 
সময়ের অবকাশ দিতে পারবে । তবে দীর্ঘদিনের অবকাশ দিতে পারবে না। 

গ. বিক্রয়কৃত মালের মূল্য হাওয়ালা (২৫16) হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে । 

ঘ. কোনো ব্যক্তিকে নিজের ক্রয় বা বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবে । 

ঙ. মুদারাবার মাল আমানত রাখতে পারবে, 1:৯1, চুক্তিতে লগ্সি করতে পারবে; 

বন্ধক গ্রহণ করতে পারবে এবং ভাড়ায়ও মাল গ্রহণ করতে পারবে । 

চ. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে অন্যত্র গমন করতে পারবে। 

৩. 4£1421 255210এর ক্ষেত্রে মুদারিব মূলধন তার নিজ মালের সাথে মিশ্রিত করতে 
পারবে না এবং অন্যকেও মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসায়ের জন্য প্রদান করতে পারবে না। 

৪. 852055০4544 রাব্বুল মাল যদি মুদারিবকে বলে ‘তুমি যা সঠিক মনে কর, 
তদনুযায়ী কর' এবং তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার এখতিয়ার দেয়, তবে সে তার 
নিজের মূলধনের সঙ্গে মুদারাবার মূলধন যোগ করতে পারবে এবং তা অন্যকেও 
মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসায় করতে দিতে পারবে; তবে রাব্বুল মালের অনুমতি ব্যতীত 
মুদারাবার, পুঁজি হেবা করতে পীর না। মূলধনের পরিমাণের অধিক খাণও গ্রহণ 
করতে পারবে না। 

৫. মূলধনের সঙ্গে মুদারিব তার নিজের মূলধন যোগ করলে অর্জিত মুনাফা উভয়ের 
মূলধনের হার অনুযায়ী বিভক্ত হবে অতঃপর মুদারিবের মূলধনের মুনাফার অংশ 
মুদারিব পাবে এবং রাব্বুল মালের মূলধনের মুনাফার অংশ চুক্তি অনুযায়ী উভয়ের 
মাঝে বস্টিত হবে । 

৬. রাব্বুল মালের সম্মতিক্রমে মুদারিব মূলধনের অতিরিক্ত যে মাল খণ হিসেবে গ্রহণ 
করেছে, তা ৯১১] ₹৫:১-এর নীতিমালা অনুযায়ী উভয়ের সম্মিলিত মূলধন হিল্েবে 
গণ্য হবে। 

a. HEL Ls এর ক্ষেত্রে রাববুল মাল কর্তৃক আরোপিত যাবতীয় শর্ত মুদারিব 
মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। 
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৮. মুদারিব ব্যবসায় উপলক্ষে অন্যত্র গমন করলে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ আনুষঙ্গিক খরচ 
ব্যবসায় হতে করতে পারে। 

৯: মুদারিব তার কার্যসীমার বহির্ভূত কাজ করলে অথবা শর্তের খেলাফ করলে আত্মসাৎকারী 
২৫ বলে গণ্য হবে এবং ব্যবসায়ের মুনাফা হতে বঞ্চিত হবে; লোকসান বহনঈকরবে 
এবং মুদারাবার মূলধন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেজন্য দায়ী থাকবে | 

১০. রাব্বুল মাল যদি মুদারিবকে. বলে “মুদারাবার মাল নিয়ে তুমি অমুক স্থানে যাবে না; 
অথবা ধারে মাল বিক্রি করবে না’! এমতাবস্থায় সে এর বিপরীত কাজ করলে এবং 
মূলধন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার জন্য দায়ী থাকবে । 

১১. রাব্বুল মাল কর্তৃক ব্যবসায়ের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে 
মুদারাবা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে । 

১২.মুদারিব চুক্তির কোনো মূল শর্ত ভঙ্গ কিংবা ব্যবসায়ের হানিকর কোনো কিছু করলে 
রাব্বুল মাল নোটিশ দিয়ে তাকে বরখাস্ত করতে পারবে এবং-তা করলে বরখাস্তের 
খবর পাওয়া পর্যস্ত তার কার্যক্রম বৈধ বলে গণ্য হবে। খবর পাওয়ার পর মূলধনের 
নগদ অর্থ দ্বারা পুনরায় মাল কিনতে পারবে না, তবে পূর্বের ক্রয়কৃত অবশিষ্ট মাল নগদ 
অর্থে রূপান্তর করতে পারবে । 

১৩.মুদারিবের কর্মের পরিমাণ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং চুক্তিপত্রে তার জন্য যে 
পরিমাণ মুনাফা নির্ধারণ করা হবে, সে সেই পরিমাণই পাবে । 

১৪. রাব্বুল মাল তার মূলধনের কারণে মুনাফায় অংশীদার হয় । অতএব মুদারাবা ফাসেদ 
বলে সমস্ত মুনাফা সে লাভ করবে এবং মুদারিব শ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে এবং তার 
কাজের যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ মজুরি লাভ করবে; তবে তার পরিমাণ চুক্তিপত্রে নির্ধারিত । 
তার মুনাফার পরিমাণের অধিক হবে না এবং মুনাফা অর্জিত না হলে যুক্তিসঙ্গত 
মজুরিও পাবে না। 

১৫.মুদারাবার মাল ধ্বংস তথা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা সর্বাগ্রে মুনাফা হতে পূর্ণ করতে হবে, 
মূলধন হতে বিয়োগ হবে না। ক্ষতির পরিমাণ মুনাফার পরিমাণের অধিক হলে মুনাফার 
অধধিক-পরিমাণটুকু মূলধন হতে বিয়োগ হবে এবং এর দায় মুদারিব বহন করবে না, 
মুদারাবা ফাসেদ বা সহীহ,যাই হোক না কেন। 

১৬.যে কোনো 'অবস্থায় মুদারাবার লোকসান এবং ক্ষতি রাব্বুল মাল বহন করবে, 
মুদারিবের তা বহনের শর্ত রাখলে এ শর্ত খাঁঠিল বলে গণ্য হবে । 

১খ রাব্বুল মাল অথবা মুদারিব মৃত্যুবরণ করলে অথবা স্থায়ীভাবে পাগল হয়ে গেলে 
মুদারাবা চুক্তির অবসান ঘটবে । 

১৮-মুদারিব যদি এমন অবুস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে মূলধন কী করেছে, তার কোনো 
হদিস নেই। এ অবস্থায় তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। 

উপসংহার : মুদারাবা কারবার প্রাচীনকাল হতেই সামাজিক স্বীকৃত একটি লাভজনক ব্যবসায় । 

এক্ষেত্রে মুদারিবের কারবারের সুবিধার্থে তিনি চাইলে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি বা দলকেও মুদারিব 
বানাতে পারেন। তবে মালিক ইচ্ছা করলে তাকেও যে কোনো সময় বাদ দেয়া বা মানোন্নয়ন 
করতে পারবেন। এদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। 


Me  — হরর দা SST 22 দ্বিতীয় বর্ষ জজ 


223 25 1025 22355 05 ৮ - usa 3534: (VU IGA 
EES 55155 LE 446 SLA Ls EH 
nm ৭৪ ॥ মুদারাবার সংজ্ঞা দাও। মুদারাবার ফলাফল কী? মুদারাবা ও মুশারাকার 
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অথবা, মুদারাবার আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। মুদারাবার ফলাফল উল্লেখ কর। 
পদ্ধতির বর্ণনা দাও। উভয়ের শর্তাবলি কী? 
ন্তরা॥ উপস্থাপনা : মুদারাবা প্রাচীনকাল হতে সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটি ব্যবসায় 
পদ্ধতি । এ পদ্ধতির বেশকিছু নিয়ম রয়েছে। একইভাবে মুশারাকা ও মুদারাবার সমন্বিত 
কারবারেরও শরীয়তে অনুমতি রয়েছে। আর এ প্রক্রিয়ার রয়েছে কতিপয় শর্তাবলি । এতে 
মুদারিব একদিকে কারবার পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিশ্রমের কারণে লাভবান হবেন, 
অন্যদিকে নিজের অংশীদারত্বের ভিত্তিতে মুনাফার বিশেষ অংশ পাবেন। নিয়ে প্রশ্নালোকে 
২এতদসংক্রান্ত আলোচনা সন্নিবেশিত হলো । 
2 474 -এর পরিচিতি : 
EES force eA HEA 
1932 -এর আভিধানিক অর্থ : 6742 শব্দটি বাবে 51212:-এর মাসদার । শব্দটি 
-১-৯ মাদ্দাহ থেকে উদ্ভূত । এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
০৯১০১ 23-54 তথা যমীনে পদাঘাত করা, 
25০1১০৯০৪০৪ ৫৪ তথা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করা, 
. 41421 তথা লেনদেন করা, 
. ৩০০ 4৯ তথা অর্থ উপার্জন করা। এজন্যই টাকশাল রক্ষক কিংবা মুদ্রা 
প্রত্ুতকারীকে এ 15-2 বলা হয়ে থাকে, 
৫. ০০০০ তা প্রচেষ্টা চালানো, ৬. £541 তথা লাভবান হওয়া, ৭. বিনিয়োগ করা, 
৮. 24145 00 তত চলা, 
৯. 0০০5 51:25 ৬: 53-2 তথা বিরত রাখা +. | . 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Travel for business. Toeamn profit ইত্যাদি [| 
দিনরাত রর মি 
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২১7০-2 -এর শরয়ী অর্থ : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুদারাবা হলো- 
১; . ইমাম আবুল হাসান কদুরী (র) বলেছেন- টি 
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অর্থাৎ, মুদারাবা এমন একটি চুক্তি, যাতে দু'শরীকের একজন মূলধন দিয়ে এবং চি 
অপরজন কাজ করে উভয়ে ল' অংশীদার হয় । 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া 
২. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন_ 
ys 47001553০02 বি হু ৩৮228242225 LL 
অর্থাৎ, মুদারাবা অংশীদারত্বের এমন এব বিশেষ পদ্ধতি, যাতে এক শরীক্ষ অপরকে 
রা রিনদিয়াস কিংরা এ ধরনের জেলা কাজে অর্থ স্রযরাহ করে ধাকে। 
৩. ফতোয়ায়ে আলমগিরী গ্রস্থকারের মতে - 
১১০৮১০55355 ০০০০০০৫৪০২৩ 25০2 
AN ১১৮ ৯১225 
অর্থাৎ, একপক্ষের পুঁজি এবং এপরপক্ষেব শ্রমের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফায় 


২৯১ 


অংশীদার হওয়ার চুক্তিকে মুদারাবা বলে; 
৪. কাওয়ায়েদুল ফিকহী প্রণেতার মতে- 
551555555৫5 SSG ১৩ ৩৮ ৩১ ১৫৮৯ 285 ৩১ 


৫. আল কামূসুল ফিকহী সে বলা হয়েছে_ 

-১-৯৫ 8 IST FB ১ Sl SISA ESI 

৬. তুকী মা সকার বলেন- 

Fail ৮516 536 Se IG Py 0৮5১5৯6589০ 
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৭. ইসলামী অর্থনীতির ভাষায়, মুদারাবা এমন একটি অংশীদার কারবার, যেখানে 
উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ করে । একপক্ষের মূলধনের সঙ্গে অপরপক্ষের 
ব্যবসায়িক দক্ষতা যুক্ত হলে একে মুদারাবা বলে । 

৮. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন প্রগেতাগগের ভাষায়, একের মূলধন এবং অন্যের শ্রম দ্বারা 
ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তিমূলে মুনাফায় যে অংশীদারতৃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে 
মুদারাবা বলে। 

53521 EC 

মুদারাবার ফলাফল : মুদারাবার ফলাফল ব্যাপক । 'বিধিবদ্ধ 'ইসলামী আইন' গ্রন্থের 

রচয়িতাগণ ব্যাপক গবেষণা শেষে মুদারাবার কয়েকটি ফলাফল উল্লেখ করেছেন । যেমন- 

১. 'মুদারারা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মুদারিবের স্থান হলো- 

ক. যতক্ষণ পর্যন্ত রাব্বুল মালের মূলধন মুদারিবের কাছে থাকবে, ততক্ষণ সে 
মূলধনের আমানতদার হিসেবে গণ্য। 

খ. মুদারিব যখন মূলধন ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, তখন রাব্বুল মালের প্রতিনিধি 
হিসেবে গণ্য হবে । 

গ. মুদারাবা ব্যবসায় যখন লাভ হয়, তখন সে তার অংশীদার । 

২. 81521 25410 ক্ষেত্রে মুদারিব ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে 
ব্যবস্থাপনার এখতিয়ার ভোগ করবে । সেগুলো হলো- 

ক. মুনাফা অর্জনের জন্য মালের ক্রয়বিক্রয় করতে পারবে; কিন্তু ৯৫ ৩: তথা 
অতাধিক লোকসানে মাল ক্রয় করলে তা তার নিজের জন্য খরিদ করেছে বলে 
সাবাস্ত হবে, তা মুদারাবার সঙ্গে যুক্ত হবে না। 

খ. নগদ অথবা ধারে স্বল্প অথবা অধিক টাকায় মাল বিক্রি করতে পারবে । একই সঙ্গে 
দেনাদারকে মূল্য পরিশোধের জন্য ব্যবসায়ের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কিছু সময়ের 
অবকাশ দিতে পারবে । তবে দীর্ঘদিনের অবকাশ দিতে পারবে না। 
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গ. বিক্রিকৃত মালের মূল্য হাওয়ালা (455) হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। 

ঘ. কোনো ব্যক্তিকে নিজের ক্রয় বা বি য় প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবে। 

উ. মুদারাবার মাল আমানত রাখতে পাবে, £251, চুক্তিতে লগ্নি করতে পারবে; 
বন্ধক গ্রহণ করতে পারবৈ এবং ভাড়ায়ও মাল গ্রহণ করতে পারবে । 

|. ব্যবনায়েব্র-ওভ্ডনন্যে অন্যত্র গমন করতে পারবে। ~ 

৩. 4142) £230041এর ক্ষেত্রে মুদারিব মূলধনু- তার নিজ মালের সাথে মিশ্রিত 
রাড নন অযার যারা ভিসার জা ফায়ার 

৪. বিএ /.:21-এ রাব্বুল মাল যদি মুদারিবকে বলে ‘তুমি যা সঠিক মনে কর, 
তদনুযায়ী কর' এবং তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার এখতিয়ার দেয়, তবে সে তার 
নিজের মূলধনের সঙ্গে মুদারাবার মূলধন যোগ করতে পারবে এবং তা অন্যকেও 
মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসায় করতে দিতে পারবে: তবে রাব্বুল মালের অনুমতি ব্যতীত 
মুদারাবার পুঁজি হেবা করতে পারবে না। মূলধনের পরিমাণের অধিক খণও গ্রহণ 
করতে পারবে না। 

৫. মূলধনের সঙ্গে* মুদারিব তার নিজের মূলধন যোগ করলে অর্জিত মুনাফা উভয়ের 
মূলধনের হার অনুযায়ী বিভক্ত হবে; অতঃপর মুদারিরের মূলধনের মুনাফার অংশ 
মুদারিব পাবে এবং রাব্বুল মালের মূলধনের মুনাফার অংশ চুক্তি অনুযায়ী উভয়ের মাঝে 
বষ্টিত হবে। 

৬. রাব্বুল মালের সম্মতিক্রমে মুদারিব মূলধনের অতিরিক্ত যে মাল খণ হিসেবে গ্রহণ 
করেছে, তা ১2341 ₹৫১.১-এর নীতিমালা অনুযায়ী উভয়ের সম্মিলিত মূলধন হিসেবে 
গণ্য হবে। 

৭. £5400); -এর ক্ষেত্রে রাব্বুল মাল কর্তৃক আরোপিত যাবতীয় শর্ত মুদারিব 
মেনে চলতে বাধা থাকবে । 

৮, মুদারিব ব্যবসায় উপলক্ষে অন্যত্র গমন করলে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ আনুষঙ্গিক খরচ 
ব্যবসায় হতে করতে পারে। 

৯. মুদারিব তার কার্যসীমার বহির্ভূত কাজ করলে অথবা শর্তের খেলাফ করলে আত্মসাৎকারী 
(০-2) বলে গণ্য হবে এবং ব্যবসায়ের মুনাফা হতে বঞ্চিত হবে; লোকসান বহন করবে 
এবং মুদারাবার মূলধন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সৈন্য দায়ী থাকবে । 

১০. রাববুল মাল যদি মুদারিরকে বলে 'মুদারাবার মাল নিয়ে তুমি অমুক স্থানে যাবে না; 
অথবা ধারে মাল বিক্রি করবে না'। এমতাবস্থায় সে এর বিপরীত কাজ করলে এবং 
মূলধন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার জন্য দায়ী থাকবে । 

১১. রাব্বুল মাল কর্তৃক ব্যবসায়ের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে 
মুদারাবা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে । 

১২.মুদারিব চুক্তির কোনো মূল শর্ত ভঙ্গ কিংবা ব্যবসায়ের হানিকর কোনো কিছু করলে 
রাব্বুল মাল নোটিশ দিয়ে তাকে বরখাস্ত করতে পারবে এবং তা করলে বরখাস্তের 
খবর পাওয়া পর্যন্ত তার কার্যক্রম বৈধ বলে গণ্য হবে। খবর পাওয়ার পর মূলধনের 
নগদ অর্থ দ্বারা পুনরায় মাল কিনতে পারবে না, তবে পূর্বের ক্রয়কৃত অবশিষ্ট মাল নগদ 
অর্থে রূপান্তর করতে পারবে । 

১৩.মুদারিবের কর্মের পরিমাণ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং চুক্তিপত্রে তার জন্য যে 
পরিমাণ মুনাফা নির্ধারণ করা হবে, সে সেই পরিমাণই পাবে । 
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5৪. রাব্বুল মাল তার মূলা ওর হয়। অতএব মুদারাবা ফাসেদ 
বলে সমস্ত মুনাফা সে লাভ করবে এবং মুদারিব শ্রমিক হিসেবে গণ হবে এবং তার 
- কাজের যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ মজুরি লাভ করবে; তবে তার পরিমাণ ছুক্তিপত্রে নির্ধারিত । 
তার মুনাফার পরিমাণের অধিক হবে না এবং মুনাফা অর্জিত না হলে যুক্তিসঙ্গত 
মজুরিও পাবে না। 

১৫.মুদারাবার মাল ধ্বংস তথা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা সর্বামে মুনাফা হতে পূর্ণ করতে" হবে, 
মূলধন হতে বিয়োগ হবে না। ক্ষতির পরিমাণ মুনাফার পরিমাণের অধিক হলে মুনাফার 
অধিক পরিমাণটুকু মূলধন হতে রিয়োগ হবে এবং এর দায় মুদারিব বহন করবে না, 
মুদারাবা ফাসেদ বা সহীহ যাই হোক না কেন। 

১৬.যে কোনো অবস্থায় মুদারাবার লোকসান এবং ক্ষতি রাববুল মাল বহন করবে, 
মুদারিবের তা বহনের শর্ত রাখলে এ শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে । 

১৭.রাবুল মাল অথবা মুদারিব মৃত্যুবরণ করলে অথবা স্থায়ীভাবে পাগল হয়ে গেলে 
মুদারাবা চুক্তির অবসান ঘটবে । 

১৮.মুদারিব যদি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে মূলধন কী করেছে, তার কোনো 
হদিস নেই। এ অবস্থায় তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি দারা ক্ষতিপূরণ করা হবে। 

বা খা 
মুদারাবা ও মুশারাকার সময় : সাধারণত মনে করা হয় যে, মুদারিব মুদারাবায় কোনো 
" পুঁজি বিনিয়োগ করে না, সে শুধু ব্যবস্থাপনার জিম্মাদার। আর সমুদয় পুঁজি রাববুল মাল 
বিনিয়োগ করে; কিন্তু এমন অবস্থাও হতে পারে যে, যদি মুদারিবও তান কিছু পুঁজি মুদারাবা 
ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চায়, এক্ষেত্রে মুশারাকা এবং মুদারাবা চুক্তি্ধয় একত্রিত হয়ে যাবে। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- “ক' 'খ' কে মুদারাবার ভিত্তিতে এক লক্ষ টাকা প্রদান করল। 
অতঃপর 'খ' 'ক'-এর সম্পত্তিতে নিজের পক্ষ হতে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা 
মুদারাবায় সংযুক্ত করল। এ-জাতীয় অংশীদারতের সাথে মুশারাকা এবং মুদারাবার 
সমৰ্বিত মোয়ামালা হবে । 

506৩০5৪৮3৫/549 09521 2555; 

মুদারাবা ও মুশারাকার সমবিত শর্তাবলি : মুদারাবা ও মুশারাকা সমঘিত পদ্ধতির কারবারে 

কিছু নিয়ম রয়েছে । যেমন- 

১. মুদারিব দুটি অংশ পাবে । একটি নিজে অংশীদার হিসেবে মুনাফার বিশেষ অংশ আর 
অপরটি মুদারিব হিসেবে মুদারাবার ব্যবস্থাপনা ও পরিশ্রমের পারিশ্রমিক হিসেবে । 
এখানে 'খ' প্রকৃত মুনাফার একতৃতীয়াংশ স্বীয় পুঁজির কারণে পাবে, অবশিষ্ট 

-- তৃতীয়াংশ মুনাফা উভয়ের মাঝে সমহারে বষ্টন হবে। 

২. উভয়পক্ষ কোনো আনুপাতিক হারের ওপর চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে । 

৩. নিষ্টিয় অংশীদার স্বীয় পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা বেশি গ্রহণ করতে পারবে না। 

৪. আধুনিক ব্যবসায় বাণিজ্যে মুশীরাকাএবং মুদারাবার মাধ্যমে অর্থায়ন খণ হিসেবে অর্থ 
প্রদানের সদৃশ নয়; বরং মুশারাকা পদ্ধতিতে অর্থায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিনিয়োগকৃত 
পুঁজির অনুপাতে এ ব্যবসায়ের সম্পদে অংশীদার হওয়া। 

৫. বিনিয়োগকারী বা অর্থ যোগানদাতা তার পুঁজির অনুপাতে ব্যবসায়ের লোকসানেও 

অবশ্যই অংশীদার হতে হবে। 

. অংশীদারদের এ স্বাধীনতা থাকবে যে, তারা তাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে প্রত্যেকের 

জন্য মুনাফার অনুপাত সাব্যস্ত করতে পারবে । 


EF / 
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৭. মুদারাবা ও মশারাকা সমন্বিত কারবারে যে অংশীদার সুস্পষ্টভাবে নিজেকে ব্যবসায়ের 
জন; কাজ “গার দায়িত থেকে পৃথক করে নেয়, সে তার পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা 

অধিক মুলাফার দাবি করতে পাত্ববে না। 
৮: উ্মকেই পুঁজির অনুপাতে লোকসান বহন করতে হবে। 
উপসংহার : মুদারাব' কারবারে রাব্বুল মাল একই চুক্তিতে একাধিক ব্যক্তির সাথে যেমন 
শশুষ্ধি করতে পারেন. তেমনি মুদারিবও শুধু ব্যবস্থাপনা কিংবা পরিশ্রমের কাজেই সীমাবদ্ধ 
থাকবে না। সে হীছা করলে রাব্বুল মালের সঙ্গে ব্যবসায়িক পার্টনার হিসেবেও মূলধন 
বিনিয়োগ করতে পারেম। এ ধরনের পদ্ধতিকে মুদারাবা ও মুশারাকা উভয়ের সময় 


কারবার বলা হয়ে থাকে । 


: (v০) IEE 
জজ প্রশ্ন: ৭৫ ॥ ২১০০]। কী? এর হুকুম, শর করতে শরীর 
হওয়ার হেকমত সবিস্তারে আলোচনা কর॥ [ফা. 'প. ২০১৯] 


সওতর॥॥ উপস্থাপনা : মুদারাবা একটি মুনাফাতিত্িকবাধুনিকি অর্থব্যবস্থা। এ চুক্তিতে 

বৈষম্যের প্রাচীর গুঁড়িষে সাম্য মৈত্রীর সমাজ বিনির্মাণের উৎসাহ রয়েছে। ধনিক শ্রেণি এ 

কারবারে অপেক্ষাকৃত কম ধনবান কিংবা বিত্রহীনকে ব্যবসায় করার জন্য অর্থ বিনিয়োগ 

করে থাকেন। তার প্রাপ্ত অর্থ একজন কারবারি পরিকল্পিতভাবে কারবারে প্রয়োগ করবে । 

এতে ধনবান ব্যক্তি যেমন অলস আয়ের পথ প্রশস্ত হবে, তেমনি কারবারি ব্যক্তি স্বাভাবিক 

. চলাফেরার পাশাপাশি পরিকা্ঈতভাবে_ এগিয়ে গেলে স্বাবলম্বিতা তার পদচুম্বন করবে। 

আলোচ্য প্রশ্নালোকে নিম্নে মুদারাবার প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হলো। 

৩ ২23৮2-এর পরিচিতি : 

lu As 

2552 -এর আভিধানিক অর্থ : 592 শব্দটি বাবে হ?24-এর মাসদার । শব্দটি 

ie EW Bs ত তর আনিব অহযো- 

১, ০4031 5 43460 তথা যমীনে পদাঘাত করা, 

4২. 2 ৩5 তা ব্যবসায়ের উদ্দেশে পৃথিৱীতে রম করা, 

৩. 21251 তথা লেনদেন করা, ০০০ 

৪. (4 ৫৫৯ 5 তথা অর্থ উপার্জন করা। এজন্যই টাকশাল রক্ষক কিংবা মুদ্রা 
রস্তুতকারীকে £ 124» বলা হয়ে থাকে, 

৫. 24 তথা পরচষটা চালানো, ৬. £5541 তথা লাভবান হওয়া, ৭. বিনিয়োগ করা, 

৮, 20 53 £1১3 তথা দ্ৰুত চলা, 

৯. ৮2 29 ০12 ৩৯ তথা বিরত রাখা, 

১০, ইংরেজিতে বলা হয়- Travel for business. to eam Profit ইত্যাদি । ~ 

পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার এসেছে এভাবে- 


ah 
AY 2 SE a এ ৯ SOE 
৬/৬/৬/, ১০0 


Ver.c 


“ আ। আল ফিকহ : হেদায়া _ 4. ৮৮ ২৯৫ 
ওল 259 তে 21) Re 
EAN ar TE ডা, হাল জরিকানা নি 
১. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেছেন- রা 
EXEC EG ONE OEE 
অর্থাৎ, মুদারাবা এমন একটি চুক্তি, যাতে দু'শরীকের একজন মূলধন দিয়ে এবং 
অপরজন শ্রম দিয়ে উভয়ে“লভ্যাংশের অংশীদার হয়। 
২. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন- tt লট 
19559055590 AIC নি 825 ৪ 222 
অর্থাৎ, মুদারাবা অংশীদারত্ের এমন এক বিশেষ পদ্ধতি, যাতে এক শরীক অপরকে 
ব্যবসায় বিনিয়োগ কিংবা এ ধরনের কোনো কাজে অর্থ সরবরাহ করে থাকে । 
৩. ফতোয়ায়ে আলমগিরী গ্রন্থকারের মতে- 
৮9 SS এড] A HIE AL HE SS CLAY 
A Gs IS. 
অর্থাৎ, একপক্ষের পুঁজি এবং অপরপক্ষের শ্রমের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফায় 
অংশীদার হওয়ার চুক্তিকে মুদারাবা বলে। 


০০৮০৭ ১3৮3429455৬ 2 J SALE 


০১34 HLL ২০ ৩৭ 8 ৩০৫ 357৬ ৫ 2) ২০০27 
১০ এা 5০2] 

৭. ইসলামী অর্থনীতির ভাষায়, ু্দারাবা এমন একটি অংশীদারি কারবার, যেখানে 
উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ করে। একপক্ষের মূলধনের সঙ্গে অপরপক্ষের 
ব্যবসায়িক দক্ষতা যুক্ত হলে একে মুদারাবা বলে। - 

= বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন প্রণেতাগণের ভাষায়, একের মূলধন এবং অনোর শ্রম দ্বারা 
ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তিমূলে মুনাফায় যে অংশীদারতৃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে 
মুদারাবা বলে। . 

SILANE: 

২57322 -এর বিধানসমূহ : 521-:১:2-এর বিধানাবলি নিম্নরূপ- 

ঠি, রাববুল মাল তথা পুঁজিদাতার প্রদত্ত সম্পদ মুদারিব তথা কারবারির নিকট আমানত 
হিসেবে থাকবে। কারবারিকে উক্ত সম্পদ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। 
রাব্বুল মাল যদি-এফরত চায়, তবে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। 

২. এ কারবারে মুদারিব উকিল হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং নিয়োগকর্তার মর্জি মতো 
ব্যবসায় পরিচালনা করবে। 

৩. মুদারিব মুদারাবার মালের অংশীদার বিবেচিত হবে । ফলে মুনাফা তথা লভ্যাংশ থেকে 
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা তাকে দিয়ে দিতে হবে। 

৪. মুদারাবা কারবারে যদি ক্ষতি হয়, তবে এর দায়ভার ১.2] £) তথা দুঁজিদাতা বহন 
করবে, যুদারিব নয় । 


www.atk 


২৯৬ ______ শ্রযালক্নতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

৫. একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে রাব্বুল মাল ও মুদারিবের মধ্যে একটি 
চুক্তি হতে হবে। 

৬. মুদারাবার চুক্তি শেষ হলে মুদারির কর্মচারী হিসেবে শুধু পারিশ্রমিক পাবে । 

৭. তথা মালিকে শত করলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল রলে রিবেচিত হ্রে। 
| আত্মসাৎকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। 

৮. মুদারাবা কারবারে মুনাফা তথা লভ্যাংশ রাব্বুল মাল ও মুদারিবের মাঝে সমভাবে বষ্টন 

সিক্ত হবে। তা না হলে, বিষয়টি মুদারাবা বলে গৃহীত হবে না; বরং তা হবে খণ প্রদান। 

৯. আর যদি 0 ঠি £0 সতথা পুঁজিদাতা সম্পূর্ণ মুনাফা নিজে নেয়ার শর্ত করে, 
তাহলে তা ২£L2, তথা পণ্য বিক্রয়ের জন্য নিয়োগ চুক্তি হিসেবে সাব্যস্ত হঘে.। 


কতিপয় শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। যেমন- 

১. রাব্বুল মাল ও মুদারিব উভয়ে 33: তথা বিবেকবান হওয়া। 

২. কারবার শুরু করার পূর্বেই উভয়পক্ষের প্রকৃত লভ্যাংশ বন্টনের হার নির্ধারণ করা। 
উল্লেখ্য, শরীয়ত লভ্যাংশ বন্টনের সুনির্দিষ্ট কোনো অনুপাত নির্ধারণ করেনি; বরং তা 
নির্ধারণের ব্যাপারে উভয়পক্ষের স্বাধীন মতামতের ওপর নির্ভর করবে। 

ও কোনো পক্ষের মুনাফা মূলধনের কোনো আনুপাতিক অংশের সাথে নির্দিষ্ট না করা। 

৪. একাধিক ব্যক্তির সাথে মুদারাবা চুক্তি হলে প্রত্যেক মুদারিব পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে 
মূলধন ব্যবহার করা । 

৫. সাধারণ বাবসায় যে সকল কাজ হয়ে থাকে, মুদারিব রাব্বুল মালের সুস্পষ্ট বিনা 
অনুমতিতে তার ব্যতিক্রম না করা। 

৬. কোনো পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ ধার্য না করা । উদাহরণস্বরূপ মূলধন যদি এক 
লাখ টাকা হয়, তাহলে তারা এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না যে, সমুদয় মুনাফার দশ 
হাজার টাকা মুদারিব পাবে । আর এ ধরনের চুক্তিও করতে পারবে না যে, মূলধনের 
২০% রাব্বুল মালকে দেয়া হবে । তবে এ চুক্তি করা যাবে যে, প্রকৃত মুনাফার ৪০% 
মুদারিব পাবে এবং ৬০% রাব্বুল মাল পাবে । 

৭. মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক অংশ ব্যতীত মুদারিব মুদারাবার জন্য কৃত স্বীয় 
কাজের বিনিময়ে কোনো ভাতা বা বিনিময় দাবি না করা । 

৮. দু'পক্ষের কারো জন্য অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা । 

৯. মুদারাবা চুক্তি বাধা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু না থাকা। 

১০. চুক্তি এমন দীর্ঘমেয়াদি না করী-্মৃতে উভয়পক্ষের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে । 


১১. উভয়পক্ষের যে কেউ যে কোনস্মুর অপরপক্ষকে নোটিশের মাধ্যমে মুদারাবা 


সমান্তিকরণের এখতিয়ার রাখা । '. 
১২. কারবারির কারবারের যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কোনো বিশেষ অংশ নিদিষ্ট না থাকা। 
SALA £55: 

প্রকারভেদ : 52527. সাধারণত দু'প্রকার । যথা- - 
£৫120 42555921 তথা সাধারণ বিনিয়োগ : 41 ৩৯1০ বা 2165 তথা 
পুঁজি বিনিয়োগকারী যদি ১% তথা কারবারিকে যে কোনো ধরনের ব্যবসায় করার 
স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহলে মুদারিব তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ব্যবসায় অর্থ 
বিনিয়োগ করতে পারবে । অর্থাৎ ব্যবসায়ের সময়সীমা, স্থান, শ্রেণি, অংশীদারগণের 
সংখ্যা, কার কাছ থেকে মাল কিনতে হবে, কার কাছে বিক্রি করতে হবে তা নির্দিষ্ট না 


০.৮ ০2০) ০ ৮7 


থাকা । এ ধরনের মুদানারা, বা 45241 বলে। 


১. 


জর আল ফিকহ : হেদায়া _ /Ww.abswer.com | ২৯৭ 
২. £542] {57.220 তথা নিৰ্দিষ্ট বিনিয়োগ : রাবুল মাল ১৮ তথা 
কারবারিকে বিশেষ ধরনের ব্যবসায় করা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে । এক্ষেত্রে মুদারিবকে 


শুধু রাব্বুল মালের নির্দেশিত, ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে. ধরনের 


মুদারাবাকে ৫৫20 557 বলে । 
জগ 


১২-১০-০০০৭ 


পটভূমি : ইরনের "জন ক রা পর ই সমস্যার রায়ান এরা রাজী 
সম্ভব । মানবতার কল্যাণষাধনই ইসলামের ইহলৌকিক লক্ষ্য । মুদারাবা পদ্ধতিতে মুনাফা 
অর্জন খুবই সহজ। এজন্য ইসলাম কতিপয় শর্তাচলোকে এর প্রচলনের বৈধতা প্রদান 
করেছে ৷ মুদারাবা পুঁজিদাতা ও মুদারিব উভয়ের উদ্যোগে পরিচালিত হয়। কারণ দেখা 
যায়, কারো পুঁজি আছে কিন্তু পুজি পরিচালনায় সে অজ্ঞ। আবার কারো পুজি নেই, তবে 
পুঁজি পেলে সে অত্যন্ত কর্মদক্ষতার সাথে তা থেকে মুনাফা বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম । 
এমতাবস্থায় এ উভয় ধরনের ব্যক্তির মাঝে এমন একটি চুক্তি থাকার প্রয়োজন দেখা দেয়, 
যাতে পুঁজিপতি এবং মুদারিব উভয়ের কল্যাণ সাধিত হয় । এ চুক্তির লাম হলো মুদাবাবা। 
মুদারাবার প্রচলন : মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই যুগে যুগে মুদারাবা কারবারের প্রচলন ছিল । ফেমন- 

১. রাসূলের আগমনের পূর্বে : রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের পূর্বেই তৎকালীন আরব 
সমাজে মুদারারা কারবারের প্রচলন 'ছিল'। সি) উখলো পরস্পর এ কারবারে 
ব্যবসায়িকভাবে স্বাবলম্বী হতো। 

২. নবুয়ত পূর্বকালে : মহানবী (স) তার নবুয়ত পূর্বকালে হযরত খাদীজা (রা)-এর অর্থে 
মুদারাবা ব্যবসায় করেছেন এবং তার নবুয়তকালে আরব জাহানে এ ব্যবসায় প্রচলিত 
ছিল। নবুয়ত লাভের পর তিনি ব্যবসায়ের এ পদ্ধতি বহাল রাখেন। 

৩. রাসূলের যুগে : রাসূল (স) চল্লিশ বছর বয়সে যখন নবুয়তের দায়িত্ব পেলেন, তখনো 
মুদারাবা কারবার প্রচলিত ছিল। তিনি উম্মতদেরকে এ কাজ হতে বিরত থাকতে বলেননি। 
এতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, তাতে তাঁর সম্মতি ছিল এবং তা শরীয়তবিরোধী নয়। 

৪. সাহাবীদের আমল : অসংখ্য সাহাবী মুদারাবা কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কেউ এর 
._ বিরোধিতা করেননি । মুদারাবা কারবারের সাথে জড়িত উল্লেখযোগ্য সাহাবীগণ হলেন- 
১. হযরত-ওমর (রা), ২. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), ৩. আবু মুসা আশয়ারী (রা), 
৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ৫. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা), 
৬. হাকীম ইবনে হিযাম (রা), ৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)। 
দলীল : : মুদারাবার বৈধতা প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেছেন- 
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উপরিউক্ত হাদীসে ৮5552 বলতে 55.22- কে বোঝানো হয়েছে। এইান থেকে এটাও 
প্রমাণিত যে, মুদারাবায় বরকত রয়েছে। 

উপসংহার : মুদারাবা ব্যবসায় ইসলামী শরীয়ত অনুমোদিত একটি কল্যাণকর কারবার 

পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একপক্ষ পুঁজি এবং অন্যপক্ষ দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম বিনিয়োগ 

করে। উভয়ের এ সুন্দর সমন্বয়ের কারণে মুদারাবা সবার প্রিয় কারবারে পরিণত হয়েছে। 
সাহাবায়ে কেরামের এ ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড এবং রাসূল (স)-এর অনুমোদন প্রমাণ 
করে যে, মুদারাবা একটি সম্পূর্ণ বৈধ কারবার । 
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জ্ প্রশ্ন ১৭৬ ৷৷ তরলজাত ওদ্রব্যগত সংমিশ্রণের প্রকরণ উল্লেখ কর। কিভাবে মুশারাকা 
সার্টিফিকেট ব্যৰ্থর করা যাবে? শিরকাতুল আমওয়াল বিশুদ্ধতার হুকুম কী? সমন্বিত 
পদ্ুন্ক্ষতি বৰ্ণনা কর এবং এর সমাধান কী? রর 
নি ৩ KES ৬ পন 2970 0953) ৩৪ ই ৩ ৬। 
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অথবা, তরল ও ভুব্যজাত সংমিশ্রণ পদ্ধতি কী? মুশারাকা পদ্ধতিতে সাটফিকেট 
ব্যবহারের হুকুম কী? সমন্বিতভাবে মাল ব্যবহারের বৈধতা সম্পকে আলেমগণের 
মতানৈক্য বৰ্ণনা কর মুশারাকা পদ্ধতিতে ক্ষতির 


উন্তর॥॥ উপস্থাপনা : মুদারাবা কারবারে সাধারণত এমনটি মনে করা হয় যে, মুদারিব মুদারাবায় 
কোনো পুঁজি বিনিয়োগ করে না; বরং সে শুধু বাবস্থাপনার জিম্মাদার, রাব্বুল মাল সমুদয় পুঁজি 
বিনিয়োগ করে; কিন্তু না। মুদারিব যেমন ব্যবস্থাপনার দায়ি পালন করতে পারে, তেমনি সে 
নিজেও রাব্দুল মালের সাথে সমৰিতভাবে পুজি বিনিয়োগের সুযোগ পাবে। মুদারাবা কারবারটি 
প্রধানত সমন্বিত অবস্থায় তরল ও দ্রব্যজাত এ দু'প্রকারে ব্যবহার হয়। এ দু'প্রকারে ব্যবহারকালে 
যেমন রয়েছে ইসলামী দিকনির্দেশনা, তেমনি তাতে অভিযোগ রয়েছে ক্ষতির নিয়ে প্রশ্নালোকে 
অভিযোগের খণ্ডনসহ প্রয়োজনীয় আলোকপাত করা হলো। 
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তরলজাত ও দ্রব্গত সংমিশ্ৰণের প্রকরণ : মুদারাবা ও যুশারাকা কারবারে প্রজেক্টের সম্পদ 

তরল ও দ্রব্গত এ দুটির সংমিশ্রণ পদ্ধতি নিম্নরূপ- 

১. যখন সক্রিয় অংশীদার যৌথ মূলধনের একটি অংশকে জড়সম্পদ বা কাচামালে রূপান্তরিত করে 
ফেলে এবং অরশিষ্ট মূলধন তরল আকৃতির থেকে যায়। 

২. যখন মূলধনকে দৃব্গত সম্পদে রূপান্তরিত করার পর তা থেকে কিয়দংশ সম্পদ বিক্রি 
করে কিছু নগদ অর্থ সংগ্রহ করে নেয়। 

৩. কোনো কোনো অবস্থায় এমনও হতে পারে যে, এ দ্রবাজাত সম্পদ বাকিতে বিক্রি 
করার কারণে মূল্য যে পর্যন্ত তু না হয়, সে পর্যন্ত তা উসুলযোগ্য। উসুলযোগ্য অর্থ 
ক ১-১৮-৮৮০- 
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মুশারাকা সার্টিফিকেট ব্যবস্থার হুকুম : যখন কোনো প্রজেক্টের সম্পদ তরল আকৃতির (নগদ 

অর্থ) এবং দ্রব্যগত সম্পদের সংমিশ্রণ ঘটে, তখন এমন প্রজেক্টের মুশারাকা সার্টিফিকেট 

ব্যবসায় করা যাবে কিনা, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য বিদামান। যেমন- 

১. আহনাফের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-সহ ওলামায়ে আহনাফের মতে, 
তরল এবং দ্রব্যজাত সংমিশ্রিত সম্পদ বিক্রি করা যাবে । তবে শর্ত হলো, ধার্যন্ৃত মূল) 
সমুদয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত তরল সম্পদের মূল্যমান থেকে অধিক হতে হবে । যাতে একথা 
মনে করা যায় যে, মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় তার সমপরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে হয়েছে এবং 
অতিরিক্ত অর্থ ব্যবসায়ের মালিকানাধীন বিদ্যমান দ্রব্যগত সম্পদের মূল্য। 


॥॥ আলাফকহ : হেদায়া ১777-51-77 -৯৯ 
হার নির্দিষ্ট নেই। সুতরাং যদি দ্রব্জাত সম্পদ মিশ্র সম্পদের বশেষ কোনো 
আনুপাতিক হার থেকে (৫০% হতেও) কম হয়, তাহলেও উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী তার 
ক্রয়বিক্রয় বৈধ হবে। 

, শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, জিরার জনিত 
বিক্রি করা যাবে না। 
দলীল : ১৮০০৭ তি ডিসি সেখানে 
ততক্ষণ পর্যন্ত বেচাকেনা করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদের দ্রব্গত অংশকে পৃথক 
করে তা আলাদাভাবে বিক্রি করা না হবে। 
শাফেয়ী ফিকহবিদ এবং অধিকাংশ সমকালীন ফিকহবিদ ব্যবসায়ের দব্যগত সম্পদ ৫০ 
ভাগ থেকে বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে এ ইউনিটসমূহের ক্রয়বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেন । 
1 

শিরকাতুল আমওয়াল বিশুদ্ধতার হুকুম ও মতভেদের বর্ণনা : পারত হত্যার জনয 

সমুদয় মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে অংশীদারদের পূর্ব থেকেই জানা থাকা জরুরি কিনা, এ 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 

১. আহনাফের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-সহ ওলামায়ে আহনাফের মতে, 
মুশারাকা তথা শিরকাতুল আমওয়াল বৈধ হওয়ার জন্য চুক্তির সময় মূলধনের পরিমাণ 
জানা থাকা জরুরি নয়। 
দলীল : অজ্ঞতা সম্তাগতভাবে চুক্তির বৈধতার জন্য প্রতিবন্ধক নয়; বরং তা এ কারণে 
প্রতিবন্ধক যে, এর দ্বারা ঝগড়া ফাসাদ হওয়ার কারণ হতে পারে । আর চুক্তির সময় 
মূলধন জানা না থাকা ঝগড়ার কারণ হয় না। কেননা মূলধনের পরিমাণ সাধারণত 
মুশারাকার জন্য কোনো দ্রব্য ক্রয় করার সময় পরিজ্ঞাত হয়ে যায় । সুতরাং বন্টনের 
সময় মুনাফার পরিমাণে অজ্ঞতা সৃষ্টি হবে না। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুশারাকা সঠিক হওয়ার জন্য 
সমুদয় মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে অংশীদারদের পূর্ব থেকেই জানা থাকা জরুরি । 

জ্ঞাতব্য : একথা সত্য যে, চলতি যৌথ একাউন্টের পদ্ধতিতে অংশীদারগণ যে কোনো সময় 
যে কোনো পরিমাণ টাকা উত্তোলন করতে পারে এবং যে কোনো পরিমাণ টাকা জমা করতে 
পারে । আর মুনাফা দৈনিক, উৎপাদনের ভিত্তিতে বষ্টন হয়। এ পদ্ধতি ইসলামী ফিকহের 
প্রাচীলপ্রস্থাবলিতে পাওয়া যায় না। তবে এটা কোনো পদ্ধতিকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ 
সাব্যস্ত করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা মুশারাকার বুনিয়াদী মূলনীতির পরিপন্থি না হবে। প্রস্তাবিত 
পদ্ধতিতে সকল অংশীদারের সাথে একই পন্থা অবলম্বন করা যায়। প্রত্যেক অংশীদারের 

মুনাফার হিসাব এ মেয়াদের ভিত্তিতে করা হয়, যতদিন তার অর্থ যৌথ একাউন্টে ছিল। 
নিঃসন্দেহে যৌথ একাউন্টে সামগ্রিকভাবে অর্জিত মুনাফা এ অর্থ যৌথভাবে ব্যবহার করার 
কারণে অর্জিত হয়েছে, যা অংশীদারগণ বিভিন্ন সময়ে জমা করেছিল । যদি সকল অংশীদার 
পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেয় যে, মুনাফা দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে 
বন্টন হবে, তাহলে প্রফন-ক্লেনো শরয়ী নিষেধাজ্ঞা নেই যা তাকে অবৈধ সাব্যস্ত করবে। 
যদি দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে মুনাফা বন্টন পদ্ধতিকে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে এর অর্থ 
হবে কোনো অংশীদার যৌথ একাউন্ট থেকে অর্থ উত্তোলনও করতে পারবে না এবং নতুন 
কোনো গ্রাহক অর্থ জমাও করতে পারবে না। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যস্ত নতুন 
করে কোনো পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন কোনো নির্দিষ্ট তারিখ 
না আসবে। 
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১ লা দি মারি 
ও SILL AS 

সমন্বিত পদ্ধতিতে ক্ষতির অপনোদন : সম্বিত পদ্ধতির কারবারকে অর্থায়নের পদ্ধতি 
হিসেবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে বেশকিছু প্রশ্ন রয়েছে। নিয়ে প্রশ্ন ও তার অপনোদন উল্লেখ 
করা হলো- 

ও লোকসানের ঝুঁকি :.এক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- 

ক: ুশারাকা পদ্ধতি অবলম্বন করার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের লোকসান অর্থায়নকারী ব্যাংক বা 
== আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দিকে ধাবিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। 

খ. মুশ্রারাকা পদ্ধতির লোকসান সাধারণ আমানতকারীদের প্রতিও ধাবিত হবে। 

গ. আমানতকারীদেরকে স্থায়ীভাবে লোকসানে ফেলার আশঙ্কায় তার্ম ব্যাংক বা 

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাদের অর্থ জমা রাখতে অনুৎসাহী হয়ে যাবে । 

ঘ. জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে মুশারাকা অর্থের কোনো ভূমিকা থাকবে না। 
অপনোদন : উপরিউক্ত অভিযোগের ভিত্তি ভুল বোঝাবুঝির ওপর ৷ মুশারাকার ভিত্তিতে 
অর্থায়ন করার পূর্বে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত ব্যবসায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই 
করে নেবে । এমনকি বর্তমান সুদি ব্যাংকিং পদ্ধতিতেও ব্যাংক প্রত্যেক আবেদনকারীর খা 
মঞ্জুর করে না; বরং তারা ব্যবসায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই করে নেয় । যদি তাদের আশঙ্কা হয় 
যে, এ বাবসায় লাভজনক নয়, তাহলে তারা খণ প্রদান করতে অস্বীকার করে । অপরদিকে 
লাভজনক মুশারাকা ব্যবসায় সুদি খণের তুলনায় অধিক মুনাফার আশা করা যায়। কেননা 
প্রকৃত মুনাফাই ব্যাংক এবং গ্রাহকের মাঝে বন্টন হবে । অতএব সমন্বিত মুশারাকা 
কারবারের সকল পদ্ধতিতে লোকসানের আশঙ্কা নেই। ইসলামী অর্থনীতির নিজস্ব রূপ ও . 
নীতিমালা রয়েছে। যা অর্থায়নকে শিল্প এবং ব্যবসায়বাণিজ্য থেকে ভিন্ন মনে করে না। এ 
ব্যবস্থাপনা বুঝে আসলে লোকসানের কাল্পনিক আশঙ্কা থাকবে না। 

২. দীনদারী না থাকা : মুশারাকা অর্থায়নের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে- 

ক. বদদীন গ্রাহক মুশারাকার এ পদ্ধতিকে অবৈধভাবে ব্যবহার করবে এবং 

* অর্থায়নকারীকে কোনো মুনাফা প্রদান করবে না। 

' খ. সে সর্বদা এটাই দেখাবে যে, ব্যবসায় কোনো মুনাফা অর্জিত হয়নি। 

গ. সে এটা দেখাবে যে, ব্যবসায় লোকসান হয়েছে । = 
অপনোদন : ক. যদি কোনো দেশের সকল তফসিলী ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রের পূর্ণ সহায়তায় 
ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী চালানো যায়, তাহলে বদদীনি সমস্যার সমাধান জটিল হবে না। 

খ. এক্ষেত্রে গ্রাহকদের ইসাব নিকাশ রাখার জন্য উত্তম পদ্ধতিতে ডিজাইনকৃত অডিট 

সিস্টেম চালু করতে হবে এবং তা যথাযথ কন্ট্রোল ক'রতে হবে। 

গ. কোনো গ্রাহকের অসৎ উদ্দেশ্য সফল হওয়া মুশারাকার পূর্ণ সিস্টেমকে অস্বীকার_ 

করার যুক্তিসঙ্গত কারণ বা ওজর হতে পারে না। 

ঘ. ইসলামী ব্যাংকসমূহ সকল গ্রাহকের সাথে সহীহ মুশারাকার ভিত্তিতে অর্থায়ন 

করলে সমাজে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনে সহায়ক হবে। 

. এক্সপোর্ট ফিন্যাঙ্গিংয়ে (রপ্তানির অর্থায়ন) মুশারাকা ব্যবহার হলে বদদীনির তেমন 
কোনো সুযোগ থাকে না। কেননা রপ্তানিকারকের নিকট বিদেশের গ্রাহকের একটি 
নির্দিষ্ট অর্ডার বিদ্যমান থাকে। ব্যয়ের আন্দাজ করাতেও কোনো জটিলতা নেই। 
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৩. ব্যবসায়ের গোপনীয়তা বিনষ্ট : মুশারাকার ওপর আরেকটি অভিযোগ করা হয় যে. 
অর্থায়নকারীকে গ্রাহকের ব্যবসায় অংশীদার বানানোর দ্বারা ব্যবসায়ের গোপনীয়তা 
তার নিকট এবং তার মাধ্যমে অন্যান্য ব্যবসায়ীর কাছে ফাস হয়ে যাবে । 

অপনোদন : এ সমস্যার সমাধান অত্যন্ত সহজ । মুশারাকায় অন্তর্ভুক্তির সময় গ্রাহক এ 

শর্তারোপ করতে পারে যে, অর্থ সংস্থানকারী ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার বাঁপারে হস্তক্ষেপ 

করবে না এবং সে ব্যবসায়িক কোনো ধরনের তথ্য কোনো ব্যক্তিকে গ্রাহকের অনুমতি 

ব্যতীত পরিবেশন করবে না। 

৪. গ্রাহকের মুনাফায় অংশীদারত্বের ব্যাপারে উৎসাহী না হওয়া : 

ক. গ্রাহক মনে করে প্রকৃত মুনাফা, যা প্রচুর পরিমাণেও হতে পারে, তাতে ব্যাংক 
অংশীদারত্বের কোনো অধিকার রাখে না কেননা ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা এবং তা 
পরিচালনায় ব্যাংকের কোনো ভূমিকা থাকে না। তাহলে গ্রাহক তার পরিশ্রমে 
উপার্জিত মুনাফায় ব্যাংকসমূহকে কেন অংশীদার করবে, যারা শুধু ফান্ড সরবরাহ 
করে। গ্রাহক এ যুক্তিও প্রদান করে যে, আধুনিক ব্যাংক কিঞ্চিৎ সুদের হারে ঝণ 
প্রদান করতে রাজি হয়ে যায়, ইসলামী ব্যাংকসমূহেরও এরূপ করা উচিত । 

খ. গ্রাহক এ ব্যাপারে ভীতিপ্রদ থাকে যে. তার প্রকৃত মুনাফার পরিমাণ সম্পর্কে ব্যাংকের 
অবগতি হয়ে যাবে এবং তাদের মাধ্যমে এ তথ্য ইনকামট্যাক্স কর্মকর্তাদের কাছে 
পৌছে যাবে । যার ফলে গ্রাহকের ইনকাম ট্যাক্সের হার বেড়ে যাবে । 

অপনোদন £ 
ক. প্রথম সমস্যার সমাধান যদিও সহজ নয়, তবে খুব জটিল এবং অসন্ভবও নয়। এ 
ধরনের গ্রাহকদেরকে একথা বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে, কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা 
ব্যতীত সুদি খণ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুনাহ ও পাপের কাজ । শুধু ব্যবসায়কে 
বৃহদায়তন ও প্রশস্ত করা _কোনোত্রমেই মারাত্মক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
মুশারাকার মাধ্যমে স্বীয় ব্যবসায়ের জন্য বৈধ ফান্ডের সরবরাহের ব্যবস্থা করে সে শুধু 
আল্লাহ তায়ালার সস্তুষ্টিই অর্জন করবে না; বরং নিজের জন্য এবং ইসলামী ব্যাংকের 
জন্য মুনাফাকেও হালাল করবে। 
দ্বিতীয় সমস্যার জবাবে একথা বলা যেতে পারে যে, কোনো কোনো মুসলিম দেশে 
-- ইনকামট্যাজের হার'অবৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত নয় । ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং তাদের 
সকল গ্রাহকের উচিত প্রশাসনকে বোঝানোর চেষ্টা করা এবং নীতিমালা পরিবর্তনের 
ব্যাপারে মেহনত তথা প্রচেষ্টা করা, যা ইসন্লামী ব্যাংকের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। 

প্রশাসনেরও এ বিষয়টি বোঝা উচিত যে, ইনকামট্যাব্সের হার যদি যুক্তিসঙ্গত ও 

ন্যায়সঙ্গত “হয়, তাহলে রাজস্ব আয় কমবে না; বরং বৃদ্ধি হবে এবং ট্যাক্স 

আদায়কারীদেরও বোঝাতে হবে যে, সততার সাথে ট্যাক্স আদায়ে তাদেরও লাভ রয়েছে। 
উপসংহার : ইসলামী ফিকহের প্রাচীন গ্রস্থাবলি এমন পরিবেশে লেখা হয়েছে, যেখানে বড় 
ধরনের কোনো ব্যৰঙ্গায় বাণিজ্যের প্রচলন ছিলো না। বর্তমান যুগের ন্যায় তৎকালীন 
ব্যবসায় বাণিজ্যে এত জটিলতাও ছিলো না। ফলে পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ ধরনের ব্যবসায়ের 
সমাধানের প্রতি মনোনিবেশ করেননি । তাই মুশারাকা এবং মুদারাবার পদ্ধতি যেসব 
বুনিয়াদী মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেসব মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কালের পরিবর্তনে 
সেগুলোর প্রয়োগ প্রক্রিয়া পরিবর্তন কয়া যেতে পারে । 
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LBS এত 
জপ্রশ্ব: ৭৭। ম্লান বারি নানার 
-কীরণকী? রাব্বুল ১০৮৪৬ করলে মুদারাবার হুকুম কী? কোন 
নৌ রা বলে গণ্য হবেঃ বর্ণনা দাও। 


উঁভর।। উপস্থাপনা : মুদারাঝ প্রাচীনকাল হতে সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটি ব্যবস'য় 
পদ্ধতি । এ পদ্ধতির বেশকিছু নিয়ম রয়েছে। একইভাবে মুশারাকা ও মুদারারার সমন্বিত 
কারবারেরও শরীয়তে অনুমতি রয়েছে। আর এ প্রক্রিয়ার রয়েছে কতিপয় শর্তাবলি । এতে 
মুদারিব একদিকে কারবার পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিশ্রমের কারণে লাভবান হবেন, 

অন্যদিকে নিজের অংশীদারতের ভিত্তিতে মুনাফার বিশেষ অংশ পাবেন। নিয়মে পুঁজিদাতা ও 

কারবারির কার্যাবলি, মুদারাবা বাতিলের সময়কাল ও এতদসংক্রাস্ত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট আলোচনা 

প্রদত্ত হলো । 

5১45 55141, 

রাব্বুল মালের কার্যাবলি ; মুদারাবা ব্যবসায় রাব্বুল মাল তথা পুঁজিদাতার ভূমিকা অনন্য। 

কেননা সে সমুদয় পুঁজির মালিক। মুদারিবের কারবার পরিচালনায় যত যোগ্যতা ও দক্ষতা 

থাকুক না কেন, তার পুঁজি নেই। তাই সে সর্বদা রাব্বুল মালের ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী 
কারবার পরিচালনা করতে বাধ্য । 

১. রাব্বুল মাল মুদারাবা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য মুদারিবকে সময় নির্দিষ্ট করে দেবে। 
যেমন রাব্বুল মাল যদি এ শর্তারোপ করে যে, বিকাল তিনটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত 
তুমি ব্যবসায় পরিচালনা করবে। তাহলে মুদারিবকে অবশ্যই এ সময়ের মাঝেই 
ব্যবসায় পরিচালনা করতে হবে । নতুবা ব্যবসায় শুদ্ধ হবে না। 

২. পুঁজিদাতা তথা রাব্বুল মাল মুদারিবকে ব্যবসায়ের জন্য স্থান নির্ধারণ করে দেবে। 
কাজেই পুজিদাতা যে শহরের কথা বলবে, সে শহরেই কারবারিকে ব্যবসায় পরিচালনা 
করতে হবে। | 

৩. পুঁজিদাতা ব্যবসায়িক পণ্যের ধরন নির্ধারণ করে দেবে। অর্থাৎ মুদারিব কোন ধরনের 
কারবার করবে, তা পুঁজিদাতা নির্ধারণ করবে। যেমন- পুঁজিদ্রাতা যদি চালের কারবার 
করতে বলে, তাহলে মুদারিবকে অবশ্যই চালের ব্যবসায়ই করতে হবে। 

৪. রাব্বুল মাল পণ্য ক্রুয়বিক্রুয়ের.জন্য মুদারিবের কোনো নির্দিষ্ট দোকান বা ব্যক্তিকে 
নির্ধারণ করতে পারবে । আর মুদার্রিকে সে দৌকাৰ বা ব্যক্তি থেকেই পণ্য ক্রয়বিক্রুয় 
করতে হবে। », এ পর রি চি -- 

2 ALIA: 

কার্যাবলি : মুদারিব তথা কারবারির উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি হলো- 

১. চুক্তির পূর্বে নিজ লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট করে নেয়া । 

২. নিজ মুনাফা কোনো আনুপাতিক মূলধনের অংশের সাথে নির্দিষ্ট না করা। 

৩. পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে সুনির্দিষ্ট ব্যবসায় মূলধন ব্যবহার করা। EY 

রাব্বুল মালের অনুমতিবিহীন ব্যবসায়িক কাজে ব্যতিক্রম না করা। 

নিজ লাভের পরিমাণ নিজেই ধার্য না করা। 

স্বীয় কাজের বিনিময়ে কোনো. ভাতা.বা বিনিময় দাবি না. করা। 


ER 
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৭. অতিরিক্ত গ্রহণের শর্তারোপ না করা। 

৮. মুদারাবা চুক্তিতে বাধা সৃষ্টিকারী বস্তু ব্যবসায় প্রবেশ না করানো। 

৯. নোটিশের মাধ্যমে মুদারাবা সমান্তিকরণের এখতিয়ার সংরক্ষণ করা । স্ক- 

১০.যথাসন্তব কারবারে অদক্ষতা, অযোগ্যতা প্রদর্শন না করা। _. 

১১. মুদারাবা কারবারকে উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সচেষ্ট থাকা। 

2 suai 554 SU: 

মুদারাবা রহিত হওয়ার কারণ : যে কোনো ধরনের ব্যবসায় হোক না কেন, তা সমস্যা 

থেকে মুক্ত নয়! ২2:৯5 যেহেতু একটি অংশীদারতৃমূলক ব্যবসায়, সেহেতু তাতেও 

বিভিন্ন সমস্যা পরিলক্ষিত হতে পারে। যেমন- শ্রমিক অসন্তোষ, রাব্বুল মালের অনীহা, 
পুঁজিদাতা অথবা মুদারিবের ব্যবসায়ের চুক্তিভঙ্ ইত্যাদি । যে সকল কারণে মুদারাবা রহিত 
হয়, তন্ধ্যে নিম্নে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ প্রদত্ত হলো- 

১. রাব্বুল মাল তথা পুঁজিদাতা অথবা মুদারিব, যে কোনো পক্ষ থেকে নির্ধারিত পরিমাণে 
মুনাফা তথা লভ্যাংশ দাবি করলে মুদারাবা ব্যবসায় বাতিল হয়ে যাবে। 

২. পুঁজিদাতা ও কারবারির মধ্যকার কোনো শর্ত যদি মুনাফার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা সৃষ্ট করে, 
তাহলে উক্ত মুদারাবা ব্যবসায় বাতিল বলে গণ্য হবে । 

৩. পুঁজিদাতা যদি হ2৮:১-এর জনা কোনো সময় নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে সেই 
নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর মুদারাবা রহিত হবে । 

৪. রাব্বুল মালের ওপর শ্রমদানের শর্তারোপ মুদারাবা ব্যবসায়কে বাতিল তথা রহিত করে দেয়। 

৫. পুঁজিদাতা কর্তৃক মুদারিবের জন্য যে শর্তাবলি করা হয়েছে, তার একটিও ভঙ্গ করলে 
উক্ত মুদারাবা রহিত হয়ে যাবে । 

৬. মুদারিব তথা কারবারির পাশাপাশি মুদারাবার চুক্তিকারীর শ্রমদানের শর্তারোপ করা, 
যদিও সে পুঁজির মালিক না হয়েও মুদারাবা ব্যবসায়কে বাতিল করে দেয়, যদি এ 
চুক্তিকারী এ মালের ক্ষেত্রে মুদারাবা চুক্তি সম্পন্ন করার যোগ্যতার অধিকারী না হয়। 
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রাব্বুল মাল কিংবা মুদারিবের মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধান : যদি রাব্বুল মাল কিংবা মুদারিব 
এ দু'জনের মধ্য হতে কেউ মারা যায়, তাহলে এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কী হবে, সে ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো- মুদারাবা কারবার বাতিল বলে গণ্য হবে। 
মুদারিব মারা গেলে মুদারাবা বাতিলের কারণ : মুদারিব তথা ব্যবসায়ী মারা যাওয়ার দ্বারা 
মুদারাবা চুক্তি বাতিলের কারণ হলো, মুদারিব স্বীয় কর্মে মালিকের উকিল বা স্থলাভিষিক্ত 
থাকত। আর উকিলের মৃত্যুতে স্থলাভিষিক্ততা রহিত হয়ে মালিকই পূর্ণাঙ্গ মালিক হয়ে 
পগেছে। অতএব মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। 

রাব্বুল মাল মারা গেলে মুদারাবা বাতিলের কারণ : মুদারিব যে মাল ব্যবসায়িক কাজে 

লেনদেন করত, তা-ক্ল মালের অনুমোদনক্রমেই করত । রাব্বুল মালের ইন্তেকালের 

দ্বারা মুদারিবের সে অনুমতি বাতিল হয়ে গেছে। তাই মালিকের অন্যান্য সম্পদে তার 
অনুমতিবিহীন হন্তক্ষেপ করা জায়েয হবে না। 

SUAS a gi: 

যেসব ক্ষেত্রে মুদারাবা বাঁতিল হয় : এমন কতিপয় ক্ষেত্র রয়েছে, ফেক্ষেত্রে মুদারাবা চুক্তি 

বাতিল বলে গণ্য হয়ে পড়ে । তা হলো- 

১. অংশীদারগণের কোনো একজন মৃত্যুবরণ করলে। 
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২. অংশীদারগণের কোনো একজন ইসলাম তাগ করলে । 

৩. অংশীদারগণের কেউ দারুল হরবের নাগরিক হলে। 

৪. অংশীদারগণের কেউ স্থায়ীভাবে পাগল হলে । 

উপসংহার : মুদারাবা কারবার প্রাচীনকাল হতেই সামাজিক স্বীকৃত একটি লাভজনক 
ব্যবসায় । এতে এক ব্যক্তি বা একদল অংশীদার ব্যবসায় মূলধন সরবরাহ করে, অন্য ব্যক্তি 
বা দল অ-বিনিয়োগ করে ব্যবসায়কার্য পরিচালনা করে । এক্ষেত্রে যুদারিবের কারবারের 
সুবিধার্থে তিনি চাইলে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি বা দলকেও মুদারিব বানাতে পারেন । তবে 
পাপ ০০ 
টা ছার এদের কি বৃত্যুনর কররে বারাক সালিহ সাবে।। 
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হে ॥ যদি রাব্বুল মাল কিংবা মুদারিব স্বধর্ম ত্যাগ করে বসে, তাহলে তার 

মাল এবং মুদারিব যদি ব্যবসায় খাণ রেখে পরস্পর পৃথক হয়ে পড়ে, 
মুদারিব যাদি এ কারবার লাভবান হয়ে থাকে, তবে এর বিধান বর্ণনা কর। 
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অথব্, রাব্বু্ মাল কিংবা মুদারিবের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার বর্ণনা কর। আর যদি 

ব্যবসায় খাণ রেখে মুদারিব লাভবান অবস্থায় রাব্বুল মাল ও মুদারিব পরস্পর পৃথক হয়ে 
পড়ে বিধান কী? 
উন্তল॥॥ উপস্থাপনা : মানুষ কোনো জিনিসে কল্যাণ মনে করলেও তাতে আল্লাহর 
থাকলে তা অকল্যাণে পরিণত হয়। মুদারাবা কারবারে রাব্বুল মাল কিংবা মুদারিব যদি 
ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের কারবার বহাল থাকবে কিনা, 

এ প্রসঙ্গে রয়েছে ইসলামী শরীয়তের সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা । একইভাবে যদি রাব্বুল মাল 

ও মুদারিব মানুষের কাছে মুদারাবা কারবারের খণ থাকাবস্থায় পরস্পর পৃথক হয়ে যেতে 

চায়, তাহলে এ লাণ উত্তোলনের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে রয়েছে ইসলামের সিদ্ধান্ত । নিম্নে 

প্রশ্নসংশ্লিষ্ট আলে। না উপস্থাপন করা হলো। 


5554 553 51৫45 
স্বধর্ম ত্যাগকারী রাব্বুল মালের হুকুম : যদি রাব্বুল মাল স্বধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী রাষ্ট্রে চলে 
যায় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের “বিষ্কন্ধে বিধর্মী রাষ্ট্রীয় শক্তিবলে সিদ্ধান্ত দেয়। 


এমতাবস্থায় তার সম্পর্কে শরীয়তের কী হবে, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহীফৈর মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারক যদি কর্ম 
ত্যাগকারী রাব্বুন মাল সম্পর্কে বিধর্মী বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করে, তাইলে মুদারাবা চুক্তি 
বাতিল হয়ে যাবে। 
দলীল : ওলামায়ে আহনাফের দলীল হচ্ছে 
ক. ১৪৫] কি: Ss ৫ ৫ অর্থাৎ, বিধর্মীদের সঙ্গে রাব্বুল মালের সার্বিক 

সম্পর্ক থাকা মুদারাবা কারবারে প্রকারান্তরে তার মৃত্যুর নামান্তর । রাব্বুল মালের 
মৃত্যু হলে যেমনি মুদারাবা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, তেমনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার 
দ্বারাও চুক্তি বাতিল হবে। 
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খ. মানুষের মৃত্যু হলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করে 
দেয়া হয়, নি কারীর গাজার ররর ওয়ারিপদের মাকে 
বন্টন করা হয়। এতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, স্বধর্ম ত্যাগকারী 
মৃতের নামান্তর ৷ 

গ. কোনো বাক্তির যদি গোলাম থাকে, তার মৃত্যুর পর এ গোলাম অনায়াসেই আযাদ 
হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে কোনো ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করলেও 
তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। এতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভিন্নধর্ম 
গ্রহণকারী রাব্বুল মাল মৃতের শ্লামিল। 

২. মাবসুত গ্রন্থকারের অভিমত : ইনায়া, বিনায়া ও ফিকায়া গ্রন্থকার মাবসুত গ্রন্থ সূত্রে 
উল্লেখ করেছেন যে, রাব্বুল মালের ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী রাষ্ট্রে চলে যাওয়ার 
মাসয়ালাটির কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে । যেমন- 

ক. রাব্বুল মাল ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার পর পুনরায় ইসলাম ধর্মে যদি ফিরে না 
আসে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে মুদারাবা চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। 
খ. যদি স্বধর্ম ত্যাগকারী পুনরায় ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে 
দেখতে হবে তার এ প্রত্যাবর্তন বিচারকের বিধর্মী সংশ্লিষ্ট রায়ের পূর্বে, না পরে 
হলো। যদি তার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসাটা বিচারাদালতের সিদ্ধান্তের পূর্বে হয়, 
তাহলে মুদারাবা বাতিল হবে না; বরং পূর্বের অরস্থায়ই বহাল থাকবে । একইসাথে 
তার স্বধর্ম ত্যাগকালীন সময়ে ব্যবসায়ের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা তার দিকে 
প্রত্যাবর্তন করবে । পক্ষান্তরে তার প্রত্যাবর্তন যদি ইসলামী আদালতের বিচারকের 
পরে হয়, তাহলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুদারাবা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। 

৩. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী রাব্বুল 
মাল সম্পর্কে আদালতের পক্ষ হতে বিধর্মী হিসেবে সিদ্ধান্ত হোক কিংবা না হোক সে 
যদি ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে; তাহলে তার মুদারাবা চুক্তি বাতিল হবে না। 
দলীল : রাব্বুল মাল যদি কিছুদিন মুদারিবকে মূলধন সরবরাহ করে অনুপস্থিত থাকে 
কিংবা অন্যত্র গমন করে থাকে, তাহলে যেমন মুদারাবা চুক্তি বাতিল হবে না, তেমনি 
তার সাময়িক স্ধর্ম ত্যাগ করার দ্বারাও মুদারাবা বাতিল হবে না। ইসলাম ধর্মে কিরে 
আসলে তার মুদারাবা পুনর্বহাল হয়ে যাবে । 
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স্বধর্ম ত্যাগকারী মুদারিবের হুকুম : মুদারিব যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তাহলে ইসলামী 

আদালত তার সম্পর্কে বিধর্মী বলে রায় দিক কিংবা না দিক; সে ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন 

TTI উজির টিলার? 
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ক. মুদারাবা কারবারে সর্বাধিকার রাব্বুল মালের । মুদারিবের স্বধর্ম ত্যাগের দ্বারা রাব্বুল 
মালের কোনো ক্ষতি সাগ্রিত হবে না। তার মালিকানা অক্ষত অবস্থায় থাকবে । আর 
মুদারিব বিধর্মী হলেও জীপিত্তি নেই । তাই মুদারাবা বাতিল হবে না। | 

খ. 555 গ্রস্থকার হেদায়া গ্রস্থকারের উক্তি- ৫320 3৪ LAL ওতে 21 
৬ ০১5 03742416 বাক্যের দুটি দিক উল্লেখ করেছেন। প্রথমত এ বাক্যটি 
পূর্বের বাক্য GL ৯4:52 ১৫ ৯ I Jal 3৫59 ও ৩1$-এর সঙ্গে . 
মিলিত থাকবে । এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে, যদি মুদারিব ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে 


ফাধিল॥ আল ফিকহ (ছিতীদখ্).5১১১/৩. ০17) 


৩০৬ ____ আরা ক্ষার জাযিল প্লাক, গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ৬ 
বিধর্মীদের সাথে মিলে যায়, তাহলে মুদারাবা তার স্বায় অবস্থায় বহাল থাকবে অর্থাৎ 
বাতিল হবে না। দ্বিতীয়ত বাক্যটি -১৯১--এর বক্তব্য I 321 535 
2০ ত% 535 93554 ৩৫৫5 দ্বারা সংশ্লিষ্ট হবে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে, 
বিধর্মী রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে যাওয়ার পূর্বে যদি মুদারিব মুরতাদ হয়, তাহলে মুদারিব স্বীয় 
্ববশ্থত্র বহাল থাকবে । অর্থাৎ এর ওপর হস্তক্ষেপ করা ইমাম আবু হান্নীফা (র)-এর 
মতেও সিদ্ধ হবে না। 
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খ্ণ অবস্থায় রাবগুল মাল ও মুদারিরবের পৃথক হওয়ার হুকুম : যদি রাব্বুল মাল ও মুদারিব 
উভয়ে চুক্তি ভঙ্গ করে পৃথক হয়ে যায় এবং মুদারাবার মালে মানুষের কাছে পাওনা থাকে এ 
অবস্থায় যে, মুদারিবের কারবারে লাভ অর্জন হয়েছে। তাহলে ঝণগ্রস্তদের নিকট থেকে খণ 
আদায় করে দেয়ার জন্য মুদারিবকে বাধ্য করা যাবে । কেননা মুদারিব প্ররারান্তরে রাব্বুল 
মালের স্থলাভিষিক্ত । আর লাভবান হওয়াটা পারিশ্রমিকস্বরূপ ৷ পক্ষান্তরে মুদারিবের যদি 
লাভ হাসিল না হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা এমতাবস্থায় মুদারিব 
£34 ও ০১০৫ স্বরূপ । আর £১::.-এর প্রতি চাপ প্রয়োগ করা যায় না; বরং তাকে 
এভাবে বলা যেতে পারে যে, তুমি তো খণ উত্তোলনের জন্য-রাবনুল মাল কর্তৃক উকিল 
ছিলে, যাতে তার অধিকার বিনষ্ট না হয়। কারণ কোনো ব্যক্তি কোনো লেনদেনের চুক্তি 
কল্মলে সে লেনদেনের হক চুক্তিকারীর দিকেই রুজু হয়ে থাকে । অতএব মালিকের অধিকার 
খর্ব না করার জন্য মুদারিবের তার স্থুলাভিষিক্ততার দায়িত্ব কবুল করা জরুরি 

উপসংহার : মানুষের মন ঘূর্ণায়মান । একেক সময় তার মনে একেক বিষয় উকি দেয় । কখনো 

কোনো অমঙ্গল ও অকল্যাণ দিকও তার কাছে মধুময় বলে মনে হয় । ইসলামী শরীয়ত মতে, 

রাব্বুল মালের স্বধর্ম ত্যাগে মুদারাবা বাতিল_হলেও মুদারিবের ধর্ম ত্যাগে মুদারাবায় কোনো 
রানা জেড 
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উপরিউক্ত ইবারতঠুকুরবিশ্রিতাখযা দাও। নিযে বাক্যাংশের ব্যাখ্যা দাও : 66৮5 
Lg 15 মারা সম্পতি স্কুল মালকে অর্পণ করার হুকুম কী? 


ভঁতর।। উপস্থাপনা : মুদারাবা একটি সমৰিত কারবার এতে দু'পক্ষের-নিশ্চিত অংশগ্রহণ 
থাকে। তাই এর লাভ লোকসান কি একপক্ষ হতে কর্তিত হবে, নাকি উভয়পক্ষ হতে? 
একই সঙ্গে যদি মুদারাবা সম্পত্তির কোনো অংশ বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এ শূন্যতা কোথা 
হতে পূরণ হবে, পাশাপাশি মুদারাবা কারবারে “ধদি-কীরবারৈর কোঁনো 'দাসদাসী থাকে, 
তাহলে তা বিক্রি না করে তাদেরকে বিয়ে দেয়ার দ্বারা মহঁর আদায় করে ব্যবসায়কে 
লাভের মুখ দেখানো যাবে কিনা, এ প্রসঙ্গেও রয়েছে ইসলামী »ফিক্ৃহবিদগণের সুচিন্তিত 
অভিমত ৷ আর রাব্বুল মাল যদি মুদারিবের কাছ থেকে মুদারাবা কারকারের কোনো সম্পত্তি 
গ্রহণ করে, তাহলে চুক্তি ফাসেদ হয়ে যাবে কিনা, নিম্নে এসব বিষয়ে প্রশ্নালোকে আলোচনা 
করা হলো। 


আল ফিকহ : হেদায়া ৩০৭ 

৩ ৯) ৭১১৮৯) rials 

৬41 ২০ JL ৬০ এ. 05১-এর ব্যাখ্যা : মুদারাবা কারবারের কিয়দংশ, 

_ বর্ধিতাংশ কিংবা মেয়াদ পূর্তির পূর্বে সম্পত্তি বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ কোথেকে করবে এ 

নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন_ 

কিয়দংশ বিনষ্ট হলে তার হুকুম : মুদারাবা কারবারের কিয়দংশ নইলে তার হুকুম রী 

হবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. শায়খাইনের অভিমত : শায়খাইন তথা ইমাম আবু হানীফা ও আৰু ইউসুফ (র)-এর 
মতে, মুদারাবা কারবারের কোনো অংশ বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ লভ্যাংশ থেকে 
নেয়া হবে, পুঁজি থেকে নয় । 
দলীল : ক. মূলনীতি হলো, রাব্বুল মাল পৌছার পূর্বে লাভ প্রমাণিত হয় না। তাই তার ও 
মুদারিব উভয়ের লভ্যাংশ হতে কর্তনযোগ্য নির্দিষ্ট অংশ হতে ক্ষতিপূরণ করা হবে। 

খ. ভিড ্ৰস্থকার ও আল্লামা যাইলারী (র).একটি হাদীস টক 
80570455155 
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জারী, বারুরটাহ (সে) ইরশাদ করেছেন: এ নিলামাদ রারযারীর জায়! তার 
লভ্যাংশ নির্দিষ্ট থাকে না, যতক্ষণ না তার মূলধন অক্ষত না থাকবে । মুমিনও এমনই যে, 
তার নফল ইবাদত ঠিক থাকবে না, যতক্ষণ না তার ফরযসমূহ ঠিক থাকবে । 

গ. J ৷ 54 তথা পুঁজি হলো আসল । আর লভ্যাংশ হলো তার অনুগামী । কেননা 
লভ্যাংশ ছাড়াও মূলধন বা পুঁজি হওয়া সম্ভব কিন্তু মূলধন ব্যতীত লভ্যাংশ সম্ভব নয়। 
আর মূলধন অর্জনের পূর্বে অনুগামী বস্তুর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই । অতএব মূলধনে 
ক্ষতি সাধন হলে তা লভ্যাংশ বা অনুগামী বস্তু ছারা পূরণ করা যাবে, পক্ষান্তরে লভ্যাংশ 
ক্ষতি হলে মূলধন বদি বিনষ্ট করে পূরণ করা বান্ছুনীয় নয়। 

ঘ. যাকাতের ক্ষেত্রে ক্ষতি সাধিত হলে তা ১£:-এর প্রতি ধাবিত হয়ে থাকে । 

২. কতিপয় জালেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, মুদারাবা কারবারে লোকসান 

_ দেখা দিলে তা মূলধন থেকেই ক্ষতিপূরণ করা হবে । 
বর্ধিতাংশ বিনষ্ট হল তার হুকুম : যদি এ পরিমাণ মাল বিনষ্ট হয়ে পড়ে, যা লভ্যাংশ 
অপেক্ষা বেশি । তাহলে মুদারিবের প্রতি সর্বসম্মতিক্রমে কোনো খেসারত আসবে না। কারণ 
সে তো আমানতদার, জামানতদার হতে পারেন না। এতে স্ববিরোধী পরিলক্ষিত হবে। 
মেয়াদ পূর্তির পূর্বে সম্পত্তি বিনষ্ট হলে তার হুকুম : যদি রাব্বুল মাল ও মুদারিব মেয়াদ 
পূর্তির পূর্বেই লভ্যাংশ বষ্টন করতে থাকে । অতঃপর সম্পূর্ণ কিংবা কিছু সম্পত্তি বিনষ্ট 
হয়ে যায় তাবু লভ্যাংশ ফেরত এনে মূলধন পরিপূর্ণ করা হবে। কারণ মূলধন ঠিক 
রাখার পূর্বে লভ্যাংশ বষ্টন করা সহীহ হবে না। 
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কোনো দাস কিংবা দাসীকে বিয়ে দেয়া কিংবা বিয়ে করানো যাবে কিনা, এ সম্পর্কে 

ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে যেমন, 
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১. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, দাসীকে মহরের 
বিনিময়ে বিয়ে দেয়া যাবে। 
দলীল : দাসী মুদারাবা ব্যবসায়ের সম্পদস্বরূপ । আর ব্যবসায় সম্পত্তির মূল উদ্দেশ্য 
হলো লাভবান হওয়া । দাসীকে মহরের বিনিময়ে বিয়ে দিলে এঁ মহরও মুদারাবা 
-- "ক্ঘরবারের'লাভ বলে ধরে নেয়া হবে। 

২. তরফাইনৈর অভিমত : তরফাইনের মতে, মুদারাবা সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত দাসীকে মহরের 

বিনিময়ে বিয়ে দেয়া জায়েয কিন্তু সে বিয়ে মুদারাবা হিসেবে হবে না। . 
দলীল : মুদারাবা কারবারে প্রচলিত ব্যবসায়িক পদ্ধতি ব্যতীত অন্য পদ্ধতি সৃমর্থনযোগ্য 
নয় । তাই মুদারাবা সম্পত্তির দাসীকে বিয়ে দেয়া প্রকারান্তরে মুদারাবার দাসকে মুকাতাব 
বানিয়ে দেয়া কিংবা তাকে সম্পত্তির বিনিময়ে আযাদ করে দেয়ার নামান্তর। আর এটি 
ব্যবসায়িক পস্থার আওতাভুক্ত নয়। এজন্য তা মুদারাবার আওতায় আসবে না। 

SLL JAS MILIAN 95555৮56585) 

মুদারাবা সম্পত্তি রাব্বুল মালকে অর্পণ করা : মুদারিব যদি মুদারাবা কারবারের সম্পূর্ণ 

সম্পত্তি কিংবা কিয়দংশ রাব্বুল মালকে মুদারাবা হিসেবে দিয়ে দেয় এবং রাব্বুল মাল তা 

কেনাবেচা করে, তাহলে এতে মুদারাবা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে কিনা, এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতপার্থক্য বিদামান। যেমন- 

১. আইম্মায়ে সালাসার অভিমত : আইম্মায়ে সালাসার মতে, মুদারাবা কারবারের কিয়দংশ 
কিংবা সম্পূর্ণ অংশ রাব্বুল মালের কিনে নেয়ার দ্বারা মুদারাবা চুক্তি ফাসেদ হবে না। 
দলীল : মুদারিব এবং মালের মাঝে'রাব্বুল মাল সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে দিয়েছেন বিধায় 
মুদারিবের তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার অর্জিত হয়েছে। ফলে রাব্বুল মাল হস্তক্ষেপের 
ক্ষেত্রে তার পক্ষ হতে উকিল হতে পারেন। আর মুদারিবের কাছ হতে মুদারাবার মাল 
নেয়াটা প্রকারান্তরে উকিল হিসেবেই হবে । তাই ২:১১ দেয়া নিষেধ হবে না। 

২. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র)-এর মতে, মুদারিবের কাছ থেকে রাব্বুল মাল 
মুদারাবার সামগ্রী ক্রয় করলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে । 
দলীল : ক. রাব্বুল মাল নিজ সম্পত্তিতে নিজ স্বাতস্ত্রিকতায়ই হস্তক্ষেপকারী । তাই 
তাতে তিনি উকিল হতে পারেন না। এতে স্ববিরোধী অবস্থানেই তার অবস্থান পরিস্ফুট 
টি রাজের বানি নি হাতা রাতে তুদারিরের রাই রেকে-বিজগ বশত 
ফেরত নেয়ারই নামান্তর । 


খ. একইভাবে মুদারাবা কারবারের শুরুতে যদি ব্রাববুল মালের যিম্মায় কাজ করার LC 


শর্ত থাকে, তাহলে মুদারাবা চুক্তি বহাল থাকে না; বরং ফাসেদ হয়ে যায় । 

উপসংহার : মুদারাবা কারবারে রাব্বুল মালের মূলধন মূল বিষয়। পুঁজি ঠিক রেখেই 
লভ্যাংশ বন্টন হবে । তাই মুদারাবা কারবারের কোনো সম্পত্তি বিনষ্ট হলে তা লভ্যাংশ হতে 
গ্রহণ করে মূলধন ঠিক রাখতে হবে। আর মুদারাবার সম্পত্তি হিসেবে দাসদাসী থাকলে 
তন্মধা হতে মহর গ্রহণ করে দাসীকে বিয়ে দিয়ে মুদারাবা কারবারকে সচল করলার পথ 
গ্রহণ করা জায়েয হবে। পাশাপাশি কোনো কারণে মুদারিবের কাছ থেকে মুদারাবা 
কারবারের সম্পত্তি নিয়ে যদি রাব্বুল মাল কারবার শুরু করে, তাহলে এতে মুদারাবা 
কারবারের কোনো ক্ষতি হবে না। 
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প্রশ্ন: ৮০ ॥ মুদাযিবের কাজ কী? মারি জন্য কাজের বিনিময়ে পারি গ্রহণ 

বর ছে কি ভতগ তুররিবের ধৃতি ভারিমানা মিরিহফর রর বিধিনঅতেরহ 
বর্ণনা কর। 


উভ্তর।॥ উপস্থাপনা : মুদারাবা ইসলামী শরীয়ত অনুমোদিত লাভজনক কারবারসমূহের 
মধ্যে অন্যতম ৷ এতে রাব্বুল মাল তথা পুজিদাতা ও মুদারিব বা কারবারি উভয়কেই অতান্ত 
আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে কারবার পরিচালনা করতে হয়। কারবারকে লক্ষ্যপানে 
পৌছাতে মুদারিবের ভূমিকাই সর্বাধিক মুদারিব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কারবার পরিচালনা 
করেন। কখনো কখনো দেখা যায় যে, মুদারিব ব্যবসায় পরিচালনার চুক্তি ভঙ্গ করে। 
এক্ষেত্রে তার নিকট থেকে ব্যবসায়ের শর্তসাপেক্ষে জরিমানা আদায় করা হয়। নিম্নে 
মুদারিবের কার্যাবলিসহ প্রশ্নসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো 


কারবারির কার্যাবলি : যুদারিব বা কারবারির উল্লেখযোগ্য কাধা বলি হলো- 

চুক্তির পূর্বে নিজ লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট করে নেয়া । 

নিজ মুনাফা কোনো আনুপাতিক মূলধনের অংশের সাথে নির্দিষ্ট না করা। 

পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে সুনির্দিষ্ট ব্যবসায় মূলধন ব্যবহার করা। 

রাব্বুল মালের অনুমতিবিহীন ব্যবসায়িক কাজে ব্যতিক্রম না করা। 

নিজ লাভের পরিমাণ নিজেই ধার্য নাকরা। 

স্বীয় কাজের বিনিময়ে কোনো বেতন-ভাতা বা বিনিময় দাবি না করা। 

অতিরিক্ত গ্রহণের শর্তারোপ না করা। 

মুদারাবা চুক্তিতে বাধা সৃষ্টিকারী বস্তু ব্যবসায় প্রবেশ না করানো। 

নোটিশের মাধ্যমে মুদারাবা সমান্তিকরণের এখতিয়ার সংরক্ষণ করা। 

১০.যথাসন্ভব কারবারে অদক্ষতা, অযোগ্যতা প্রদর্শন না করা। 

৯১:-মুদারাবা কারবারকে উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সচেষ্ট থাকা । 

৩:4০/০১৮০০॥ 565 622, 

কাজের বিনিময়ে মুদারিবের বিনিময় গ্রহণের বিধান : মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক অংশ ব্যতীত 

মুদারিব তথা কারবারি মুদারাবার জন্য স্বীয় কাজের বিনিময়ে কোনো রকম বেতন-ভাতা বা বিনিময় 

_ দাবি করতে পারবে কিনা, এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুদারিব তথা কারবারি 
ব্যক্তি মুদারাৰ্ম একাউন্ট থেকে দৈনিক খোরাকের খরচ এ সময় গ্রহণ করতে পারবে, 
যখন সে মুদারাবা বাঁবসায়ের জন্য নিজ শহরের বাইরে ভ্রমণ করবে । এ অবস্থায় সে 
তার থাকা খাওয়ার জন্য খরচ গ্রহণ করতে -পারবে । নিজ শহরে থাকাকালীন দৈনিক 
কোনো খরচের সে পাওনাদার হবে না। 

২. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক 
হারে মুনাফা ব্যতীত মুদারাবার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য কোনো রকম বেতন-ভাতা 
বা বিনিময় দাবি করতে পারবে না। 


লা চো ভে চি তর রত 
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ভি... ON Re সি ও দ্বিতীয় বর্ষ = 

৩. আহমাদের অভিমত : ইমাম আহমাদ (ব)-এব মাতে নিজ শহাবে হোক কিংবা অনা শহরে হোক 
সর্বাবস্থায় মুদারাবা ফান্ড হতে মুদারিব শুধু দৈনিক খোরাকের খরচ গ্রহণ করতে পারবে । 

বাতিল চুক্তির বিনিময় গ্রহণের বিধান : ১৫: ১1.) অবস্থায় J £১ তথা 

সমসাময়িকভাবে প্রচলিত বিনিময় পাবে; কিন্তু বিনিময় যদি পূর্ব হতে শর্তকৃত থাকে, 
তাহলে এক্ষেত্রে করণীয় কী, এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রূয়েছে। 

১. মীরের অভিমত : ইমামত্রয়ের মতে- 5:১৫ ২23৮১ অবস্থায় মুদারিব তথা 
কারবারিকে সম্পূর্ণ বিনিময় প্রদান করতে হকৈ। যদিও কারবারি কারবারে লাভবান 

শস্ৃতৈ না পারে । টি 
দলীল : ২১৫৯২৮০০৯৫৩ মধ্যে পারিশ্রমিক নিদিষ্ট থাকলে তাতে. 
প্রদান করা ওয়াজিব হয় না। £22 520: এবং ৮৬১৩ ০০৮৯2 
এতদুভয়ের মধ্যে ২:৯০ 5.22 বেশি শক্তিশালী। অতএব. 2) 
15: = -এর মধ্যেই যেখানে বিনিময় প্রদান করা ওয়াজিব নয়, সেখানে 531 
53 -এর ক্ষেত্রে আরো উত্তমতার সঙ্গেই ওয়াজিব হবে না। 

২. শাফেয়ী ও মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, 4৮:১2 
»৮$-এর মধ্যেও বিনিময় প্রদান করা ওয়াজিব। মুদারিব তথা কারবারি তাতে 

২ মুনাফা অর্জন করে থাকুক কিংবা নাই থাকুক । 
দলীল : বিনিময় তথা পারিশ্রমিক যদি পূর্ব হতে নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে মুদারিব তথা 
কারবারি তাতে সফলতা দেখাক কিংবা না দেখাক, সর্বাবস্থায় তার পারিশ্রমিক শর্ত 
মোতাবেকই প্রদান করতে হবে। 

2 Lb EPG (LS 

মুদারিবের প্রতি জরিমানা নির্দিষ্টকরণের হুকুম : লেনদেনে মুদারিবের কাছ থেকে জরিমানা 

আদায় করা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ১: (5৮2 এবং ৮$:-::-এর মধ্যে 

পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন- 

১, ১৫৯৫। (5 -এর বক্তব্য : ১৫১21 £.4-এ ক্রয় করাকে শর্ত করা হয়েছে। 
অর্থাৎ) 01$1-এর সুরতে এঁ সময়ে মুদারিবের জামানত দিতে হবে, যখন সে 
নির্দিষ্ট শহর হতে অন্য শহরে মাল নিয়ে তথায় তৎবিনিময়ে অন্য কিছু ক্রয় করে। 
দলীল : ব্যাপারটি বিবাহের দ্বারা মহর প্রদান ওয়াজিব হওয়ার নামান্তর । অর্থাৎ যদি 
স্ত্রীকে সঙ্গমের পূর্বেই স্বামী তালাক প্রদান করে, তাহলে 220 ৫1 প্রদান করতে 
হবে । আর যদি সঙ্গম হয়ে থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট মহর প্রদান করতে হবে । একইভাবে 
মুদারিব ব্যক্তি শহর হতে মাল বের করে অন্যত্র গিয়ে তা বিক্রি করুক বা নাই করুক 
উভয় অবস্থাতে জামানত প্রদান করতে হবে। 3 

২. 5255 খরস্থকারের অভিমত : ৮১% গরস্থকারের মতে, শুধু বের হওয়া প্রমাণিত 
সরে রি SE 
অবস্থাতেই উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য ৷ 

৩. হেদায়া গ্রন্থকারের অভিমত : হেদায়া গ্রন্থকারের মতে, “শহর রিবা পরলে 
ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই । এতে কোনো 
মতবিরোধ নেই। 


৩১১ 
১১25 এর জনা হয়ে থাকে, 
গান সারি 
_ করে দিয়েছে, যুদারিব যদি তা অতিক্রম করে বাইরে মাল নিয়ে যায়, তাহলে এর 
". দায়দায়িত্ব মুদারিবের (যা মাবসুত গ্রস্থকারের অভিমত); কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য 
শহরে গিয়ে ক্রয় না করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, ততক্ষণ সে জামানতক্ট্রদান 
থেকে দায়মুক্ত থাকবে; কিন্তু যদি কোনো কিছু কিনে ফেলে, তাহলে "জামানত প্রদান 
করতে হবে (যেমনটি জামেউস সাগীরের। অভিমত) । 
উপসংহার : মুদারাবা ব্যবসায় পদ্ধতি ভ্রিকটি লাভজনক কারবার । এটি প্রাচীনকাল থেকে 
সামাজিকভাবে স্বীকৃত ব্যবসায়। এতে এক ব্যক্তি বা একদল অংশীদার ব্যবসায় মূলধন 
সরবরাহ করে, আর অন্য ব্যক্তি বা দল তা বিনিয়োগ করে। পুজিদাতা ও মুদারিবের মাঝে 
সুসম্পর্ক থাকলে এ ব্যবসায় উভয়ের কাঙ্িত মুনাফা অর্জন সম্ভব । 


৩, 42১৮ ৫ ০১১০ Be ০৪৩০৪ ০৮১ ১। এ AV jim 
৬১০১ 11002112520 বত) Ua 
ঘর প্রশ্ন: ৮১; পারস্পরিকভাবে মাল ক্রয়বিক্রয়ে মুনাফা লা হওয়ার হুকুম কী? কোন 
পদ্ধতিতে মুদারাবা সমাপ্ত করা যাবে? মুদারাবার মেয়াদ নির্দিষ্ট করে লেযা যাবে কি? 
মুদারাবার জন্য সর্বনিম্ন মেয়াদ আছে কিনা? তা কী? , 
(35516545805 ৮0 ৮5 5১০১৮4৫৯0১0 ৮55.25 05774 sf 
(৬ ৬টি এলিট 
অথবা, পারস্পরিক মাল বিক্রিতে মুনাফা না হওয়ার হুকুম কী” মুদারাবা সমান্তিকরণের 
হুকুম উল্লেখ কর মুদারাবার সর্বনিমু মেয়াদ কী? 
উভব্।॥ উপস্থাপনা : মুদারাবা বর্তমান বিশ্বে সমাদৃত, গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় এক 
ব্যবসায়িক পদ্ধতি । ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলোসহ বলতে গেলে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকেই 
এখন এ পদ্ধতি চালু রয়েছে। এতে রাব্বুল মালের মূলধন দিয়ে মুদারিব তথা কারবারি 
পুঁজিদাতার পরামর্শসাপেক্ষে নানা লাভজনক ব্যবসায় করে থাকে । এ ব্যবসায়িক সুবাদে 
যদি রাব্বুল মাল ও মুদারিব পারস্পরিকই কেনাবেচা করেন, তাহলে ইসলামী অর্থনীতির 
দৃষ্টিতে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। একই সঙ্গে জ্ঞাতব্য যে, পৃথিবী অস্থায়ী ও 
ক্ষণন্থীয়ীণাতাই মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের একটা সময়ে সমাপ্তির বলিরেখা উদয় হয়। 
তাই মুদারাবা সমান্তিকরণ করা যাবে কিনা, এর মেয়াদ সর্বনিম্ন কতদিন হবে, এসব বিষয়ে 
্রশ্নালোকে নিম্নে আলোকপাত করা হলো! 
2১৮০০১০৪5০০ ০০1৮৯ BLEAK: 


পারস্পরিকভাবে মাল ক্রয়বিক্রয়ে মুনাফা না হওয়ার হুকুম : মুদারাবার মাল ক্রয়বিক্রুয়ে 

যদি মুনাফা থাকে, তাহলে উক্ত মাল মুদারিব রাব্বুল মালের কাছে, আর রাব্বুল মাল 

মুদারিবের কাছে বিভ্রি ক্রুঞ্ে পারে-।“এ স্নাসস্থালায় সকল ইমাম একমত । পক্ষান্তরে যদি 

মাল ক্রয়াবক্রয়ে কোনো'মু্নীফা না থাকে, তাহলে পরস্পর ক্রয়বিক্রয় বৈধ হবে কিনা, এ 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুদারাবার মাল 
ক্রয়বিক্রয়ে কোনো মুনাফা না থাকলেও মুদারিব ও রাব্বুল মালের পারস্পরিক 
ক্রয়বিক্রয় বৈধ হবে। 
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৩১২ (EELS জিল ল্লাভক'গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
দলীল : 

ক. ক্রয়বিক্রয় সাধারণভাবে কোনো উপকার লাভ করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। 
উপকার পাওয়া গেলে ক্রয়বিক্রয় বৈধ বলে সাব্যস্ত হয়। আলোচ্য বিক্রয়ে এমনই 
ফায়দা বিদ্যমান। তা এভাবে যে, পুঁজি বিনিয়োগকারী তথা ত্রাব্বুল মাল যখন তার 

মালামাল মুদারিবের হাতে তুলে দেয়, তখন থেকে সে উক্ত মালে তার হস্তক্ষেপ 
= য়ার-অধিকার হারিয়ে কেলে। অভাপর বখন সে পুনরায় জের মাধ্যমে মাল হহ্তগত 
করে, তখন নিজ হস্তক্ষেপের অধিকার ফিরে পায় । 

খ. যদি মূলধনদাতা তথা রাব্বুল মালের দাসী মুদারাবার মালে পরিণত হয়, তাহলে 
তার জন্য উক্ত দাসী ব্যবহার করার অধিকার আর থাকে না। পক্ষান্তরে মুদারিব 
মালের মধ্যে হস্তক্ষেপের সম্পূর্ণ অধিকার রাখে । এমনকি তাতে মূলধনদাতা বাধা 
দেয়ারও অধিকার রাখে না। এতে এ কথাই স্পষ্ট হলো যে, মূলধনদাতা তথা রাব্বুল মাল 
বিক্রির দ্বারা হস্তক্ষেপের অধিকার লাভ করে । আর বিক্রির মূল উদ্দেশ্যই হস্তক্ষেপের 
অধিকার লাভ করা। এমন গুরুত্বপূর্ণ ফায়দাকে শামিল করায় এ বিক্রয় জায়েয হবে। 

২. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র)-এর মতে, মুদারাবার মাল ক্রয়বিক্রয়ে যদি কোনো 
মুনাফা না থাকে, তাহলে রাব্বুল মাল ও মুদারিব পরস্পর ক্রয়বিক্রয় করা বৈধ হবে না। 

১ শীল: 

lj ০6৫15) J -কে। তথা বিক্ৰয় বলা হয়। বিক্রির এ 
সংজ্ঞা তখনই পাওয়া যাবে, যখন দু'বাক্তি পরস্পর মালের বিনিময় করে। পক্ষান্তরে 
কোনো ব্যক্তি যদি নিজ মাল নিজ মালের বিনিময়ে বদল করে, তখন সংজ্ঞা 
অনুযায়ী সেটাকে বিক্রয় বলা যায় না। আলোচ্য মাসয়ালায় নিজ মাল নিজ মালের 
বিনিময়ে গ্রহণ করা হচ্ছে। কারণ যখন মুদারিব দশ দিরহামে কাপড় কিনে রাব্বুল 
মালের কাছে তা বিক্রয় করে, তখন তো রাব্বুল মাল নিজ মালের বিনিময়ে নিজের 
মাল খরিদ করছে। কেননা যে কাপড়টি খরিদ করেছে, তা যেমন তার মাল, 
তেমনি কাপড়ের বিনিময়ে যেই টাকা প্রদান করেছে, তাও তারই মাল। সুতরাং 
এখানে মুদারিব ও রাব্বুল মালের মাঝে মূলত কোনো বিক্রি সংঘটিত হয়নি। 

খ. মুদারাবা চুক্তির মাঝে মুদারিব পুঁজি বিনিয়োগকারীর পক্ষে একপ্রকার উকিল তথা 
ভারপ্রাপ্ত সহকারী হয়। মুদারিব তার জন্য যেমন কাজ করে, তেমনি পুঁজি 
বিনিয়োগকারী তথা রাব্বুল. মালের জন্য কাজ করে। এজন্যই মুনাফা উভয়ের 
মাঝে বষ্টিত হয়। তবে অন্য উকিলের মতো পুরোপুরি উকিল নয়। কারণ অন্য 
উকিল তো. কেবল তার মক্কেলের জন্য কাজ করে এবং মুনাফাও কেবল মক্কেলই 
লাভ করে। যেহেতু মুদারিব একপ্রকার উকিল, তাই তার মক্কেলের সাথে 
ক্রয়বিক্রয় বৈধ না হওয়াটাই উচিত 

প্রাসঙ্গিক মাসয়ালা : গালাগাল গা 
উভয়ে সেটাকে ভাগ করে নেয়, তারপর তাদের যে কেউ মূল্যের অংশের ভিত্তিতে তার 
অংশ মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে চায়, তাহলে তা তখনই বৈধ হবে, যখন তারা পণ্যটি 
. সমানভাগে ভাগ করে এবং উভয় অংশ সম্পূর্ণ সমানভাগে বষ্টিত হয়। যদি সে পণ্যটি 
সমানভাগে ভাগ না করা যায়, তাহলে নিজ অংশ মুরাবাহারূপে বিক্রি করা খাবে না। 
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SL 

মুদারাবা সমাস্তিকরণ : চনয ভোলা জার রা 

নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে মুদারাবা চুক্তি সমান্ত করতে পারবে । সমাপ্তির সময়প্মুদারাবার 

সমুদয় সম্পদ যদি তরল আকৃতির হয় এবং মূলধনের বিনিময়ে কিছু যুনাফাও অর্জিত হয়, 
তাহলে তা উভয়ের মাঝে মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে বষ্টন করা হবে। পক্ষান্তরে 
মুনাফার সম্পদ যদি তরল আকৃতির. না হয়, তাহলে মুদারিবকে মুদারাবার সম্পদ বিক্রি 
করে তারল্যে রূপান্তরিত করার সুযোগ দেয়া হবে, যাতে প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ করা যায়। 

57/45204520482355 

মুদারাবার মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া যাবে কিনা : মুদারাবা কারবারের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে 

দেয়া যাবে কিনা, এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফা ও আহমাদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও আহমাদ (র)-এর 
মতে, মুদারাবাকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে । যে মেয়াদ অতিবাহিত 
হওয়ার সাথে সাথে মুদারাবা চুক্তি বিনা নোটিশে নিজে নিজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে । 
যেমন- এক বছর, ছয় মাস ইত্যাদি ৷ 
দলীল : ক. প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনোভাবে সমস্যায় জড়িত। তাই ব্যবসায়িক 
সুবিধার্থে যদি কোনো মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে রাব্বুল মাল 
কিংবা মুদারিব নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতে পারবেন 
খ. মুদারাবা চুক্তি সমান্তিকরণের নির্দিষ্ট সময়-থাকলে মেয়াদের শেষদিকে কারবারের 

হিসাবনিকাশ হালনাগাদ করার একটা অপ্রকাশ্য তাগিদ থাকে, যা রাব্বুল মাল 
এবং মুদারিব উভয়ের জন্যই কল্যাণকর ৷ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে সকল হিসাব 
হালনাগাদ করে প্রয়োজনে মেয়াদ নবায়ন করা যাবে । 

২. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, মুদারাবাকে 
নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে সীমারদ্ধ'করা যাবে না। 
দলীল : ক. মুদারাবা একটি ব্যবসায়িক চুক্তি। এর জন্য ছক বাধা মেয়াদ নির্দিষ্ট 
থাকলে মুদারির কিংবা সংশ্লিষ্টদের আগ্রহ কম থাকবে । কারণ তার জানাই থাকবে যে, 
অমুক দিন কিংবা ক'দিন পরই তার কারবারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই 
আগেভাগেই তাকে বিকল্প কর্মসংস্থানের খোজ করতে হবে৷ এজন্য ব্যক্তিগত স্বার্থে 

* খ. মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকলে যাদের সাথে কারবার পরিচালিত হবে, তাদের মাঝে শিথিলতা 

দেখা দেবে যে, সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধে এত তাড়াহুড়ার কী প্রয়োজন; বরং ব্যবসা 
যেহেতু অমুক্‌ সূঙ্ষয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার জন্য তো আর মেয়াদ বর্ধিত 
হচ্ছে না, এই ভেবে সে বকেয়া রেখে নিজে সুবিধা নিতে চাইবে । 

প্রত্যুত্তর : ক. মুদারিব কিংরা সংশ্লিষ্টরা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকলে তাগিদ অনুভব করবে যে, নির্দিষ্ট 

মেয়াদান্তে আমার যাবতীয় পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আমার ভাগ্যে আর বিকল্প চিন্তা জুটবে 

না, তাই গুরুত্বের সঙ্গেই সে কারবারকে একটা পর্যায়ে নেয়ার জন্য তৎপর হবে । 

খ. বকেয়া রেখে নিজে সুবিধা নয়; বরং মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে ভেবে নির্দিষ্ট মেয়াদের 
মধ্যেই পাওনা-পরিশোধ করতে তৎপর হবে । 4 
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SULA sal: 
মুদারাবা সমাপ্তির সর্বনিম্ন মেয়াদ : রাব্বুল মাল ও মুদারিব উভয়পক্ষের মুদারাবা সমাপ্তি 
করার এ অসীম স্বাধীনতা সম্পর্কে আল্লামা মুফতি তকী ওসমানী বলেছেন; এ স্বাধীনতা 
বর্তমান যুগে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ৷ কেননা বর্তমানে অধিকাংশ ব্যবসায় বাণিজ্যে 

২ সত্বফুলতা দেখানোর জন্য বেশকিছু সময় দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরচিত্তসম্পন্ন পরিশ্রমের প্রয়োজন 
হয়। এ কারণে রাব্বুল মাল যদি ব্যবসায়ের একেবারেই শুরুলগ্নে মুদারাবা সমাপ্ত করে 

পপ ‘দেয়, তাহলে তা এ প্রকল্পের জন্য বিরাট জটিলতার কারণ হয়ে দাড়াবে। বিশেষ করে 
মুদারিরের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হবে। কেননা সে সার্বিক প্রচেষ্টা প্রয়োগের পরও কোনো 
কিছু অর্জন করতে পারেনি । এজন্য মুদারাবা চুক্তির প্রারস্তেই যদি উভয়পক্ষ*এমর্মে চুক্তিবদ্ধ 
হয় যে, কোনো পক্ষ একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বিশেষ কোনো সমস্যা ব্যতীত 
মুদারাবা সমাপ্ত করবে না। এ শর্তারোপ বাহ্যিক দৃষ্টিতে শরয়ী কোনো মূলমীতির পরিপন্থি 
বলেও মনে হয় না। হাদীসের আলোকে যার দৃষ্টিভঙ্গি হলো- 

Ha 3 CLA IAL Sait Le < fete 
অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে সিদ্ধান্তকৃত শর্তকে স্থির রাখা হবে এ শর্ত ব্যতীত, যা কোনো 
হারামকে হালাল করে বা হালালকে হারাম করে। 
উপসংহার : মুদারাবা একটি সর্বাধুনিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি মূলধনদাতা এবং কারবারি 

» উভয়ের মুনাফার ভিত্তিতে প্রয়োজনে পারস্পরিক বিক্রিরও অনুমতি রয়েছে । এ পদ্ধতিতে 
রয়েছে কতিপয় আধুনিক ও অত্যাধুনিক প্রজেক্ট ৷ এ পদ্ধতিতে মুদারাবার মেয়াদ নির্দিষ্ট 
করে দিলে তাতে কোনো দুষণীয় বিনয় মেই-। মুদারাবা পদ্ধতি অবলম্বন করে বিনিয়োগকারী 
ও কারবারি উভয়েই লাভবান হতে পারে । বর্তমানে দেশের প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংকেই এ 
পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। 
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প্রশ্ন: ৮২1। রাব্বুল মাল তথা গুঁজিদাতার কার্যাবলি কী? যদি মুদারিব ও পুঁজিদাতা মূল 
পুঁজি ও মুনাফা নিয়ে মতপার্থক্য করে, তবে তার বিধান কী? কিভাবে মুদারাবা চুক্তিতে 
উল উল িজু হত হাৰ মিজ্ঞযিত বন লও 
Ls JO 239 ALE BESS ০0 ০০ SAI ৩৯৮০ sl 
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অথবা, পুঁজিদাতার কাধাবলি কী? যখন পুঁজিদাতী ও মুদারিবের মাঝে মতপার্থক্য দেখা 
দেবে, তখন তার বিধান কী? কিভাবে মুদারাবা চুক্তিতে অব্যাহতি লাভ হয় এবং কিভাবে_- 
মুনাফা বন্টিত হবে? বিস্তারিত বণনা কর। 


ভউঁভল্ল।॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়ত অনুমোদিত । লাভজনক বাবসায়সমূহের মধ্যে 
মুদারাবা অন্যতম ৷ এতে রাব্বুল মাল তথা পুঁজিদাতার ভূমিকা অনন্য ৷ কেননা সে সমুদয় 
পুঁজির মালিক । পাশাপাশি মুদারিবের অবদানও অনস্বীকার্য ৷ তাই এ ব্যবসায় রাব্বুল মাল 

ও মুদারিব উভয়কেই নির্মল আন্তরিকতা ও দৃঢ় বিশ্বস্ততার সাথে কারবার পরিচালনা করতে 
হয়। যদি কখনো এ দু'পক্ষের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের দানার প্রাচীর পরিলক্ষিত হয়, 
তবে এ কারবারে মুনাফার চেয়ে ঘাটতির আশঙ্কা খুবই প্রবল। নিয়ে এ সংক্রান্ত আলোচনা 
প্রদত্ত হলো ৷ 
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“াববুল মালের কার্যাবলি : মুদারাবা ব্যবসায় রাববুল মাল তথা পুঁজিদাতার ভূমিকা অনন্য । 

/কননা সে সমুদয় পুঁজির মালিক । মুদারিবের কারবার পরিচালনায় যত ও দক্ষতা 

শকুক্ক না কেন, তার পুঁজি নেই ৷ তাই সে সর্বদা রাব্বুল মালের ইচ্ছা ও' মর্জি অনুযায়ী 

কারবার পরিচালনা করতে বাধা । নিম্নে রাববুল মালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি প্রদত্ত হলো। 

১. রাব্বুল মাল মুদারাবা বাবসায় পরিচালনার জন্য মুদারিবকে সময় নির্দিষ্ট করে দেবে। 
যেমন রাব্বুল মাল যদি এ শর্তারোপ করে যে, বিকাল তিনটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত 
তুমি খ্যবসায় পরিচালনা করবে। তাহলে মুদারিবকে অবশ্যই এ সময়ের মাঝেই 
ব্যবসায় পরিচালনা করতে হবে । নতুবা ব্যবসায় শুদ্ধ হবে না। 

২. পুজিনাতা তথা রাব্বুল মাল মুদারিবকে বাবসায়ের জনা স্থান নির্ধারণ করে দেবে। কাজেই 
পুজিদাডা যে শহরের কথা বলবে, সে শহরেই কারবারিকে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হবে। 
৩. পুঁজিদা হা লাবসায়িক পণ্যের ধরন নির্ধারণ করে দেবে । অর্থাৎ মুদারিব কোন ধরনের 
কারবার করবে, তা পুজিদাতা নির্ধাবণ করবে । যেমন- পুঁজিদাতা যদি চালের কারবার 

করতে লে, তাহলে মুদারিবকে অবশ্যই চালের ব্যবসায়ই করতে হবে । 

8. রাব্বুল মাল পণ্য ক্রুয়বিত্রয়ের জনা মুদারিবকে কোনো নির্দিষ্ট দোকান বা ব্যক্তিকে 
নির্ধারণ করাত পারবে । আর মুদারিবকে সে দোকান বা ব্যক্তি থেকেই পণ্য ক্রয়বিক্রয় 
করতে হবে, চি 
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মুদারিব ও পুঁজিদাতার মধ্যকার মতভেদের হুকুম : যদি কারবারি তথা মুদারিব ও 

পুঁজিদাতার মাঝে মূল পুঁজি ও মুনাফা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়, তবে তার বিভিন্ন পদ্ধতি 

বিদ্যমান ৷ অথাৎ, উভয়ের মধ্যকার এ মতভেদ বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে | যেমন- 

১. কারবারি এা মুদারিবের কাছে যদি পাচ হাজার দিরহাম থাকে। আর মুদারিব 
পুঁজিদাতাকে বলে যে, তুমি আমাকে 1৮51 এ এ, তথা পুঁজি দিয়েছ তিন হাজার আর 
বাকি দু'হাহশর আমি মুনাফা অর্জন করেছি। জবাবে রাব্বুল মাল তথা পুঁজিদাতা বলে, 
আমি তোমাকে পাচ হাজার দিরহাম পুজি হিসেবে প্রদান করেছি। এক্ষেত্রে কার দাবি 
গ্রহণযোগা হনে, মুদারিবের না পুজিদাতার । এ নিয়ে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে 

= মতভেদ রয়েছে । যেমন_ 

. ক: হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র)-এর মতে, এক্ষেত্রে যদি 
পুজিদাতা অথবা মুদারিব দু'জনের কোনো একজন প্রমাণ পেশ করে, তাহলে তার 
প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। 

খ. ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, এক্ষেত্রে মোদারিবের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে । 

গ. ইমাম যুফার (র) বলেন, এক্ষেত্রে পুজিদাতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে । 

ঘ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর প্রথম মতানুসারে, পুজিদাতার বক্তব্য 
গ্রহণফোগ্্ হবে । তবে তার চুড়ান্ত মত হলো- যদি মূল পুঁজি নিয়ে মতভেদ 
পরিলক্ষিত হয়, তাহলে মুদারিবের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে । আর যদি মতভেদ হয় 
মুনাফা নিয়ে, তাহলে পুজিদাতার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে । 

২. কারো কাছে যদি এক হাজার দিরহাম থাকে । আর উক্ত বাক্তি বলে যে, এ পুঁজি 
অমুকের প্রদত্ত অর্ধেক মুনাফাভিত্তিক মুদারাবার মাল। আর সে এক হাজার দিরহাম 
মুনাফা অর্জন করেছে: কিন্তু পুঁজিদাতা যদি বলে এটা হ2)1০-এর মাল নয়; বরং 
₹:১.৯-এর ভিত্তিতে প্রদত্ত মাল, তাহলে পুঁজিদাতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। 
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৩১৬ ধাল শা ফাযিল সত্ক গাইড সিরিজ : দিতীয় বর্ষ". 


হিল, মাত্র? 

৩. রাব্বুল মাল তথা পুঁজিদাতা যদি নিদিষ্ট কোনো প্রকার মুদারাবাকে সীমাবদ্ধ হওয়ার 
দাবি করে। আর -যদি মুদারিব তথা কারবারি বলে, তুমি কোনো ব্যবসায়কে নির্দিষ্ট 
করনি, তাহলে এক্ষেত্রে মুদারিবের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে । 

8: আর যদি পুঁজিদাতা ও মুদারিব উভয়ের একেকজন একেক প্রকার নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের 

, তাহলে মুদারিবের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। 

ERAT 

-জহীহীতির পদ্ধতি : জমহুর ওলামার, মতে, মুদারাবা চুক্তি থেকে মুদারিবের তথা কারবারির 

অব্যাহতি লাভ কয়েকটি পদ্ধতিতে হতে পারে। যেমন- 

১. যদি রাব্বুল মাল তথা পুঁজিদাতা মারা যায়, তাহলে মুদাবাবা বাতিল হবে এবং মুদারিব 

' মুদারাবা চুক্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করবে । 
অথবা যদি মুদারিব মারা যায়, তাহলেও মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে । এ প্রসঙ্গে কুদূরী 
প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান বুদুরী (র) বলেন- 


এপ. 
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২, দি পুঁজিনাতা মুরতান হয়ে দারুল রবে চলে যায়, তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে 
যাবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুদুরী (র) বলেন- 
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তবে মুদারিব নিজে মুরতাদ হলে মুদারাবা চুক্তি বহাল থাকবে। * 

৩. পুঁজিদাতা স্বয়ং যদি মুদারিবকে মুদারাবা চুক্তি থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়, তাহলে 
মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে । কেননা মুদারিব মূলত উকিল । আর উকিলকে তার দায়িত 
থেকে অব্যাহতি দেয়া যায়। 

Spi Hils: 

মুনাফা বষ্টন পদ্ধতি : মুদারাবা কারবারে অর্জিত মুনাফা মুদারিব তথা কারবারি ও রাব্বুল 

মাল বা পুঁজিদাতার মাঝে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বষ্টিত হবে। যেমন- 

১. মুদারাবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কৃত পূর্ব শর্তমতে মুনাফা পুঁজিদাতা ও মুদারিবের মাঝে 
বস্টিত হবে। 

' ২. পুঁজিদাতা তার মূল পুঁজি বুঝে পাওয়ার আগে লভ্যাংশ বন্টন সহীহ হবে না। 

৩. বুজিরাডা ভুঞ্জি আদায় করার পর হিরা তাহলে তা উভয়ের মাঝে 
বন্টিত হবে। 

৪. মুদারাবার যে পুঁজি ধ্বংস হবে, তা লভ্যাংশ থেকে কর্তিত হবে, পুঁজি থেকে নয় । 

৫. যদি মুনাফা বন্টনের পর উভয়ে মুদারাবা চুক্তি রহিত করে ফেলে এবং দ্বিতীয়বার 
মুদারাবার চুক্তি করে। আর এ দ্বিতীয় চুক্তিতে মাল ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলে পূর্ববর্তী 
মুদারাবার মুনাফা ফেরত দেবে না। 

উপসংহার : মুদারাবা একটি লাভজনক অংশীদারি কারবার এতে ০১% এবং ৩: 

J উভয়ের মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে । কারবারে তথা ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জন হলে 

পুঁজির মালিক আরো অধিক পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহবোধ. রূরে । তাই শরীয়ূতসম্মত 

ব্যবসায় পরিচালনা, মুনাফা অর্জন ও বষ্টন হলে সমাজ দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তি 
পাবে । আর ব্যক্তি পাবে আত্মিক প্রশান্তি । ফলে স্বাবলম্থিতার পায়রা উড়ে এসে ধরা দেবে 
মানুষের হাতের মুঠোয় । 
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প্র: ৮৩ ॥ 250624ও 23220. এর সং রদানপূ্বক এতদুভয়ের বিধান ও 
শর্তাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। 


উত্তর।॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হালাল হারামের ওপর গুরুতৃ দেয়া 
হয়েছে। অন্যায়ভাবে কেউ যাতে কারো ওপর জুলুম করতে না পারে, সে ব্যাপারে ইসলামের সর্বোচ্চ 
সতর্ক পাহারা রয়েছে। মালিক ও শ্রমিকের মাঝে; শ্রমিক ও মালিকের মাঝে বর্গাচাষের যে চুক্তি হয়, 
তাতে যেন কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য ইসলামী আইনে বর্গাচাষের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট 
নীতিমালা রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো । 
2 ২০০/-এর পরিচিতি : 
LUE ALL 
২£53152-এর আভিধানিক অর্থ : {2515 শব্দটি বাবে 0% 0-এর মাসদার। এটি - চি 
মূলধাতু হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো_ 
১. 5055 তথা উৎপন্ন করা। ২. 25350 £55 তথা বীজ বপন করা । 
৩. জমি চাষ বা আবাদ করা। ৪. ৫1 তথা চাষ করা। 
৫, ফিকহ সুরাহ প্রণেতা বলেন 4 85225০৯5৯১০ 1742 
৬. 315 তিথা আবাদ করা। 
৭. রজত বলা হয়-19 Plough the land, Sow with seed ইত্যাদি । 
সরি ২ 771 
৬2১১০ 2205 LMS ৫222 
হাদীসে.এসেছে- ৪১৮ 5: EH 
ES SHALL AL: 
225152-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 2£5154-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের 
মতামত - ১. ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় ২০১ বলা হয় 
ক ৬০0৫৯৯55১25 060০১১৪০1০৩ ৩৪ 
অর্থাৎ, উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বা একতৃতীয়াংশ কিংবা একচতুর্থাংশ চাষিকে 
দেয়ার শর্তে জুমি বর্গাদানের চুক্তিকে 72 554 বলে। 
২. হারা গার 25022০80805 6505 05 নর 
উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ের ওপর সম্পাদিত চুক্তিকে 5204 বলে। 
৩. আল্লামা আবদুর রহমান জাঘিরী রে) বলেন টি 
৬৯ ৮০০7০৫০০৫০০ 382০১ ৫০৮ 
অর্থাৎ, ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের একাংশের বিনিময়ে ফসল চাষ করার চুক্তি করাকে 
50154 বলে। 
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8. মিরকাত গরস্থুকার ' বলেন- 

EMSS ETE ০২122 ASN HSS Sl ৯ Cit 
চি 

৫. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
চি HIE 55 5০১] উঠ ৮৯০ ০০ 5 ৩ 

০05৮৩ LLL ঘি Le কি 
“পর্ৌটকীথা, বীেটিত ফসলের পলির বিনয়ে হারান 'জব্য প্জসালেকে 
চুক্তিবদ্ধ হওয়াকৈ হ20154 বলে। ্ 

৩ UIA lee oi: 

বর্গাচুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : যেসব ওলামায়ে কেরাম ₹০)1১: তথা বর্গাচাষাকে বৈধ বলেছেন, 

তারা ২6,154 বিশুদ্ধ হওয়ার জনা নিম্নোক্ত শর্তাবলি আবশাক করে দিয়েছেন । যেমন 

১. ভূমির মালিক ও চাষি উভয়পক্ষ ৮ তথা বিবেকবান হওয়া । অর্থাৎ ভালোমন্দ 
পার্থক্য করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি এ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে । শিশু বা পাগল এ 
চুক্তি সম্পাদন করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে । 

২. যে ফসল চাষ করা হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লে-থাকা। তবে ভূমির মালিক যদি যে 
কৌঁনো ফসল চাষ করার অনুমতি দেন, তাহলে য়ে কোনো ফসলই উৎপাদন করা যাবে । 

৩. উৎপন্ন ফসলের বন্টন পদ্ধতি উল্লেখ থাকতে হবে। 

৪. উৎপাদিত ফসলে উভয়ের জন্য অংশ থারার কথা বলতে হবে। 

৫. উৎপন্ন ফসলের অংশ উভয়েই পাবে । অর্থাৎ যদি গম চাষের চুক্তিতে কোনো এক 
পক্ষের জন্য খেজুরের শর্ত করা হয়, তাহলে বর্গাশর্ত বাতিল হয়ে যাবে। 

৬. উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংশ উল্লেখ থাকা । যেমন- একতৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধাংা 
কিংবা একচতুর্থাংশ । 

৭. প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ ভূমিতে বিস্তৃত থাকা । জমির কোনো অংশ কারো 
জন্য খাস রুরা বৈধ নয়। 

৮. কারো জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা। 

৯. ভূমিটি চাষাবাদের যোগ্য হওয়া। 

১০. ডুমি নির্দিষ্ট করা। নির্দিষ্ট না হলে ২41১ বিশুদ্ধ হবে না। 

১১. জমিতে বাধা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু না থাকা। Se 

১২. চাষিকে চাষ করার ক্ষমতা প্রদান করা। মালিক চাষে অংশ নিতে চাইলে ২231১ 
বাতিল বলে গণ্য হবে। 

১৩.সময়কাল নির্দিষ্ট করা । ১৪. প্রয়োজনমতো সময় প্রদান করা। 

১৫. এমন দীর্ঘ মেয়াদ না করা. যাতে উভয়পক্ষের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। তবে যে ফসলের সময়কাল 
প্রসিদ্ধ, সেটির ক্ষেত্রে মেয়াদ উল্লেখ করা জরুরি নয়। যেমন- ইরি ধান তিন মাসের মধোই 
ফলে। প্রচলিতভাবে জানা থাকার কারণে এর মেয়াদ উল্লেখ করা জরুরি নয়। ৬ 

১৬.বীজ কোন পক্ষ দেবে, তা উল্লেখ থাকা । যদি জমির মালিক বীজ দেয়, তাহলে চাষি ইঞ্জারার 
অর্থে 291 হবে । আর যদি চাষি বীজ দেয়, তাহলে ভূমি ইজারার অর্থে ££ |, হবে। 

১৭. চাষির চাষের যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কোনো অংশ নিদিষ্ট না করা। 
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হেদায়া গ্রস্থকারের মতে 5০152 বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : হেদায়া গ্রন্থকার হ০১1১ তথা 

বৰ্গাচুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ৮টি শর্ত উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো- 

১. ভূমি উৎপাদন্‌ উপযোগী হওয়া । 

২. মির লিটা হরিটিদল বারন লিউ ডা নিন 
ও সুস্থ মস্তিক্ষসম্পন্ন হওয়া । 

৩. বর্গাচাষের মেয়াদ উল্লেখ থাকা । - ৪, বীজ কে দেবে তা উল্লেখ থাকা। 

৫. যে ব্যক্তি বীজ সরবরাহ করবে না, তার অংশ কতটুকু হবে, তা সুস্পষ্ট বলে দেয়া। 

৬. চাষির জন্য ভূমির মালিক কর্তৃক ভূমি সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত করে দেয়া। তার পক্ষ হতে 
কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকা । 

৭. ফসল উৎপাদনের পর মালিক ও চাষি উভয়ই ফসলের মধ্যে অংশীদার হওয়া । 

৮. কী জাতীয় বীজ বপন করা হবে, তা পরিষ্কারভাবে আলোচিত হওয়া । 

SSL: 

" 1£5152-এর বিধান : ভূমি বর্গাচাষ জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে নিম্নোক্ত 

মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১, আহনাফের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, 2,1১2 (ভূমি বর্গাদান) 
এবং 53. (ফসল বর্গাদান) জায়েয নেই: বরং এটি একটি ফাসেদ পদ্ধতি ৷ 
ক. নকলী দলীল : | 

-০৪১১। ০৮৪ ৩৪ ৬৮ (৯) DY ld এ০ ৬৪ (০) ৮৪৯ ৬৪ 2k 
অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) ভূমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। , 
eS টু 295৬০) ০২১ 42053405৮৯৫ ৩৯ ৩০ শা 

LESS Le Eo) 

খ. আকলী দলীল : এ প্রকারের চুক্তিতে পক্ষদ্বয়ের অংশ 1৫» তথা অনির্দিষ্ট থাকে। 
আর অনির্দিষ্ট বিষয়ে চুক্তি করা অবৈধ । কাজেই ১1১2 জায়েয নেই। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধু খেজুর ও আঙ্গুর গাছে লি 
(ফসলিরা। জায়েয অন্যান্য গাছে 22১১4 কিংবা 5031... : কোনোটিই জায়েয নেই। 
দলীল : -২০০৯২] ৯১৩ ৯১০৯] ০০ ৬৯০০০) ৯0510) ৩০ 

৩. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, 


- সর্বাবস্থায় ££)! জায়েয । 

নকনী দলীল, =, 

13 ৮১৬২৪ Lass SILA El ০১৫0 825 3৮ 
পট লালিত পপ 


অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) খায়বারের ইহুদিদেরকে সেখানকার ভুমি বন্দোবস্ত দিয়েছেন এ শর্তে 
যে, তারা তা চাষাবাদ করবে এবং এর থেকে যা উৎপাদিত হবে, তার অর্ধেক প্রদান করবে। 
৩৮৪০৪০০৮০৪৩ ৪৯ 08 0555 a) ENE ৩৯৯৪ ১৩৫ এ 
2631 25 
218 508৭ উঠ ০০ শা 


2. COMM 


ei TEP 


WV 


, আল গছ হাতক গাইও পিস, দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
02596 31৩604528০০) ৮59155৮6574 -£ 


ELT EOL HG 4455 CHE 405 
অর্থাৎ, আনসারগণ মহানবী (স)-কে বললেন, আপনি আমাদের ও মুহাজির ভাইদের 


মাঝে খেজুর বাগালগুলো ভাগ করে দিন। রাসূল (স) বললেন, -না। শ্রমই আমাদের 


শা 


জন্য যথেষ্ট হবে। এতে আমরা তোমাদেরকে ফসলের অংশীদার করব । তারা বলল, 
আমরা (রাসূলুল্লাহ স.- -এর) এ কথা শুনলাম ও করলাম । 

আকলী দলীল : ক. প্রয়োজনের কারণে 55.24 তথা বৃক্ষের শস্য বর্গাচাষ করা 
যেমন জায়েয, তেমনিভাবে বর্গাচাষ করা মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয়-বিষয়। তাই 
বর্গাচাষ জায়েয হওয়াই যুক্তিযুক্ত। 

২2312 মেদারাবা)-এর মধ্যে রাব্বুল মাল তথা সম্পদের মালিকের পক্ষ হতে মাল 
থাকে । আর মুদারিবের থাকে কাজ । কিন্তু লভ্যাংশের ক্ষেত্রে উভয়ই অংশ পেয়ে 
থাকে । একইভাবে 22%-এর ক্ষেত্রে চাষির পক্ষ হতে থাকে কাজ আর মালিকের 
থাকে মাল তথা জমি । এ হিসেবে উৎপাদিত ফসলেরও উভয়জনই বৈধতার ভিত্তিতে 
অংশীদার হবে । অতএব ২9152 জায়েয । 

খাসসাফের অভিমত : আল্লামা খাসসাফ (র)-এর মতে, কৌশল অবলম্বন করে 
53154 তথা বর্গাচাষ জায়েয । 

কৌশল : প্রথমে যমীন বর্গা হিসেবে নেবে । এরপর উভয়ে এর প্রাপ্য অংশ নিয়ে তর্কে 
লিপ্ত হয়ে ব্যাপারটি সমাধানের জন্য এমন বিচারকের কাছে ধরনা দেবে, যিনি 25152 
তথা বর্গাচাষকে জায়েয মনে করেন। অবশেষে বিচারক যখন জায়েয বলে সিদ্ধান্ত 
দেবেন, তখন তা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয হবে । 


, মালেক, আহমাদ ও সাওরীর অভিমত : ইমাম মালেক, আহমাদ ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর 


মতে, প্রত্যেক প্রকার গ্রাছে 51915 যেমন জায়েয, তেমনি হ21/4-ও জায়েয হবে । 
ই 
TEE SES Co) IIL ০১৪ 31০) SL -\ 
৪৯৫57 9355১ 
FARE SE ০:3৩ ০) Eg PH a) 2562 55 9 নৰ 
2251055 ৩৫ 
অর্থাৎ, রাসূল (স) ইহুদিদেরকে ফসল, খেজুর গাছ কিংবা গাছের অর্ধেক প্রদানের শর্তে 
খায়বারের দান করের । 


, যুফারের : ইমাম খুফার (র)-এর মতে, ২454 ও ৪3৮০ কোনোটিই 


- প্রত্যুত্তর 
_পোষণকারীদের উত্থাপিত দলীলের দুটি জবাব দেয়া হয়েছে। 
. খায়বার অধিবাসীদের সাথে মহানবী (স)-এর যে লেনদেন হয়েছিল, তা 55012 


কিংবা 5৮০2 ছিলো না; বরং তা ছিল-5১৯ তথা কর আদায়স্থরূপ। এ দাবির 
পক্ষে তারা বলেন, কর আদায়ের আয়াত নাযিল হওয়ার পরও হযরত আবু বকর ও 
ওমর (রা) খায়বারবাসীর কাছ থেকে পূর্বের ন্যায় কর আদায় বলবৎ র্লাখেন। যদি 
সেটি ২2919 হতো, তাহলে পৃথকভাবে কর নিতেন। 

খায়বারবাসীর কাছ থেকে অংশ নেয়াটা ছিল ২2..£4 015; ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক . 
সাবেক মালিকদের বহাল রেখে তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন ফসল 
নেয়াকে ২0544 055 বলে৷, 51 


জজ আল ফকহ : হেদায়া __ +++ ৩২১ 

ইমামত্রয়ের প্রত্যুত্তর : কি পাক 

5. আহনাফের আনীত হাদীসগুলো ০৯১ 45- এর জন্য, তাহরীমির জন্য নয় । 

২. নিষেধাজ্ঞা পাইকারিভাবে সকল 2£5194-এর ক্ষেত্রে নয়; বরং এমনঞ্-&-এর সাথে 
* সম্পর্কিত, যেখানে মালিক নিজের জন্য ভালো জমি নির্ধারণ করে রাখে। আর পক্ষান্তরে 
চাষিকে দেয় খারাপ জমি । এমনটি করা সর্বসম্মতভাবেই ॥অবৈধ । 

45:4১ 43৪ তথা ফতোয়া ; পরবর্তী হানাফীগণ জনগণের প্রয়োজন ও উম্মতের, ভুক্তভোগী 

হওয়ার কথা বিবেচনা করে সাহেবাইনের অভিমত অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করেছেন 

কেননা J24৬, 4757 /-০%1 তথা জনসাধারণ ও সকল উম্মতের ধারাবাহিক 

মলের ভি সখী অমুনাস বাজিল বলোশগা/ 

৩৪০০ -এর পরিচিতি : 

দর 5720 4522 5 

5$42-এর আভিধানিক অর্থ : 54/২! শব্দটি বাবে 12% -এর মাসদার । এটি 
৬ -3- মূলধাতু হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. ০৪৩৬০৪52580 তথা ভূমিতে পানি প্রবাহিত করা । ২. সেচকার্ষ করা। 

৩. পানি পান করানো । ৪. Bs ১ £-]/ তথা পান করার অংশবিশেষ । 

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ শব্দটির ব্যবহার এভাবে এসেছে- 


ৰ 
ELLEN ৪১৪ ও রঃ LESS fy 


ESL SIGUA ০554 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ওলামায়ে কেরাম 5&০ - এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন" 

১. 1755 - ১ যা লেছেন, ,» 

7 050 ৬5 LSA be ELE 5s 5০৭0১৫৪৫30৯ 
অর্থাৎ, ফসলের: ন্যায় ফলের নির্ধারিত একটি অংশ দেয়ার বিনিময়ে গাছ বর্গা 


একনি ডি 1/3470৯ 854585520৯ 
৩. আল্লামা আবদুর রহমান জাযিরী (র) বলেন-_ | 
Lor SIE 3 5১ ৩২৩৮ 3১৯০০ ৪ ১ 
অর্থাৎ, বিশেষ কিছু শর্তসাপেক্ষে গাছ, খেজুর বাগান, ফসল ও অন্যান্য চাষের 
বর্ন হওয়া। ; 
8: আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 1৮:2৮:28) LLL SEL 
৫. হেদারনার প্রস্তটীকাকার বলেন দি 
০) ০০৮৪৪ 0০5 ০১১ এ 35 ৬৯৮০ ও 8৫5 
-১555 ৩৮৬ 2:05 58০৮ 
৬. কারো কারো মতে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল যেমন অর্ধাংশ, একতৃতীয়াংশ ও একচতুর্থাংশ 
দেয়ার বিনিময়ে কারো ফলের বাগান বর্গা দেয়াকে 55... বলে। 


58:40 23: 
50৪1০-এর বিধান : গাছ বা বাগান বর্গা দেয়া জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের 
মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান । যেমন- 

২৯. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মৃতে, কোনো অবস্থাতেই 
২৭০০ তথা গাছ বা বাগান বর্গ দেয়া জায়েয নেই; বরং এটি একটি বাতিল প্রক্রিয়া । 
ক. নকলী দলীল : 

ANSEL La) NLS gi a) die 250১ ৮ 
খ. আকলী-দলীল : এ ধরনের চুক্তিতে পক্ষদ্বয়ের অংশ 14775 ;৫3-তথা অনির্দিষ্ট 
থাকে । আর অনির্দিষ্ট বিষয়ে চুক্তি করা অবৈধ | কাজেই ৪151...» অবৈধ । 

২. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র)-ও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতের 
সাথে একাত্মতা পোষণ করে 55 চুক্তিকে ফাসেদ বলে অভিমত বাক্ত করেছেন। 
৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, খেজুর ও আঙ্গুর গাছে 550... 

জায়েয । অন্য কোনো গাছপালার ক্ষেত্রে জায়েয নেই। 
দলীল : 
পে 55৮45 ৫১৫৪ ০১০১২ ৯৫৯০০০0০৮৯৪ 
EEN AE ৩০01 Ll 0565১16৯০95 3৮14 
৪. মালেক ও সাওরীর অভিমত : ইমাম মালেক ও-সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, 
প্রত্যেক প্রকারের গাছে 5.3... জায়েয ৷ 
দলীল : 
৫১2০2 ৯৪৫ ০৯১0485৮৮535০5 (০2 ০255 - 
2885৮১০১55 
2৬১3 ১০ LEN উ। ৪12 ৯০৫৯ ৫40০20০০১১০ উট ৬৪ শী 
3115 
অর্থাৎ, রাসূল (স) ইহুদিদেরকে ফসল, সাহা ভিজ রে 
খায়বারের ভূমি দান করেছেন। 
৫. সাহেবাইলের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, সকল 
গাছপালার ক্ষেত্রে সর্বাৰস্থায়ই 51... জায়েয । 
ক. নকলী দলীল : ৯০, 
১1551551353 054 2০৪1 ( GE Bi geal SSE 
MEE eT MECHELEN 
অর্থাৎ, আনসারগণ মহানবী (স)-কে বললেন, আপনি আমাদের ও মুহাজির 
ভাইদের মাঝে খেজুর বাগানগুলো ভাগ করে দিন। রাসূল (স) বললেন, না। শ্রমই 
আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে । এতে আমরা তোমাদেরকে ফসলের অংশীদার করব । 
তারা বললেন, আমরা (রাসূলুল্লাহ স.-এর) ) কমা হলাম ও আনুপত্য করলাম 
খ. আকলী দলীল : 
LE as - GL FE SUE; Ek 212) Ia 31 
-১৯ ১ ৮ ৬ 


www.abswer.com 


এ আশাফিকহ লা www.abswel com ত 


অর্থাৎ, প্রয়োজনের কারণে 55... ভায়েয; 4 54২250 59, আর 
বর্গা মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিত, আর এ প্রয়োজন সকল প্রকার গাছ ও 
_বাগানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । হি 
৬. দাউদ যাহেরীর অভিমত : ইমাম দান য হেরীর মতে, 5১ শু খেজুর বৃক্ষের 
বেলায় জায়েয । অন্য কোনো বৃক্ষেণ ক্ষ্ত্রে নয়। 
৭. জমহুরের অভিমত : জমহুর-ওলামার মতে, নর্প্রকার গাছপালার মধ্যেই 55. জায়েয ৷ 
দলীল : রি 
53৮০ ০০ ১৯৯১৩ ১৮ ay sll 0555 01 ৮৫ 0215 
এ টিপা 
303 3৫৩১০০৪০1০১ ৮০ ১১৯ (5৮০০ (১০) ১৮৪ pl ত 
-৯৯৯3। ৩ 


৩ 75052010015: 

গাছ বর্গার শর্তাবলি : 55... বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো- 
১. পক্ষদ্বয় ০৪৮০ তথা ভালোমন্দ পার্থকা করার ক্ষমতাবান হওয়া । 

২. গাছের ফল বড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকা যদি বগ দেয়ার সময়.ফল পৰিপকু হয়ে যায়, তাহলে বর্গ 
দেযা সহীহ হবে না। অর্থাৎ (11:35 বর্গা জায়েয: ১ ১০ জায়েয নয়। 

উভয়ের জন্য উৎপাদিত ফলের অংশ রাখা, একপক্ষ সম্পূর্ণ ফল নিয়ে গেলে; ১১০ শুদ্ধ হবে না। 
প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট করা। 

প্রত্যেকের অংশ পূর্ণ বাগানে বিস্তৃত থাকা । কাউকে বিশেষ কোনো গাছের ফল দেয়া বৈধ নয়। 
গাছ সম্পূর্ণ শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দয়া। যদি উভয়ে এক বাগানে শম দিতে চায়, 
তাহলে 513... চুক্তি ফাসেদ বলে গণ্য হবে । 

উপসংহার : মানুষের সূচ্ছল জীবনযাপনের জনা প্রয়োজন দুই বা ততোধিক কাজ বা পেশা: 
২০০) ও 503৮৯ তারই অংশবিশেষ ৷ তবে এক্ষেত্রে এমন কিছু করা যাবে না, যা 
ইসলাম ও মুসলমানদেরুবক্ঠবাইরে। 


৮৮০৪৮ LL 451 15১, tt eli EE গাল A), Sui Ll 
টি ০09৮1095900 ৩35 ১৮] ০ +১- (4৫5৬ 
ঘর প্রশ্ন: ৮৪ ৷ 75০১-:-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর প্রকারডেদ, শর্তাবলি ও 
বিধান উল্লেখ কর। অতঃপর ₹-১1১ এবং ১৮০৬" এর পার্থক্য আলোচনা কর! ফা. প. ২০০৯] 
Ub 55 1+৫৯৩ ৮৮৪ ৭2 1558 ২ ll দেন Ll 
রঃ ল51--5419 2231620535 BG ১৫৫ ৬১৪ 
অথবা, ₹০১1১-- এর আভিধানিক ও শরয়ী অথ কী? এর প্রকারভেদ ও বিধান কী? এর 
শতাবলি করছি কী; কী? অত অতঃ পর ০১১ এবং Pe -এর পার্থক্য উল্লেখ কর। 


Bo DE ৩ 


উভ্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : রানি প্রত উর তে রাডার 
গুরুতু দেয়া হয়েছে ৷ অন্যায়ভাবে কেউ যাতে কারো ওপর জুলুম করতে না পারে, সে 
ব্যাপারে ইসলামে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে । মালিক ও শ্রমিকের 
মাঝে; শ্রমিক ও মালিকের মাঝে বর্গাচাষের যে চুক্তি হয়, তাতে যেন কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত 
না হয়, সেজন্য ইসলামী আইনে বর্গাচাষের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। নিয়ে 
প্রশ্নালোকে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো। 

৬/৬/৬/, 98105510017 
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2 5১1১--এর পরিচিতি; 


০৭৫৬৮ 


[EE] be ES Ps Of 
201$2-এর আভিধানিক অর্থ : {£5154 শব্দটি বাবে 1£42-এর মাসদার। এটি £ -, -১ 
রী 'ভুলযাতু হতে ডে করা আঙ্ভাতিক অর্থ হলো নস 


৯১ ৩৫2) তথা উৎপন্ন করা, 
১৮৫) ৮5 


২. 34551 0১৮ তথা বীজ বপন করা, ৩. জমি চাষ বা আবাদ করা, 
. 251 তিথা চাষ করা, রর 


৮৮৩৩ 


৪ 
৫. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতা বলেন 1425৫355৮৫১ ৮৪০৬ এ 
৬ 


. 52251 তথা আবাদ করা, 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- To plough the land, Sow with seed ইত্যাদি । 
পবিত্র কুরআনে এ শব্দটির ব্যবহার এভাবে এসেছে- 


CD Pu 2775 ৮৮ ৯:৮৫ 


odes 
-৩৬০১|| ৯১৭1 ৬০০০৯ Pe, ৩৬৯১২০০০৫০৪ 


হাদীসে এসেছে ১০৯১০: ৩-১/ 


৮১৪50160৬5৩ 


২5)154-এর শরয়ী অর্থ : -£5152-এর শরয়ী অর্থ বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের মতামত নিমরূপ- 


+ 


১. ফিকহশাস্ত্ের পরিভাষায় ২2১14 বলা হয়- 

EAS AIAG জমি ০০ 661১১25১255 ৩১ 
অর্থাৎ, উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বা একতৃতীয়াংশ কিংবা একচতুর্থাংশ চাষিকে 
দেয়ার শর্তে জমি বর্গাদানের চুক্তিকে ২:১১ বলে । 

২. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 53041১৯550৩: 85 ৩৯ অর্থাৎ, যমীনের 
উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ের ওপর সম্পাদিত চুক্তিকে 52314 বলে। 
৩. আল্লামা আবদুর রহমান জাযিরী (র) বলেন; 

৯০৬০৮০০47০৯: NL LL a CSAIL 
অর্থাৎ, ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের একাংশের বিনিময়ে ফসল চাষ করার চুক্তি করাকে 
£5154 বলে। 

8. মিরকাত গ্রস্থকার বলেন- 
Er Sf. ৩৮128 52345০৯3906 9 ৫৯ CIA 


KALIL TES 

৫. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন- ll 
(5052 05 ৩৪৮০ এ 5৬৪ ৬ AE এ ৬ গা 
এতেও এ 


৬. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 


৩ ০৮০০৩ 56 Gs oc as by tee ss 
৮ Gf Ne 52 


৮০৪ ৩ ৮০ ELL বিজি 6০15 ক 


৭. কেউ কেউ বলেন- 
টি এইটি ১০) এ. এ পু ০$ ৫2৮৮1 
০৯০০ ৯০৭ ৩ 62455553০80 935 SE EL 5515৩525554 
< ০০০৮৩ ন 
১০৫1 Jil 
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৮. ইমাম নবুবী (র) বলেন, জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে যদি ফসলের বীজ মালিক 
কর্তৃক প্রদত্ত হয়, তবে তাকে £5154 বলে। 
মোটকথা, উৎপাদিত ফসলের একাংশের বিনিময়ে চাষাবাদেরস্ছ্ন; শর্তসাপেক্ষে 
চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে £51064 বলে। 

SAI: 

২5/:-এর প্রকারতেদ : টিনার নারি 

ঢা ১. £5447] 455194/ তথা শুধু জমির বর্গাদান। 

a; 352 £5,251 তথা বাগানসহ জমির বর্গাদান। 

225174 পুনরায় তিনভাগে বিভক্ত । যথা- 

১. ভূমি ও বীজ উভয়টিই মালিক নিজে সরবরাহ করবে । আর অনান্য শ্রম বর্গাচাষি দেবে। 

২. মালিক শুধু ভূমি সরবরাহ করবে । আর বীজসহ অন্যান্য শ্রম দিয়ে রর্গাচাষি নিজে ভূমি 
চাষাবাদ করবে । 

৩. ভূমি, বীজ, হালচাষের গরু এ তিনটিই মালিক সরবরাহ করবে । আর বর্গাচাষি শুধু শ্রম দেবে। 

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, 52152 চার প্রকর । যথা- 

১. জমি ও বীজ একজনের এবং হালের পশু, কৃষিযন্ত্র ও শ্রম অন্যজনের । 

২, জমি একজনের আর শ্রম, হালের পশু, কৃষিযন্ত্র ও বীজ অপরজনের । 

৩. জমি, বীজ, হালের পশু ও কৃষিযন্ত্র একজনের এবং শ্রম অপরজনের ৷ উপর্যুক্ত নীতিতে 
বর্গাচাষ করা হলে তা সর্বসম্মতভাবে জায়েয ৷ 

৪. জমি, হালের পশু ও কৃষিযন্ত্র একজনের. আর বীজ এবং শ্রম অপরজনের । শেষোক্ত 
পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো কোনো ফিকহবিদ আপত্তি করলেও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর 
মতে, এভাবে বর্গাচাষও বৈধ । 

53505275853 235 

বৰ্গাচুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তারলি : যেসব ওলামায়ে কেরাম £517 তথা বর্গাচাষকে বৈধ বলেছেন, 

তারা £54 বিশুদ্ধ হওয়ার জনা নিম্নোক্ত শর্তাবলি আবশ্যক করে দিয়েছেন । যেমন- 

১. ভূমির মালিক ও চাষি উভয়পক্ষ 3.2 তথা বিবেকবান হওয়া। অর্থাৎ ভালোমন্দ 


-* পার্থক্য করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি এ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে । শিশু বা পাগল এ 


চুক্তি সম্পাদন করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে । 

২. যে ফসল চাষ করা হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা! তবে ভূমির মালিক যদি যে 
কোনো ফসল চাষ করার অনুমতি দেন, তাহলে যে কোনো ফসলই উৎপাদন করা যাবে । 

৩. উৎপন্ন ফসলের বন্টনপদ্ধতি উল্লেখ থাকতে হবে। 

৪. উৎপাদিত ফসলে উভয়ের জন্য অংশ থাকার কথা থাকতে হবে । 

৫. উৎপনু ফসলের অংশ উভয়েই পাবে । অর্থাৎ যদি গম চাষের চুক্তিতে কোনো এক 
পক্ষের জন্য ৫জুরের শর্ত করা হয়, তাহলে বর্গাশর্ত বাতিল হয়ে যাবে। 


৬. উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংশ উল্লেখ থাকা । যেমন একতৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধাংশ 


কিংবা একচতুর্থাংশ। 

৭. টুনি জা দি জান হাটা িনি নার জকা জরিনা জানো 
জন্য খাস করা বৈধ নয়। 

৮. কারো জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা। 

৯. ভূমিটি-চাষাবাদের যোগ্য হওয়া। 
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১৪:ভূমি নির্দিষ্ট করা নির্দিষ্ট না হলে 445157 বিশুদ্ধ হবে না। 
১১. জমিতে বাদা 'বৃষ্টিকারী কোনো বস্তু না থাকা । রি 
১২. চাষিকে চাখ করার ক্ষমতা প্রদান করা । মালিক চাষে অংশ নিতে চাইলে ২231540 


ul ৮ নব 


রি 


সি 


en 


এমন সীর্ঘ মেদ না করা, দারা দরগায় (রে বে সের সময়কাল 


“প্রসিদ্ধ, সেটির ক্ষেত্রে মেয়াদ উল্লেখ করা জরুরি নয় । য়েমম;ইরি ধান তিল মাসের মঞ্চে 
ফলে। প্রচলিতভাব জালা থাকার কারণে এর মেয়াদ উল্লেখ করা-ফারারিয়।। "চা [5১ 


১৬.বীজ কোন পক্ষ দেবে; তা উল্লেখ থাকা । যদি জমির মালিক বীজ দেয়, তাহলে চাষি 


১ইজাযার অর্থে ২6354 হবে।:জার-বলিচারি বীজ নের, তাহলে ভূমি ইজারার অর্থে 
225314 হবে। 


১৭. চির চাষের বাতের বিনিম্জে. কোনো জংশ পিউ লা করা 
. হেদায়া গ্রন্থকারের মতে ₹::)1১- বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : হেদায়া গ্রন্থকার ২2152 তথা 
বর্গাচুক্ি বিশুদ্ধ হওয়ার জন' ৮টি শর্ত উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো- 


১. 


, ভুঞ্ধা উৎপাদনক্চউপযোগী হওয়া । 
. ভূমির মালিক এবং চাষি উভয়ই আকদ সম্পাদন করার উপযুক্ত হওয়া । অর্থাৎ জ্ঞানবান 


ও সুস্থ মস্তি্ষসম্পন্ন হওয়া। 
বর্গাচাষের মেয়াদ উল্লেখ থাকা ।_ 


: বীজ কে দেবে তা উল্লেখ থাকা। 


যে ব্যক্তি বীজ সরবরাহ রুরবে না, ভার অংশ কতটুকু হবে, তা সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা । 
চাষির জন্য ভূমির মালিক কর্তৃক ভূমি সম্পূর্ণরূপে 'অঙ্গমুক্ত করে দেয়া। তার পক্ষ হতে 
কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা ন' থাকা । ৯ 


. ফসল উৎপাদনের পর মালিক ও উভয়ই ফসলের মধ্যে অংশীদার হওয়া । 
- কী জাতীয় বীজ বপন করা. হবে, তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা। 


Suit: 
২23154-এর বিধান: ভূমি বর্গাচাষ জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে নিম্নোক্ত 
মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
আহনাফের অভিমত : ইমাম হানীফা (র)-এর মতে, ২25154 (ভূমি বর্গাদান) 
লাগার টিলার ফাসেদ পদ্ধতি । 
,' নকলী দলীল 


49840885৩45 DMI HE 46৯9 AES -\ 
শৰ্মা, হযরত আছো) সনের জাবের (রে) কর্ন চন, রাসূল 
(স) ভূমি অড়া দিতে নিষেধ করেছেন।, a 
লজ ০৪১০৮০০৯৪৩৫ EE ১০ ৬. শট 

AGES 25 পে ০০) 
খ. আকলী দলীল : এ প্রকারের চুক্তিতে প্রক্ষদ্বরের জে 154+8তথা 
থাকে ৮আর অনির্দিষ্ট বিষয়ে চুক্তি করা অবৈধ । কাজেই ২2,154 জায়েয নেই। 


২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধু খেজুর ও আঙ্গুর গাছে 5.0 


(ফসলিবর্গা) জায়েয। অন্যান্য গাছে 2319 কিংবা ৪131... কোনোটিই জায়েয নেই। 


m আল ফিকহ : হেদায় ২৭ 
দলীল : 5948৫ পে 295 ০০০৮০৫০০) ০5 ৪ (৯০১১১ ৬ 
৩. সাহেবাইনের অভিমত : নিদ্রা 
মতে, সর্বাবস্থায় ২275 জায়েয । 
নকলী দলীল: , 
25515823560 লা সি এ zh 05255 


০৮৯)-৮৮ GEL I 


অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-খাঁন্মবারের ইহুদিদেরকে সেখানকার ভূমি বন্দোবস্ত দিয়েছেন এ শর্তে 
যে, তারা তা ঢাষাবাদরবে এবং এর থেকে যা উৎপার্িত হবে, তার অর্ধেক প্রদান করবে। 
৮৫৫০৮০35৮15 HMC ডিএ ye শা 
NS 
৫9 ১195555588565544422-535 
POET EAR (YA EGC SELLS « -£ 
(২১০০ BAN ০০ ৫৫42৮ 1455 09) ৭ 
৪০৪ 
অর্থাৎ, আনসারগণ মহানবী (স)-কে বললেন, আপনি আমাদের ১৪ আমাদের ভাই (মুহাজিরদের) 
মাঝে খেজুর বাগানগুলো ভাগ করে দিন। রাসূল (স). বললেন, না। আমাদের জন্য শ্রম থেকে 
মুক্তি দেয়াই যথেষ্ট হবে। এতে আমরা তোমাদেরকে ফসলের অংশীদার করব। তারা বলল, 
আমরা (রাসূলুল্লাহ স.- "এর) এ কথা শল্য করলাম। 
আকলী দলীল : 


ক. প্রয়োজনের "কারণে 7. রী বৃক্ষের: শস্য বর্গাচায করা বেল-জারের, 
তেমনিভাবে বর্গাচাষ করা মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় । তাই বর্গাচাষ জায়েয 
. হওয়াই যুক্তিযুক্ত ।" 
খ. ২5742 (মুদারাবা)-এর মধ্যে রারবুল মাল তথা সম্পদের মালিকের পক্ষ হতে 
মাল থাকে। আর মুদারিবের থাকে কাজ; কিন্তু লভ্যাংশের 'ক্ষেত্রে উভয়ই অংশ 
পা সপেয়ে থাকে । একইভাবে ২2562-এর ক্ষেত্রে চাষির পক্ষ হতে থাকে কাজ আর 
“মালিকের থাকে মাল তথা জমি। এ হিসেবে উৎপাদিত ফসলেরও উভয়জনই 
বৈধতার ভিত্তিতে অংশীদার হবে । অতএব ২3154 জায়েয । 
৪. খাসসাফের অভিমত : আল্লামা খাসসাফ (র)-এর মতে, কৌশল অবলম্বন করে 
==-- = 72555-4 তথ্ধা বর্গাচীষ জায়েয । 
কৌশল : প্রথমে জমি বর্গা হিসেবে নেবে। এরপর উভয়ে এর প্রাপ্য অংশ নিয়ে তর্কে 
লিগ হটে ব্যাপারি সমাধানের জন্য এমন বিচারকের কাছে ধরা দেবে, যিনি ২25154 
তথা বর্গাচাষকে জায়েয মনে করেন। অবশেষে বিচারক যখন জায়েয বলে সিদ্ধান্ত 
দেবেন; -তথন্‌ তা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয হবে। 
৫. মালেক, আহমাদ ও সাওরীর অভিমত : ইমাম মালেক, আহমাদ ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর 
¥ মতে, প্রত্যেক প্রকার গাছে 35.52 যেমন জায়েয, তেমনি £154-ও জায়েয হবে। 
দলীল : 
6২০০৪ SE ০০) DIL LIU ০০১ ৯৮7৮৪ 7 
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SE তি চি ভি উযানাওলহাই১ফাধি-সলাতকণ গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ রা 


১৪4 15 51525 a) Sg Ll aD) FE 2 Se) 

০362 
অর্থাৎ, রাসূল (স) ইহুদিদেরকে ফসল, খেজুর গাছ কিংবা গাছের অর্ধেক প্রদানের শর্তে 
খায়বারের ভূমি দান করেন। 

৬ অভিমত : ইমাম যুফার (র)-এর মতে, 22915 ও 55, কোনোটিই 
জায়েয নেই; বরং এগুলো ফাসেদ প্রক্রিয়া - 

দলীলের প্রত্যুত্তর : 55. -2/এর পক্ষ হতে স্াহেবাইনসহ অন্যান্য ভিন্ন মত 
পোষণকারীদের উত্থাপিত দলীলের দুটি জবাব দেয়া হয়েছে। 

১. খায়বার অধিবাসীদের সাথে মহানবী (স)-এর যে লেনদেন. হয়েছিল, জী 

কিংবা 52.2 ছিলো না; বরং তা ছিল ২৫৯ তথা কর আদায়স্থরূপ। এ দাবির 

পক্ষে তারা বলেন, কর আদায়ের আয়াত নাযিল হওয়ার পরও হযরত আবু বকর 

ও ওমর (রা) খায়বারবাসীর কাছ থেকে পূর্বের ন্যায় কর আদায় বলবৎ রাখেন । 

যদি সেটি £5154 হতো, তাহলে পৃথকভাবে কর নিতেন। 

২. খায়বারবাসীর কাছ থেকে অংশ নেয়াটা ছিল হ/ 01১5; ইসলামী রাষ্ট্র 
না জগ পু পি 
ফসল নেয়াকে 454470154 বলে। 

1555 ২25/-এর প্রত্যুত্তর : সাহেবাইনের পক্ষ হতে আহনাফের আনীত হাদীসগুলোর 

জবাবে বলা হয়েছে- 

১. আহনাফের আনীত হাদীসগুলো 24:$৮%:-এর জন্য, তাহরীমির জন্য নয়। 

২. নিষেধাজ্ঞা ঢালাও ভাবে সকল 72919-4-এর ক্ষেত্রে নয়; বরং এমন ১i-এর সাথে 
সম্পর্কিত, যেখানে মালিক নিজের জন্য ভালো জমি নির্ধারণ করে রাখে । আর পক্ষান্তরে 
চাষিকে দেয় খারাপ জমি । এমনটি করা সর্বসম্মতভাবেই অবৈধ 1 

€4: ১4455 তথা ফতোয়া : পরবর্তী হানাফীগণ জনগণের প্রয়োজন ও উম্মতের ভুক্তভোগী 

হওয়ার কথা বিবেচনা করে সাহেবাইনের অভিমত অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করেছেন। 

কেননা ৫৮৫15, 44৫ 0 তথা জনসাধারণ ও সকল উম্মতের ধারাবাহিক 

আমলের বিপরীতে অবস্থিত অনুমান বাতিল বলে গণ্য । 

2 ৪৩৮০৭) EAE ৮82 ভুত . 

২514 এবং 5$.:5-এর মাঝে পার্থক্য .: 23154 এবং 5-এর মাঝে 

আভিধানিক, পারিভারিক ও সরি ক্ষেরে কিস পু জি ভা কারারে 


০5521 

ঢু ০ আভিধানিক পার্থক্য : $ শব্দ হতে উদ্ভুত । 1 

.8 65064 শব্দটি 6১) হতে উত্তৃত। খ.2152- এর অভিথনিক অর্থ হলো- | ! 

- 2)152-এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১, ০৯৩৭ ৩৪ stall 295৮ তথা 

১. 503 তথা উৎপন্ন করা। . | ভূমিতে পানি প্রবাহিত করা। 
২. 1£5541{35 তথা বীজ বপন করা। 1 ২. সেচকার্য করা। 1. 

৩. জমি চাষ তথা আবাদ করা। ৩... পানি পান করানো। 
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রি ও 


4354 ও $৮০এর,. মাঝে: 
মৌলিক ৫টি পার্থক্য রয়েছে । যথা ৷ 
+ হ591%4-এর মধ্যে চুক্তি হওয়ার পর 
কোনো পক্ষ চুক্তি মোতাবেক কাজ না 
; করলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। 7 
২, 2962-এর অধ্যে মেয়াদ উল্লেখ; 

| করা শর্ত। ৩. 
৮ ৮০ 

! সাপেক্ষে কাজ করানো যাবে। | | 
৪. 45157-এর ক্ষেত্রে হকদার যদি নিজ : কাজ কলুতে বাধা করা বারে । | 
I হক দাবি করে, তাহলে চাষি তার | ৪. $৪.44-এর হকদার নিজ হক দাবি 


|e. 5152 ফসলের খে সংশিষ্ট বিষয় । 


উপসংহার : অনাদিকাল হতেই মানুষ পরস্পরের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সুন্দর পৃথিবী 
বিনির্মাণে প্রাণচাঞ্চল্য পাচ্ছে। ভূমি মালিক ও চাষি উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক 
চুক্তি হিসেবে বর্গাচাষ প্রথাও পরম্পরায় চলে আসছে। তাই সঠিক পদ্ধতিতে ভূমি বর্গা দেয়া 
PERE CECE eT হাজার তি 


৩৩০ 7 yaar রাফিল স্নাভ্যফ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ nm. 
ক ভি Ly ৮১৮ EF ০০১1) ৮৮১০১ (Ao) 021 
০2541 851 ৮০০৫ 
আ প্রত: ৮৫ ৷ ২০১৷5১২-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর রোকন কী? 
ইমামগণের মতভেদসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর৷ 
২ SG UES 3 ৮৮৪৩ হু ৪ 
এট এক 
Leta, ২-25. :-এর আভিধানিক ও সরব কী? এর রোকন, বিধান ও পদ্ধতি 
ঃ বিস্তারিতরর্ণনা কর। কি র্‌ 


ওহ হৰল দল জবি ইল 
অষ্টালিকায় বিল্লাস্পূর্ণ জীবনযাপন করে । আবার কারো মাথা গৌজার ঠাই মিলেনা। কারো - 
মাঠের পর মাঠ ফসলের ক্ষেত রয়েছে, আবার কারো এক. চিলতে জমিও-নেই। এ বিরাট 
অসংগতি সন্তেও এ উভয় শ্রেণিই.পরস্পরের মুখাপেক্ষী | কারণ জমি চাষাবাদ করতে ধনিক 
শ্রেণির, গরিবদের যেমন প্রয়োজন, তেমনি কায়িক শ্রমের বিনিময়ে গরিবরাও 
সম্পদশালীদের কাছ থেকে আর্থিক মজুরি পেয়ে থাকে । এমনিভাবে মালিক ও শ্রমিকের 
মাঝে অনেক সময় বর্গাচাষের চুক্তি হয়। এ চুক্তিই হলো ২2154; এতে যেন কোনো 
- পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য ইসলামী শরীয়ত বর্গাচাষের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন 
করেছে । নিয়ে ₹2)1১--এর পরিচয়সহ এতদসংক্রাস্ত আলোচনার অবতারণা হলো । 

2 ২০১১-এর পরিচিতি : 

২০০০১০0৩০০২, 

য5১2-এর আভিধানিক অর্থ :£ 456 £ শব্দটি বাবে ২262. এর মাসদার। এটি ₹-১-১ 
মূলধাতু হতে উদ্ভূত । এর আভিধানিক-অর্থ হলো- 

, 15381 তথা উৎপন্ন করা, .. * ই. 5554 036 তথা বীজ বপন করা, 

, জমি চাষ বা আবাদ করা, ৪. ১ তথা চাষ করা, 


তি 4৫ 


১ 
ত 
৫. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতা-ঘলেন- 4৫৫58১৯545৩ 
৬ 
৭ 


Fh 


,+ $42) তথা আরাদ করা, 
. ইংরেজিতে বলা হয়- To plough the Hand, Sow with seed ইত্যাদি । 


পবিত্র কুরআনে এ.শন্দটির ব্যবহার এভাবে এসেছে at 
fe 35281 858 লি SN SSS ATES 
৫. (% ৯০১) 22551 বেটি & এ 
2%5154-এর- পারিভাষিক সংজ্ঞা : 225154; পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের" 
মতামত নিয্নরূপ- 13D (+ 


১. ফিকহশদের পরিভাষায় £315 বলা হয়- ভিন মি 
at ELA ০৮৮4৫ AGS pl 558; DAS Aly 25525 
অর্থ উৎপাদিত ফসলের অর্থাংশ বা একডৃতীয়াংশ কিংবা একুশ চাবিকে 
দেয়ার শর্তে জমি বর্গাদানের চুক্তিক্রে ২554 বলে। 


২. হেদায়া গ্রহবকার বলেন- 0১84 ০৯% 0554 ৬৫ 45 ০৯ অর্থাৎ, যমীনের, 
উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ের ওপর সম্পাদিত চুক্তিকে 5০164 বলে। ১১ 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া __১/১/১/3:১১১/১ ১১7) 0; 
৩. আল্লামা আবদুর রহমান্‌ জাযিরী (র) বলেন- ০৯২ 0:62 $ 23 a REEL 
১৭ 5০ 6244 অর্থাৎ, ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের একাংশের বিনিময়ে ফসল চাষ 


শু করার চুক্তি করাকে টি সত ক 
8. নিরকাত গ্রস্থকার বলেন- kh 4 
PETRA HET AT 23812017055 5 50521 
৯৮০০০ 02121 


৫. সাইয়েদ সাবেক (র) বঁলেন- 
১৪2 ৮৩ ৩:৯৪ LEA SL of 8 এ 55 ০০২ ০৯১৪ 25০2 
3 SH 0866 ID SI ELS Ses 288 ff ans 
৬. তি আয়ৰ ইহসান তে) বলেন 
85০. ০৩ ERS 99৫45 El ৩৮ 952 52১ 
45৮৫৮8৫0692 
৭. ইমাম নবুবী (র) বলেন, জমির মাসিক ও কৃষকের মধ্যে হন বীজ মালিক 
কর্তৃক প্রদত্ত হয়, তবে তাকে ২5134 বলে। 
' মোটকথা, উৎপাদিত ফসলের একাংশের বিনিময়ে চাষাবাদের জন্য শর্তসাপেক্ষে 
চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে ২25154 বলে। 


২5359527440 
২2562-এর রোকন : ২£554-এর রোকন তথা বা দ্বারা 33152 চুক্তি সাধিত হয়, তা 
হলো দুটি । যথা- 


১. ৮41 তথা প্রস্তাব, অর্থাৎ স্বমির মালিক চাষিকে বলবে- 

ULI IAL US LILY AMSA UH LLG 
অর্থাৎ, আমি তোমাকে অর্ধেক বা এ জাতীয় কোনো অংশের মাধ্যমে ২214-এর তিত্তিতে 
চাষ করার জন্য এজমি দিলাম । | 

২. 4325 তথা গ্রহণ । অর্থাৎ জমির মালিকের প্রস্তাবে সে বলবে আমি এটা গ্রহণ করলাম । 
কারো কারো মতে, ২£১15£-এর রোকন হলো ৪টি । যথ্ধা- 
০০০৮7 ০2১3. তথা জমি । ২. 55011 ৫5 তথা শ্রমিকের শ্রম। 
৩. তথা বীজ। 8. £550 ৩% তথা চাষের যন্ত্রাশে। 


০৫৮৪৮, 


চা 

হ539162-এর বিধান : ভূমি বর্গাচাষ জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে নিয্নোক্ত 

_মতভেদু রয়েছে । যেমন- 

১. আছনাফের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে- 5221 
৮০ এ ক ক 
ক. 

৮] 21555 এষ (2)500482 4255 shes ০৪ (20) 2 ৬ ০ 
অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর সূত্রে হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, 
রাসূল সে) তুমি তাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। 
শি দা সনি FAS oS BES EE 4525 i ০ রী 

285855455৮০) 


৯» 


Ver.com 

৩০২ ওর কাবিল াতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
খ. আকলী দলীল : এ প্রকারের চুক্তিতে পক্ষত্বয়ের অংশ 1344 তথা অনির্দিষ্ট 

থাকে । আর অনির্দিষ্ট বিষয়ে চুক্তি করা অবৈধ । কাজেই হ£9154 জায়েয নেই। 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধু খেজুর ও আঙ্গুর গাছে 51814 
তথা ফসলিবর্গা জায়েয । অন্যান্য গাছে 724 কিংবা 55. কোনোটিই জায়েয নেই। 
১দবীল : তার দলীল হলো- ~ 
ডি + TESA CAI HIE 2545) Sess) tt 
শ্গাঞ্দাহেবাইনের অভিমত : সাহেৰাইদ তথা ইমান সা ইক ও মুরাদ (র)-এর মতে, 

৫০৬০ ২5) জীয় রর 


৮৮1৫ 


1+15 চারি ৫০ 42 গর ৬৮৮০০) Fi) 5 5 -\ 


5 


A ৯৫1০০554454 ৫৮4৯40530২০ 3 শা 


+ ক. প্রয়োজনের কারণে 55.2% তথা বৃক্ষের শস্য বর্গাচাষ করা যেমন জায়েয, 
তেমনিভাবে বর্গাচাষ করা মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় । তাই বর্গাচাষ জায়েয 
হওয়াই যুক্তিযুক্ত । 

খ. 457.2% (মুদারাবা)-এর মধ্যে রাব্বুল মাল তথা সম্পদের মালিকের পক্ষ হতে 
মাল থাকে । আর, মুদারিবরের থাকে কাজ; কিন্তু লভ্যাংশের ক্ষেত্রে উভয়ই অংশ 
পেয়ে থাকে । একইভাবে 7)14-এর.ক্ষেত্রে চাষির পক্ষ হতে থাকে কাজ আর 
“ মালিকের থাকে মাল তথা জমি। এ হিসেবে উৎপাদিত ফসলেরও উভয়জনই 
বৈধতার ভিত্তিতে অংশীদার হবে । অতএব হ£414 জায়েয । 

8. খাসসাফের অভিমত : "আল্লামা খাসসাফ (র)-এর মতে, কৌশল অবলম্বন করে 

2)1৮4 তথা বর্গাচাষ জায়েয । 

কৌশল + প্রথমে যমীন বর্গা হিসেবে নেবে । এরপর উভয়ে এর প্রাপ্য অংশ নিয়ে তর্কে 

লিপ্ত হয়ে ব্যাপারটি সমাধানের জন্য এমন বিচারকের কাছে ধরনা দেবে, যিনি 22312 

তথা বর্গাচাষকে জায়েষ মনে করেন। অবশেষে বিচারক যখন জায়েয বলে সিদ্ধান্ত 

দেবেন, তখন তা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয হবে । -.. 

৫. মালেক, আহমাদ ও সাওরীর অভিমত : ইমাম মালেক, আহমাদ ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর 

মতে, প্রত্যেক প্রকার গাছে 541: যেমন জায়েয, এ জারের হরে । Bl 


দলীল : tn 
Ll টা 
তে CHE 3h IES ATS Ca 22082 -\ 
5535 
১০৮91 লৈ 01০০৩০১৫০০০ ০০০৫ ৪ টু? 2 


251055 
৬. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র)-এর মতে, টা ৫১4০8. 
জায়েয নেই; বরং এগুলো ফাসেদ প্রক্রিয়া 


৬/৬/৬/.2 


www.abswer.com 

জজ আল ফিকহ : হেদায় এ ৩৩৩ 

দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়ের পক্ষ হতে সাহেবাইনসহ অন্যান্য ভিন্ন মত পোষণকারীদের 

উত্থাপিত দলীলের দুটি জবাব দেয়া হয়েছে। যথা- 

১. খারবার অধিবাসীদের সাথে মহানবী (স)-এর যে লেনদেন হয়েছিল, তা 25912 
+ কিংবা. ছিলো না; বরং তা ছিল হ2:৯ তথা কর আদায়স্বরক্ী । এ দাবির 
পক্ষে তারা বলেন, কর আদায়ের আয়াত নাধিল' হওয়ার পরও হযরত আবু বকর ও 
ওমর (রা) খায়বারবাসীর কাছ থেকে পূর্বের ন্যায় কর আদায় বলবৎ রাখেন। যদি 
সেটি ০০912 হতো, তাহলে, পৃথকভাবে কর নিতেন। 

২. খায়বারবাসীর কাছ থেকে -অংশ নেয়াটা ছিল 2 01: ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক 
সাবেক মালিকদের বহাল রেখে তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন ফসল 
নেয়াকে 5400152 বলে। 

ইমামত্রয়ের প্রত্যুত্তর : সাহেবাইনের পক্ষ হতে আহনাফের আনীত হাদীসগুলোর জবারে বলা হয়েছে- 

১. আহনাফের আনীত হাদীসগুলো ৮১১: ৮%১-এর জন্য, তাহরীমির জন্য নয়। 

২. নিষেধাজ্ঞা ঢালাওভাবে সকল ২2 )1)4-এর ক্ষেত্রে নয়; বরং-এমন.-০-এর সাথে 
সম্পর্কিত, যেখানে মালিক নিজের জন্য ভালো জমি নির্ধারণ_রুরে_রাখে। আর পক্ষান্তারে 
চাষিকে দেয় খারাপ জমি । এমনটি করা সর্বসম্মতভাবেই অবৈধ । 

+ ৮5৪4 455 তথা ফতোয়া : পরবর্তী হানাফীগণ জনগণের প্রয়োজন ও উম্মতের ভুক্তভোগী 

হওয়ার কথা বিবেচনা করে সাহেবাইনের অভিমত অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করেছেন । 

কেননা 95510, 4357 2.৬51 তথা জনসাধারণ ও সকল উম্মতের ধারাবাহিক 
আমলের বিপরীতে অবস্থিত অনুমান বাতিল বলে গণ্য । 

৩2501520৫16: 

২০)1১-এর পদ্ধতি : সাহেবাইনের মতে বর্গাচাষের পদ্ধতি চারটি | যথা- 

১. জমি ও বীজ যায়েদের এবং পশু ও শ্রম আমরের ৷ এ প্রকারের বর্গাচুক্তি জায়েয । এ 
চুক্তি আমাদের দেশের দর্জির সাথে কৃত চুক্তির মতো। দর্জি তার শ্রম ও সুই দিয়ে 
কাপড় সেলাই করে থাকে। 

২. জমি যায়েদের এরং শ্রম, পশু ও বীজ আমরের ৷ এ পদ্ধতিতে বর্গা জায়েয । এ প্রকারে 
যায়েদ যেন আমরের জমি ইজারা নিয়েছে, যায়েদ উৎপাদিত ফসল থেকে ভাড়া পরিশোধ 
করবে । যেমন আমাদের দেশে টাকার বিনিময়ে জমিন চাষের সুযোগ দেয়া হয়। 

৩. আমর শুধু শ্রম বিনিয়োগ করে । আর জমি, বীজ ও পশু যায়েদের। যেন আমর শ্রমিক 
হিসেবে নিয়োজিত । এ মাসয়ালা এ মাসয়ালার মতো হলো, যেখানে দর্জিকে মালিকের 
সুই-সুতা দ্বারা সেলাই ক্ুরার জন্য নিয়োগ করা হয় । এ প্রকারের বর্গাচুক্তি জায়েয । 

8. যায়েদ জমি ও পশু দেবে । আর আমর বীজ ও শ্রম দেবে । এ প্রকার চুক্তি বাতিল। 

বর্গাচাষের আরো দুটি পদ্ধতি : হেদায়া গ্রন্থকার বর্গাচাষের আরো দুটি পদ্ধতি উল্লেখ 

৮করেছেন। যথা “ 

* ১. যায়েদ বীজ দেবে আর হালের পশু, জমি ও শ্রম দেবে আমর ৷ এ চুক্তি জায়েয নয় । 
কারণ- ক. এটি শরয়ী বিধানের পরিপন্থি । খ. শ্রম ও শ্রমের সমৰয়ে চুক্তি জায়েয নয়। 
কারণ এ দুটির সত্মজ্িন্ন ভিন্ন । 

২. যায়েদ হালের পশু ও বীজ দেবে আর আমর দেবে জমীন ও শ্রম। এ প্রকারের 
বর্গাচুক্তি বাতিল । কেননা এক পক্ষের জন্য শুধু বীজের চুক্তি করা জায়েয নয়। 
উপসংহার : আদিকাল হতেই মানুষ পরস্পরের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সুন্দর পৃথিবী 
বিনির্মাণে প্রাণচাঞ্চল্য পাচ্ছে। ভূমি মালিক ও চাষি উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক 
চুক্তি হিসেবে বর্গাচাষ প্রথাও পরম্পরায়ই চলে আসছে। তাই সঠিক পদ্ধতিতে জমীন বর্গা 


দেয়া হলে তাতে অর্জিত হবে জাগতিক ক্ল্যাণ ও মানবতার কল্যাণ । 
টা www.abswer.com 


৩৩৪ ________ উপযাঠাগাজনজাকগঘিলজোজজা গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ক 
28৮88 ty nl Ll 2 ০৮ lll ০৪১০0) Jin 
1১৯8218৮820 ail ০ 1 - Sai, 9155 হ50521 
ঘর প্রশ্ন : ৮৬ 1! ২০১1১:-এর সংজ্ঞা দাও। বর্গাচুক্তি বৈধ কিনা? কিভাবে বর্গাচুক্তি করা 
যায় এবং কিভাবে খৃয় না, তা উল্লেখ কর। অতঃপর বর্গাচুক্তি ফাসেদ হওয়ার শর্তাবলি 
কর ২ 
সা 2০, ১৫3 8595508582৬ - 0855 তে] 9527 aye ৩ 
শী LMI Brn SE. TEAL 
অথবা,*45154-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা আলোচনা কর। বর্গচুক্তি কখন জায়েয? 
বর্গাচুক্তি সম্পাদনের শর্ত উল্লেখ কর৷ অতঃপর বগাচুক্তির মেয়াদ ফাসেদ হওয়ার 
শর্তাবলি বর্ণনা কর। ৰ 
EEE OER ৩ ৭৬৮৮৭ Ae 85555 ০৯ ৩ ডা 
১৮৫১৫ ৫6 ০০৪৩০ 5921 
অথবা, 5154 কাকে বলে? £3154 বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ কী কী? মানুষের মাঝে 
প্রচলিত ₹2904- এর পদ্ধতিসমূহ হুকুমসহ বর্ণনা কর। 


উতর॥ উপস্থাপনা : মানবজীবন সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য পরস্পর লেনদেনের বিকল্প 
৬. নেই। এ লেনদেনেরই ক্ষুদ্রাংশ হচ্ছে ২2314 তথা বর্গাচুক্তি। এ চুক্তি যেমন সামাজিক 
ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অনশ্বীকার্য, তেমনি তা বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়তে প্রেরণা যোগায়। মালিক 
ও চাষির মাঝে বর্াচুকতি কার্ধকরের মধ্য দিয়ে একদিকে ধনী গরিবের ব্যবধান কমে আসে, 
অন্যদিকে আদিকাল থেকে আগত একটি শরীয়ত অনুমোদিত প্রক্রিয়ায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন 
আরো সুদৃঢ় হয়। 
৩ ২591$-এর পরিচিতি : 
২5)192-এর আভিধানিক অর্থ : 145154 শব্দটি বাবে 72064-এর মাসদার। এটি ৮-১-) 
মূলধাতু হতে উদ্ভূত এনা আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. 0591 তথা উৎপন্ন করা, ২. ই CE tr eee 
৩. জমি চাষ বা আবাদ করা, ১ তথা চাষ করা, 
৫. কিক পম বলেন-143,0:::১-০.2১8০ 0507 
৬. 3৮231 তথা আবাদ-করা । 
পৰি কুরআনে এ শির ব্যবহার এভাবে এহ্ছে- | 
SSN 1816 FERRETS নি. 
EEE 555১8222201 
(555 LISA AD: ll 
২23154-এর শরয়ী অর্থ : 
১. ফিকহুশানের পুরিভাষায় 53154 বলা হয়- 
yt yf ats ০505 0১587 EAA Eee 
অর্থাৎ, উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বা একতৃতীয়াংশ কিংবা একচতুর্থাংশ চাষিকে 
দেয়ার শর্তে জমি বর্গাদানের চুক্তিকে হ2154 বলে। ~~ 


রি ~~ 


৯ আল ফিকহ : হেদায়া ____ 77 ৩৩৫ 
২. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- EL ০৩৯৮ ৮:১০ ০.০ 355 ৩৪ অথাৎ, যমীনের 
উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ের ওপর সম্পাদিত চুক্তিকে ২65154 বলে। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
৩০] 255i ৮৪১ HILL LE 050 ০৪2 60 9525 ডি 
EEL te DANG LE LESS 
৪. ইমাম নবুবী (র) বলেন, জমির, মালিক ও কৃষকের মধ্যে যদি ফসলের বীজ মালিক 
কর্তৃক প্রদত্ত হয়, তবে তাকে হ£/1-4 বলে । 
মোটক্ধা,, উৎপাদিত ফসলের, একাংশের বিনিময়ে চাষাবাদের জন্য শর্তসাপেক্ষে 
চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে £21১: বলে। 
৩3025 5৮।4১/২59940 22 
15,1১ %-এর বিধান্যবর্গচায় জায়েয কিনা : ভূমি বর্গাচায জায়েয রী এ ব্যাপারে 
ইমামগণের মাঝে নিম্নোক্ত মতভেদ রয়েছে। যেমন- .. 
১. আহনাফের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ২61১4 (ভূমি 
বর্গাদান) এবং 55 (ফসল বর্গাদান) জায়েয নেই; বরং এটি একটি ফাসেদ পদ্ধতি । 
ক. নকলী দলীল: 
-০৪০১1০১ be ৮১ (2) ২80 4525উ। 410 ০৪০ ০৫৪৮ ৩৪ -\ 
i ০ 
ও 00548555255 ৮৮০০) 
খ. আকলী দলীল : এ প্রকারের চুক্তিতে পক্ষদ্বয়ের অংশ 1342» তথা অনিষ্ট 
থাকে । আর অনির্দিষ্ট বিষয়ে চুক্তি করা অবৈধ । কাজেই 21১ জায়েয নেই। 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধু খেজুর ও, আঙ্গুর গাছে 
2155 (ফসলিবর্গা) জায়েয । অন্যান্য গাছে ২0154 কিংবা 59: কোনোটিই 
জায়েয নেই। 
» দলীল : ১৮১ শী পা Fs ue ০:47 ক 
২০১৮৯ ৮১৩2০০০৯১১৪ FE (০) এ ০1 ০৮০) ৮০ 
৩. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, 
"সর্বাবস্থায় ২০515 জায়েয । 


নকলী দলীল : _ 
০৩:০৮ ৩০৫০০ 22072255401 EY এত, 
(wl) - Ea np el med Bd 
৯৮ কাত তে 


৮১৩ উপ HT A ০১৪8৮ digs 
-৮532৬৮ 
আকলী দলীল : 
ক. প্রয়োজনের কারণে 5542 তথা বৃক্ষের শস্য বর্শাচাষ করা যেমন জায়েয, 
তেমনিভাবে বর্গাচাষ করা মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় । তাই বর্গাচাষ জায়েয 
হওয়াই যুক্তিযুক্ত । 


৩৩৬ লজ ফাখিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
খ. ১ (মুদারাবা)-এর মধ্যে রাব্বুল মাল তথা সম্পদের মালিকের পক্ষ হতে 
মাল থাকে । আর মুদারিবের থাকে কাজ; কিন্তু লভ্যাংশের ক্ষেত্রে উভয়ই অংশ 
পেয়ে থাকে । একইভাবে 2:23152-এর ক্ষেত্রে চাষির পক্ষ হতে থাকে কাজ আর 
মালিকের থাকে মাল তথা জমি। এ হিসেবে উৎপাদিত ফসলেরও উভয়জনই 
৯৯ বধতার ভিত্তিতে অংশীদার হবে । অতএব হ214 জায়েয । 
৪. খাসসাফের অভিমত : আল্লামা খাসসাফ (র)-এর মতে, কৌশল অবলম্বন করে 
4:4 7151 তথা বর্গাচাষ জায়েয । 
কৌশল : প্রথমে যমীন বর্গা হিসেবে নেবে । এরপর উভয়ে এর প্রাপ্য অংশ নিয়ে তর্কে 
লিপ্ত হয়ে ব্যাপারটি সমাধানের জন্য এমন বিচারকের কাছে ধরনা দেবে, যিনি 
23152 তথা বর্গাচাষকে জায়েয মনে করেন। অবশেষে বিচারক যখন জীয়েয বলে 
সিদ্ধান্ত দেবেন. তখন তা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয হবে । 
৫. মালেক, আহুমাদ ও সাওরীর অভিমুত : ইমাম মালেক, আহমাদ ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর 
মতে, প্রত্যেক প্রকার গাছে 5.$.: যেমন জায়েয, তেমনি হ€94-ও জায়েয হবে। 
দলীল : 


৮৯৩০ ৯2০ 


(2৫5১০ ০০০4০ ৫৮ ৯১ IG) 244 ১% ৯ = 


টি . ০6395 ১১৮4 
+ ৬৩১5 OCA (৩২2১: ০০) 8৮0৬০০7559৫ ৮৮55 bY 
পরি 


৬. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র)-এর মতে, 6164 ও 55.025 কোনোটিই 
জায়েয নেই; বরং এগুলো ফাসেদ প্রক্রিয়া । 

- দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়ের পক্ষ হতে সাহেবাইনসহ অন্যান্য ভিন্ন মত 
পোষণকারীদেব উত্থাপিত দলীলের দুটি জবাব দেয়া হয়েছে। 

১. খায়বার অধিবাসীদের সাথে মহানবী (স)-এর যে লেনদেন হয়েছিল, তা 24152 
কিংবা 5..: ছিল না; বরং তা ছিল ২5:৯ তথা কর আদায়স্বরূপ। এ দাবির 
পক্ষে তারা বলেন, কর আদায়ের আয়াত নাযিল হওয়ার পরও হযরত আবু বকর 
ও ওমর (রা) খায়বারবাসীর কাছ থেকে পূর্বের ন্যায় কর আদায় বলবৎ রাখেন। 
যদি সে৫)154 হতো, তাহলে পৃথকভাবে কর নিতেন। 

২. খায়বারন্াসীর কাছ থেকে অংশ নেয়াটা ছিল 47447 0165; ইসলামী রাষ্ট্র 
করৃকিইপাবেক মালিকদের বহাল রেখে তাদের কাছ থেকে ন্ট পরিমাণ উৎপন্ন 
ফসল নেয়াকে 444% 0155 বলে।- 

ইমামত্রয়ের প্রত্যুত্তর : সাহেবাইনের পক্ষ হতে আহনাফের আনীত হাদীসগুলোর জবাবে 

বলা হয়েছে- == 

১ আহনাফের আনীত হাদীসগুলো ৮$:১:$৮%৫-এর জন্য, তাহরীমির জন্য নয়। 

২. নিষেধাজ্ঞা -ইকারীভাবে সকল ২25194-এর ক্ষেত্রে নয়; বরং এমন.১&:-এর সাথে 
সম্পর্কিত, থেশানে মালিক নিজের জন্য ভালো জমি নির্ধারণ করে রাখে। আর পক্ষান্তরে 
চাষিকে দেয় খারাপ জমি । এমনটি করা সর্বসম্মতভাবেই অবৈধ । 

১৬৮2 ১5% তথা ফতোয়া : পরবর্তী হানাফীগণ জনগণের প্রয়োজন ও উম্মত্রে ভুক্তভোগী 

হওয়ার কথা বিবেচনা করে সাহেবাইনের আভমত অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করেছেন । 

‘কেননা 20415 এ 4532 2.৮31 তথা জনসাধারণ ও সকল উম্মতের ধারাবাহিক . 

সনি লি টানি it 
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২০০1 জমহুর সুত্রে স্বীকৃত : ₹-১1১ তথা বর্গাচুক্তি প্রথা প্রাচীন যুগ থেকেই স্বীকৃত ৷ 
ইসলামের ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরাম (রা) বর্গাচাষ করেছেন । সে হিসেবে বর্গাচাষ প্রথা 
- ১৫২৯ সূত্রে স্বীকৃত। নিযে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হলো, যারা নিজেরাই 
২55152 তথা বর্গাচুক্তি করেছেন। স্. 

১. হযরত আলী (রা) ও তার পরিবারবর্গ, ২. হযরত সাদ. ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), 
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ৪. হযরত আবু বকর (রা)-এর পরিবারবর্গ, 
৫. হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র), ৬. হযরত ইবনুল মুসাইয়াব, 
৭ 
৯. 


. হযরত ইবনে সিরীন (র), ৮. হযরত তাউস (র), 
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ (র), ১০. হযরত মুসা ইবনে তালহা (র), 

১১.হযরত জাহরী, 

১২. সহীহ বুখারীতে হযরত কায়স ইবনে মুসলিম (রা) হযরত আবু জাফর (রা) সূত্রে 
বর্ণিত আছে। মদিনায় এমন কোনো বংশ বাকি ছিল না, যারা একতৃতীয়াংশ কিংবা 
একচতুর্থাংশ চুক্তিতে বর্গাঢাষ করেননি । 
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বৰ্গাচুক্তি বিশুদ্ধ হওয়া/বৰ্গাচুক্তির শর্তাবলি : £515 তথা বর্গাচাষের জন্য নিয়োক্ত শর্তাবলি আবশ্যক- 

১. পক্ষদ্বয় ৮০ তথা বিবেকবান হওয়া। ভালোমন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাসম্পন্ন 
প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এ চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। শিশু বা পাগল এ চুক্তি সম্পাদন 
করলে বাতিল বলে গণ্য হবে। 

২. যে ফসল চাষ করা হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা। তবে যদি ভূমির মালিক যে 
কোনো ফসল চাষ করার অনুমতি দেয়, তাহলে যে. কোনো ফসল উৎপাদন করা যাবে। 

৩ উৎপাদিত ফসলে বষ্টন পদ্ধতি উল্লেখ থাকা । 

৪, উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংশ থাকার কথা বলা। 

৫. চাষি ও ভূমির মালিক উভয়েই উৎপন্ন ফসলের অংশ পাবে । যদি গম চাষের জমিতে 
কোনো এক পক্ষের জন্য খেজুরের শর্ত করা হয়, তাহলে ২215 ফাসেদ হয়ে যাবে । 
৬. উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংশের উল্লেখ করা। যেমন একতৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধাংশ 

কিংবা একচতুর্থাংশ । 

৭. প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট অংশ বা সম্পূর্ণ ভূমিতে বিস্তৃত থাকা । 

৮.-কারো জন্য নিদিষ্ট কোনো পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা । 

৯... ভূমি চাষাবাদের যোগ্য হওয়া। 

১০. কোন ভূমিতে ফসল ফলাবে তা নির্দিষ্ট করা। 

১১. চাষাবাদে বাধাসৃষ্টিকারী কোনো বস্তু ভূমিতে না থাকা । 

১২.চাষিকে চাষ করার ক্ষমতা প্রদান করা। মালিক চাষে অংশ নিতে চাইলে 2) 
বাতিল হয়ে যাবে। 

১৩. সময়কাল নির্দিষ্ট করা । 

১৪. চাষাবাদ করতে সম্ভাব্য সময় প্রদান করা । 

১৫. এমন দীর্ঘ মেয়াদিংশর্ত না করা, যাতে উভয়পক্ষের মৃত্যুবরণের আশঙ্কা থাকে । 

১৬. বীজ কোন পক্ষ দেবে তা উল্লেখ থাকা । 

১৭.বীজ কোন ধরনের হবে, তা স্পষ্ট উল্লেখ থাকা। 

১৮.যে পক্ষ থেকে বীজ সরবরাহ করা হবে না, তার অংশ কী পরিমাণ হবে, তা সুস্পষ্ট 
উল্লেখ থাকা। 

১৯. চাষির চাষের যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কোনো অংশ নির্দিষ্ট না করা। 


ভর ফাযিল॥ আল ফিকহ (দিতীসাবধ)/৯১২০১/০,০০7 


৩৩৮ IS জানিনা প্রাঅকাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
SULLY 425টি 
যে কারণে বর্গাচুক্তি সংঘটিত হয় না : ০১১৫ পারস্পরিক সামাজিক লেনদেন বটে। 
তারপরও ভূমির মালিক ও চাষি উভয়ের মাঝে নিম্নোক্ত কারণে বর্গাচুক্তিই সংঘটিত হবে না। যথা- 
১. পক্ষদ্বয় শিশু বা পাগল হলে। 
২. চাষের ফসল সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা। 
৩) উৎপুরন ফসলে বন্টনপদ্ধতি উল্লেখ না থাকা । 
৪. গম চাষের জমিতে কোনো পক্ষের জন্য খেজুর কিংবা অনা কিছুর শর্তারোপ করা। 

শিশষ্টী উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংশ উল্লেখ না থাকা । . 

৬. ফসল ফলানোর শর্ত সম্পূর্ণ ভূমিতে বিস্তৃত না থাকা । ২ 

৭. কারো জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত থাকা। 

৮. ভূমি চাষাবাদের অযোগ্য হওয়া। 

৯. ফসল ফলানোর ভূমি নির্দিষ্ট নাকরা। 

১০. জমিতে চাষাবাদে বাধাসৃষ্টিকারী কোনো বস্তু থাকা। 

১১. চাষিকে চাষ করার ক্ষমতা না দেয়া। 

১২. সময়কাল অনির্দিষ্ট থাকা । 

১৩. কোন পক্ষ বীজ দেবে, তা উল্লেখ থাকা । 

১৪. চাষির যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কোনো অংশ নির্দিষ্ট করে_দেয়া। 

৩3570 82455850381 

বর্গাচুক্তি ফাসেদ হওয়ার শর্তাবলি : এমন কতিপয় বিষয় রয়েছে, যা ভূমির মালিক ও চাষির 

মাঝে কৃত বর্গাচুক্তি বাতিল করে দেয় । নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো। 

১. উৎপাদিত ফসল কোনো এক পক্ষের জন্য শর্ত করলে । 

২. ভূমির মালিকের জন্য কাজ করার শর্ত থাকলে । 

৩. মালিকের ওপর হালের পশু প্রদানের শর্ত করলে। 

8. যে বীজ সরবরাহ করেনি, তার জন্য ভূমির শর্তারোপ করলে । কারো কারো মতে, 
সামাজিক রীতি মোতাবেক প্রত্যেকে অংশ অনুযায়ী ভূমি লাভ করবে । 

৫. মালিক চাষির ওপর স্থায়ী কোনো কাজ করার শর্তারোপ করলে । যেমন দেয়াল নির্মাণ করার শর্ত করা । 

৬. ফসল উৎপন্ন হওয়ার পর চাষির ওপর পুনরায় যমীন চাষ করার শর্তারোপ করলে । 

৭ 

৮ 


. মালিকের ওপর ভূমি, বীজ ও চাষাবাদের হাতিয়ার সরবরাহের শর্ত করলে । 
. এক পক্ষই ভূমি ও বীজ সরবরাহ করলে। 
৯. একজনের হালের পশু ও অন্যজনের বীজ এবং শ্রম দেয়ার শর্ত করলে । 
১০. বীজ এক পক্ষের জন্য ও ভূমির কাজ এবং চাষাবাদের যন্ত্রপাতি অন্য পক্ষের জন্য শর্ত করলে । 
১১. এক পক্ষের জন্য বীজ ও হালের পশু আর অপর পক্ষের জন্য শ্রম ও ভূমির শর্ত করলে । - --_--- 
১২. এক পক্ষের ভূমি আর উভয় পক্ষের জন্য বীজের শর্ত করলে। 
৩৬৫০৫৫55528 LATIN: 
মানুষের মাঝে প্রচলিত বর্গাচাষের পদ্ধতিসমূহ : সাহেবাইনের মতে, বর্গাচাষের পদ্ধতি 
চারটি । যথা- 
১. জমি ও বীজ যায়েদের এবং হালের পশু ও শ্রম আমরের। এ প্রকারের বর্গাচুক্তি 
জায়েয। এ চুক্তি আমাদের দেশের দর্জির সাথে কৃত চুক্তির মতো। দর্জি তার শ্রম ও 
সুই দিয়ে কাপড় সেলাই করে থাকে । --৯ 
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২. জমি যায়েদের আর শ্রম, হালের পশু ও বাজ আমরের ৷ এ পদ্ধাততে বগা জায়েয । এ প্রকারে 
যায়েদ যেন আমরের জমি ইজারা নিয়েছে, যায়েদ উৎপাদিত ফসল থেকে ভাড়া পরিশোধ 
করবে । যেমন আমাদের দেশে টাকার বিনিময়ে যমীন চাষের সুযোগ দেওয়া হয়। 

৩. আমর শুধু শ্রম বিনিয়োগ করে। আর জমি, বীজ ও হালের পশু দর। যেন আমর 
শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত। এ মাসয়ালা এ মাসয়ালার মতো হলোঁ, যেখানে দর্জিকে 
মালিকের সুই-সুতা দ্বারা সেলাই করার জন্য নিয়োগ করা হয়৷ এ প্রকারের বরগাচুক্তি জায়েয । 

৪. যায়েদ জমি ও হালের পশু দেবে, আর আমর বীজ ও শ্রম দেবে এ চুক্তি বাতিল। 

বর্গাচাষের আরও দুটি পদ্ধতি : হেদায়া গ্রন্থকার বর্গাচাষের আরও দুটি পদ্ধতি উল্লেখ 

করেছেন। যথা : 

১. যায়েদ বীজ দেবে আর হালের পশু, জমি ও শ্রম দেবে আমর । এ চুক্তি জায়েয নয় । কারণ- 
ক. এটি শরয়ী বিধানের পরিপন্থি । খ. শ্রম ও শ্রমের সমৰয়ে চুক্তি জায়েয নয়। কারণ 
এ দুটির সত্তা ভিন্ন ভিন্ন। 

২. যায়েদ হালের পশু ও বীজ দেবে আর আমর দেবে যমীন ও শ্রম । এ প্রকারের বর্গাচুক্তি 
বাতিল । কেননা এক পক্ষের জন্য শুধু বীজের চুক্তি করা জায়েয নয়। 

উপসংহার : ২6,1১: তথা বর্গাচাষের ক্ষেত্রে এমন কতিপয় জিনিস রয়েছে, যার উপস্থিতি 

ঘটলে বৈধ বর্গাচাষ চুক্তিও বাতিল হয়ে যায়। তাই সংশ্লিষ্টদের অবশ্যই গর্হিত কর্মকাণ্ড 
১4১02 Lil এ 0০০455550৮৯ ৮ (AV dim 

Jalil ৮4৮৮ lS 
প্র:৮a৭n 2১১-১ ও ৪.3৮5০/-এর সংজ্ঞা দাও। উভয়ের মাঝে পার্থক্য কী? 

উভয়ের বিধান ও শর্তাবলি বিশদভাবে উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১৮৮২০] 
SAL Us BE LATE ULL EOS. BL LAINIE yl 

অথবা, 29521 ও 8421 এর পরিচয়, হুকুম, শর্ত ও উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য 

সবিস্তারে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৯] 

৮১১১৫ 2551 ক 2৮) 0 5719 ell ০০১ 0৩) 

JL et 
অথবা, ২5১9 ও Li এর অর্থ কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? উভয়ের হুকুম 

ও শর্তাবলি বিশদভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১,১৩,১৬] 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : মালিক ও শ্রমিকের মাঝে পারস্পরিক বর্গাচাষের যে চুক্তি হয়, তাতে 

যেন কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য ইসলামী আইনে বর্গাচাষের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট 

নীতিমালা রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো। 

২০১4এর পরিচিতি : 

alll: 

২,1১-এর আভিধানিক অর্থ : ₹০১1১-৫ শব্দটি বাবে 414; :-এর মাসদার। এটি ₹ -১-১ 

মূলধাতু হতে উদ্বৃত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

চু ৩৮১১৷৷ তথা উৎপন্ন করা, ২. ২265541 ০১৮ তথা বীজ বপন করা, ৩. জমি চাষ বা 
আবাদ করা, ৪. ৬১৯ “তথা চাষ করা, টনিক 

৫. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রণেতা বলেন- 1$১০ ০৯১ ৮০৯০৯০১০০০৭ 

COM 


{er.COM 
৩৪০ ____ ফাযিল সলীতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৬. ১: তথা আবাদ করা ৷ কুরআন মাজীদে এ শব্দটির ব্যবহার এভাবে এসেছে_ 


> 


ET 4০১৪ হা es Eb 
হাদীসে এসেছে- ই LLL Si 
EIA LIAN A: 
অধর শরয়ী অর্থ ১. ফিকহশাস্তরের পরিভাষায় £5-5/ বলা হয় 
a nf AE ai Ga li 5s (85555500805 ৫5 
রর উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বু একতৃতীয়াংশে কিংবা একমর্াং চাষিকে দেওয়ার 
শর্তে জমি র্গাদানের চুক্তিকে 4651১: বলে। as 
সি হেদায়া সথকার বলেন- ১:11 ১৯১১০৫4২০০৯ ~~ 
অর্থাৎ, যমীনের উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ের ওপর সম্পাদিত চুক্তিক্কে 
হ2915% বলে। 
৩. মুফতি আমীমুল, ইহসান (রে) বলেন- | 
20 ৩০০৯ ও ৩১3 85৪০০ z= a ১৯০৫ Eo rE: 4405 
ETE ne as রত st SSS 
৪. ইমাম নবুবী (র) বলেন, জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে যদি ফসলের বীজ মালিক 
কর্তৃক প্রদত্ত হয়, তবে তাকে £154 বলে। 
১. মোটকথা, উৎপাদিত ফসলের একাংশের বিনিময়ে চাষাবাদের জন্য শর্তসাপেক্ষে 
চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে ₹০১১-৫ বলে। 
৩ ৮৩27 এর পরিচিতি : 
UML iS: 
5U3U0/.-এর আভিধানিক অর্থ : 515.4% শব্দটি বাবে ২ 1 ০৪ £- এর মাসদার। এটি 
& -3 -০০ মূলধাতু হতে উদ্ভূত | এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. ০৯০%। এ১ sl 
তথ] ভূমিতে পানি প্রবাহিত করা, ২. সেচকার্য করা, ৩. পানি পান করানো, 8. ১522 
et) তথা পানের অংশবিশেষ । 
রজনী 142. পাট মরার পারে এরেছে-। 
[ess Nate TCIM 1 ELLE ET AS N 
BLE SU AMS SEL + 
TWO 455৫ . . 
50%, এর- শরয়ী অর্থ, ১. তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম খৃছকার বলেছেন 
EAL ৯৮:5৪ 1০৭ ১25৫7252011 564৯ 
অর ফর য় ফলের নিত একটি ভি দেওয়ার বির গাছ বর্ণ | 
দেওয়াকে 5442 বলা হয়। 
২. আল কামূসুল ফিকুহী গ্রন্থে বলা হ্যয়ছে- ০% ০৯% 
SS LL LLL SIL NAIL os 
৩. আল্লামা আবদুর রহমান জাযিরী রে) বলেন_. নিক 
৬৯০১০৪০১১৯৬ 25৩ JI AL Lb le SL ৩৪ 
অর্থাৎ, বিশেষ কিছু শর্তসাপেক্ষে গাছ, খেজুর বাগান; ফল ও অন্যান্য জা 
চুক্তিবদ্ধ হওয়া। ns একি 34 . ০ * 
৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- $4 ০০৮১৫+ (৫:১০ ১2৫০ ৯ 


৬ ৬. 


= আল ফিকহ : হেদায়া 
SILLA IGANG BA: 

223154 এবং 503:-5-এর মাঝে পার্থক্য : £5132 এবং ১ -এর মাঝে 
আভিধানিক, পারিভাষিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কতিপয় পার্থক্য রয়েছে। নিয়ে ছক আকারে 


৩৪১ 


ক. {542 শব্দটি ই শব্দ হতে উদ্ৃত । ৷ 
1 ক. 85762 শব্দটি 0 হতে উঠ 1 খ. 5$.:,-এর আভিধানিক অর্থ হলো- | 
৷ খ. 25152-এর আডিধানিক অর্থ হলো- ১. 22031 ৮৪55০ 2192 তথা ভূমিতে ৷ 
1 ১, $05) তথা উৎপন্ন করা। ! পানি প্রবাহিত করা। | 
২. 34554105 তথা বীজ বপন করা। 
৩. জমি চাষ তথা আবাদ করা । 
শরয়ী/পারিভাষিক পার্থক্য : 
1১. আল্লামা জাযিরী (র) বলেছেন- 1 
OAL 22 ৩১155 Se 
-০৪১%া ৬৪৬১৮১০০৯৮৮ 
1 মিরকাত প্রণেতা বলেছেন- 


4 


১.:29154-এর মধ্যে চুক্তি হওয়ার পর : 
] কোনো পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী কাজ না! ২. 
1 করলে তকেতাধ্য করা যাবে না। 
। ২.5534এর মধ্যে মেয়াদ উল্লেখ ৩. 


52554 BT HE ডা ৮৮ BES obs 9৮৬৬ ঠ ৪ 
লা 4৮ 2554 
| এক ine bs USL 4 
: ৩, মুফতি আমীযুল ইহসান (র) বলেছেন- ৩. রি শী ইহসান রে) 
l ৩7০৯৮৮1০3০৩ বলেছেন | 
| 15111 ০৯১৭1 ৮53 UHL ০1 5 5 5595 ৩৪ ] 
\ এ Ns 25 ১৪৫০৫৫০4৮৪৬ 
] ১ ৮৫৮1০ ৪. 
| 
+ 
| J | 
EA 55০2 -এর মাঝে | ১. 
| মৌলিক ৫টি পার্থক্য রয়েছে। যথা- | 


করা শর্ত। 
৩. ডি গেম 'হয়ে। 


সাপেক্ষে কাজ করানো যাবে। 


১1030171 


৩৪২ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ৮. 


৪. হ০১।১4-এর ক্ষেত্রে হকদার যদি নিজ 8. 5 

: হক দাবি করে, তাহলে চাষি তার জন্য ? 
বরাদ্দকৃত ফসলের মূল্য নিয়ে যাবে । 7 ৫. 505 

7০০১৫ ফসলের সাথে সং বি | 


39১20 ES; 
২£)154-এর বিধান : ভূমি ধৰ্গাচায জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে নিম়োক্ত 
মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. আহনাফের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, য০১।১% (ভূমি বর্গাদান) 
এবং 9৪... (ফসল বর্গাদান) জায়েয নেই; বরং এটি একটি ফাসেদ পদ্ধতি । 
ক. নকলী দলীল : 
৬১ 5১5 ৬৪৩৮ Ca) NI Sd sie Sa Cao) pe ৩৫ -\ 
EDs ৩৫৭০০ ০১৯ BLS USI at il শ 
138 
খ. আকলী দলীল : এ প্রকারের চুক্তিতে পক্ষদ্বয়ের অংশ 13424 তথা অনির্দিষ্ট 
থাকে । আর অনির্দিষ্ট বিষয়ে চুক্তি করা অবৈধ । কাজেই 55... জায়েয নেই। 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধু খেজুর ও আঙ্গুর গাছে 51... 
(ফসলিবর্গা) জায়েয | অন্যান্য গাছে 59152 2 কিংবা 5... কোনোটিই জায়েয নেই। 
দলীল: ২:১/-:10৯3 ০১4৮7] ০০ ৮৯১০) (081 ০৯০১৯ ৬০ 
৩. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)- এর মতে, 
সর্বাবস্থায় ০১1১2 জায়েয । 


নকলী দলীল ; 

Hl OSS SLT MINA ০৮৫০) 40 0255) 7 

| (৩১০) EAU FS 

LEDC LS LAE HHL a) (05192 ৬৪ ০৪ এ 

-03315 
আরুনী ঘনীল ॥ ক. প্রয়োজনের কারণে 5.3... তথা বৃক্ষের শস্য বর্গাচাষ করা যেমন 
জায়েয, তেমনিভাবে বর্গাচায করা মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় তাই বর্গাচাষ _ 
জায়েয হওয়াই যুক্তিযুক্ত । 

খ. ১১.2 (মুদারাবা)-এর মধ্যে রাব্বুল মাল তথা সম্পদের মালিকের পক্ষ হতে 
মাল থাকে । আর মুদারিবের থাকে কাজ; কিন্তু লভ্যাংশের ক্ষেত্রে উভয়ই অংশ 
পেয়ে থাকে । একইভাবে ২০১1১-এর ক্ষেত্রে চাষির পক্ষ হতে থাকে কাজ আর 
মালিকের থাকে মাল তথা জমি। এ হিসেবে উৎপাদিত ফসলেরও উভয়জনই 
বৈধতার ভিত্তিতে অংশীদার হবে । অতএব ০১1১০ জায়েয । 

. 8. খাসসাফের অভিমত : আল্লামা খাসসাফ (র)-এর মতে, কৌশল অবলম্বন করে 
হ₹5)1১৫ তথা বর্গাচাষ জায়েয । 


টি 
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কৌশল : প্রথমে জমি বগা হিসেবে নেবে। এরপর ডভয়ে এর প্রাপা অংশ নিয়ে তর্কে 
লিপ্ত হয়ে ব্যাপারটি সমাধানের জন্য এমন বিচারকের কাছে ধরনা দেবে, যিনি ২251১৭ 
-তথা বর্গাচাষকে জায়েয মনে করেন। অবশেষে বিচারক যখন জায়েয বলে সিদ্ধান্ত 
দেবেন, তখন তা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয হবে । 

৫. মালেক, আহমাদ ও সাওরীর অভিমত : ইমাম মালেক, আহমাদ ও সুফিয়ান সাওরী (র 
মতে, প্রত্যেক প্রকার গাছে 53... যেমন জায়েয, তেমনি হ2152- ০ 
দলীল : নি 
EE AEE a) এ (৮4০ AIG a) ১ Dl Be A 

LIS ৬৯১৪ 
5820 (15 91০২ ১৯৫৯ ay ELEN ০৪৫ ০৯5) 25৫98 05. এ 
-১৯৯৩1৪১১৪ 

৬. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র)-এর মতে, ২65154 ও ৮35 কোনোটিই 
জায়েয নেই; বরং এগুলো ফাসেদ প্রক্রিয়া 

দলীলের প্রত্যুত্তর : ২5১১ ২5১|-এর পক্ষ হতে সাহেবাইনসহ অন্যান্য ভিন্ন মত 

লোফ়াকারীদের তা সিত দলের দুটির নেয়া রর 

১. খায়বার অধিবাসীদের সাথে মহানবী (স)-এর যে লেনদেন হয়েছিল, তা 5154 
কিংবা 55.2 ছিলো না; বরং তা ছিল 45> তথা কর আদায়স্বরূপ। এ দাবির 
পক্ষে তারা বলেন, কর আদায়ের আয়াত নাযিল হওয়ার পরও হযরত আবু বকর ও 
ওমর (রা) খায়বারবাসীর কাছ থেকে পূর্বের ন্যায় কর আদায় বলবৎ রাখেন। যদি 
সেটি ₹০)1১ হতো, তাহলে পৃথকভাবে কর নিতেন। 

২. খায়বারবাসীর কাছ থেকে অংশ নেয়াটা ছিল 4444510154; ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক 
সাবেক মালিকদের বহাল রেখে তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন ফসল 
নেয়াকে 4444 0155 বলে। 

SIGNS: 

315০ -এর বিধান : গাছ বা বাগান বর্গা দেয়া জায়েয কিনা- এ ব্যাপারে ইমামগণের 

মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান । যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, কোনো অবস্থাতেই 
55.02% তথা গাছ বা বাগান বৰ্গা দেয়া জায়েয নেই; বরং এটি একটি ফাসেদ প্রক্রিয়া । 
নকলী দ্রলীল ॥ | 

ARIAS ৬৫ CE a) 0355 61795) 4025 ৬5৩ ৬2 
আকলী দলীল : £-এ, ধরনের, চুক্তিতে পক্ষদ্বয়ের অংশ 43432 তথা অনির্দিষ্ট থাকে । 
আর অনির্দিষ্ট বিষয়ে চুক্তি করা অবৈধ । কাজেই ৪0314 অবৈধ । 

২. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র)-ও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতের 
সাথে একাত্মতা পোষণ করে ৪31. চুক্তিকে ফাসেদ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, খেজুর ও আঙ্গুর গাছে 5.8 

জায়েয । অন্য কোনো গাছপালার ক্ষেত্রে জায়েয নেই। 
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৩৪৪ ____ টাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
দলীল : রানির > 
i. ERAS Es HE a) sh ds oil 

NEL এ 61558513১21 40 358 

৪. মালেক ও সাওরীর অভিমত ; ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সাওরী (এর মতে, 

"শতকে শুকরের গাছেন|40.5০ জায়েয। 


টব ০০০০১ (০) এ Es ০৪৩৪ (০) ৩০১৪ 7 
be: BIS Ss 

HE I LL (০5288 2256০০549১5 এ 
০১৯ 


৫. সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর. মতে, সকল 
গাছপালার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায়ই 5.9... জায়েয । 
নকলী দলীল : ts পদ্য 
38880503559 CET La Ca) Gr Uf 1০13616১104 440 
-38042550ততি 558০0445150 তর. ২৩৪ 
* “কলী দলীল : 
০1৫ (১645 ELS পা ১৬৫০ 41560521028 
একী 
- দাউদ যাহেরীর অভিমত : ইমাম দাউদ যাহেরীর মতে, 5... শুধু খেজুর বৃক্ষের 
বেলায় জায়েয । অনা কোনো বৃক্ষের ক্ষেত্রে নয়। ' 
৭. জমহুরের অতিমত : জমহর ওলামার মতে, সর্বপ্রকার গাছপালার মধ্যেই 15 জায়েয । 
দলীল : 
5৫315 ১448 পলিহ JAMIE a) SILT SILL p52 এ 
2: ট্রলি, 0535৩, 
50554৫৬৮৩০৬ EES FEA HCO ea) 542 2৪ 9 YY 
‘ £ ECON 4৫ 
55562082365 2554: 
বৰ্গাচুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : যেসব ওলামায়ে কেরাম 514 তথা বর্গাচাষকে বৈধ 
(64 বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি আবশ্যক করে দিয়েছেন। যেমন- 
১. ভূমির মালিক ও চাষি উভয়পক্ষ ১ তথা বিবেকবান হওয়া। অর্থাৎ ভালোমন্দ 
পার্থক্য করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি এ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে । শিশু বা পাগল এ 
চুক্তি সম্পাদন করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। 
২. যে ফসল চাষ করা হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা । তবে ভূমির মালিক যদি যে 
কোনো ফসল চাষ করার অনুমতি দেন, তাহলে যে কোনো ফসলই উৎপাদন করা খীবে। 
৩. উৎপন্ন ফসলের বল্টনপন্ধতি উল্লেখ থাকতে হবে । 
৪. ০4158 
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৫. উৎপন্ন ফসলের অংশ উভয়েই পাবে । অর্থাৎ যদি গম চাষের চুক্তিতে কোনো এক 

-  -পক্ষের জন্য খেজুরের শর্ত করা হয়, তাহলে বর্গাশর্ত বাতিল হয়ে যাবে । 

৬. ভি নারির হিরা লা 
কিংবা একচতুর্থাংশ। 

৭, প্রত্যেকের জন্য নিদিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ ভূমিতে বিস্তৃত থাকা। জমির কোনো অংশ কারো 
জন্য খাস করা বৈধ নয় , 

৮. কারো জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা। 

৯. ভূমিটি চাষাবাদের যোগ্য হওয়া । 

১০. ভূমি নির্দিষ্ট করা ৷' নির্দিষ্ট না হলে ২2315 £ বিশুদ্ধ হবে না। 

১১. জমিতে বাধা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু না থাকা । 

১২.চাষিকে চাষ করার ক্ষমতা প্রদান করা । মালিক চাষে অংশ নিতে চাইলে 2221 
বাতিল বলে গণ্য হবে। 

" ১৩.সময়কাল নির্দিষ্ট করা। 

১৪. প্রয়োজনমতো সময় প্রদান করা। 

১৫. এমন দীর্ঘ মেয়াদ না করা, যাতে উভয়পক্ষের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে । তবে যে ফসলের 
সময়কাল প্রসিদ্ধ, সেটির ক্ষেত্রে মেয়াদ উল্লেখ করা জরুরি নয় । যেমন ইরি ধান তিন 
মাসের মধোই ফলে । প্রচলিতভাবে জানা থাকার কারণে এর মেয়াদ উল্লেখ করা জরুরি নয়। 

১৬.বীজ কোন পক্ষ দেবে, তা উল্লেখ থাকা। যদি জমির মালিক বীজ দেয়, তাহলে চাষি 
ইজারার অর্থে ₹2)1 হবে ।.আর যদি চাষি বীজ দেয়, তাহলে ভূমি ইজারার অর্থে 
{£5152 হবে। 

১৭, চাষির চাষের যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কোনো অংশ নির্দিষ্ট না করা। 

DEGLI 25155 | 

গাছ বর্গার শর্তাবলি + 554 সহীহ হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো- 

১. পক্ষদ্বয় | 5০ তথা ালোমন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতাবান হওয়া । 

২.”গাছের.ফল বড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকা । যদি বর্গা দেয়ার সময় ফল পরিপক হয়ে যায়, 
- তাহলে বর্গা দেয়া সহীহ হবে না। অর্থাৎ (১4 54 8, 252? 
[54 জায়েয নয়। 

৩. উভয়ের জন্য উৎপাদিত ফলের অংশ রাখা, এর ধারদাল ক জলা 
শুদ্ধ হবে না। 

৪. প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট করা। 

৫. প্রতোকের অংশৃ-পুর্ণ বাগানে বিস্তৃত থাকা। কাউকে বিশেষ কোনো গাছের ফল দেয়া 
বৈধ নয়। 

৬. গাছ সম্পূর্ণ শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়া। যদি উভয়ে এক বাগানে শ্রম দিতে চায়, 
তাহলে 52 চুক্তি ফাসেদ বলে গণ্য হবে । 

উপসংহার : মানুষের সচ্ছল জীবনযাপনের লক্ষ্যে একাধিক কাজ বা পেশা অবলম্বন করে . 

থাকে । আর £5154 ও 524 তারই অংশবিশেষ । তবে এক্ষেত্রে এমন কিছু করা 

যাবে না, যা ইসলাম ও মুসলিঘদের/ন্ার্থ।ণতিগহ্ছি॥. ৩00) 


৩ WUE কিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ আঃ 
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৪ BILL 
আ প্রন: ৮৮ বি জোরে রা 0 0 
৮2757 নত [ফা, প. ২০১২] 


214৮ 


| 5১40 555 FEA 2 ১৫০ Ld 2৯ ০৫৯1 CEI zl 


RE sl ৩১1৮০ Al; 


অথবা, 5601 কী? 590 রি 1259৫ বৈধ কি? যুক্তি, দলীল এবং 
ফকীহগণের মতামতসহ আলোচনু,কর। , নী, প. ২০০৮] 
15 ০4458255058 0০ ৬০০৯905504০) iss PI ৩ 
325৩৪ ৫5320 ০০৪ পি ৩505 Soo) ২৯ ৮৪৩ 

25531 
অথবা, ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, একতৃতীয়াংশ ও একচতুথাংশ চুক্তিতে বগাচাষ 
বাতিল, এ বক্তব্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাও। অতঃপর রাসূল (স)-এর হাদীস ‘তিনি 
খায়বারবালীর সঙ্গে উৎপাদিত ফসল ও খেজুরের অধ লি্িদেন করেছেন -এর 
ব্যাখ্যা কর। 


উনতর॥। উপস্থাপনা : মালিক ও শ্রমিকের মাঝে অনেক: সময় বর্গাচাষের চুক্তি হয়। এ 
চুক্তিই হলো £5154 পদ্ধতি, এতে যেন কোনো পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য ইসলামী 
শরীয়ত বর্গাচাষের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। নিম্নে -2)1১৫-এর পরিচয়সহ 
এতদসংঞ্লান্ত আলোচনা প্রদ্ড হলে'। 

৩ য০9154-এর পরিচিতি : 

40720527৪৫০ 3 

হ5)1$4-এর আভিধানিক অর্থ ২ {55154 শব্দটি বাবে 45 :-এর মাসদার । এটি € - লট 
মূলধাতু হতে উদ্ভুত । এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১, ৩0১ তথা উৎপন্ন করা, ২. 55501 ৫০ তথা বীজ বপন করা, 

৩. জমি চাষ বা আবাদ করা, ৪, £3501 তথা চাষ করা, 

৫. ফিকইস সুন্নাহ প্রণেতা বলেন_ 125 DE ৮০১৯৫১১৪১১5 Ll 

৬. 5423 তথা আবাদ উন পবন কুরআবে এমপির বারহার এভাবে এসেছে 


হাদীসে এসেছে- 5১৯৬1257228 

12841850651 
বট, এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৯, ফিকহশাস্ত্ের পরিভাষায় ২5১1৫ বলা হয় 

১৫] ৬০৪] -৮০014 রা €8 5৮৪০7052035 ৩৯ 

অর্থাৎ, উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বা একতৃতীয়াংশ কিংবা একচতুর্থাংশ চাষীকে 
দেয়ার শর্তে জমি বর্গাদানৈর চুক্তিকে 5501, বলে। 

২. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- ০১1 ৮৯৮১ 65341 ৬1০ 435 ৩ অর্থাৎ, যমীনের _ 
উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ের ওপর সম্পাদিত চুক্তিকে 5015 বলে। 
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৬ আল্লামা আবদুর রহমান জামা (র) ব ন=- 

SN SES 6080 ৮5৫85 ESA 

- অর্থাৎ, ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের একাংশের বিনিময়ে ফসল চাষ করার চুক্তি করাকে 
50152 বলে। 

* মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
শু হে ০৯০৭ oa 8৮০ ৩১৫৫ 91 ৩ LN 515 HE ০৯, 

+ ESAT ECA EES 

৫. ইমাম নবুবী (র) বলেন, জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে যদি ফসলের বীজ মালিক 
কর্তৃক প্রদত্ত হয়, তবে তাকে £251) বলে। 
মোটকথা, উৎপাদিত ফসলের একাংশের বিনিময়ে চাষাবাদের জন্য শর্তসাপেক্ষে 
চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে ££, বলে। 

৩ ০৯০) ২৮০০৯ ওঠা এ ES: 

আবু হানীফার উক্তিটির ব্যাখ্যা : ফসলের একতৃতীয়াংশ কিংবা একচতুর্থাংশ বা কমবেশি 

যে কোনো ধরনের শর্তেই বর্গাচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া বৈধ কিনা, এ-ব্যাপারে ফোকাহায়ে 

কেরামের মতপাথকা, যুক্তি ও দলীল নিয়বূপ- 

১. আবু হাশীফান অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা(র) ফসলের একতৃতীয়াংশ কিংবা 
একচতুর্থাংশ বা কমবেশি যে কোনো প্রকারের শতেই বর্গাচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াকে 
জায়েয বলেননি: তিনি এমন চুক্তিকে ফাসেদ বলেছেন । ইমাম আবু হানীফা (র)-এর 
এ অভিমভের সাথে একমত্য পোষণ করেছেন ইমাম যুফার, নখয়ী, মুজাহিদ, ইকরামা 
(র)। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতামত ও-অনুরূপ। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর 
মূলবক্তব্য হলো, ২১1১4 তথা র্গাচুক্তি ভূমির উৎপাদিত শস্যের কিয়দংশে চাষিকে 
প্রকারান্তরে তাড়া দেয়ার নামান্তর আর এমনটি আকলী ও নকলী উভয় দিক হতেই অবৈধ । 
নকলী দলীল : 

২০2০৮০৩৮০40 4375 0408 ১৯০ ৬৪ তা 
৩৫১৯ ৩০19৮৯৯৯৩৯৯ HES EE JG a) SL ৬৪ পি ৪০ ৩৪ শী 
BUSSE ASN SS LE ৮৯০০০ পর 

- আকলী দলীল : ১. বর্গাচুক্তিতে ভূমির মালিক ও চাষি উভয়ের সম্ভাব্য প্রাপ্যাংশ 

... অনির্দিষ্ট-এ. অদেখা থাকে। আর অনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হওয়া ইসলামী 
শরীয়তে জায়েয নেই । 

২. যে চুক্তিতে ফসল ও জমি আবদ্ধ হবে, তাতে আদৌ কোনো ফসল উৎপন্ন হবে কিনা 
কিংবা হলেও কী পরিমাণ হবে, তা আগাম জানার কোনো সুযোগ নেই। এজন্য শূন্যের 
ওপর চুক্তিবদ্ধ হওয়া যায় না। রি 

৩. বর্গাচুক্তি ১৮১১ ১:৯৪-এর মতোই । আর SLI যেমলটি: জায়েয লেই, 
তেমনিএ€১54 তথা বর্গাচুক্তিও জায়েয হবে না; ০৮ 545 হলো চাকা পিষে 
আটা বের করা। 
আইনুল হেদায়া গ্রন্থকার একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, চাকার মালিককে এ চুক্তিতে 
দশ মণ গম দেয়া হয়েছে যে, পিষে দিলে তাকে দশ কেজি দেয়া হবে । এমনটি জায়েয 
নেই। কেননা এখানে শ্রমিকের পারিশ্রমিক অজানা । কারণ মণপ্রতি কী দেয়া হবে তা 
উল্লেখ নেই । হ০)1১১-এর ক্ষেত্রেও এমনটি প্রকারান্তরে পাওয়া যাওয়ায় বর্গাচুক্তি 
বাতিল বলে গণ্য হবে। 


সস 
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৩৪৮ লও ফাযিল স্মাৰক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ এ 
আশরাফুল হেদায়া গ্রন্থকার ১৮৯॥ ৮:১০-এর অর্থ করেছেন এভাবে, চাকার মালি 
আটা পিষবে, আর গোলার মালিক আটা পেষণের পারিশ্রমিক এ আটা থেকে দিয়ে 
দেবে । এমনটি করা জায়েয নেই। কেননা নিয়ম হলো, শ্রমিক যে কাজই করবে, তার 

যে জিনিসের কাজ করল, তা হতে নির্ধারণ করা যাবে না। মুযারায়াতেব 
মধ্যে এ বিদ্যমান । তাই ২2515 জায়েয হবে না। 
, অর্ধাংশ, একতৃতীয়াংশ, একচতুর্থাংশ কিংবা কোনো প্রকারেই ইমাম আবু 

গীতি মতে, ২০514 তথা বর্গাচাষ জায়েয'নয়। , 

২. আবু ইউসুফের অভিমত. : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, যুযারায়াতের পৃস্তায় 
যেমনিভাবে শ্রম বিনিয়োগ বৈধ, তেমনিভাবে মূল হ2)1১2 তথা বর্গাচাষওড বৈধ । এতে 
একজন ভূমির যোগান দেয় এবং অন্যজন তার শ্রম বিনিয়োগ করে । আর লাভে অর্থাৎ 
উৎপন্ন ফসলে উভয়েই অংশীদার হয় । 
দলীল : তার দলীল হলো- 

-£2391825 ৮৮ ৫52205৮০০০৪ 3% ১০৬০৯) এও IE 

ED Sl LE Ss 2 JT Le pio 412 সা 

[ea ১4১৫০ (৫2৫৩ 15545 75 ৬৯2 (ia) 4101 0840 BL 
25:১5 ১১০2 

৩. মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, মুযারায়াতের পদ্থায় শ্রম বিনিময় 
বৈধতার মতো মূল £5154 তথা বর্গাচুক্তি বৈধ । 

8. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, জমিতে যদি খেজুর ও আঙ্গুর ফল 
ফলানো হয়, তাহলে ২2014 তথা বর্গাচুক্তি জায়েষ। অন্যান্য ফসলে জায়েয নয়। 
দলীল : তার দলীল হলো জাবের (রা) হতে মহানবীর বাণী- 

ছিরে af HE Liss 

৫. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, প্রত্যেক প্রকার ফসলের মাঝেই 
29154 জায়েয 
দলীল : তার দলীল হলো- 

(55488 LNG A MOS ai gh -\ 
৯৮১৪০ ৬৮4 

৬. আহমাদ ও সাগুরীর অভিমত : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর 
মতে, সকল প্রকার ফসলেই ২০14 তথা বর্গাছুক্তি জায়েয । 

৭. খাসসাফের অভিমত : আল্লামা খাসসাফ (র) বিশেষ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে 
২£3154-কে জায়েয বলেছেন। তার প্রস্তাবিত কৌশল হলো, কোনো ব্যক্তি প্রথমে বর্গা 
হিসেবে জমি নেবে । এরপর জমির মালিক ও চাষি উভয়েই প্রাপ্যাংশ নিয়ে তর্কে লিপ্ত 
হবে। বাকবিতপ্তা নিরসনে এমন বিচারকের শরণাপন্ন হবে, যিনি মুযারায়া জায়েয মনে 
করেন। অবশেষে তিনি জায়েয বলে সিদ্ধান্ত দিলে সর্বসম্মতিতেই 524 তথা 
বর্গাচাষ জায়েয বলে প্রমাণিত হবে। 
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৮. ২১১০ ইজমাসুত্রে স্বীকৃত : ₹০1: তথা বর্গাচুক্তি প্রথা প্রাচীন যুগ থেকেই স্বীকৃত । 
ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায়, সাহাবায়ে কেরাম (রা) বর্গাচাষ করেছেন। সে 
হিসেবে বরগাচাষ প্রথা জমহুর সূত্রে স্বীকৃত। নিম্নে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ 
করা হলো, যারা নিজেরাই হ2315£ তথা বর্গাচুক্তি করেছেন। 
১. হযরত আলী (রা) ও তার পরিবারবর্গ, ২. হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াকার (লা), 
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ৪. হযরত আবু বকর (রা)-এর পরিবারবর্গ, 
৫. হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র), ৬. হযরত ইবনুল মুসাইয়্যাব, ৭. হযরত 
ইবনে সিরীন, ৮. হযরত তাউস {র), ৯. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ 
(র), ১০. হযরত মুসা ইবনে তালহা, ১১. হযরত জাহরী ৷ ১২. সহীহ বুখারীতে হযরত 
কায়েস ইবনে মুসলিম (রা) ও হযরত আবু জাফর (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে। মদিনায় 
এমন কোনো বংশ বাকি ছিলো না, যারা একতৃতীয়াংশ কিংবা একচতুর্থাংশ চুক্তিতে 
বর্গাচাষ করেননি । 

৯. কেয়াস : ক. অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির অর্থ বিত্ত থাকা সত্বেও এ সম্পদ নিজে বায় করে 
দৈহিকভাবে কাজ করার মতো সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে জঠর জ্বালা নিবারণে 
যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় কিংবা মধ্যবিত্ত, তাদের পক্ষে কায়িক পরিশ্রম করতে 
সক্ষম থাকলেও ভূমি ও অর্থাভাবে তাদের সকল স্বপ্নই ধুলোয় মিশে যায়। তাই 
এক্ষেত্রে প্রয়োজন উভয়ের সমন্বয় ৷ ধনী নির্ধনের সমন্বিত প্রয়াসেই রূপসী পৃথিবী নতুন 
রূপে সাজতে পারবে । এজন্য একজনের ভূমি, ভর শ্রমের চুক্তি থাকা বানী 
আর এটাই মুযারায়াত তথা বর্গাচাষ চুক্তি । 

খ. ০০ মুযারায়ার মতোই একটি সমন্বিত চুক্তি। এ চুক্তিতেও উচ্চবিত্ত ও মধাবিভ্তের 
পারস্পরিক সহযোগিতায় অর্থের চাকা দ্র“ত ঘুরতে সক্ষম হয় । মুদারাবায় রাব্বুল মাল 
তথা সম্পদের মালিকের পক্ষ হতে থাকে মাল, আর মুদারিবের থাকে শ্রম; কিন্তু 
দু'জনই এক্ষেত্রে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। অদ্ধপ ₹2)1১-৫-এর ক্ষেত্রে চাষির পক্ষ হতে 
থাকে শ্রম আর ভূমি মালিকের থাকে মাল তথা জমি। তাই ২+১।-*-এর মতো 
মুযারায়াও বৈধ হবে । 

৪ 4০৫43 তথা ফতোয়া : পরবর্তী হানাফীগণ জনগণের প্রয়োজন ও উম্মতের ভুক্তভোগী 

হওয়ার কথা বিবেচনা করে সাহেবাইনের অভিমত অনুযায়ীই ফতোয়া প্রদান করেছেন। 

৩ ALS AME 0614801১১৯৯ ০৯০৩) 

৯105253১305 ৮ হাদীসের ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি 2294 জায়েয হওয়ার পক্ষে 

সাহেবাইনের অন্যতম দলীল । রাসূলুল্লাহ (স) জমির অর্ধাংশে যা ফল ও শস্য হবে, তার 

অংশবিশেষ প্রদানের শর্তে খায়বারবাসীর সঙ্গে লেনদেন করেছেন। 

ঘটনাটি হলো : নবী করীম (স)-এর নেতৃত্বে যখন খায়বার বিজয় হলো, তখন তিনি 

সেখানকার ইহুদিদেরকে এ শর্তে তাদের নিজ ভূমিতে. বহাল রেখেছেন যে, জমিতে যে 

ফসল উৎপন্ন হবে, কিংবা বাগানে যে ফল হবে, তার অর্ধাংশ মুসলমানদের থাকবে, 
অবশিষ্টাংশ ইহুদিদের-থাফবে। যদি 2116: তথা বর্গাচুক্তি জায়েযই না হতো, তাহলে 
অবশ্যই তিনি এ পন্থা অবলম্বন করতেন না। 

উপসংহার : মানুষ মানুষের জন্য । তাই আদিকাল থেকেই মানুষ পরস্পরের সহযোগিতার 

মধ্য দিয়ে সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বর্গাচাষ প্রথাও ভূমি মালিক ও 

চাষির মধ্যকার এমনি একটি পারস্পরিক সহযোগিতামূলক চুক্তি। সঠিক পদ্ধতিতে এ চুক্তি 

০০০০০০০৮৪০৩ 
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প্রশ্ন: ৮৯1 কখন ২০১১ বৈধ আর কখন বৈধ নয়? ২০১1১ চুক্তি কিভাবে বাতিল 
হয়? চুক্তি যখন ফাসেদ হয়ে যায়, তখন হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


ইসলামী শরীয়ত মানুষের অত্যধিক প্রয়োজনকে বিবেচনা করে 

125৬৯ঞকে বৈধ করেছে। তবে কিছু কিছু শর্ত পাওয়া গ্রেলে তা বাতিল হয়ে যেতে পারে। 

চুক্তি বাতিল হয়ে "গেলে ফসলের বা ভূমির বা শ্রমিকের হুকুম কী হবে, নিয়ে এতদসংক্াস্ত 

আলোচনা তুলে ধরা হলো। - ETRE হ 

৩£506505251012 

291১ যখন বৈধ : ২০১1১ বৈধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া আবশাক- 

১. জমি চাষাবাদযোগ্য হওয়া । কেননা এছাড়া উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। 

২. ভূমি মালিক ও চাষি উভয়ে আকদ সম্পন্ন করার যোগ্য হতে হবে । অর্থাৎ পাগল ও 
জ্ঞানহীন হলে চলবে না। 

৩. বর্গাচাষের সময়সীমা উল্লেখ করতে হবে । 

৪. কীজ কে দেবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে । 

৫. যার পক্ষ হতে বীজ সরবরাহ করা হবে না, তার অংশ কী পরিমাণ হবে, তা স্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করতে হবে। 

৬. চাষির জন্য ভূমি মালিক কর্তৃক ভূমি সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত করে দিতে হবে। তার পক্ষ 
থেকে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। 

৭. ফসল উৎপাদনের পর উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংশীদারতৃ থাকতে হবে । 

৮. বীজ কী হবে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, যাতে বিনিময় জানা যায়। 

৯. ভূমির মালিক ও চাি উভয়পক্ষ বিবেকসম্পন্ন হওয়া । 

১০. যে ফসল, চাষ করা হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে । তবে ভূমির মালিক যদি 
যে কোনো ফসল চাষ করার অনুমতি দেন, তাহলে যে কোনো ফসলই উৎপাদন করা যাবে। 

১১. উৎপন্ন ফসলের বন্টন পদ্ধতি উল্লেখ থাকতে হবে । 

১২.উৎপাদিত ফসলে উভয়ের জন্য আুংশ থাকার কথা বলতে হবে। 

১৩.উৎপন্ন ফসলের অংশ উভয়ই পাবে? অর্থাৎ যদি ম-ছাষের চুক্তিতে কোনো এক 
পক্ষের জন্য খেজুরের শর্ত করা হয়, তাহলে বর্গাশর্ত বাতিল হয়ে যাবে। _ 

১৪. উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংশ উল্লেখ থাকা। যেমন একতৃতীয়াংশ কিংবা অর্থাংশ 
কিংবা একচতুর্থাংশ। 

১৫. প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ ভূমিতে বিস্তৃত থাকা । জমির কোনো অংশ কারো 
জন্য খাস করা বৈধ নয়। 

১৬. কারো জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা । ” 

১৭. ভূমিটি চাষাবাদের যোগ্য হওয়া । 

১৮. জমিতে বাধা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু না থাকা। 
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১৯. চাষিকে চাষ করার ক্ষমতা প্রদান করা । 

২০-সময়কাল নির্দিষ্ট করা। 

২১. প্রয়োজনমতো সময় প্রদান করা । 

২২.ভূমি নির্দিষ্ট করা। নির্দিষ্ট না হলে হ291) £ বিশুদ্ধ হবে না। সব 

২৩.এমন দীর্ঘ মেয়াদ না করা, যাতে উভয়পক্ষের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে । 

২৪.বীজ কোন পক্ষ দেবে, তা উন্তেখ থাকা। যদি জমির মালিক বীজ দেয়, তাহলে চাষি ইজারার 
অর্থে £5154 হবে। আর যদি চাষি বীজ দেয়, তাহলে ভূমি ইজারার অর্থে 21১2 হবে। 
২৫.চাষির চাষের যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কোনো অংশ নির্দিষ্ট না করা। 

৩2591920225 ৭ 9) 

০919 যখন বৈধ নয় : দম শর্তসমূহ পাওয়া গেলে ০১৫ জায়েয হবে না। 

শর্তগুলো নিয়রূপ_ 

১. জমি যদি চাষাবাদযোগ্য না হয়। কেননা তা হলে উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। 

২. ৮১33 তথা ভূমি মালিক ও চাষি উভয়ের বা কোনো একজনের যদি চুক্তি সম্পন্ন 
করার যোগ্যতা না থাকে । 

৩. নির্ধারিত মেয়াদের উল্লেখ ব্যতিরেকে বর্গাচাষ বিশুদ্ধ হবে না। 

8. বীজ কে দেবে তা উল্লেখ না থাকলে বিশুদ্ধ হবে না। কেননা তখন তা ঝগড়ার দিকে 
নিয়ে যেতে পারে। * 

৫. যে বীজ সরবরাহ করেনি তার অংশের পরিমাণ উল্লেখ বাতিরেকে 22) জায়েয হবে না। 

৬. চাষির জন্য ভূমি মালিকের পক্ষ থেকে ভূমিতে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে 
26515 জায়েয হবে না। 

৭. বীজের পরিচয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ ব্যতিরেকে হ০)1১ জায়েয হবে না। 

৮. উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অ বভাজ্য অংশীদারত না থাকলে ₹2)1১ জায়েয হবে না। 

৯. যদি ভূমি মালিক এবং চাষি উভয়ে মিলে কোনো একজনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ 
১২৮৪-এর শর্তে বর্াচাষ চুক্তি সম্পাদন করে তবে তা জায়েয হবে না; বরং বাতিল 

- বলে গণ্ন হবে। যেহেতু এভাবে করাতে অংশীদারত্ব থাকে না। কেননা হতে পারে 
জমিতে এ পরিমাণ শস্যই উৎপন্ন হয়েছে । তাহলে অন্যজন ক্ষতিগ্রস্ত হবে । 

১০.ভূমি মালিক এবং চাষি যদি এই শর্তে বর্গাচাষ করে যে, দাতা বীজ পরিমাণ শস্য 
উঠিয়ে নেয়ার পর বাকি শস্য তাদের মধ্যে আধাআধি করে ভাগ হবে, তবে তা জায়েয 
হবে না। কেননা এরূপ শর্ত এক নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে অথবা সমস্ত ফসলের মধ্যে 

অংশীদারত্ব নিঃশেষ করার পর্যায়ে পৌছে দেবে । 

১১. এমনিভাত্ব্‌ যদি-ত্বাদের কোনো একজনের জন্য খড় এবং অপরজনের জন্য শস্যের শর্ত 
করা হয়.। কেননা হতে পারে ফসলের ওপর এমন বিপর্যয় আসবে, যার ফলে শসা না 
হয়ে শুধু খড়ই থাকবে । 

১২. এমনিভাবে বর্গাচাষ জায়েয হবে না, যদি খড় আধাআধি করে এবং শসা নির্দিষ্ট কোনো 
একজনের প্রাপ্তির শর্ত করা হয়। 

তবে যদি তারা শস্য আধাআধি করে নেয়ার শর্ত করে এবং খড়ের ব্যাপারে কোনো আলোচনা 

না হয় বা বীজদাতা কর্তৃক খড় পাবার শর্ত করা হয়, তাহলে বর্গচাষ জায়েয হবে। 
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194 মুক্তি বাতিলের পদ্ধতি : নিম্োক্ত অবস্থাসমূহে 251, চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন- 

১. আল্লামা আবুল হাসান কুদূরী বলেন- £5154) ০65 ESO] লে 
অর্থাৎ, যদি চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষত্য়ের কোনো একজন মারা যায়, তাহলে বর্গাচাষ 
চুক্তি বীভিক হয়ে যাবে । ৰ 
২. ভূমি মালিক তিন বছরের জন্য জমি বর্গা দিয়েছে । এরপর প্রথম বছর এতে ফসল 

১ উদ হয়েছে কিন্তু এখনো তা কাটা হয়নি। এ অবস্থায় যদি ভূমি মালিক মারা যায় 
তাহলে এ ভূমি ফসল কাটা পর্যন্ত চাষির হাতে থাকবে । ফসল কাটার পর তা-র্ত 
মোতাবেক বন্টিত হবে । অবশিষ্ট দু'বছরের ক্ষেত্রে বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। 

৩. জমি চাষাবাদ করা, জমিতে খাল খনন করার পর যদি ভূমি মালিক মারা যায় আর 
তখনো ফসল বপন করা হয়নি তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে .যাবে । চাষি তার শ্রমের 
বিনিময়ে কিছুই পাবে না। 

৪. খাণের দায়ে জমি বিক্রি করার প্রয়োজন পড়লে চুন্ডি বাতিল হয়ে যাবে । এমতাবস্থায় 
চাষি ভূমি চাষাবাদ ও খাল খনন বাবদ কোনো কিছুই দাবি করতে পারবে না। 

৫. জমিতে ফসল উদ্গত হওয়ার পর যদি চাষি মারা-যায়। আর তার ওয়ারিশগণ ফসল . 
পাকা পর্যন্ত কাজ করতে চায়, তাহলে তাদেরকে সুযোগ দেয়া হবে। ফসল ওঠার পর 
চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে । 

5 3311 5559 ডি।৫450 2 

চুক্তি ফাসেদ হলে তার বিধান : হ2:1১: চুক্তি যদি ফাসেদ হয়ে যায়, তাহলে যেসব বিধান 

আরোপিত হবে তা নিম্নরূপ- 

১. বর্গাচাষ চুক্তি ফাসেদ হলে, ভূমি মালিক যদি বীজ দিয়ে থাকে, তবে চাষি ন্যায্য 
পারিশ্রমিক পাবে । তরে. এ পারিশ্রমিক নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে, 
ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, চাষির জন্য যা শর্ত করা 
হিলছ ছল ভায়েকে নগর ০৮০৪৪ 
মতে, এ পারিশ্রমিক যত বেশি সম্ভব ধার্য করা যাবে। 

২. যদি চাষির পক্ষ-থেকে বীজ দেয়া হয়, তাহলে ভূমি মালিক ভূমির ন্যায্য ভাড়া পাবে। 

৩. ভূমি ও হালের পশুর শর্ত একত্রিতভাবে করলে বর্গাচাঙ্চ_ ফাসেদ হয়। তখন চাষির 
ওপর মালিককে তার ভূমি ও হালের পশুর ন্যায্য ভাড়া দেয়া ওয়াজিব । 

৪. ভূমি মালিক যদি বীজ সরবরাহ করে তাহলে উৎপাদিত ফসলের পুরোটাই সে গ্রহণ 
করতে পারবে। 

৫. আর যদি চাষি বীজ সরবরাহ করার কারণে ফসলের হকদার হয় তাহলে সে বীজ ও 
ভূমির ভাড়ার পরিমাণ শস্য গ্রহণ করবে । বাকিগুলো সদকা করে দেবে। 

উপসংহার : বর্গাচাষ যেহেতু একটি অংশীদারতৃ চুক্তি, সেহেতু তাতে উভয়ের স্বার্থের 

সংরক্ষণ হতে হবে। কোনো প্রতারণার মাধ্যমে কোনো পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। 

কেননা রাসূল (স) বলেন- 52 2 912955523 
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তপন) চা ৪ 


32620 SGA 122 3৫ 04 7৮93 259628 SX: &:) Jim 
রি ০82 এ 508 (52123 - 3৯৫2 LLG 
un প্রশ্ন : ৯০ ৷৷ স্পষ্টভাবে ২594-এর পরিচিতি বণনা কর। অতঃপর ২4313 এবং 
54,2 একত্রে জায়েয হওয়ার বিধান উল্লেখ কর। 21... কী? এর হুকুম ও শর্তাবলি 
বর্ণনা কর! pl 
bagel 3552 95215271255 23 LU EIA ৬। 
22064442558. ৯৫২ 
অথবা, ₹০১-:-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ বণনা কর। 25154 ও ৪... একত্রে 
জায়েয প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভেদ উল্লেখ কর। অতঃপর ৪09..:-এর পরিচয় দাও, 
তার বিধান কী? 


উভর॥। উপস্থাপনা : + য29154-এর মতো 53.2-ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক চুক্তি। 
এ সহযোগিতামূলক বিষয়টিকেই ইসলামী শরীয়ত বর্গাচুক্তির আওতায় এনেছে। অন্যদিকে 
জমিতে ফসল ফলানোর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, কারো জমি থাকলেও তার সঠিকভাবে পরিচর্যা 
করার মতো সুযোগ ব্যক্তির থাকে না। এক্ষেত্রেও প্রয়োজন হয় একজন চৌকস চাষির । 
গাছ বা বাগান বর্গা ও জমি বর্গা একত্রে বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে 
মতপার্থক্য বিদ্যমান । নিয়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো । 

৩২2914-এর পরিচিতি : 

sil Ls 

২25154-এর আভিধানিক অর্থ : 25154 শব্দটি বাবে হ121£4-এর মাসদার। এটি € ১-১ 
মূলধাতু হতে উদ্ধৃত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. 20531 তথা উৎপন্ন করা; 

২. 325541 £36 তথা বীজ বপন করা, 

৩. জমি চাষ বা আবাদ করা, 

৪. | তথা-চাষ করা, 

৫. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতা বলেব্‌- 45 ৫৮35 ০৯4: ০৪০৯ ৮5 ই 
৬. 2৮০০3) তথা আবাদ করা, 

৭. ইংরেজিতে বলা হয়- To plough the land, Sow with 5৫৫৭ ইত্যাদি । 
--পবিী কুরআনে এ শব্দটির ব্যবহার এভাবে এসেছে- 

SEIS এ SID LS 

হাদীসে এসেছে- 553% 

(55582575540 5 

২256--এর শরয়ী অর্থ : 2)02-এর শরয়ী অর্থের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
মতামত নিম্নরূপ- 

১ ফিকহশৃ্ের পরিভাষায় ২:30+ বলা হয়- 


LG faa ও ০354 CMSs = 


J 
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৩৫৪ ______ ালক্লতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 


অর্থাৎ, উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বা একতৃতীয়াংশ কিংবা একচতুর্থাংশ চাষিকে 
দেয়ার শর্তে জমি বর্গাদানের চুক্তিকে 455 বলে। 


২. হৈদায়া গ্রন্থকার বলেন- pl 02442 05511 ৩০ 55% ৩ অর্থাৎ, যমীনের 


==. উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ের ওপর সম্পাদিত চুক্তিকে ££51}4 বলে। 


৩. আল্লামা আবদুর রহমান জাষিরী (র) বলেন 
৩০৪ ৮৮১৩১ oS NL ২2০৯ CSA 
অর্থাৎ, ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের একাংশের বিনিময়ে ফসল চাষ করার চুক্তি করাকে 
59154 বলে। 
8. মিরকাত বলেন- 
EINES i Le WOT SIS AML ey tsp 
EE ES ৬৫৭১১ 2245 এ sl 
AE ES LLL সত 4১6 AS ff iE fn 
৬. মুফতি আমীমুল ইহসান ( র) বলেন- রি 
গনী চন 250০০ ৬৪০ ০৯০ tl 42, EE 
70255 ৮০ EAL ০1518 
৭. কেউ কেউ বলেন- 
EEL পতি এ০ HE Ly BDC 93 HL 95 is 5 ESA 
-০3১১1 ৩১১৪ 52৭ 


. ৮. ইমাম নবুবী (র) বলেন, জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে যদি ফসলের বীজ মালিক 


কর্তৃক প্রদত্ত হয়, তবে তাকে ₹2১15 বলে। 
মোটকথা, উৎপাদিত ফসলের একাংশের বিনিময়ে চাষাবাদের জন্য শর্তসাপেক্ষে 
চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে ₹29152 বলে। 

SLs iy GL GS 12: 

একত্রে 165152 ও 5002 জায়েয হওয়ার বিধান : 22154 এবং 532 একত্রে 

জায়েয় আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে-অতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফা ও যুফারের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও যুফার (র)-এর মতে, 
২2315 এবং 5542 পৃথকভাবে ও একত্রে কোনোভাবেই জায়েয নেই।  -+--- 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

a SATS SE ot i) SIGS SF ao GSD oT সম BE Ll 
ro TE রী 


sis 54 ০১৫০০ ENE নী 


4১৫5 4305 05982. 55 ৫০০ ৭ Sil ৮ (০) দিন -£ 
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২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)- এপ. মতে, খেজুর ও আঙ্গুর গাছে 5514 
জায়েয । এ দুটি গাছ ব্যতীত অন্যান্য গাচ্ছে 5654 -এর অধীনে ২2016 জায়েয 
জেরা মানলো) একে গাছ ্ীলীহুণিদের কাছে বর্ম নি 
দলীল : তাঁদের দলীল হলো- 

sl ER ৩৫ 54100 তা: ০৫৬ 2300 (5০) 522 ০৪ ০০ 

১৯14৯ 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ২21১4 জায়েয নয়, তবে 
503. জায়েয আছে। 

৪. সাহেবাইন ও আহমাদের অভিমত : ইমাম আহমাদ ও সাহেবাইন (র)-এর মতে, 
5914 এবং 51315 পৃথক ও একত্রে উভয়ভাবেই জায়েয । কেননা রাসূল (স) 
একত্রে গাছ ও ভূমি ইহুদিদের কাছে বর্ণা দিয়েছেন। 
নকলী দলীল : তাদের দলীল হলো- 

১9 Gas Ae Le Bn is PA Lea Ei ৩) 7) 

6১ Hm nS 01 ৬০ ১৮৫৯ ULE 0০৪০) ac MOE এ 

-১৯০) 4৯১৬ 

.আকলী দলীল : ক. মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক বন্ধন উপেক্ষা করে তাদের চলার 

সাধ্য নেই । তাই মানবিক প্রয়োজনে মানুষ বাগান ও যমীন বর্গা দিতে বাধ্য হয়। 

খ. অনেকের সম্পদ তথা জমি কিংবা বাগান থাকলেও তাতে ফস্ল ফলানো তার 
পক্ষে বিভিন্ন কারণেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে অনেক চাষি কিংবা শ্রমিক 
কায়িক শ্রমে সামর্থ্যবান হলেও-অর্থনৈতিক দুর্বলতার দরুণ পারঙ্গমতা প্রদর্শনে 
সফল হয় না। এজন্য প্রয়োজন এ. দু'জনেরই সমন্বিত চুক্তি। যা আদিকাল হতেই 
চলে আসছে। সুতরাং মুযারায়া ও মুসাকাত একত্রে জায়েয । 

গ. ২29৮: (মুদারাবা)-এর মধ্যে রাব্বুল মাল তথা সম্পদের মালিকের পক্ষ হতে 
থাকে মাল, আর-মুদারিবের থাকে শ্রম। তদ্রপ £5154 কিংবা ৪(3:.-এর 
মধ্যেও চাষি কিংবা শ্রমিকের থাকে কাজ আর মালিকের থাকে ভূমি বা বাগান। 
- অতএব মুযারায়া ও মুসাকাত একত্রে চুক্তি করা বৈধ । 

৫. পরবর্তী ওলামায়ে আহনাফের অভিমত : পরবর্তী ওলামায়ে আহনাফ সাহেবাইন 
(র)-এর মতের ওপর একমত্য পোষণ করে 232 ও 53.04 একত্রে চুক্তি করা 
জায়েয বলেছেন। 

* প্রত্যুত্তর : সাহেবাইন' (র)-এর পক্ষ হতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আনীত হাদীসের 

জবাবে বলা হয়েছে- 

১. হাদীসে উল্লিকিত 4 ,তেথা নিষেধাজ্ঞা “:১::-এর জন্য; ৮2১১১ তথা হারাম সাব্যন্তের 
জন্য নয়। 

২. রাসূল (স) দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত নিষেধ করেছেন" 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বক্তব্যের প্রত্যুত্তর হলো, খায়বারে মুযারায়াটি মুসাকাতের 
অধীন ছিল না; বরং পৃথকভাবেই ছিল। 

৪. যে কারণে 5502 জায়েয হবে, একই কারণ ২2,15-এর মধ্যেও বিদ্যমান। তাই 


একত্রে উভয়ছুক্তি জায়েয। 
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৩৫৬ এগার ETE লাভা গাইড সিবিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
তি 


5০/-এর আভিধানিক অর্থ : 21627 শব্দটি বাবে 41£4%-এর মাসদার। এটি 
»-৩- ৮ মূলধাতু হৃতে উদ্ভূত । এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
ড় 5591 এ৪ 544017531, তথা ভূমিতে পানি প্রবাহিত করা, 
২. সেচকার্য করা, i 
৩. পানি পান করানো, + এ 


৪. 454050 তথা পানের অংশবিশেষ । ৬ মম, 7 
পবিত্র কুরআন ও হাদীসে £0174. শব্দটির ব্যবহার এভাবে এসেছে- 
০0250255884 সি i 4452 A 


EE) BeAr 3০০ ৫৯০০ eT ৰ 
(275 51555208521 
21এর শরয়ী অর্থ : ওলামায়ে কেরাম শরয়ী দৃষ্টিকোণ যুব ::2-এর বিডির 
সংজ্ঞা প্রদান করেছেন । যেমন- 
১. তাকমিলায়ে ফাতহুল মূলহিম গ্রদ্থকার বলেছেন A 
be CANE CERES PERT, cP nf ETS, 2 TP 
অর্থাৎ, ফসলের ন্যায় ফলের নির্ধারিত একটি অংশ দেয়ার বিনিময়ে গাছ বর্গা দেয়াকে 
ন বলা হয়। 
২. আল কামুসুল ফিকৃহী গ্রস্থে বলা হয়েছে- 
১০১ ১৪0১6225448 ৯৮1535416$) ৮5 IU 
৩. আল্লামা আবদুর রহমান জাযিরী (র) বলেন- ॥ সি 
০৯০ ৯০৮৩০১১৯১০০ 6১১৬255534৯ LED 
অর্থ বিশেষ কিছু শর্তসাপেক্ষে গাছ, খেজুর বাগান, ফসল ও অন্যান্য চাষের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। 
৪. চিনতে নেত ও > _ রি 
4০5 75 HII ৮8952555885 ০05 6350 দিলি 


FR ৮445385556৩ ০১৫০৫৫ 
৫. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- AMDT LTRS ot BGs 
৬. ফিকহ সুন্নাহ খনার তুলেন. এ 


ES si iG MS AL রে 


ছক 
তাত ৮৪১৬৮ 
তি আমীয়ল ইহসান বে) বলেন- তে চিলি 


SSI ELST SL প ENS HL Gs 
৮. কিতাবুল ফিকহ গ্রসথকার বলেন-' যায়ে 
25558 493 এ 09 5 ১০০ HDL LL ওঠ 5 খু 


৯০ 


WWYV 
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আল ফিকহ : হেদায়া ৩৫৭ 
১০.কারো কারো মতে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল যেমন অর্ধাংশ, একতৃতীয়াংশ  একচতুর্থাংশ 
দেয়ার বিনিময়ে কারো ফলের বাগান বর্গা দেয়াকে 5502 বলে। ক - 

SGA LiL: 

55 -এর বিধান : গাছ বা বাগান বর্গা দেয়া জায়েয রিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের 

মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান । ষেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, কোনো অবস্থাতেই 
5042 তথা গাছ বা বাগান বর্গা দেয়া জায়েয নেই; বরং এটি একটি ফাসেদ প্রক্রিয়া । 
নকলী দলীল : 

০৪১৫ 55 ৬০০৬০ C0) LNG ৰ) ০৯০)301535 ১০১৩ be 
আকলী দলীল : এ ধরনের চুক্তিতে পক্ষদ্বয়ের অংশ 1:47 তথা জিনির্দিষ্ট থাকে । 
আর অনির্দিষ্ট বিষয়ে চুক্তি করা অবৈধ । কাজেই 53... অবৈধ । 

২. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র)ও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতের 
সাথে একাত্মতা পোষণ করে 55.22 চুক্তিকে ফাসেদ বলে অন্ভিমত ব্যক্ত করেছেন । 

৩, শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, খেজুর এ আঙ্গুর গাছে 5.2 
জারির [অন্য জানে পাহাদার লে জায়, 


765 ৮5৬455225 এ TEE SE a) 8254০ 
ANE Gia 4৫ RE Gh 5G EL 0520 08 
৪. মালেক ও সাওরীর অভিমত; ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, 
প্রত্যেক প্রকারের গাছে 53৭ জায়েয । 
দলীল : ৃ 
BEC IES Eo) IS ০৮৭ 9০০৯) ১৫ ১৮ ৩০ -\ 
রান রিবা 425৬1৮৭১৮১৮ 
Ye 55 3 ৪৬468210০১০ HL ALEU a) 522 9০ yt শা 
১৯১৩০ 
চান রা রন খেজুর গাছ কিংবা গাছের অর্ধেক প্রদানের শর্তে 
খায়বারের ভূমি দান'করেছেন। 
৫. সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, সকল 
গাছপালার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায়ই 14০2 জায়েয । 
নকলী দলীল : 
TEN EGGS LE | (2) 10502 BLESS) 4 
AL EACLE মেলার চি 
অর্থাৎ আনসারগণ রাসূল (স)-কে বললেন, আপনি আমাদের ও আমাদের ভাইদের 
(মুহাজিরদের) মাঝে খেজুর বাগানগুলো ভাগ করে দিন। রাসূল (স) বললেন, না। 
আমাদের জন্য শ্রমই যথেষ্ট হবে । আমরা তোমাদেরকে ফলের অংশীদার করব । তারা 


৬ পুল এ ৩7 


EA 
20 ১835447৬০০০ লা 
2] 2. COM -৩৬ মী ৬১ 
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৩৫৮ ----_--- ডাঁসারজ : দ্বিতায় বধ জে 
অর্থাৎ, প্রয়োজনের কারণে $34 জায়েয; (8:11 ৩ ₹৯৮৯]। 53. আর বর্গা 
মানুমেব প্রহে জন হয়ে পড়েছিল । আর এ প্রয়োজন সকল প্রকার গাছ ও বাগানের 
ক্ষেত্রেই শ্ব, মা। 

৬. দাদ সযহ্রীর অভিমত £ইমাম দাউদ যাহেরীর মতে, ৪0৪. শুধু খেজুর বৃক্ষের 
বেলায় জায়েয । অন্য কোনো বৃক্ষের ক্ষেত্রে নয় । 

আস্জজ্ঞ্ছরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, সর্বপ্রকার গাছপালার মধোই 4... জায়েয । 


দলীল: *. পে 
tL EE BEE ওত 52৬০ Be BE ol ৩৯০ 
হর ১358 5 
31৬১ KS En Sle HE DEL a) ley 
2231 


5৮030215555 

গাছ বর্গার শর্তাবলি : ॥ 51 সই'হ হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো- 

১. পক্ষদ্বয় 3 তথা ভা'লামন্দ পাৰ্থক্য করার ক্ষমতাবান হওয়া। 

২. গাছের ফল বড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকা ৷ যদি বর্গা দেয়ার সময় ফল পরিপক্‌ হয়ে যায়, 
তাহলে বর্গা দেয়া সহীহ হবে না। অর্থাৎ 0১41545 455 বর্গা জায়েয; 105, 
৩৯ জায়েয নয়। রর 

৩. উভয়ের জন্য উৎপ দিত ফলের অংশ রাখা, এক পক্ষ সম্পূর্ণ ফল নিয়ে গেলে 51... 
শুদ্ধ হবেনা। 

৪. প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট করা! 

৫. প্রতোকের অংশ পূর্ণ বাগানে বস্তুত থাকা । কাউকে বিশেষ কোনো গাছের ফল দেয়া বৈধ নয়। 

৬. গাছ সম্পূর্ণ শ্রমিকের নিয়তে দিয়ে দেয়া। যদি উভয়ে এক বাগানে শ্রম দিতে চায়, 
তাহলে 5131...£ চুক্তি ফাসেদ বলে গণা হবে। 

উপসংহার, : মানুষের সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন দুই বা ততোধিক কাজ বা পেশা; 

201১2 ও 5055 তারই অংশবিশেষ । তবে এক্ষেত্রে এমন কিছু করা যাবে না, যা 

ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের বাইরে । 


BX ERASE GLEE Fe EEE ৯ ৭ : (২১) 16418 
পোলা কানা 512 ts SE Eg 


AEE 5 ০ ৩৪৬০৬ LDS. 25493355065 


আ পরশু : ৯১11০: ২»-এর অর্থ কী? খায়বার থেকে মদিনার দূরতৃ কতটুকু? খায়বার 
য় বি বলত, বা বজ চা তর, বা রসাল 
মাধ্যমে হয়েছিল? ইমামগণের মতবিরোধসহ মাসয়ালাটি বর্ণনা কর। খায়বারে মোট 
কয়টি দূৰ্গ ছিল? এগুলোর নাম লেখ। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স) তার জীবদ্দশায় নিজেই তেইশটি যুদ্ধে সেনাপতিরুদায়িত 
পালন করেছেন । যেসব যুন্ধে তিনি সরাসরি উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, খায়বার 
তেমনই একটি এতিহাসিক যুদ্ধ । মদিনা হতে প্রায় একশ মাইল দূরত্বে - < খোলা 
ময়দানে মহানবী (স) অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে এ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এতে খায়বার 
মুসলমানদের কর৬ণগত হয়; কিন্তু এ করতলগত হওয়ার ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে ইমামগণের 
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1 আল ফিকহ : হেদায়া ৩৫৯ 

মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে । খায়বার এলাকা ছিল সুজলাসুফলা শস্যশ্যামলা এক নৈসর্গিক 

লীলাভূমি । মহানবী (স) এ মাঠের শস্য, গাছের ফল ও বাগানের ফলের বিনিম্থুয়ে ইহুদিদের 
নারে চুক্তি করছেন! লিয়ে এ ধ্রদে' আলোচনা করা-হলো| | 

৩০৫ 525 

খায়বারের পরিচিতি : 222৫ 2225 শব্দটি 28:27 এর ওযনে (2; একবচন, বহুবচনে 23:3 

ব্যবহার হর যার অত. 

১. £322 তথা অট্টালিকা, প্রাসাদ, ২. £215 তথা শস্যক্ষেত্র ৷ 

৩. আল্লামা হালবী (র) বলেন- 

4৩০৪ 4৮৫৮০ PHN TS ৮০ pl ৩০০ ১১০ 5 

এয উরি এ 
অর্থাৎ, “:১-কে +%৪:-এর ওযনে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির নামে 
নামকরণ করা হয়েছে। যিনি সেখানে আগমন করেছিলেন । তিনি ছিলেন ইয়াসরিবের 
ভাই, যার নামে মদিনার নামকরণ করা হয়েছে। 

8. কেউ কেউ বলেন, ইহুদিদের ভাষায় ১: শব্দের অর্থ হলো, প্রাসাদ বা অস্রালিকা। আর 
5425 অনেক সুরমা আলি সস্জি ছিল বলে একে ১:45 বালে নামকরণ করা হয়েছে। 

SILL GL: 

খায়বার ও মদিনার মাঝে দূরতৃ : 

১. জুমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, .ায়বার ও মদিনার মাঝে দূরত্ব, হলো আট বুরুদ । তাদের ভাষায় 
I EG হা এস ও 224 ১558 3055 EE ও ১৯১ 145 

-০০৮ cs 
অর্থাৎ, খায়বার ও মদিনার মাঝে. দূরত্ব হলো আট বুরুদ। আর বুরুদ হলো চার 
ফরসখ । আর প্রত্যেক ফরসখ তিন মাইলের সমান। সুতরাং এ হিসেবে খায়বার ও 
মদিনার দূরত্ব প্রায় একশত মাইল, যা মদিনা থেকে সিরিয়ার দিকে অবস্থিত । 

২.১::৯ একটি জনপদের নাম । যা মদিনা থেকে আনুমানিক ৬০ মাইল উত্তরে অবস্থিত । 
পূর্বে একটি প্রসিদ্ধ স্থান হিসেবে এটি পরিগণিত হতো । সেখানে ইহুদিরা বসবাস 
করত; কিন্তু সাম্প্রতিককালে তা মাত্র কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি । তথাকার আবহাওয়া 
তেমন হু্িত লা হওয়ায় লোকজন সেখানে বসবাসে অনাগ্রহী। তবে সেখানে 
প্রচুর খেজুর জন্মে। 

৩১22৭ 05 16৯55 

খায়বার বিজয়ের প্রকৃতি : খায়বার বিজয় সন্ধির মাধ্যমে হয়েছিল, না যুদ্ধবি্রহের মাধ্যমে 

হয়েছিল, নাকি ইহুদিদেরকে নির্বাসনের মাধ্যমে হয়েছিল- এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে । যেমত্- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, খায়বার 
যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বিজয় হয়েছিল । তার দলীল হচ্ছে- 
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২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, খায়বার সন্ধিসূত্রে বিজয় হয়েছে। 


CURA HIE a) ILS SIE ১০ ৯৫ রি 
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৮৮৮1 হা 
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গোলাম বানানো হতো। অথচ তাদেরকে জিযিয়া দেয়ার শর্তে সেখানে থাকার 
অনুমতি দেয়া হয়েছে । অতএব এটি সন্ধিসূত্রে বিজিত হয়েছে। 
৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) ও তার অনুসারীদের মতে, খায়বারের কিছু 
অংশ বিজয় হয়েছিল যুদ্ধের মাধ্যমে, আর কিছু অংশ বিজয়- হয়েছিল সন্ধির মাধ্যমে । 
* তাদের.দলীল হলো- এ 
২৮ এসি ৩৯ MMOS GA ৮৫৯ ১১৮১ 
একাল 
৪. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, কোনোরূপ যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই 
অধিবাসীদেরকে বহিষ্কারের মাধ্যমে খায়বার বিজয় হয়েছিল। তাদের দলীল হচ্ছে , 
02374551285 ওহ এ 0৪০) ৯৮৪ 55 ৮255 
৫. অন্য একদলের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, খায়বার বিজয় হয়েছে তিন প্রকারে । 
খায়বারের কিছু অংশ বিজয় হয়েছিল যুদ্ধের মাধ্যমে, কিছু অংশ সন্ধির মাধামে আর 
কিছু অংশ অধিবাসীদেরকে বহিষ্কারের মাধ্যমে । 
চাক MIL: 
খায়বারের দুর্গ সংখ্যা ও নাম : খায়বারে ইহুদিদের দুর্গের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৮টি। 
সেগুলো হচ্ছে 


১.:51501 (আন নায়িম) ২. £৮7 আল ওয়াতীহ) 
৩, 21. (আস সালালিম) ৪. £০ সব). 

৫, 28052 (আন নাযাফা) ৬৫ (জাল কুতায়বা) 
৭. ১০3০৪) (আল কামুস) - ৮:৬৪ (আশ শাক) 


উপসংহার : আবহাওয়া অত্যধিক গরম হওয়ার কারণে খায়বার জনপদ বসবাসোপযোগী 
ছিল না; কিন্তু খেজুর উৎপন্নের জন্য খায়বার এলাকা সুপ্রসিদ্ধ । প্রাচীনকাল থেকেই এ 
এলাকার দখলদারিত্তকে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মনে করা হতো । যাদের দখলে খায়বার 
থাকত, দৃশ্যত তাদেরই শক্তি বেশি বলে স্বীকৃতি পেত। ফলে মানবতার মুজিদূত হযরত 
মুহাম্মাদ (স) এলাকাটিকে মুসলমানদের দখলে আনতে তৎপর হন। অবশেষে তা 
ইসলামের পতাকাতলে চলে আসে৷ খায়বার মুসলমানদের আয়ত্তে আসার পর থেকেই . 
মিনির নিবি 
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প্রশ্ন: ৯২4 ॥13./..এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? যেসব গাছবর্গা দেয়া 
জায়েয, সেসবের ব্যাপারে মতভেদ কী? 55: কী এবং এর হুকুম কী? কেন রাসূল (স) 


£১4 নিষেধ করেছেন? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


ভতর।। উপস্থাপনা : _সুসাকাত ও মুখাবারা পারস্পরিক সহযোগিতামূলক দুটি গুরুত্বপূর্ণ 
বর্গাচুক্তি। মুসাকাত বলতে বিশেষভাবে গাছ বর্গাচুক্তিকে বুঝায় । আর 5: £ কৃষি তথা 
বর্গাচাষের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। কোন ধরনের ফল গাছে 559% জায়েয, তা নিয়ে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান । মুখাবারা তথা কৃষি বর্গাচাষের ক্ষেত্রে 
ইসলামী শরীয়ত সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি প্রবর্তন করেছে। এ সকল শর্ত ও নিয়মের ব্যতিক্রম 
ঘটলে মুখাবারা ৬, বলে গণ্য হবে। নিম্নে 1524 ও: সংক্রান্ত প্রশ্নসংশ্লিষ্ট 
আলোচনা সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো। 

2:2 -এর পরিচিতি : 

Lic EE পি 

£1$.22-এর আভিধানিক অর্থ : £44 শব্দটি বাবে 41262-এর মাসদার । এটি 
এ-উ - মূলধাতু হতে উদ্ভৃত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. 9591 2:25), 
তথা ভূমিতে পানি প্রবাহিত করা, ২. সেচকার্য করা, ৩. পানি পান করানো, ৪. ০ ই 
5। তথা পানের অংশবিশেষ । 

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে & 1$- সাৰ্দটির ব্যবহার এভাবে এসেছে- 
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EIS IU he: 
5৪.2 -এর শররী অর্থ : ওলামায়ে কেরাম 5151:..2-এর শরয়ী অর্থ বর্ণনায় নিম্নরূপ 
বক্তব্য পেশ করেন- 
5. তাকমিল্ায়ে ফাতহুল মুলহিম গ্রস্থকার বলেছেন- 
পা চি 22055 210১৯৭150৫১ 
অর্থাৎ, ফসলের ন্যায় ফলের নির্ধারিত একটি অংশ দেয়ার বিনিময়ে গাছ বর্গা দেয়াকে 
5. বলা হয়। 
২. আল কামূসুল ফ্কিহী গ্রহে বলা হয়েছে 
5 ৩5 SLODL ELLE Sj SLE AEN IES ৩১ 
». আল্লামা আবদুর বহুমান জাযিরী (র) বলেন- 
273 2 2১০ 4১ ১৯৩ 555 FI 5১ ১৫৯ LLL 
অর্থাৎ বিশেষ কিছু শর্তসাপেক্ষে গাছ, খেজুর বাগান, ফসল ও অন্যান্য চাষের ব্যাপারে 
চুক্তিবদ্ধ হওয়া। 


www.abswer.com 
৩৬২ ._____ উ্রাল্ম জবার ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ আঃ 
৪. মিরকাত প্রণেতা বলেন- 
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৭. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
১১০ 855212156০5 ১৯ Eni 
৮. কিতাবুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 
1৮ 413 ১৪৪ 055 ১০ ৯১৮০৯ এ বি a BLA 
সিসিক 
৯. হোয়ার প্রান্তটীকাকার বলেন-. Ru 
7৮7 Laity 136 ঞ। ১১৯১ ৬৪ 25 ৯১০০০ ৬ 3) 2৩৮০ ৩ 
২৮০৪ Se LULL 43455 এক: 
১০.কারো কারো মতে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল যেমন অর্ধাংশ, একতৃতীয়াংশ ও একচতুর্ধাংশ 
দেয়ার বিনিময়ে কারো ফলের বাগান বর্গা দেয়াকে 551... বলে । 
৩3৮৪১19০855 Ee: 
যেসব গাছ বর্গা দেয়া জায়েয ৷ কোল ধরনের ফল গাছে ৪.2 জায়েয এ ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, কোনো গাছের মধ্যেই 
52০ জায়েয নেই । কেননা এটি একটি ফাসেদ লেনদেন। 
২. সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, সর্বাবস্থায় 
৪১৪৮০ জায়েব। 
তাদের উপস্থাপিত দলীল হচ্ছে-, 
৬1 ৫৮252 J 15125801751 ৩০৮০০ ১০৪ ELS 
keg EM 
৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, -খেজুর ও আঙ্গুর গাছের মধ্য 
5312 জায়েয, অন্যগুলোতে নয় । তার দলীল হচ্ছে_ 
BESS ES IE bs pi 
পা aussie ver 
8. মালেকের অভিমত: ইমাম মালেক (র)-এর মতে, সব ধরনের ফলগাছে 5 
জায়েয ৷ তিনি দলীল হিসেবে এ হাদীসটি পেশ করেন- 
E533 12785515700 BEET IAT etn BPG 
এ হাদীসে $2; শব্দটি প্রত্যেক প্রকার ফলগাছকে বুঝায় । অতএব সব ধরনের ফল 
গাছে 5২... জায়েয । 
www.abswer.com 


৬" আল ফিকহ : হেদায়া __৬/৭ 
৫. দাউদ যাহেরীর অভিমত : ইমাম দাউদ যাহেরী (র)-এর মতে, শুধু খেজুর গাছের মধ্যে 
2 513. জায়েয । কেননা খায়বারে শুধু খেজুর গাছ ছিল। , | 
০৮৮৮৯৮ -এর পরিচিতি : 

ই son Ebr EES | পার 

»৮১০-এর আভিধানিক অর্থ : £১:১ শব্দটির উৎপত্তিস্থল লম্পর্কে আলেমগণের 

মাঝে মতভেদ রয়েছে। নিয়ে তা বিবৃতহলো- 

১. আল্লামা জাওহারী ও আবু ওবায়েদ (র) বলেন, ৮:.-এর অর্থ হচ্ছে ১ 4:৮০: 
১1319 তথা মাছ অথবা গোশতের অংশ । যখন কোনো বকরি কিনে তাকে জবাই 
করার পর তার গোশত বষ্টন করে দেয়া হয়, তখন বলা হয়- 555 15945 

২. জমহুর আলেমগণের মতে, £১2 শব্দটি %:5 থেকে নির্গত। এর অর্থ কৃষিকাজ। 
রা 

৩. ইবনুল আরাবী (র) বলেন, শব্দটি 2:২১ থেকে উদ্ভুত। কারণ 554 2-এর শুভ 
সূচনা হয়েছে খায়বারে । 

8. কারো কারো মতে, £/.২ শব্দটি $: থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো- ৫.০: 
তথা অংশ। 

৫. আবার কেউ কেউ বলেন- ২১50০১০৪4০৯ ০:২৫ 85520৯25502 
অর্থাৎ, দূত তলেখট তত জেক উদ জজ 

ES HCl 2: 

53; -এর শরয়ী অর্থ : ৮০5 এর শরয়ী অর্থ হলো 

ঠা ১০৯১৩ AN ৩৩ SLE ০৪ 388০০ Ble ৩ সিএ 
82811 sly 

অর্থাৎ, উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বা একতৃতীয়াংশ কিংবা একচতুর্থাংশ দেয়ার শর্তে 

জমি বর্গা দেয়াকে ৮১৮১ £ বলে। 

চা Rl 

১১/০ -এর বিধান : 554452 জায়েয কিনা, এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১, আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও যুফার (র)-এর মতে, 1 

৮ - জায়েয নেই । a ূ টু 
তাদের দলীল হলো- ১৯331৮1১5৩০ ৮৮ =) NU Si ple Le 
এ হাদীসে ১০১15 থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুখাবারাও এ ধরনেরই কেরায়া। 

২. শাফেরীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, 54 জায়েয নেই, তবে 
ম.৪/০০০-এর ৮.5 হিসেবে জায়েয । 

৩. আহমাদ ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আহমাদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) 
বলেন, ৪১১১ সর্বাবস্থায় জায়েয । কারণ হাদীসে এসেছে- 

755০ ৩৮0835০১4৬০ ৮৪১৯ ৬০০০৯১৭০৫১৪ 
আলেমগণ বলেছেন, সাহেবাইনের মতের ওপরই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। 


ক্স, 


৩৬৪ _____ ঠাল লতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 

০৯4520০6055 US 501525৮5525 

রাসূল (স) যে কারণে $53.2 নিষেধ করেছেন : মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মাদ (স) 

যেন 535.52 তথা বর্গাচাষ নিষেধ করেছেন, তা হলো- 

১. সময়ে যারা বর্গাচাষ করত, তারা শর্ত মানত না। 

২. উৎপাদিত পণ্যে কতটুকু অংশ পাবে, তা নির্ধান্থ্ণ করা হতো না। 

;. উপ্ীবার কেউ কেউ এ নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হতো,এ ধরনের নানা কারণে রাসূল (স) 
বর্াচাষ করতে নিষেধ করেছেরন। 

৪. কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, সাহাবীগণ অধিক চাষাবাদে জড়িয়ে গড়নের 

জেহাদে গমন বাধাত্রস্ত হতো বিধায় রাসূল (স) 5: £ করা অপছন্দ করেছেন 

৫. বর্গা দেয়া ভূমির নির্দিষ্ট অংশকে কোনো পক্ষের জন্য খাস করার সময় অপর পক্ষ 

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বিধায় রাসূল (স) 552.5% নিষেধ করেছেন। 

৬. ভাড়া করে চাষাবাদ করার পর বৃষ্টির অভাবে অনেক সময় ফসল ফলে না; তখন 
বর্গাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এ কারণে রাসূল (স) বর্গাচাষে নিষেধ করেছেন; কিন্তু আমরা 
ইতোমধ্যে মুযারায়া, মুসাকাত ও মুখাবারা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, তাতে যে 
শর্ত সাপেক্ষে বর্গাচাষ করার শরয়ী অনুমতি উল্লেখ করা হয়েছে, তা পাওয়া গেলে 
অবশাই বর্গাচাষ জায়েয হবে এবং সমাজকে আর্থিক ভারসাম্যের ওপর টিকিয়ে রাখতে 
এসব ব্যবস্থা জরুরি । 
উপসংহার : আমাদের সমাজের বিত্তশালীদের অনেকের পক্ষে স্বীয় জমি আবাদ বা ফসল 
ফলানো বিভিন্ন কারণেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই সম্পদশালীরা নিজের ভূমি আবাদ করার 
জন্য অথবা গাছ লাগানোর জন্য সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকদেরকে বর্গা দিয়ে দেন। 
বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমি বর্গাচাষের শরয়ী বিধান মানা হয় না। ফলে ভূমি মালিকের 
অসম বন্টনের কারণে হতদরিদ্র বর্গাচাষিরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও নিজেদের ন্যুনতম 
মৌলিক মানবীয় চাহিদাগুলো পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। 
059508019৯9 6 8281 ৮১০৮০ তো) উজ 

১৯525 5580844৮2০০) 510 (523 ৮8571 
জর প্রশ্ন:৯৩॥ 5/74 -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম ও শর্ত 
কী? কেন রাসূল (স) মুখাবারা নিষেধ করেছিলেন? বিস্তারিত লেখ। 


উত্ভর॥॥ উপস্থাপনা : মুখাবারা মুফারায়া ও মুসাকাতের ন্যায় একটি বৈধ বর্াচুক্তি। এটি কৃষি 
তথা বর্গাচাষের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। ইসলামী শরীয়ত মুখাবার্যর সুনির্দিষ্ট বিধান প্রবর্তন 
করেছে। এসব শর্ত ও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে মুখাবারা ফাসেদ বলে গণ্য হবে । নিম্নে 
্রশ্নালোকে £9215:-এর সংজ্ঞা, হুকুম ও শর্তসহ এতদসংশ্রষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ 292৮০-এর পরিচিতি : 
05752755552 
5554 -এর আভিধানিক অর্থ :%5.£ 4 শব্দটির উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে আলেমগণের মাঝে 
মতভেদ রয়েছে । নিয়ে তা বিবৃত হলো- চী 
১. আল্লামা জাওহারী ও আবু ওবায়েদ (র) রলেন, 5332-এর অর্থ হচ্ছে- 8৮৭1 
31 ১- তথা মাছ অথবা গোশতের অংশ। যখন কোনো বকরি কিনে তাকে জবাই 
করার পর তার গোশত বষ্টন করে দেয়া হয়, তখন বলা হয়- £73 1575 


31,001 
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২. জমহর আলেমগণের মতে, £55 শব্দটি £££ থেকে নির্গত। এর অর্থ কৃষিকাজ। 
তবে এটি বর্গাচাষের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় | 

৩. ইবনুল আরাবী (র) বলেন, শব্দটি ১ থেকে উদ্ভৃত। কারণ 5.2 এরর শুভ 
সূচনা হয়েছে খায়বারে । 

৪. কারো কারো মতে, ১55 শব্দটি £ 22 রোকোনিদতি। আর্থ হলো- 4548) 
তথা অংশ + 

৫. আবার কেউ কেউ বলেন £045 46 LL a LL 
অ্মী.3)405- গা গার (যাহ রসি 

45৮০1255520 5545 2 

52 এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ৪8৭ “এর,পারিতাষিক সারা বলা হুর” 
Ly si ১ 21৮016০০০১5 5 ৪: dA iis ৬৯ i 

অর্থাৎ, উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বা একতৃতীয়াংশ কিংবা একচতুর্থাংশ দেয়ার শর্তে জমি 

বর্গা দেয়াকে 551 5 বলে। 

৩৮০০১507484, 

£50০-এর বিধান : 55৮5 জায়েয কিনা, এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

মতভেদ রয়েছে । যেমন_ 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও যুফার (র)-এর মতে, 554. * জায়েয নেই। 
তাদের দলীল হলো-* ৬৯০৭ 555 SE FE ০০) 401352581৮5 ৩ ১০ 
এ হাদীসে ১৯5512155 থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুখাবারাও এ ধরনেরই কেরায়া। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, 559.42 জায়েয নেই, তবে 
ই -এর ৮5 হিসেবে জায়েয । 

৩. আহমাদ ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আহমাদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) 
বলেন, 5০35 সর্বাবস্থায় জায়েয । কারণ হাদীসে এসেছে- 
ESI ETS SEU EEE এম ৬০৫০০) ৮0385 
আলেমগণ বলেছেন, সাহেবাইনের মতের ওপরই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। 

58554 234: 

£-৮১০-এর শর্ত : প্রকাশ থাকে যে, 24515 তথা বৰ্গাচাষের জন্য যেসব শর্ত করা 

হয়েছে, 7/4 -এর জন্যও সেসব শর্ত প্রযোজ্য । যেমন- 

১. পক্ষতবয় }; তথা বিবেকবান হওয়া । ভালোমন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে 
এ চুক্তি সম্পাদন করতে প্রীরু্ব । শিশু বা পাগল এ চুক্তি সম্পাদন করলে বাতিল বলে গণ্য হবে। 
২. যে ফসল চাষ করা হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা । তবে যদি ভূমির মালিক যে 
কোনো ফসল চাষ করার অনুমতি দেয়, তাহলে যে কোনো ফসল উৎপাদন করা যাবে। 

৩. উৎপাদিত ফসলে বণ্টন পদ্ধতি উল্লেখ থাকা । 

. উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংশ থাকার কথা বলা । 

৫. চাষি ও ভূমির মালিক উভয়েই উৎপন্ন ফসলের অংশ পাবে । যদি গম চাষের জমিতে 
কোনো এক পক্ষের জন্য খেজুরের শর্ত করা হয়, তাহলে হ271-4 ফাসেদ হয়ে যাবে। 


৩০ 


৮ 


www.abswer.com 
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৬. উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংগোর উত্োদ রর 


৭. প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট অংশ বা সম্পূর্ণ ভূমিতে বিস্তৃত থাকা। 


৮. কারো জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা৷ 


৯:> উখি চাষাবাদের যোগ্য-হওয়া । 
১০. কোন ভূমিতে ফসল ফলাবে তা নির্দিষ্ট করা। 


““সুটাষ্টাখাবাদে বাধা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু তুমিতে বালা । 


উদ "চাঁদ রর মতা পরার না! জমির নিজে চাইলে 
বাতিল হয়ে যাবে। 

১৩. সময়কাল নির্দিষ্ট করা । 

১৪. চাষাবাদ করতে সম্ভাব্য সময় প্রদান করা। 

১৫, এমন দীর্ঘমেয়াদি শর্ত না করা, যাতে উভয়পক্ষের মৃত্যুবরণের আশঙ্কা থাকে । 

১৬.বীজ কোন পক্ষ দেবে তা উল্লেখ থাকা । 

১৭.বীজ কোন ধরনের হবে, তা স্পষ্ট উল্লেখ থাকা । 

১৮.যে পক্ষ থেকে বীজ সরবরাহ করা হবে না, তার অংশ কী পরিমাণ হবে, তা সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা। 


* ১৯. চাষির চাষের যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কোনো অংশ নির্দিষ্ট না করা। 


SEL 2 Co) In ৮45 EG: 


রাসূল (স) যে কারণে 5১2.১ নিষেধ করেছেন : মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মাদ (স) 


যে কারণে 5১১.52 তথা বর্গাচাষ নিষেধ করেছেন, তা হলো-* 

১. তখনকার সময়ে যারা বর্গাচাষ করত, তারা শর্ত মানতো না। 

২. উৎপাদিত পণ্যে কতটুকু অংশ পাবে, তা নির্ধারণ করা হতো না। 

৩. আবার কেউ কেউ এ নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হতো। এ ধরনের নানা কারণে রাসূল (স) 
বর্গাচাষ করতে নিষেধ করেছেন। 

৪. 'কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, সাহাবীগণ অধিক চাষাবাদে জড়িয়ে পড়ায় তাদের 
জেহাদে গমন বাধাগ্রস্ত হতো বিধায় রাসূল (স) ৮১:৮১ £ করা অপছন্দ করেছেন। 

৫. বর্গা দেয়া ভূমির নির্দিষ্ট অংশকে কোনো পক্ষের জন্য খাস করার সময় অপরপক্ষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বিধায় রাসূল (স) ৮১৮১: নিষেধ করেছেন। 

৬. ভাড়া করে চাষাবাদ করার পর বৃষ্টির অভাবে অনেক সময় ফসল ফলে না; তখন বর্গাদার 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে রাসূল (স) বর্গাচাষে নিষ্ধে করেছেন; কিন্তু আমরা ইতোমধ্যে 
মুযারায়াঁ, মুসাকাত ও মুখাবারা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, তাতে যে শর্ত সাপেক্ষে 
বর্গাচাষ করার শরয়ী অনুমতি উল্লেখ করা হয়েছে, তা পাওয়া গেলে অবশ্যই বর্গাচাষ 
জায়েয হবে এবং সমাজকে আর্থিক ভারসামোর ওপর টিকিয়ে রাখতে এসব ব্যবস্থা জরুরি। 


উপসংহার : আমাদের সমাজের বিস্তশালীদের অনেকের পক্ষে স্বীয় জমি আবাদ বা ফসল 
ফলানো বিভিন্ন কারণেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই সম্পদশালীরা নিজের ভূমি আবাদ করার 


জন্য অথবা গাছ লাগানোর জন্য সমাজের দবিদ্র শ্রেণির লোকদেরকে বর্গা দিয়ে এদেন। বর্তমানে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমি বর্গাচাষের শরয়ী বিধান মানা হয় না। ফলে ভূমি মালিকের অসম 


বন্টনের কারণে হতদরিদ্র বর্গাচাষীরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও নিজেদের ন্যুনতম মৌলিক 
মানবীয় চাহিদাগুলো পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। 
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A AT EL 5H UE CS ill as (9 dim 
tl 1০1342511৩3 2154090054৩ nl 90৬25 ০৮ 

জ প্রশ্ন : ৯৪ ১১1 সংজ্ঞা ও আহকাম উল্লেখপূর্বক গাধীর গোস্ত ও দুধ এবং 
উটের পেশাবের বিধান আলোচনা কর। ০15 ১45-এর আহকাম সম্পর্কিত 
ফকীহগণের মতামত ব্যক্ত কর। [ফা. প. ২০১৫,২০] 
910 তি সফি pS LES উর ২৫৮০০০০০০৪৮ ৩। 
LG 45415 21481001543 

অথবা, £:44 পরিভাষাটি ব্যাখ্যা কর। অতঃপর গাধীর গোস্ত ও৷ দুধ এবং উটের 
পেশাবের বিধান আলোচনা কর। ?1১-15 55411 বিষয়ে ফকীহগণের মতামত উল্লেখ 
ক্র। (ফা. প. ২০১৮] 
ll Ne (2 4644 Eo ০4৫ 0১, ৬০৯ ২১১৫ ০০৬ ঠা 
0205 en: Cll J hs 1540 

অথবা, শরীয়ার অন্যতম বিধান হিসেবে £:১/১4/-এর ব্যাখ্যা কর। অতঃপর গাধীর 
গোশত ও দুধ এবং উটের পেশাবের হুকুম বণনা কর। হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ 


সম্পর্কে ফিকহবিদুদের মতামত উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১১, ১৪] 
কি তিক লা পা 


১০ 42 
অথবা, ২৫১৫-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এ ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? 
গাধীর গোশত ও দুধ সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত সবিস্তারে আলোচনা কর। 

[ফা. প. ১৯৯৯, '০১,০৩,০৫,০৯] 

০৫850655355 5456 ৫৫420214252 059 
কি ১056 USC LA Sos al yi 

অথবা, 8৫7 নিলে শাক সত সহী বা এ পরে দরগা 
রয়েছে? এটি কত প্রকার? গাধীর গোশত ও দুধ এবং উটের প্রন্নাব পান করার ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরামের মতামত কী? সবিস্তারে আলোচনা কর। (ফা. প. ১৯৯৩,৯৫,৯৭] 
উত্ততু॥॥ উপস্থাপনা : £ মীনবর্জীির সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ইসলাম হালাল ও হারামের 
সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনার পাশাপাশি যাবতীয় অপছন্দনীয় কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে জোর 
তাগিদ দিয়েছে। রাস্লুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন_ 1:40 %44 12216 % 291 
0 বার শের রর সরে দয কারন করত 
থাকতে হবে। আর এটাই ঈমানের দাবি। নিয়ে ২৫১1৫ সম্পর্কিত প্রশ্নসংশ্লিষ্ট আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
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৩৬৮ ____ ালজ্রতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্র 
হ4১154-এর পরিচিতি : 
Lat 6:515548446855 Lag: 
শরীয়ার অন্যত্য বিধান হিসেবে ২£4,-এর ব্যা্য/২:১1:৫-এর আভিধানিক অর্থ : 
2৫141 শব্দটি বে €+:-এর যাসদার; = - ১৪ এ মূলধাতু হতে উৎকলিত। এখানে 
শব্দটি 154১. --/৮এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ $3441 ৮০২ 1৫17 
এর আ্ভি্বীনি্কী অর্থ নিয়রূপ- ১ 
১. 516 33323. থা তুচ্ছ ও মন্দ । যেন 9কুরআনে এসেছে: » 
EIS LL ULES Hts 
ই OE 9১541 তথা কষ্ট ক্রেশ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- NC) 
১ 8225 
৩. 3434) ০1০১৮ তথা উবরদস্তি করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 3 a 
8. বাবে ৫ হতে ব্যবহার হলে এর অর্থ হবে ৫:51 তথা কুস্রী। যেমন; 8০১০৫ 
৫. ০০৮14 ৯ তথা অসন্তষ্টি। যেমন মহানবী (স)- এর বাদী- 
0164 ৮৬ ১০ ৩৩৪ হি ১৪ 
৬. 5508 ০০৯৫ তথা অনিচ্ছা । যেমন আল্লাহ তায়ালার 
REISS 55039304582 
৭. 52224! তথা বাধ্য । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
LIC ১০১১৪ sil i ১০০৭ 5 
৮. ২১৫০1 ৫ তথা অপ্ৰিয়, অপছন্দনীয় । 
545345521০555 5. 
২4 ১1/৫-এর শরয়ী অর্থ : ₹১৫-এর শরয়ী অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম নিম্নরূপ 
বক্তব্য পেশ করেন- 
১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 5 AT 
LLNS Se ENS MEST ০৪ ৯ 2 JANE 54 
অর্থাৎ, £24, 5 হলো এমন কাজ, যা করার নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও তা বর্জন করা শ্রেয়। 
২. হানাফী ও শা য়ীদের মতে- ০4455 সা 1 
৩. জমহুর ওলানার মতে- “129৯5 84৮ 455 পন 
৪. মালেকীদের মতে- 1 ৪, ০৫০ 3 রী 26132 + 44447 3 


সেগুলোই ২2৯174 তথা *3342-এর অন্তর্গত । 

EFFI /52515401 ০৩ 24 4৯৮৯] 5 

২৫১৫ সম্প: ৫ ইমামগণের মতভেদ্/কারাহিয়াতের হুকুম : ২%১1৮৫-এর দুটি স্তর 

বিদ্যমান । নিযে তদুভয়েরু পরিচয় ও হুকুম প্রদত্ত হলো- 

ক. হ৫515৫-এর প্রথম স্তর হচ্ছে ৫4:১5 ১39445 এ ব্যাপারে ইমামগণের কোনো 
মতানৈক্য নেই । সকলের মতেই এ সিসি ইরানি 
তাতে গুনাহগার হবে না। 

খ. ২45154-এর দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে- ০১৮০ ৭33445 
WWWw.absMu 
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জজ আল ফিকহ : হেদায়া উর তো ৩৬৯ 
উল্লেখ্য, হ৯)১৫-এর স্তরদ্বয় তথা প্রকারদ্বয়ের মধ্যে ৮:১২ ৯১২ -এর ব্যাপারে 
ফোকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান । যেমন- 

১. শায়খাইনের. অভিমত : আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) ৬:১০ ৯১০৫-এর 
ব্যাপারে বলেন- 25511 এ! 2551 2341 অৰ্থাৎ, মাকরূহ তাহরীমি হারামের 
কাছাকাছি, তবে সরাসরি হারাম নয়। কেননা হারাম বা নিষিদ্ধ কাজসমূহ কুরআন 
হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে 

-3১ পপ Edd) Hs 5585 UD SS fe 22৫ 
সুতরাং ১5১; ও *1১৯এক হতে পারে না। 

২. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন- £152 ১3525 5৫ অর্থাৎ প্রত্যেক 
মাকরূহই হারাম । তবে ১১:৫০ ও 005-এর মিথ্যে পার্থক্য হলো, কুরান ও 
হাদীসের মাধ্যমে যেসব কাজ অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ, সেক্ষেত্রে ₹12 শব্দ প্রয়োগ করা 
হবে এবং অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ না হলে তাতে ১১৮2 শব্দ প্রয়োগ হবে| ইমাম মুহাম্মদ 
ঢকা ছুলে ধয়ে দেল ওক জেল 
15504355500 CESS SE IES El 

25210254215 Ser 
উপবু আঁলোচনয়ি' দেখাঁ মায়, রর "মধ্য দালানে মতভেদ নেই । 
কেননা ৬১১২3 »$৫২-কে কেউই হালাল মনে করেন না। শুধু পার্থক্য হলো, 
শায়খাইন এটাকে হারামের কাছাকাছি বলেছেনঃ আর ইমাম মুহাম্মদ (র) এটাকে 
সরাসরি হারাম বলেছেন। 

৩০১৮৫ 0০৪ 

২290৫- -এর প্রকারভেদ : ফোকাহায়ে কেরামের মতে, ২১০4 দু'প্রকার । যথা- 


১. Hy 2451 ২. এট HCA 

১. ০৫৯: 710এর সংজ্ঞা : ক. মাকরূহ তানবীহি হচ্ছে- ০14 SH BG 
১৩৯০ ৩১ 5৫2 3551. অৰ্থাৎ, ০4:১2 ১3342 বলে যা. হালালের 
নিকটবর্তী; কিন্তু তা না করা উত্তম। 

খ. ওলামায়ে আহনাফের মতে- ০4১১৯ ৯৬:১4:2১ ০1 2556 ০ 

২. এগ $১5221-এর সংজ্ঞা : ক. মাকরূহ তাহরীমি হচ্ছে- ৩০৪ 93194 
৩85 JUS ও 015401 ৬) অৰ্থাৎ, ০১১৮ 4344 এ ১5745 -কে বলে, 
যা হারামের নিকটবর্তী এবং ০ J: দ্বারা প্রমাণিত । 

খ. ওলামায়ে আহনাফের মতে- ৩5% 5৯৮5৩ C34 

৩516 ১৫৪034৫0৫52, 

গাধীর গোশত ও দুধের হুকুম : এক্ষেত্রে গাধীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে তার হুকুম বর্ণনা 

করাযায়। যেমন ~~ 

১. গাধী যদি গৃহপালিত না হয়ে ১১, তথা বন্য হয়, তাহলে তার গোশত ও দুধ 
খাওয়া হালাল ! 

২. গাথী যদি ২4151 তথা গৃহপালিত হয়, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে তার গোশত 
ও দুধ খাওয়া মাকরূহ্‌। কেননা কেননা হাদীসে এসেছেন 

REET LASS Ee) 2 ৫5 CE IG ০০) এ ৫ 


ভর ফাষিল॥ আল ফিকহ (দ্বিতীয় বৰ্ষ). ১০. 


er.com 


৩৭০ ৮৮৪৪৮5 খাবি স্ীতিকী গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
অর্থাৎ, আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) গৃহপালিত গাধার গোশত ভক্ষণ 
করতে নিষেধ করেছেন । আর তিনি বলেছেন, নিশ্চয় তা অপবিত্র 
অপরদিকে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 

EEA UTED IES 
আলোচ্য আয়াতের 56019 দ্বারা গাধীর গোশত ও দুধ মাকরূহ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত 

-- স্ওয়া যায়। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধ্য বাহনের জন্য এবং 

সৌন্দর্যের প্রতীক । অতএব এগুলোর গোশতু ও দুধ খাওয়া মাকরূহ | 

পি 9৪ 992 হেত 

উটের প্রস্রাবের হুকুম : উট পরার পবিত্রতা অপবিরা নিয়ে ফোকাহায়ে কেরামের 

মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা উপস্থাপিত হলো- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, উঠে হয়ো তথা 
হারাম । যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন, 

2১:৮০ 1৬০ ২০৮০ 5451 ৯1521 

২. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, উটের প্রস্রাব পরিত্র এবং তা পান করা 
বালান ইনার বারেক রে)-ও এ মত:পোষ্ণ:করেন।। তীর্থ ঠাল হলো” 14551 

52 1421 ৫৫৮ অর্থাৎ, যে প্রাণীর গোশত খাওয়া যায়, তার প্রস্রাব পবিত্র। 
৩; পদের রি: তার মতে ওুঁষধ হিসেবে উটের প্রস্রাব পান করা জায়েয । 
ll তিনি দলীল হিসেবে বলেন-_ ... 

BEN HL EIS 55255221102) ভু 30 
সাহেবাইনের দলীলের জবাব : ইমাম আয়ম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে 
সাহেবাইনের দলীলের জবাবে বলা হয়- 

১. যেহেতু রাসূল (স)-এর শেষ-যুগে বর্ণিত হাদীস £532-এর পক্ষে, সেহেতু ইমাম 

মুহাম্মদ (র)-এর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় । 

২. ইমাম আৰু ইউসুক (্রদীদের উত্তর হে এ হাদীস প্রথম যুগের ৷ তা ছাড়া 
রাসূল (স) বলেছেন- FRE ACD (১৩252 TUNG 

511551542০5 LANE): 

হারাম বস্তু গুষধ হিসেবে ব্যবহারে ফকীহদের অভিমত : হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ ও 

হারাম বস্তুকে উষধ হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে ফিকহশান্ত্রবদগণের 

মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. ১১৫ নামক কিতাবে আছে, প্রস্রাবকে ওুঁষধ বা পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না । 

২. ১২০ গ্রন্থের ৮৮251 5১55-তে আছে, মূল ১১৫ হচ্ছে বৈধ না হওয়া; কিন্তু 
ফিকহবিদগণ এরপরেও বিভিন্ন শর্তে বৈধ রেখেছেন । 

৩. 05221 2: গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম আযম আবু হানীফা (র) একে অবৈধ বলেছেন।_ 

৪. ১555/57 গ্ৰন্থে উল্লেখ আছে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) একে ১. তথা বৈধ বলেছেন। 

৫. 2445 গ্রন্থে £::১$-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, যদি জানা যায় যে, শুধু হারাম বস্তুর 
মধ্যেই উক্ত রোগের ওঁষধ রয়েছে, তাহলে হারাম বস্তু দ্বারা উষধ গ্রহণ বৈধ হবে। 
কেউ কেউ বলেন, নিশ্চিতভাবে যদি জানা যায়, উক্ত হারাম বস্তু দ্বারা আরোগ্য লাভ 
হবে, তাহলে সকলের মতে হারাম বস্তু চিকিৎসার জন্য ব্যবহার কঁরা বৈধ হবে, 
অন্যথায় বৈধ নয় । 


৬/৬/৬/, 9105৬210017 


শ্র আল ফিকহ : হেদায়া _V/Ww.abswer.com ৩৭১ 
উপসংহার : কুরআনে অস্পষ্ট বা দ্ার্থবোধক আঘাত এবং হাদীসের মাধামে প্রতাক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে নিষেধ বা বর্জনীয় কাজই মাকরূহ ৷ সুতরাং যে কোনো ধরনের মাকরূহ কাজ 
পরিহার করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য তথা ঈমানী দায়ি । অভএব আলোচ্য মাসয়ালার ক্ষেত্রেও 
আমাদের শরীয়তের বিধান মেনে চলা আবশ্যকীয় ৷ জি 


৩৯ 11 EE 3 15522 হা ২১৯০৪ ৩১০৫ 0০ (4০) IG im 

22038121455 Lak ৩০ ১৪ শিক [of 
জপ: ৯৫ || হ54-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার ও কী কী? 
এর হুকুম কী? এ ব্যাপারে ফকীহদের মতামত দলীলসহ বর্ণনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ইসলাম হালাল ও হারামের 
সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনার পাশাপাশি যাবতীয় অপছন্দনীয় কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে জোর 
তাগিদ দিয়েছে। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- SUL 509 85201513055 07 
অতএব শরীয়তের বিধিবিধান মেনে নিয়ে সকল মন্দ ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকতে 
হবে । আর এটাই ঈমানের দাবি । নিয়ে 4415 সম্পর্কিত প্রশ্নসংশ্রিষ্ট আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
5-১/৮5-এর পরিচিতি : 
EE) ENTE 
২291/-এর আভিধানিক অর্থ : {£1215 শব্দটি বাবে৷ £১০-এর মাসদার; * - ১ - এ 
মুলধাতু হতে উৎকলিত। এখানে শব্দটি J$4144- এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ 
IED AL Lob; এর আভিধানিক অর্থ নিয্মরূপ- 
১. ££11,212251 তথা তুচ্ছ ও মন্দ। যেমন কুরআনে এসেছে- 
HEBEL IAT ULE ASSES 31৮5 
২. 94811 25191 তথা কষ্ট ক্লেশ । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
1৫022223632 EEL 
৩. 2:51 £151) তথা জবরদপ্তি করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১:5 383315 
৪. বাবে?৫ হতে ব্যবহার হলে এর অর্থ হবে ০:-| তথা কুত্রী। যেমন- ১৮:14:১৫ 
৫. +2১42 তথা অসন্তুষ্টি । যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
- JEM iss Jus 435 < ৮৫5 
৬. 551591 £.2 7455 তথা অনিচ্ছা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
65৫ 54505512315 ৩5৪৫ 
৭. 53234) তথা বাধ্য । যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 
UIE ০৯১969১৮51০ ৬51৭ নঃ 
৮. ক অপছন্দনীয় । 


3 
২১5৫-এর শরয়ী অর্থ : ১1১৫-এর শরয়ী অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম নিম্নরূপ 


১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 
এই 40১ ০৪ LSE 65 লও হি SITLL Ja BIS IA 
অর্থাৎ, ৯7৫ হলো এমন কাজ, যা করার নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও তা বর্জন করা শ্রেয় । 


www.abswer.com 


www.abswer.com 

নি 757 বন রর 

২. হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে- “২১ ৮/ 5১০ ৫৯:১4 ৮১ ৮০ 

৩. জমহুর আলেমের মতে- 4155 ৩০ ৮131 295 30465 

৪. মালেকীদের মতে- 4৮55১ ০৮০ ০১১১০ ৩৯ BSL TANT 4 

(আটকথা, কুরআন ও হাদীসের আলোকে যেসব কাজ সমালোচিত কিংবা নিন্দনীয়, 

২54154 তথা »)৮৫-এর অন্তর্গত । 

LARISA LLL: ্ 

২১১1১৫-এর প্রকারভেদ : ফোকাছায়ে কেরামের মতে, ০৫4 দু'্রকার । যথা- 

পড়ি: ভিতর ৬12৭] 

১. ৬$:১১৭125174র সংজ্ঞা : ক. মাকরুহ তানযীহি হচ্ছে- ০! ৬০354 
AA 0৪ B83 20 ১৮৯11 অর্থাৎ, ৬৫১৩ ১35344 বলে যা হালালের 
নিকটবর্তী; কিন্তু তা না করা উত্তম। 

খ. ওলামায়ে আহনাফের মতে- 51)31 ৪১৯১১ 5125 Se BES LS 

২, ৬৮৩৪৪ 23১+।-এর সংজ্ঞা : ক. মাকরূহ তাহরীমি হচ্ছে- ৩০৪ ৬৯ ৯ 
35 53155 550 0০৯] Al অর্থাৎ, ৯০১২০ ০৪১৫৭ এ ৯১১৫১-কে বলে, 
যাদের নি বন, 44% যান 0 
খ. ওলামায়ে আহনাফের মতে- 4০ 2১৮১৩ ০১৪ 

53051104415915411 ৮৪২53 IW: 

2১4155 সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ/কারাহিয়াতের হুকুম : হ:১1১৫-এর দুটি স্তর 

বিদ্যমান ৷ নিম্নে এতদুভয়ের পরিচয় ও হুকুম প্রদত্ত হলো- 

ক. 915৫-এর প্রথম স্তর হচ্ছে- ৮:১৮: ১5১4; এ ব্যাপারে ইমামগণের কোনো 
মতানৈক্য নেই । সকলের মতেই এ থেকে বেঁচে থাকা উত্তম তবে কদাচিৎ ঘটে গেলে 
তাতে গুনাহগার হবে না। 

খ. ২£219-এর দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে- ৮:১১ 3344; আর ৮৫১: */42-এর 
ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ বিদ্যযান। যেমন- 

১. শায়খাইনের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) +3345 
৬৮৯এর ব্যাপারে বলেন- 051 ৫ 2551 2304501 অর্থাৎ, মাকরূহ 
তাহরীমি হারামের কাছাকাছি, তবে সরাসরি হারাম নয়। কেননা হারাম বা নিষিদ্ধ 
কাজসমূহ কুরআন কুরআন হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে- 
iA Ln AGE 52247 ৮4546 2245 
সুতরাং $342 ও ১1০ এক হতে পারে না। সস" 

২. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন- £54 2323 ৫7 অর্থাৎ, প্রত্যেক 
মাকরূহই হারাম । তবে ১5545 ও ₹19-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, কুরআন ও 
হাদীসের সাধ্যযে বেসর কাজ জকাটাতাতে দির সেরে 52. সদ পরয়েগ-করা 
হবে এবং অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ না হলে তাতে +1১ শব্দ প্রয়োগ হবে। ইমাম মুহাম্মদ 
(র)-এর বক্তব্য তুলে ধরে হেদায়া প্রণেতা বলেন- 
el ETD 35520 বু 5০ ৯০৫০৫ 91555 ৬5 885৮, 

দাদি ০০516025481 5 
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ক আল ফিকহ : হেদায়া _Www.abswer com ৩৭৩ 
উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা "যায়, ইমামগণের মধ্যে মৌলিক কোনো মতভেদ নেই ৷ কেননা 
৬:৯১ ১১০৫-৮-কে কেউই হালাল মনে করেন না৷ শুধু পার্থক্য হলো, শায়খাইন এটাকে 
হারামের কাছাকাছি বলেছেন; আর ইমাম মুহাম্মদ (র) এটাকে সরাসরি হারাম বলেছেন । 
উপসংহার : কুরআনে অস্পষ্ট বা দ্যর্থবোধক আয়াত এবং হাদীসের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে নিষেধ বা বর্জনীয় কাজই মাকরূহ । সুতরাং যে কোনো ধরনের মাকরূহ কাজ 
পরিহার করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য তথা ঈমানী দায়িতৃ । অতএব আলোচ্য মাসয়ালার ক্ষেত্রেও 
আমাদের শরীয়তের বিধান মেনে চলা আবশ্যকীয় । 


৮১১১০ ছারা KET ০01) JEU cs ৩৯: (৭৭) Jl nu 

SHEL HOLL SL SETLAL All ০ ৩৪ ৩৪৯ 

জজ প্রশ্ন: ৯৬ 1৷ পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার, তেল ও 
সুগন্ধি গ্রহণ জায়েয কিনা? এ মাসয়ালাসমূহের হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

টী AE ফা, প. ১৯৯৯,০২,০৫,১১,১৫] 

৩১৯]। 2501 ০ ৮০৯৮০ 3০১০3৩ Sly 3৫১ LY JOA ১৯ ৩৭ এ 

-১৮০। SS TEED Hl LUIGI ৩৯০5 

অথবা, পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য স্বণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার, তেল বা সুগন্ধি 

গ্রহণ এবং পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক পরিধান জায়েয কিনা? এসব মাসয়ালার 

হুকুম বণনা কর। [ফা. প. ১৯৮৬৮৯২] 


উভতন্ল॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এতে হালাল ও হারামের 

সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে । তাই এখানে বিলাসিতা, বিধর্মীদের অনুসরণ ও অনুকরণের 

স্থান খুবই সীমিত । যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন_ HE HH ১৮: নি ৪ 

্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ও রেশমি কাপড়-ব্যবহার একদিকে যেমন বিলাসিতা অন্যদিকে এটা 

অমুসলিমদের চালচলন । তাই মানবতার ধর্ম ইসলাম এগুলো ব্যবহারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করেছে। নিয়ে এতদসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

৩২155014055 

মাসয়ালার বিবরণ : প্রশ্নোক্ত মাসয়ালায় দুটি অংশ রয়েছে । যেমন- 

১. পুরুষ ও মহিলাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহারের হুকুম । 

২. পুরুষের রেশমি পোশাক ব্যবহারের হুকুম । 

নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য ও হুকুম দলীল সহকারে বর্ণনা করা হলো। 

55719 ০51 UAL ASML JCS SS: 

পুরুষ ও মহিলাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহারের হুকুম : পুরুষ ও মহিলাদের জন্য স্বর্ণ 

ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার জায়েয কিনা, এ মাসয়ালা দু'ভাগে বিভক্ত । যথা- 

১. এ সকল পাত্র-ক্ে্টলো সম্পূর্ণরূপে নিরেট স্বর্ণ বা রৌপ্যের নির্মিত । ইমামগণের 
সর্বসম্মত মতানুসারে এ ধরনের পাত্রে খাওয়া, পান করা এবং তেল ও সুগন্ধি ইত্যাদি 
ব্যবহার করা জায়েয নেই । 

| এ প্রসঙ্গে ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন 

২8109 ১১৫) বু ৩5 56550054349 5 HES TEC 
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খ. আকলী দলীল : 

১. স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রের ব্যবহার ইহুদি নাসারাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি । আর 
মহানবী (স) ইরশাদ করেন- ৪/83 5340 UE 
২. এ ধরনের পাত্র ব্যবহার করলে বিধর্মীদের সাথে মুসলমানদের সাদৃশ্য হয়ে 
যাবে। অথচ মহানবী (স) বলেন- 4১৪ 5% 5 5 
৩. এর ব্যবহারে অপব্যয় ও ধনাচ্যতার গৌরব দেখানো হয়, এর'উভয়টিই ইসলামে হারাম। 
i এখানে উল্লেখ্য, স্বর্ণ রৌপ্যের চামচ দিয়ে ভক্ষণ ও কাঠি দিয়ে সুরমা 
লাগানোও জায়েয নেই । 
২. এসব পাত্র যেগুলো স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত দিয়ে মোড়ানো, এসব পাত্রের হুকুম বর্ণনায় 
ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফা, মুহাম্মাদ, আহমাদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, 
মুহাম্মদ, আহমাদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র) প্রমুখের মতে, এ জাতীয় পাত্রে 
পানাহার জায়েয আছে, তবে শর্ত হলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত অংশটুকু যেন 
মুখ ও হাত রাখার স্থান না হয়। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

ক. এক্ষেত্রে স্বর্ণ বা রৌপ্য হচ্ছে মূলধাতুর ৮3) অতএব এর ওপর ভিত্তি করে 
£5 -এর ॥£2 দেয়া যায় না। 

খ. কোনো ব্যক্তি রৌপ্যের আংটি পরে পানাহার করলে তা যেমন হারাম হবে না; 
এখানেও ঠিক তদ্ধাপ। 

২. মালেক, শাফেয়ী ও আবু ইউসুফের অভিমত- ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আবু 
ইউসুফ (র)-এর মতে, এ ধরনের পাত্রে পানাহার মাকরূহ তাহরীমি। 
দলীল : তাদের দলীল হলো, কোনো বস্তুর অংশবিশেষ ব্যবহার করা পূর্ণবস্তু 
ব্যবহার করারই নামান্তর । 

৩:/43:4042309৫১ ০৫৫ 

পুরুষের জন্য রেশমি পোশাক ব্যবহারের হুকুম : পুরুষদের জন্য রেশমের পোশাক পরিধান 
করার বিধান কী হবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম বলেন, রেশমের বোনা, পোশাক 
দু'রকম হতে পারে । যথা- 

৬ যে কাপড় সম্পূর্ণ রেশম ছারা তৈরি। আর এরূপ রেশমি পোসাক পুরুষের জন্য 

উযাগাভাহ রিনিতা ৮৯7৩৫১৭১4১৪ 
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২. আর যদি সম্পূর্ণ কাপড় রেশমের না হয়ে তিন থেকে চার আঙুল রেশমে কাজ করা 

থাকে, অথবা তানা (দৈর্ঘ্য) সুতার ও বানা (প্রস্থ) রেশমের হয়ে থাকে, তবে তা 

বাবহার করা পুরুষের জন্য জায়েয হবে । যেমন গ্রন্থকার বলেন- $425, 31 
দলীল : তার দলীল হলো- 

০৮ ০০১ % ১৫০ হিস SA LE CE BNL SY - 

খু ৮:৯৯, BE এই 70112258119 25 ০8221 52 - 

SEE ১0 42555 5 JG EEL 

উপসংহার : বিলাসিতা, অপবায় এবং বিধর্মীদের চালচলন পরিহার করে শরগত অনুযায়ী 

চলাই মুমিন জীবনের কাম্য । তাই নারী-পুরুষের জন্য স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা, 

তেল সুগন্ধি রেখে ব্যবহার করা জায়েয নেই । আর পুরুষের জন্য রেশমের কাপড় পরিধান 

করা মাকরূহ তাহরীমি। 


জিব 2০8১ Jess এ ৫৯৫0 (OTS) 
53422095853 ৪০৬ চো: ৩০ 
TELS pals LUNES: (০) 

৮, ৯৭॥ রজত শই কাপড় পাকলে হৰা কী মুছে রেশন 
পরনের বিধান জী রেশমের লন বললো ও এর বিছানার পরে কী 


পলা 


গ্ন্থকারের বক্তব্য Ela oe ০৫০ ১5 3251 99 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
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উভর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের হেফাযতের 
জন্য পোশাক পরিধানের বিধান নাযিল করেছেন। পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
আল কুরআনে বলা হয়েছে- (33১3 15172 4554 অর্থাৎ, গোপন অঙ্গের হেফাযত 
এবং শরীয়ত অনুমোদিত. সাজসজ্জা গ্রহণ পোশাক পরিধানের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে 
মিন রেখে ইনানী শরীয়ত কিছু কিছু দোলা 'পরিযানের ক্ষেতে রিরিনিষেধ জারি 
করেছে। এগুলোর মধ্যে রেশমি কাপড়ের পোশাক অন্যতম । হাদীসে পুরুষদের জন্য এ 
ডে নিউ পির নিজ 
কাপড় পরিধানের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
54555-2513৯80 HS: 
পুরুষের জন্য রেশমি পোশাক ব্যবহারের হুকুম : পুরুষদের জন্য রেশমের পোশাক পরিধান 
করার বিধান কী হবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম বলেন, রেশমের বোনা পোশাক 
দু'রকম হতে পারে । যথা- 
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৩৭৬ _______ ধরল ভ্রত্তহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
১. যে কাপড় সম্পূণ রেশম দ্বারা তোর । এরূপ রেশমি পোশাক পুরুষের জন্য হারাম । 
যেমন ইমাম কুদূরী (র) বলেন- ১:৯৯ 1 ১৮১১৮ 5২ 
দলীল : তার দলীল হলো- 
-১১৯১। ৮৪ 413১৯ ১১০ 55845 lll JU - 
সমাস শা 
Vl -৩৮51 5 
জিত ০) এ বু ০১০ JG (০৯8) le 2 ৮০ ll oc 
-১১৯৯19 cl ১৪ 
DEN ৪৪৫15550055 SA ASL JG ৯ 
২. আর যদি সম্পূর্ণ কাপড় রেশমের না হয়ে তিন থেকে চার আঙুল রেশমে কাজ করা 
থাকে, অথবা তানা (দৈৰ্ঘ্য) সুতার ও বানা (প্রস্থ) রেশমের হয়ে থাকে, তবে তা 
ব্যবহার করা পুরুষের জন্য জায়েয হবে । যেমন গ্রন্থকার বলেন- 4০. )0151| 2 ১1 1 
দলীল : তার দলীল হলো- 
59 SE ELH ALF LN 455 A 
চু ১:১৪) ০ ৩০০১) 03855311755) 4১৮৪ ৬৮৬ ৮5 J 
SUE fDi Ll Uy GEA 
bie: 
শাদের জন্য রেশমি পোশাক পরিধানের হুকুম $ রেশম হারাম হওয়া সংক্রান্ত যে সকল 
_াস প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে সাধারণভাবে বোঝা যায়, রেশম ব্যবহার করা 
৬৮. 
. এক হাদীসে এসেছে- 
EN SU SSE SS ৮৮5৭ LAL CSN Le JG 
২. অপর হাদীসে এসেছে_ 53311 4১ ১:১৯ 1১:15 35511415405 
এ হাদীস দুটি থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায়, রেশম ব্যবহার করা নারী পুরুষ 
সকলের জন্য হারাম; কিন্তু অপর এক হাদীস দ্বারা $142 হাদীস ১57 হয়ে গেছে 
এবং মহিলাদের জন্য রেশম ব্যবহার হালাল সাব্যস্ত হয়েছে। 
১. হাদীসটি হলো- 
53১১১ Si SALE BLS ১১০০০ elle TS 
পলির িলানি oe BSS ১3 SLIGG Js SHS 
অর্থাৎ, একবার নরী করীম (স) তার ডান হাতে রেশমি-কাপড় এর্বং বাম হাতে সোনা 
নিলেন এবং বললেন, এ দুটি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং তাদের 
মহিলাদের জন্য হালাল। ৪ 
২. অন্য হাদীসে রেশম ও স্বর্ণ সম্বন্ধে মহানবী (স) বলেন- os | El 
রি CELINE GEIL LE LTE 
এর দ্বারা রেশম ব্যরহারকরাসহ্লাদের:জন্য হিলি হয়েছে। তা ছাড় 
মহিলাদের জন্য রেশম যে হালাল, তার অন্যতম দলীল হলো, মহিলারা রাসূল (স)-এর সঁময় 
থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রেশমি পোশাক পরিধান করে আসছে; অথচ কেউ এ 
ব্যাপারে নিষেধ করেনি । 
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যুদ্ধে রেশমি. কাপড় পরিধানের বিধান : যুদ্ধক্ষেত্রে রেশমি কাপড় পরিধান করা জায়েয 

কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মতামত নিম্নরূপ- 

১. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, যুদ্ধক্ষেত্রে রেশমি পোশাক পরিধান কঁরা 
জায়েয । তাদের দলীল হচ্ছে 
ক. নকলী দলীল : হাদীসে এসেছে- » 

82412: বারি খাি 1 FG BEN ETES 
অর্থাৎ, মহানবী (স) যুদ্ধক্ষেত্রে রেশমি পোশাকের অনুমতি দিয়েছেন। 
খ. আকলী দলীল : ১. রেশমি পোশাক পরিধানের মাধ্যমে শত্রুদের আক্রমণ ও 
আঘাত প্রতিহত করা অধিকতর সহজ হয়। 
২. এর চাকচিক্যে শত্রুদের মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। 

২. ইমাম আবু হানীফা ও জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও জমহুর আলেমের 
মতে, যুদ্ধক্ষেত্রে রেশমি পোশাক পরিধান করা মাকরূহ: কেননা হাদীসে বর্ণিত ৮$+১-এর 
হুকুম ব্যাপক ৷ এতে যুদ্ধ ও স্বাভাবিক উভয় অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । 

সাহেবাইনের দলীলের জবাব : তাদের দলীলের জবারে বলা হয়- 

১. তাদের উপস্থাপিত হাদীসটি সনদের দিক বিবেচনায় এ: তথা দুর্বল। 

, ২. হাদীসে বর্ণিত রেশম দ্বারা এ রেশমি কাপড় উদ্দেশ্য, যার দৈর্ঘ্য রেশমের এবং প্রস্থ 
অন্য উপাদানের ৷ 

24575 Sl ৯২৫. ২৯১5১) 

রেশমি বালিশ তৈরি এ মতভেদ: রেশমের কাপড় দিয়ে বালিশ 

বানানো ও এর বিছানার উপর শয়ন করার বিধানের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য 

পরিলক্ষিত হয়৷ যেমন_ 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, রেশমের কাপড় দিয়ে বালিশ 
বানানো-ও-এর বিছানায় শয়ন করা এবং বসায় কোনো ক্ষতি নেই: বরং জায়েয । 
দলীল £ তিনি তার মতের পক্ষে দলীল হিসেবে রাসূল (স)-এর নিম্নোক্ত হাদীসগুলো 
উল্লেখ করেন- LH Giese ০০৯ 050 4215 CHAN 
“অমিত রাসুল (স) রেশমের গদির উপর বসেছেন। 

১১৯ ij তে এ ৬৯০০5 41035 las eb ১৫ ১৪৪ ত 
অর্থাৎ, আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বিছানার উপর রেশমের গদি ছিল। 
২. মালেক ও শাফেয়ীর অভিযুু২: ইমাম মালেক, শাফেয়ী (র) ও অধিকাংশ আলেমের মতে, 

পুরুষের জন্য রেশমের বালিশ ও বিছানা ব্যবহার করা জায়েয নেই: বরং হারাম । 

দলীল : 

0০20 ২৩১১৯11৮158 4225) বু Jip ৫2৮5 9) EES 52 
অর্থাৎ, হোযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে 
শুনেছি, তিনি বলেছেন, পদ 
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ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ জাতীয় যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সকল 

হদীসে সাধারণভাবে রেশমি পোশাক ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর রেশমি 

কাপড়ের বালিশ ও বিছানা এর অন্তর্ভুক্ত । তাই সকল প্রকার রেশম ব্যবহার হারাম। তা 
ছাড়া-রেখমের ব্যবহার অনারৰ রাজা-বাদশাহ ও অহংকারীদের বিলাসিতা ।._আর তাদের 

সাথে সাদৃশ্য রাখা জায়েয নেই। রাসূল (স) বলেন 14, 545 6588 4:55 32 

জর্থাহস্ত্ষ যেই সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখবে, সে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত । 

565৫৮৩৫৫765 33506427483 ঘানি 

গ্রস্থকারের বক্তব্য wl ৮৫150 ১5 05180 59 ছারা উদ্দেশ্য : হেদায়া গ্রন্থকার 

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র) এ উক্তি দ্বারা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষে 

দলীল প্রদান করেছেন যে, স্বল্প পরিমাণ রেশম পরিধান করা বৈধ । আর সাহেবাইনের 
মতে, স্বল্প পরিমাণ রেশম পরিধান করাও হারাম ৷ নিম্নে স্বল্প পরিমাণ রেশম পরিধানের 
ক্ষেত্রে ইমাম আযম ও সাহেবাইনের মতামত তুলে ধরা হলো- 

১. ইমাম আযমের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বল্প পরিমাণ রেশমের 
_ ব্যবহার জায়েয । যেমন- রেশমের নকশা ও ছাপা এবং রেশমের বর্ডারযুক্ত জুববা 
"ব্যবহার করা জায়েয । কেননা এটি পরিপূর্ণ ব্যবহার নয়; বরং আংশিক ব্যবহার । আর 
স্বল্প পরিমাণ ব্যবহারকে বৈধ রাখা হয়েছে এজন্য যে, এটা নমুনাস্বরূপ। অর্থাৎ 
পরকালে জন্নাতবাসীদের পোশাক হবে রেশমের । আর এটা জান্নাতিদের জন্য আল্লাহর 
পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত ৷ আর আখেরাতে যে পরিপূর্ণ নেয়ামত অর্জিত হবে, তার 
স্বাদ জানা ও অনুভব করার জন্য নমুনা হিসেবে স্বল্প পরিমাণে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া 
হয়েছে । যাতে এর দ্বারা স্বাদ অনুভব করে পরকালে পরিপূর্ণভাবে লাভ করার জন্য 
চেষ্টা করে এবং লাভ করতে সক্ষম হয় । 
তাই নমুনা হিসেবে স্বল্প পরিমাণে বাবহার করা হালাল; কিন্তু যদি এ স্বল্প পরিমাণকে 
নমুনা হিসেবে ব্যবহার না করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করে, তাহলে স্বচ্ছ পরিমাণ 
ব্যবহারও হারাম হবে। 

২. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, রেশমের কাপড় দিয়ে বালিশ বানানো 
এবং এর শুপর ঘুমানো মাকব্রহ। তাদের মতে, অংশবিশেষের ব্যবহার পূর্ণ অংশের 
ব্যবহারের সমান। তা ছাড়া রেশমের ব্যবহারের ব্যাত্থারে যে সকল হাদীসে নিষেধাজ্ঞা 
এসেছে, তা সাধারণভাবে এসেছে। তাই স্বল্প পরিমাণে ব্যবহারও বৈধ নয়: তাদের 
দলীল হলো, রাসূল (স)-এর এ সকল হাদীস, যার মধ্যে সাধারণভাবেই রেশমের 
ব্যবহারকে নিষেধ করা হয়েছে । যেমন ৯৯৫৪৮52৮454 

AEE LOA 
অতএব এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সকল প্রকার রেশমের ব্যবহার মাকরূহ ৷ 

উপসংহার : ১৫১৫ ০০৫ তথা রেশমি পোশাক জান্নাতবাসীদের পোশাক । দুনিয়ার্মসীদের 

জন্য এটিকে রাসূল (স)-এর মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এটি দ্বারা প্রস্তুতকৃত 

পোশাক পরিধান করলে অহংকার ও রিয়া প্রকাশ পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তাই ১. 

১১৯-এর ব্যবহার পরিত্যাগ করাও সুন্নাতে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত ৷ 


আল যি WWW. 


36D ও এডি ১৮৮২০ SoU dys Lie: (AA) Jim 
9৮085405551 455 

প্রশ্ন: ৯৮ ॥ ফাসেকের কথা পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কিন্তু দীনি বিষয়ে 
: হণযোগ্য নয়। যথাযথ ও বিস্তারিতভাবে মাসয়ালাটি আলোচনা কর ফা, প. ২০০১৪ট০৬] 
Beef Mie ০০১ ৩৪ i, Aly ঠা ৮৬5 IT 5525 Jn ! 
হরি 259 ১৫6০ ০:৮০ 20624 

অথবা, পারস্পরিক লেনদেন এবং দীনি বির্যয়ে ফাসেক ও দাসদাসীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? 
ইমামগণের মতামত ও প্রমাণাদিসহ মাসয়ালাট সবিস্তারে আলোচনা কর। ফা, প. ১৯৮৬, ৯] 


উত্ততর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী সমাজে দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার পারস্পরিক 55752 
এবং 51515 উল্লেখযোগ্য । এক্ষেত্রে সাধারণত উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং 
নির্ভরযোগ্য লোকের কথাই গ্রহণীয় হয়ে থাকে । ফাসেক ও দাসদাসী সমাজে বিতর্কিত এবং 
সমালোচিত হলেও লেনদেন এবং দীনি ব্যাপারে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, তার 
বিস্তারিত আলোচনাই আলোচ্য মাসয়ালায় স্থান পেয়েছে। নিম্নে. এ সম্পর্কে আলোচনা 
উপস্থাপন বরা হলো । 

৩5255 

মাসয়ালার বিখরণ : আলোচ্য মাসয়ালাকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা- 

০5550৩৯৮38৫ তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে ফাসেকের কথার হুকুম ৷ 

৯00 ০৪570 U5 5 ২2 তথা দীনি ক্ষেত্রে ফাসেকের কথার হুকুম । 

০:21 54355৯05145 4 তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে দাসদাসীর কথার হুকুম। 

59530১52295 /১:01)9818 এ তথা দীনি ক্ষেত্রে দাসদাসীর কথার হুকুম । 

22 ০৪3৮6846445 

লেনদেনের ক্ষেত্রে ফাসেকের কথার হুকুম : আভিধানিক দৃষ্টিতে 3-..$-এর অর্থ- ৯১1 

তথা পাপাচারী, আল্লাহর নাফরমান তথা নির্দেশ অমান্যকারী বা শরীয়তের 

সীমালজ্বনকারী ৷ আর. শরীয়তের দৃষ্টিতে ১-৮১-এর সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনে কুদামা (র) 

বলেন- ১১৬2০ ৫১ L551 8৮35৫ 356 52 অৰ্থাৎ, যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ 

কিংবা অধিক হারে সগীরা গুনাহ করে থাকে, সে-ই ফাসেক। 

কারো কারো মতে- £5501 ৩555 ও এখানে 5.5 শব্দটি $:2-এর জন্য 

বুরহার হয়েছে। সুতরাং 34 বলতে ১.৫ এবং ০৮ ১৫ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত 

সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে 5--৬-এর কথার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে 
মতভেদ রয়েছে । যেমন- 

১. আহনাফের অভিমত সন্লামায়ে আহনাফের মতে, লেনদেনের ক্ষেত্রে উ-৮৫-এর কথা 
গ্রহণযোগ্য হবে । যেমন কোনো 5. এসে বলল- ১০৫14 9187 $57 অথাৎ, 
অমুক ব্যক্তি তোমাকে এ ব্যাপারে প্রতিনিধি বানিয়েছে। তাহলে তার কথা গ্রহণ করা 
যেতে পারে। 
দলীল : ক. দৈনন্দিন জীবনে লেনদেন অধিক হারে হয়ে থাকে । ফলে এক্ষেত্রে ২11: 
তথা ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপ করলে লেনদেনের মাঝে জটিলতা দেখা দেবে। 


৩৭৯ 


Guy 


mw 


তি 2 উটই+/কীিল জ্লীতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ + 
কাজেই এ জটিলতাকে সহজ করার লক্ষ্যে ফাসেকের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়।ই 
বান্থনীয় তাই গ্রস্থকার বলেছেন 
১১:১৪] 20২59 ১3471 lS SLL ০ ৪০৮০ এ LL CS 
খ, লেনদেনের ক্ষেত্রে ফাসেকের কথা গ্রহণীয় না হলে কাফেরের জন্য ১-১ )১-। 
==. বসনা উর হয়ে: পীরে? 'জতমর উপর কে উর কথা 
গ্রহণযোগ্য হবে। ন 
২. শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ্‌ (র)-এর 
মতে, ০১০৬ -এর ক্ষেত্রে ;৬-এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এখাবে 
যেহেতু ॥1১!-এর সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু এক্ষেত্রে ব্যক্তির হ11-.. পূর্বশর্ত । 
5 ৩০০৩) ৪5 500 435 425 
দীনি ব্যাপারে ফাসেকের কথার হুকুম : আইম্মায়ে আরবায়াসহ সকল আলেম এ ব্যাপারে 
একমত যে, ০৮১৮১-এর ক্ষেত্রে ৪৮-এর কথা এবং কোনো তথা গ্রহণযোগ্য নয়। 
যেমন কোনো 3.1 এসে বলল- ১.৯ ০21,111 অর্থাৎ, এই পানি নাপাক । তাহলে 
তার কথা প্রত্যাখ্যাত হবে। | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
0395 19-০০ 5 1১25 Ee ৩৮. হি 21184 Bol পতি 
০০4 
NE 8 ভা 5 ১৪৮৪৪ DNs তা শা 
খ, ০0৮০১ এর মাঝে ১7১4 রয়েছে। তাই কারো ওপর কোনো কিছু" 1১11, করতে হলে 
রাজি 0০ পূর্ত কেননা 2-5-ব্যতীত +1১1| কার্যকর হয় না; তাই ০122১-এর 
ক্ষেত্রে 5 ৬-এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। 
গ. ০১১৮২০-এর তুলনায় ০৮১১১ কম হয়ে থাকে । তাই এক্ষেত্রে বাক্তির ২0১০ শর্ত 
করা হয়েছে। ০12০-এর জন্য সংবাদদাতা ১৮০ 34 হওয়া শর্ত 
ঘ. 3৪ সকলের নিকট অভিযুক্ত । আর কাফের তো আল্লাহ তায়ালার নির্দেশকেই 
অস্বীকারকারী ৷ সুতরাং তারা মুসলমানদের'ওপর কোনো কাজ চাপিয়ে দিতে পারে না। 
৩৩১০৪ PUN লা 035 645 ও 
লেনদেনের-ক্ষেত্রে দাসদাসীর কথার হুকুম : এ ব্যাপারে সকল আলেম এঁকমত্য পোষণ 
করেছেন যে, লেনদেন তথা ব্যবসায় বাণিজ্য, হাদিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে দাসদাসীর কথা 
গ্রহণযোগ্য; তারা 1১1০ হোক বা না হোক। কারণ লেনদেনের ব্যাপকতা কাফের মুসলিম _ 
নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ 
হেদায়া প্রণেতা বলেন- 
TA LAT ULE ০445501555১ USSG Ce SSCL 5 ai) 
cD 0১ < SG (53 52315 ৫165 ১৯151 055 0335 ৮ 
ও 50040 SUI এ এ 2: 
দীনি ব্যাপারে দাসদাসীর কথার হুকুম : দীনি ব্যাপারে (যেমন- কাষীর সামনে সাক্ষ্য দেয়া) 


~~ 


দাসদাসীর কথা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তারা J3 হবে। আর যদি তাদের মাঝে _ 


২/5 পাওয়া না যায়, তাহলে তাদের কথা ও দাবি প্রত্যাখ্যাত হবে। এ ব্যাপারে কুদূরী 
গ্রন্থকার বলেন- 35421804 5120919 A 05515250525 


NOY) 
১0177 


~ 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া ১১৯ ৩৮১ 
অতএব দীনি ব্যাপারে তারা যদি কোনো সংবাদ প্রদান করে, তবে অত্যন্ত চিন্তা ও 
গবেষণার মাধ্যমে এটাকে যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 

উপসংহার : ০১... :-এর ব্যাপারে ফাসেক ও দাসদাসীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু 
=U,১-এর ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ মুসলমান ছাড়া অন্য কারো কথা গরহণীয় হই না; সে 
স্বাধীন হোক বা দাসদাসী হোক । RR EEE ES RS SEES SE EEE EEG 


(2 এ 2১১21 20 4350) ১৬ ১ +৫ এ ১৪ : (44) Join 
EN sb ২১৯০9 
জ প্রশ্ন: ৯৯ ॥ অপরিচিত নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, তার হস্ত স্পর্শ ও বৃদ্ধা মহিলার সাথে 


করমর্দনের বিধান দলীল প্রমাণসহ আলোচনা কর। - ফা: প. ২০১০,১৩,১৬] 
৫৫ ৮5৪ (LIS ৮25 ৬১ ০ ১৯০ ১ ৩ ~ 
25152510485 9 ৯১৪21 


অথবা, সুরত ভীত জজ রতি TRE OR আও 
হস্তল্দয স্পর্শ করা জায়েয কিনা? বৃদ্ধার সাথে করমদন.করার-হকুম কী ? দলীলসহ 
মাসয়ালাটি বণনা কর। ফা. প. ১৯৯০,৯৭, ‘ool 


উত্তপা।॥ উপস্থাপনা : অন্ধকার যুগের সকল অনাচার; . অরিচার, _পাপাচার, কামাচার আর 
, ব্যভিচারের উচ্ছেদ সাধন করে শালীনতা, রুচিশীলতা, সভ্যতা ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার 
সুমহান ব্রত নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে। পরনারীর প্রতি লোভাতুর ও কামাতুর দৃষ্টির 
ফলে অনাচার সৃষ্টি হয়, খুলে যায় ব্যভিচারের রুদ্ধদ্বার । সভ্যতার নামে দেখা দেয় অসভ্যতা 
ও বন্যতা। এসবের মূলোৎপাটন করে-বিশবপরিচালকের পক্ষ থেকে ঘোষণা হয়েছে- খু 
(১১০০ ৩০১৫5 15300 নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সকল বিষয়ে ইসলামের 
দৃষ্টিভঙ্গি ও ফিকহশান্ত্রের নীতিমালা সম্পর্কিত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
Sui: 

মাসয়ালার বিবরণ : প্রশ্নোক্ত মাসয়ালার অধীনে তিনটি সম্পূরক মাসয়ালা রয়েছে। যথা- 
রি 42531 41381 2৯5 তথা অপরিচিত মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা। 

২. <5 444453 ০ তথা তার চেহারা ও হস্ততালুদ্য় স্পর্শ করা। 

৩. ১১৮৯1৮১২১0০! তথা বৃদ্ধার সাথে করমর্দন করা। 


SUDAN LS RSS: 
পুরুষের জন্য অপরিচিত মহিলার প্রতি তাকানোর হুকুম : এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম 
একমত্য পোষণ করেছেন যে, অপরিচিত মহিলার কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি তাকানো 
জায়েয নেই; হারাম! তবে প্রয়োজনবশত হাত, ও চেহারা দেখা বৈধ । যেমন হেদায়া 
গ্রন্থকার বলেন_ ৫ 429 903655591০6) 82515250155 
দলীল : তার দলীল হলো- 


23 sl MES 


2৬১১ 28 দা নি 


৩৮২_____ আগ ওহ ফাঘিল-ীতিক্গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
উল্লেখ্য, কামভাব ও যৌন উত্তেজনার সম্ভাবনা থাকলে অপরিচিত মহিলার চেহারার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করাও বৈধ নয়। কেননা হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 
BETTS NES Hid FART nS GES এ -\ 
EEE ES SEL TGS - 
পাট অৱস্থায় অপরিচিত নারীর হাত ও মুখমণ্ডল দেখা জায়েয যথা- 
১. প্রয়োজনের কারণে । তাই কুরআনে বলা হচজ্মছে- 45542 3 আর লেনদেনের 


-স্প্ঞসময় হাত ও মুখমণ্ডলের প্রতি তাকাতে হয়। » 


২. বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হাত ওঁ মুখমণ্ডল দেখা বৈধ। কেননা মহানবী (স) র্লেছেন- 
এবি EY Gf 
সগরদিরে এসময় দেখার মাধ্যমে শা আদার করা উদ্দেশ্য ছারা রর কায়ডার 
চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য হয় না । যেমন হেদায়া গ্রস্থকার বলেন: be 
5501 2425 SLUM LENG 
৩. চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাত, পা ও সুখমগুলসহ যে কোনো অঙ্গ দেখছি যেমন প্রবাদে 
বলা হয়- SHALL ৫3১4 £55940; তবে মহিলাকে মহিলা চিকিৎসক দিয়ে 
চিকিৎসা করানো উত্তম। কেননা- 5৮৯50421525 51 
8. ওদছডোর ভা লাগ দেব রাস জ্র | তদা 
ইসলামী আইন হচ্ছে- $524 ৭১৫: UEP LINGUAL 
৫ নে ভর রা 
খোজাখুজির প্রয়োজনে অপরিচিত মহিলার দিকে তাকানোর প্রয়োজন হয়, তবে তা 
জায়েয । কেননা তখন এছাড়া গত্যন্তর নেই । 
চক 
অপরিচিত মহিলার মুখ ও হাত স্পর্শ করার হুকুম : পুরুষের জন্য কোনো অবস্থান 
অপরিচিত মহিলার হাত, মুখমণ্ডল বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করা জায়েয নেই। যৌন 
উত্তেজনা থাকুক বা না থাকুক । এ প্রসঙ্গে হেদায়া প্রণেতা বলেন_ চিনি 
কী 20৩5 এ ক % 43254 বুলি 
স্পর্শ নাজায়েয হওয়ার কারণ সম্পর্কে হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 
১০০05521625 215955-2112051 
দলীল : তিনি দলীল হিসেবে নিয় হাদীসটি পেশ করেন- 
854 ENTE Gc 85 (0০) এ 4০১৫ 35 (৯১) ০0৫5 ১2 ৩০ 


BEALE rire FEE ৮12 ₹3১৪৯০ 


নারীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শ করা দ্বারা হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। 
উল্লেখ্য, যদি ফেতনার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে বৃদ্ধাকে স্পর্শ করা দৃষণীয় নয় । তবে স্পর্শ না 
করাই উত্তম তবে বৃদ্ধা বা যুবতী যেই হোক না কেন, চিকিৎসার জন্য স্পর্শ করা জায়েয। 
০১9৮15৮2514: 
বৃদ্ধার সাথে মুসাফাহার হুকুম : যদি কোনো মহিলার যৌবন শেষ হয়ে যায় স্রবং সে 
কামভাবের উদ্রেককারিণীও নয়, এমন বৃদ্ধার সাথে মুসাফাহা করাতে দোষ নেই । কারণ 
এতে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। যেমন হেদায়া প্রণেতা বলেন_ 

২৩১৫৪ USDA LEN LAD IIHT 355 ৩৮৪ 


= উরি ভি । লারা Wwww.abswer.com তত 

দলীল : তার দলীল হলো- 

০১০ SG তর 4১০৪ ০৯ ৫232 < 2) [af YH -\ 
* ECA ES 155 

259555 ভব 15845 GE SLE om) INGE 20254 


হাদীসের সারাংশ : আলোচ্য হাদীসদ্বয় থেকে এ কথাই বোঝা যায় যে, আবু বকর (রা) 
বৃদ্ধাদের সাথে মুসাফাহা করতেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) বৃদ্ধার স্পর্শের 
মাধ্যমে দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয়, বৃদ্ধার সাথে মুসাফাহা বৈধ । 
অনুরূপতাবে বৃদ্ধের সাথে নারীর মুসাফাহা জায়েয। তবে নারীকে কামতাবমুক্ত হতে হবে; কিন্তু মহিলা যদি 
কামভাবমুক্ত না হয়, তাহলে বৃদ্ধের সাথে করমর্দন হারাম- 440) ১১৫৫1 ০৮:4:5 12, | 
উপসংহার : পরিবার ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় ও অটুট রাখতে পর্দার কোনো বিকল্প নেই; 
2922 2 নারীর প্রতি তাকানো জায়েয হলেও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শ করা হারাম । তবে 
প্রয়োজনে তার হাত ও মুখমণ্ডল দেখা বৈধ । আর বৃদ্ধার সাথে মোসাফাহা শরীয়ত অনুমোদিত ৷ 
এটা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, পর্দার বিধান লঙ্ঘনই সকল ব্যভিচার ও অনাচারের দ্বার উনুক্ত করে দেয়। 
সুতরাং নিজেদের কল্যাণের স্বার্থেই আমাদের উচিত পর্দার বিধান সঠিকভাবে মেনে চলা । 


15050501০০৩ SLE ৬৪ 3৮00 HSE SH: 0 -১00-51 

73199 ৩০০ 

জর প্রশ্ন: ১০০ ॥ পারস্পরিক লেনদেন ও দীনদারীর ক্ষেত্রে ফাসেক ব্যক্তির কথাবার্তার 
মধ্যে পার্থক্য কী? বিষয়টি দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৪] 
5205 5088 এ? ০১০০০] ৩১ 3৮60 55 932 ৫351 Esl 
EC, 

অথবা, পারস্পরিক লেনদেন ও দীনদারীর ক্ষেত্রে ফাসেক ব্যক্তির কথাবার্তার মধ্যে 
পাৰ্থক্য বিষয়টি দলীল প্রমাণসহ ব্যাখ্যা কর। 


উত্তর।। উপস্থাপনা : ইসলামী সমাজে দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় পারস্পরিক ৩১4০ 
এবং ৬০১ উল্লেখযোগ্য । এক্ষেত্রে সাধারণত উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং 
নির্ভরযোগ্য লোকের কথাই গ্রহণীয় হয়ে থাকে । ফাসেক ও দাসদাসী সমাজে বিতর্কিত এবং 
- সমালোচিত হলেও লেনদেন এবং দীনি ব্যাপারে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, তার 
বিস্তারিত আলোচনাই প্রশ্নোক্ত মাসয়ালায় স্থান পেয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা 
উপস্থাপন করা হলো। 

5500088৯820 ০৪ 3001 095 ৩৮ SAN: 

লেনদেন ও দীনদারীর ক্ষেত্রে ফাসেকের কথাবার্তার পার্থক্য : শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সমাজে 
বসবাস করতে হলে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকতে হয় । ভিন্ন ধর্ম বা 
আদর্শের অজুহাতে লেনদেন বর্জন করে বসবাস করা অসম্ভব । আবার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 
নিশ্চিত করার স্বার্থে দীনদারী তথা ধর্ম ও আদর্শ জলাঞ্জলি দেয়া যায় না। তাহলে একজন 
ফাসেকের লেনদেন ও দীনদানীর ক্ষেত্রে কী ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তা নিয়ে 
পৃথকভাবে তুলে ধরা হলো । 


₹77877577 


৩৮৪ উলজ্লীজহ ফাযিল সক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর 
SLL i 3৮514556857 
লেনদেনের ক্ষেত্রে ফাসেকের কথার হুকুম : আভিধানিক দৃষ্টিতে ৩-.-এর অর্থ- ১ 
তথা পাপাচারী, আল্লাহর নাফরমান তথা নির্দেশ অমান্যকারী বা শরীয়তের 
শীলা 'আার পীরের টুটিকে3-4:5-এর সাজার আন্ারা ইবনে কুদামা (রর) 
বলেন=১$৬ ৷ J ৩ 9581 3 ৯৮:২৫ ৩ ৩০ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ 
বিুবা অধিক হারে সগীরা গুনাহ করে থাকে, সে-ই ফাসেক। 
কারো কারো মতে- ' £১4381. <553 53 এখানে ২০৩ শব্দটি 3:-এর জন্য 
ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং 9.3 বলতে ১৪৫ এবং 2.০ ১$ উভয়ই অষ্তর্ডুক্ত। 
সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে 5৬-এর কথার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে 
মতভেদ রয়েছে । যেমন_ 2 
১. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফের মতে, লেনদেনের ক্ষেত্রে 5-৮-এর কথা 
গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন কোনো 3১ এসে বলল- ১:31 ১৮ 41, 556 অর্থাৎ, অমুক 
ব্যক্তি তোমাকে এ ব্যাপারে প্রতিনিধি বানিয়েছে। তাহলে তার কথা গ্রহণ করা যেতে পারে। 
দলীল : ক. দৈনন্দিন জীবনে লেনদেন অধিকহারে হয়ে থাকে। ফলে এক্ষেত্রে ২12 
তথা ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপ করলে লেনদেনের মাঝে জটিলতা দেখা দেবে। 
* কাজেই এ জটিলতাকে সহজ করার লক্ষ্যে ফাসেকের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়াই 
বান্থনীয় ৷ তাই গ্স্থকার বলেছেন? 
০১০৫৭ 284৮৮ ১৯:11 035954035৫7 355 TE CEN 
খ. লেনদেনের ক্ষেত্রে ফাসেকের কথা খহলীয় না হলে কাফেরের জন্য 723 17-এ 
বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়বে । অতএব ০৮.০-এর ক্ষেত্রে 5৮৬-এর কথা 
গ্রহণযোগা হবে। 
২. শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র)- এর 
মতে, ১১০১--এর ক্ষেত্রে 5৬-এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এখানে 
যেহেতু */-এর আশঙ্কা রয়েছে, সেহেতু এক্ষেত্রে ব্যক্তির 0152 পূর্বশর্ত । 
2 SLL AG 0 5 SL: 
দীনি ব্যাপারে ফাসেকের কথার হুকুম : আইম্মায়ে আরবায়াসহ সকল আলেম এ ব্যাপারে 
একমত যে, ২৮১০১-এর ক্ষেত্রে 9০৮-এর কথা এবং কোনো তথা গ্রহণযোগ্য নয়। 
যেমন কোনো 54415 এতে লা, ওকি নি 04 আছি, এ পানি নাপাক তালে 
তার কথা প্রত্যাখ্যাত হবে। > 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী, _ | ৯১ 
Ss CH 9০৮68105555 8০3 RS 3132১530424 -\ 
- ১০১১০১২৭৮০০ ৩৯০৪ 
, উল ASU IT 
খ. ০/:4:১-এর মাঝে 11১41. রয়েছে। তাই কারো ওপর কোনো কিছু ₹941 করতে হলে 
ব্যক্তির 2... পূর্বশর্ত। কেননা 5]. ব্যতীত 7154 কার্যকর হয় না। তাইস্3.:১-এর 
ক্ষেত্রে 54৬-এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। 
গ. ০১-০০.2-এর তুলনায় ০20১ কম হয়ে থাকে । তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তির ২1১. শর্ত - 
করা হয়েছে। ০/১১-এর জন্য সংবাদদাতা ন্যায়পরায়ণ মুমিন হওয়া শর্ত। 
= চা oy 


৫৪72৯৪77777 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া _Www.abs om ৩৮৫ 
ঘ. 5৮৬ সকলের নিকট অভিযুক্ত। আর কাফের তো আল্লাহ তায়ালার নির্দেশকেই 
অস্বীকারকারী। সুতরাং তারা মুসলমানদের ওপর কোনো কাজ চাপিয়ে দিতে পারে না। 
উপসংহার_: ০92% -এর ব্যাপারে ফাসেক ও দাসদাসীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু 
০৩৩০-এর ব্যাপারে ন্যাযপরায়ণ মুসলমান ছাড়া অন্য কারো কথা গরহনীয় হবে না সে 

স্বাধীন হোক বা দাসদাসী হোক । | 


25 ০০১৯২ 20221 হণ এ, 1৬১৯ এ ১৬ : (১১১) ) Join 
৩3২51549055 ০০১7০ 462০28021৩১ HSU 

SEL HSE 2 Cs TEED ৮১৬ ৬1৮০ 4135 
প্রশ্ন : ১০১ ॥ মুহাররামাত কারা? (মুহাররাম) পুরুষের জন্য মুহাররামা মহিলাদের কোন 
অঙ্গের দিকে তাকানো জায়েয এবং কোন অঙ্গের দিকে তাকানো জায়েয নেই? মুহাররামা 
মহিলাকে স্পর্শ করার বিধান কী? আল্লাহ তায়ালার বাণী ৮৫০১:) ৮: ১১-এর মধ্যে 


২33) ছারা উদ্দেশ্য কী? ২::১-এর স্থানগুলো কীঃ বিস্তারিত বর্ণন[ দাও 


উত্ভর॥। উপস্থাপনা : নারীরা দু'শ্রেণিতে বিভক্ত। বথা-€. মুহাররামা, ২. গায়রে 

মুহাররামা ৷ মুহাররামা হলো পুরুষের জন্য হারাম মহিলা । আর হারাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 

বৈবাহিক বন্ধন হারাম হওয়া ৷ মুহাররাম পুরুষের জন্য মুহাররামা মহিলার সকল অঙ্গের 
প্রতি তাকানো বা সেগুলো স্পর্শ করা বৈধ নয়; বরং সম্পূর্ণ কামভাবমুক্ত থাকার শর্তে 
কয়েকটি নির্দিষ্ট অঙ্গের প্রতি তাকানো বৈধ করে দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে মহিলাদের 

২05 তথা সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ২:5, দ্বারা কী উদ্দেশ্য? আর 

২4) প্রকাশের স্থানগুলো কী? এসবই বক্ষ্যমাণ প্রশ্নের আলোচ্য বিষয় । নিয়ে ফোকাহায়ে 

কেরামের অভিমতসহ এতদসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

S all BA; 

মুহাররামাতের পরিচিতি : নিম্নে ০.১ “-এর পরিচয় প্রদত্ত হলো- 

০৮০৯5-এর আভিধানিক অর্থ : ০১ শব্দটি বহুবচন, একবচন হলো 2১২ 

এটি বাবে 23১ থেকে 1324, ৯.1-এর ৬১ ৫৮২৯-এর সীগাহ। এর আভিধানিক 

অর্থ হলো-. ১, নিষিদ্ধ, ২. হারাম করা হয়েছে এমন মহিলাগণ, ৩. এটি সম্মানিত অর্থেও 

. ব্যবহার হয়। 

৩৮,১-৮এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় মুহাররামাত হলো সেসব 

মহিলা, যাদেরকে আল কুরআনে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। 

মুহাররামাতের শ্রেণিবিভাগ : মুহাররামাত তথা বিবাহ নিষিদ্ধ মহিলা তিন প্রকার । যথা- 

১. বংশীয় কাকথে নি্যিদ্ধ, ২. স্তন্যদানের কারণে নিষিদ্ধ ও ৩. বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে 

নিষিদ্ধ । নিম্নে এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো- 

১. বংশীয় কারণে মুহাররামা নারী : বংশীয় কারণে যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম, 
তারা সাত প্রকার । যথা- ক. মাতাগণ, খ. কন্যাগণ, গ. ভগ্মিগণ, ঘ. ফুফুগণ, উ. 
খালাগণ । চ. ভ্রাতার কন্যাগণ ও ছ. ভগ্মির কন্যাগণ । 

২. স্তন্যদানের কারণে মুহাররামা নারী : স্তন্যদানের কারণে যেসব মহিলাকে বিয়ে করা 
হারাম, তারা হলেন- ক. দুধমাতা ও তার মাতা অর্থাৎ নানী খ. দুধবোন। 


ভিডি. 
৩. বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে মুহাররামা নারী : বাহির কারে কে রাজের 
করা হারাম, তারা হলেন- ১. স্ত্রীর মাতাগণ (স্ত্রীর মাতা, দাদী, নানী, যত উর্ধ্বে হোক ৷ 
এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে), ২. স্ত্রীদের কন্যাগণ (স্ত্রীর কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রী, যত 
ন্ব্ের হোক এ নিষেধাজ্ঞার. অন্তর্ভুক্ত হবে, ৩. দু'বোন একত্রে বিয়ে করা, 


----লীল : মুহাররামার পরিচয় প্রসঙ্গে আল কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে 
PEL 41 ৮14০ ৪) ০ 02s os afd af» না ef ৮৫৮৮ 
ECS Hi 55 ৯৩৫০ ১০6 LT EEL এ 


ss Sl 5s 5s 858 Es রঃ 5 234 Yi 
রাত 54৮1053৮29০ ১০৫৮০ টি ১১21 28 
6. 2825) 5 শে হেট DSS FEE ML % 8৮5, 
0৫৯5172850৫ ৫00 ৫ 251০5558515 লও 
৩১541510551) 4260 ১৫5 রত 
মুহাররামাতের অঙ্গের প্রতি পুরুষের দৃষ্টিপাতের বিধান : পুরুষের জন্য মুহাররামা মহিলার কোন 
কোন অঙ্গের প্রতি তাকানো বৈধ এ প্রসঙ্গে কুদ্রী প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন- 


72৩৮1 ৮৩০০ 


pee te ১৫54 চি চল এ], EEE 535 ১৪ ৫৯90 27 


অর্থাৎ, পুরুষ তার যুহাররামা মহিলার মুখমন্ডল, মাথা, বুক, পায়ের দু'নলা এবং দু'বাহুর 
প্রতি তাকাতে পারবে । 
নকলী দলীল : যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 512403, ৫455) 5458/9 অর্থাৎ, 
তারা (মহিলাগণ) যেন তাদের সৌন্দর্য তাদের স্বামীদের ব্যতীত অন্য কারো সামনে প্রকাশ 
নাকরে। 
এখানে ২547 ছারা সৌন্দর্যের স্থানসমূহকে বোঝানো হয়েছে। আর সৌন্দর্যের স্থান বলতে 
সাধারণত মুখমণ্ডল, বক্ষ, পায়ের নলি ও দু'বাহুকে বোঝানো হয়ে থাকে। কেননা এ সকল 
অঙ্গে মহিলাগণ অলঙ্কার পরিধান করে। 
আকলী দলীল : যুহাররামা মহিলাদের মুখমণ্ডল, মাথা, বুক, পায়ের নলা এবং বাহুর প্রতি 
তাকানো জায়েয হওয়ার পক্ষে আকলী দলীল হলো- 
মুহাররামা মহিলাদের নিকট মুহাররাম পুরুষদেরকে বার বার আসা যাওয়া করতে হয়। 
তাই পুরুষদের জন্য সম্ভব নয় সর্বদা তাদের দৃষ্টি নিষ্নামী রাখা এবং মহিলাদের জন্যও 
সম্ভব নয়, সর্বদা তাদের সমস্ত শরীর কাপড়ে আবৃত করে রাখা । সুতরাং মুহাররাম পুরুষের 
জন্য মুহাররামা মহিলার এ সকল জঙ্গের প্রতি তাকানো যদি হারাম হয়, তাহলে উভয়ের 
জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপন কঠিন হয়ে যাবে এবং সংকীর্ণতার সৃষ্টি হবে। অথচ ইসলামী 
নীতি হলো- ১১ এ ৫১ £5 অৰ্থাৎ, দীনের ক্ষেত্রে কোনো সংকীৰ্ণতা নেই। 
22215580525 TSCA, EEG ps 
পুরুষের জন্য মুহাররামাতের যেসব অঙ্গের প্রতি তাকানো বৈধ নয় : পুরুষের জন্য 
মুহাররামা মহিলার কোন কোন অঙ্গের প্রতি তাকানো অবৈধ, এ প্রসঙ্গে কুদূরী প্রণেতা বলেন- 
০১৯৪১০০৪৮০৪ GEL 
অর্থাৎ, সে (পুরুষ) তার (মহিলার) পেট, পিঠ এবং উরুর প্রতি তাকাবে না। 
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এ নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হলো, মহান আনাহা বাণী- 52 54053 LL 
15335 578] অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ১৫ $-কে নিকৃষ্ট এবং মিথ্যা বলে আখ্যায়িত 
করেছিল! জর ১1%৫-এর সি হলোঁ কেনো ভিত তা মলা বলা- ৯ 

১455 ১ অর্থাৎ তুমি আমার ওপর আমার মাতার পিঠের সমতুল্য শানে দুটি 

বিষয় লক্ষণীয়- 

১. আল্লাহ তায়ালা এ জাতীয় উক্তিকে ১5: তথা জঘন্য এবং [53 তথা মিথ্যা বলে 
ধিক্কার দিয়েছেন। আর মুহারপামা মহিলার পিঠ দেখা ও স্পর্শ করা যদি মুহাররাম 
পুরুষের জন্য হারামই না হতে', তাহলে আল্লাহ তায়ালা )1$১-কে ১৫: ও 3 
বলে আখ্যা দিতেন না। অতএব বোঝা গেল- ৫০৩, &3 মহিলাদের পিঠ দেখা ও 
স্পর্শ করা এবং তার সাথে নিজ স্ত্রীকে তুলনা করে এ জাতীয় উক্তি করা সবই আল্লাহ 
তায়ালা হারাম ও নিষিদ্ধ করেছেন । 

২. যে ব্যক্তি এ ধরনের উক্তি করে থাকে, সে এ অর্থেই করে থাকে যে, আমার ওপর 
যেমনিভাবে আমার £552 $১-দের পিঠ দেখা হারাম, তদ্রপ তুমিও আমার জন্য 
হারাম ৷ সুতরাং বোঝা গেল যে, ০৮২ $১-দের পিঠ মুহাররাম পুরুষদের দেখা ও 
স্পর্শ করা হারাম । মোটকথা, যখন উপরিউক্ত বক্তর্য দ্বারা পিঠ হারাম সাব্যস্ত হলো, 
তখন পেটও হারাম হবে এবং পার্থ দেখা ও স্পর্শ করাও হারাম হবে। 44555 
অর্থাৎ, উরু দেখা ও স্পর্শ করাও হারাম । কেননা উরু 5১15 2:21 ৩4১৪ অর্থাৎ, 
যৌনাঙ্গ ও লজ্জাস্থানের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয় অঙ্গ, তই এটি দেখা ও 
স্পর্শ করাও হারাম। 

5052৫111828 

মুহাররামা মহিলাকে স্পর্শ করি মুহাররামা নারীদের দিকে তাকানো যাবে কিনা, 

এ ব্যাপারে আলেমদের বক্তর্য.নিম্নরূপ- 

১. আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদের অভিমত : ইমাম শ্াবু হানীফা, শাফেয়ী, 
* মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে, মুহাররাম পুরুষের জন্য মুহাররামা মহিলার যে 
সকল অঙ্গের প্রতি তাকানো জায়েয, সে সকল অঙ্গ স্পর্শ করাও জায়েয । তাদের 
দলীল হচ্ছে_ 

ক. নকলী দলীল ১ বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম 
হযরত ফাতেমা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করতেন এবং তাকে গলার সাথে জড়িয়ে 
ধরে মাথায় চুম্বন করতেন। 

খ. আকলী দলীল : সফর অবস্থায় মুহাররামা মহিলাকে যানবাহনে উঠানো ও 
নামানোর ক্ষেত্রে স্পর্শ করার প্রয়োজন হয়ে থাকে । তা ছাড়া অসুস্থ অবস্থায় 
মুহাররাম পুরুষকে তার সেবা করার জন্য স্পর্শ করতে হয়। কাজেই স্পর্শ না 
করলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অন্যদিকে মুহাররাম পুরুষ ও মুহাররামা 
মহিলার মধ্যে কামনা বাসনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে । আর কামনা বাসনা কম 
থাকা অবস্থায় স্পর্শ করলে কোনো ক্ষতি নেই। 

২. কাষী হোসাইন রে)-এর অভিমত : কাষী হোসাইন (র)-এর মতে, মুহাররাম পুরুষের 
জন্য মুহাররামা মহিলার প্রতি তাকানো জায়েয হলেও তাদেরকে স্পর্শ করা জায়েয 
হবে না। কেননা এক্ষেত্রে ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। 
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আল্লাহর বাণী 4৫55) ৮522 %১-তে ১১ দ্বারা উদ্দেশ্য : মুহাররাম পুরুষের জন্য 

মুহাররামা মহিলার মুখমণ্ডল, মাথা, বুক, পায়ের নলা এবং বাহুর প্রতি তাকানো বৈধ বলে 

দলীল হিসেব তিনি পবিত্ৰ কুরআনের এ আয়াত উল্লেখ করেন, - 
০4519553429 ৮৮285 

“্ীত্ীয়াতে 3855) দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি 

বলেন- 2১3) দ্বীরা £1511 ৫92 তথা সৌন্দর্যের স্থানসমূহ উদ্দেশা । কারণ অলঙ্কার 

পরিধান করে মহিলাগণ তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে। আর অলঙ্কার হলো শব্নীরের 

সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু; কিন্তু শরীরের অঙ্গ নয়। মহিলাদের জন্য গাইরে মুহাররামের সামনে 

তাদের অলঙ্কার তথা সৌন্দর্য প্রকাশ যদি নাজায়েয হয়, তাহলে অলঙ্কার পরিধানের স্থান বা 

সৌন্দর্যের স্থান প্রকাশ উত্তমভাবেই নাজায়েয হবে। _ j 

গ্রন্থকার স্বীয় ইজতেহাদ দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, 45:49 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 

5:2) 2215 অর্থাৎ, তাদের সৌন্দর্যের স্থানসমূহ ৷ এখানে ৮২ দ্বারা ]= বর্ণনা 

উদ্দেশ্য । গ্রন্থকার যেহেতু ইজতেহাদের আলোকে ৮$:)-এর ব্যাপারে বক্তব্য দিয়েছেন। 

আর ইজতেহাদের ক্ষেত্রে ভুলক্রটি হতে পারে । তাই তিনি মূল বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত 

করে বলেছেন- +21 ২111) অর্থাৎ, মূল বিষয়টি আল্লাহই অধিক ভালো জানেন। 

৩১৫০ 

সৌন্দর্য প্রকাশের স্থানসমূহ : ২.5511১4 বলতে মহিলাদের শরীরের সেসব 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বোঝানো হয়, সাধারণত 'যেসব অক্গপ্রত্যঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করে সৌন্দর্য 

বৃদ্ধি করা হ্যা আর 25334123 ১1১ তথা সৌন্দর্যের স্থানসমূহ হলো- 

১. ১০011 তথা মাথা, এটা মুকুট পরিধানের স্থান । 

২. 38 তথা ছুল। এটা বেণি বাধার স্থান এবং বিভিন্ন স্রঞ্তামাদি দ্বারা চুলের সৌন্দর্য 

বৃদ্ধি করার মহল 

. 9৫11 তথা বুক, এটা অলঙ্কার পরিধানের স্থান। 

. 891 তথা কান, এটা অলঙ্কার পরিধানের স্থান । 

81, ২ তথা ঘাড় ও স্তন, এ দুটি হার পরিধানের স্থান । 

- {531 তথা পা, এটা মল পরিধাচনর স্থান । 

ls ৬১১-০ তথা বাহ্দ্বয়, এটা বাজু বাধার স্থান। _ 

. ১০/৫১1-০। তথা হাতের অঙ্গুলি, এটা আংটি পরিধানের স্থান। 

৯. 5254 তথা বাহু, এটা চুড়ি পরিধান করার স্থান। 

১০.৯ তথা হাতের তালু, এটা মেহেদি ও খেযাব লাগানোর স্থান। 

উপরোল্লিখিত স্থানগুলো ২:5 তৈ (21১4 -এর অন্তর্ভুক্ত। এ সকল স্থান মুহাররাম পুরুষের 

জন্য দেখা জায়েয । আর £551 ৮2152 ১ হলো মহিলাদের শরীরের এসব 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেসব 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অলঙ্কার ব্যবহার করা হয় না। আর তা হলো- 

১.240 তথা পিঠ, ২. £4 ]৷ তথা পেট এবং ৩. $১ ৮1 তথা উরু এ সকল 

অঙ্গ মহিলাদের সৌন্দর্যের স্থান নয়। তাই মুহাররাম পুরুষের জন্যও এ সকল অঙ্গ দেখা 

জায়েয নেই। 


মরগান নে 


* আল ফিকহ : হেদায়া _ কলাত ও%ভাচততাণা ৩৮৯ 
উপসংহার : নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে নারীরা তাদের মর্যাদা হারাতে 

-* বসেছে। পশ্চিমা বিশ্বসহ পৃথিবীর দেশে দেশে নারীরা কেবল ভোগের সামগ্রী হিসেবে 
বিবেচিত হচ্ছে। ফলে পরিবার ও পারিবারিক সুদৃঢ় বন্ধন ভেঙ্গে টুকরে' কুবরা, হচ্ছে। 
মানুষ ও পশ্ডতে যেন দৈহিক গঠন ব্যতীত তেমন কোনো পার্থক্য নেই। টে চরিত্র 
ধ্বংসের এ কঠিন মহামারি থেকে বিশ্ববাসীকে একমাত্র ইসলাম কর্তৃক প্রবর্তিত বিধান 
পর্দাই মুক্তি দিতে পারে । কেন্না এ বিধানে নারীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত কবা হয়েছে । কেবল 
এ বিধান পালনই নারীদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি এনে দিতে সক্ষম । 
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প্রশ্ন: ১০২1! ভোজ অথবা, ওলীমায় কোনো ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে তথায় খেলাধুলা ও গানবাদ্য 
দেখল, সে ব্যক্তির বুরণয় সম্পর্কে ইমামদের অভিমতসমূহের ব্বিরণ দাও। ফা, প. ২০১০] 
১০৯০ Ab %+০১531 14 ৯৯১ ২০১৬ % 3১৩৯০ ৮ 31 
০১1১০২1৮১৬৯ ১৫৫ ৩৪০ 1053 যি হী, এটি 

অথবা, ‘এক ব্যক্তিকে কোনো বিয়ে বা ভোজ অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হলো। অতঃপর 
তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন, খেলতামাশা বা গানবাজনা চলছে। এমতাবস্থায় এ 
অনুষ্টানে বসা এবং খাওয়াদাওয়ায় কোনো দোষ নেই'- প্রমাণসহ এ মাসয়ালাটির 
ব্যাপারে ফকীহগণের মতপার্থক্য বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৩০৯৬৯৮০৭] 


উত্তন্র।॥ উপস্থাপনা : পারস্পরিক ভ্রাততৃ, ভালোবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ নহাবস্থানই ইসলামের 
শিক্ষা। মুমিনের ছয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মাঝে এটিও একটি যে, যখন তাকে 
" ডাকা হয়, তখন সে এ ডাকে সাড়া দেবে । এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
LEU ৮৮৯5 এ ৯21 ৮2 71৭ 
কিন্তু যদি কোনো অনুষ্ঠানে শরীয়তরিরোধী কাজ, খেলতামাশা ও গানবাজনার আয়োজন 
করা হয়, তাহলে এমন অনুষ্ঠানে বসা এবং পানাহার করা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে 
ফোকাহায়ে কেরামের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। নিযে এতদসংক্রান্ত আলোচনা 
উপস্থাপিত হলো। 
৩ যাহ 505: 
মাসয়ালারু বিবরণ : কোননো মুসলমান ব্যক্তিকে কোনো বিয়ে বা ভোজ অনুষ্ঠানে দাওয়াত 
দেয়া হলো তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন, তথায় খেলাধুলা বা গানবাজনাসহ 
ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের আয়োজন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি সে অনুষ্ঠানে 
» অংশগ্রহণ করে সবার সাথে পানাহার করবে, না পানাহার না করেই উঠে যাবে, নাকি বাধা 
প্রদান করবে, এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম নিম্নরূপ 
Sun: th 
মাসয়ালার হুকুম : বিশিষ্ট ফকীহগণ আলোচ্য মাসযালাটির হুকুমকে পাচটি স্তরে বিনান্ত 
করেছেন। যথা- 
১. 237 তথা আমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি নেতৃস্থানীয় নাও হয়, তথাপি ইসলামবিরোধী 
কার্যকলাপে বাধাপ্রদানে সক্ষম হলে বাধাপ্রদান করবে । আর যদি বাধাপ্রদানে সক্ষম না 
হয়, তাহলে আন্তরিক ঘৃণাসহ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে পানাহার শেষে চলে 
আবে কেনা দাওয়াত প্রহণ করা পাত! রাসূল (প) ইরশাদ করেছেন 
~ iil IN MSN 
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৫536৮665518 20 54 S35 
সুতরাং অন্যের বিদয়াতি কর্মকাণ্ডের কারণে দাওয়াত বর্জন করবে না। যেমন- মৃতের 
প্রতি খন্াকাটি ও মাতম করা শরীয়তে নিষিদ্ধ হওয়া সত্তেও 5142 || £১1-2 আদায় 
ফর কেফায় হয়ছে। এদিকে ইঙ্গিত করে ইমাম যুহান্মদ (র) তার ২৯:1৫ 

১. পাহিশলুখেছেন ৯ 
না ৩০০৫০ ৪56 le HIS GL SS 
ইমাম আযম অত হানীফা (র) নিজেই একদিন এ সমস্যায় পড়েছেন। তখন +ভনি 
ধৈর্যধারণ করেছিলেন । যেমন গ্রন্থকার বলেন- 
EEL TINUED 20675615225 
২. আর যদি আমন্ত্রিত ব্যক্তি নেতৃস্থানীয় হয়, তবে বাধাপ্রদানে অপারগ হলে তাদের সাথে 
পানাহার না করে নজলিস থেকে উঠে আসতে হবে-। কেননা এ ধরনের লোক মজলিসে 
বসে থাকলে দীনের অবমাননা হয় এবং অন্যরা তার নীরবতা দেখে গানবাজনা ও 
খেলাধুলাকে হালাল মনে করবে । কেননা রাসূল (স) ইরখাদ বি 
i পর 1665-50-206144555927555 -$ 
606 5858 Efe 8৮৯৫1225552 4 
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এ প্রসঙ্গে হেদায়া ঘস্থকার বলেন- £32054 0 59 HL LE 5G 5 
অর্থাৎ, যদি সে বাধা প্রদানে সক্ষম হয়, তাহলে বাধা দেবে। আর যদি সক্ষম না হয়, 
তাহলে সে (সেখান থেকে; বেরিয়ে আসবে । 

৩. যদি ভোজ অনুষ্ঠানের মঞ্চে; গানরাজনা ও শয়তানী কর্মকাণ্ড চালানো হয়, তাহলে যে 
কোনো মুমিনের জন্য দু বসে খাওয়াদাওয়া করা জায়েয নেই। যেমন: মহান 
আল্লাহর বাণী- 358808565৪7 5 শা 

৪. যদি আমন্ত্রিত বাঙ্তি পূর্ব হতেই অবগত থাকে যে, এ অনুষ্ঠানে গানবাজনা ও তামাশা 
চলবে, তাহলে দাওয়াত গ্রহণ করবে না এবং অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না। কেননা 
দাওয়াত গ্রহণ করা ১539 ১41 নয়। তবে যদি বাধ্য করা হয় সেটা ভিন্ন কথা । 
রাসূল (স) ইবশাদ করেন- 


2d. 


04476 58) 

2 যা 

৫. তবে যদি এমন দাওয়াত গ্রহণ ও তথায় অবস্থানে ইসলাম ও সমাজের কোনো উপকার 

হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে নিঃসন্দেহে তা জায়েয । যেমন- দাওয়াত কবুল করার 

মাধ্যমে কোনো নসীহত প্রদান বা বক্তৃতা প্রদান করে উপস্থিত মানুষকে দীনি জ্ঞান দান 
করা এবং তাদের মধ্যে ইসলামের প্রভাব বিস্তার করা । 

ইমাম আযমের ওপর উত্'পিত প্রশ্ন : হেদায়া গ্রন্থকার আলোচনার প্রেক্ষিতে ইমামআযম 

আবু হানীফা (র)-এর ওপর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে এর জবাব দেন। প্রশ্নটি হলো, ইমাম 

আযম (র) একাধানে সন্ত্রান্ত, নেতৃস্থানীয় ও অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি হওয়া সত্তেও তিনি 

কিভাবে এ গানের মজলিসে নীরব ছিলেন? 
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. উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব : গ্রন্থকার তাঁর পক্ষ থেকে দুটি জবাব দিয়েছেন- _.. 

৯, ৪:46 9345 501৫১ অর্থাৎ, এ ঘটনাটি ছিল তার ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধি 
লাভের পূর্বের 4 ক্ষ - 

২. গানবাজনা ভোজ অনুষ্ঠানে হয়নি; বরং ভা হয়েছিল বাড়ির ভিতরে ।-- 

উপসংহার : দাওয়াত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দেখতে হবে মেজবানদের অবস্থা। যদি তাতে 

অনৈসলামিক কোনো কিছু হয়ে থাকে, তাহলে ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী সেখানে 

অংশগ্রহণ করা যাবে; অন্যথা নয়। সে মূলগীতিটি হলো- ১. EL 

25440 অথাৎ, ক্ষতি রোধ করা উপকার লাতের চেয়ে অগ্রগণ্য। 


CE 2 : (৯, +) HA জা 


রস 
প্রশ্ন : ১০৩ ॥ বাদশাহ কর্তৃক জনগণের প্রতি দ্রব্যসামণ্রীর মূল্য নির্ধারণের হুকুম কী? 
ফোকাহায়ে কেরামের মতভেদসহ মাসয়ালাটির বিবরণ দাও। (ফা. প. ২০০৩, ০৭ 


উত্তন্ল॥॥ উপস্থাপনা : লেনদেন ও ব্যবসার বাণিজ্োরকক্লৌটিইসলারী দর্শন সম্পূর্ণ 

ইনসাফভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ । পুঁজিবাদী অর্থনীতির শোষণ, জুলুম এবং সমাজতন্ত্রের 

অসারতাপূর্ণ অর্থব্যবস্থার মোকাবেলায় ইসলামী অর্থনীতি হলো মানবতার অর্থনৈতিক মুক্তির 
একমাত্র পথ। বাদশাহ কর্তৃক জনগণের প্রতি মালের মূল্য নির্ধারণের বৈধতা সম্পর্কে 
ইসলামে রয়েছে স্পষ্ট বক্তব্য। § 

Syne ity ৮8 

বাদশাহ কর্তৃক জনগণের প্রতি মুল্য নির্ধারণের হুকুম : আলোচ্য প্রশ্নে £54 শব্দটি বাবে 

{35-এর মাসদার। এর. মূলধাতু , - £ - ৮; জিনসে সহীহ । এর আভিধানিক অর্থ- 

মূল্য নির্ধারণ করা। 

পরিভাষায় ১:৮-:.5 বলা হয়, দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করাকে। সুলতান কর্তৃক জনগণের 

খাদ্যদ্রব্য বা অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণের হুকুম সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য 

বিদ্যমান ৷ যেমন- 

১. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, দ্রবাসামহীর মূল্য নির্ধারণ 

* - করে দেয়া বিচারক ও সরকারের ওপর ওয়াজিব । কেননা মূলা নির্ধারিত না থাকলে 
সাধারণ জনগণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। 

২. জমহুর, আহনীফ ও্‌জন্যান্যের অভিমত : জমহুর, ওলামায়ে আহনাফ ও অন্যান্য 
ফকীহগণের মতে, সরকার কর্তৃক দ্রব্যসামহীর মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া বৈধ নয় । 
ATW BIG DIA ০৮০ ASE, jG (০) a 5 
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অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (স)-এর যুগে দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধি পেল। জনগণ রাসূল (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, 
অপদ্আমাদের কল্যাণার্থে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। জবাবে রাসূল (স) বললেন, 
দ্রব্যমূল্য নিয়স্তরণ, ্াসবৃদ্ধিকরণ ও জীবিকা প্রদান আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। আশা করি, 
াজ্জজি যখন আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাব, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে রক্তপাত 
বা সম্পদের*র্যাপারে জুলুম করতে বলবে না। সুর্তরাং রোঝা যায়, টিক 
মূল্য ধার্য করা বৈধ নয়4 
তবে খাদ্য ব্যবসায়ীদের বাড়াবাড়ির অবস্থায় হানাফী ফকীহগণের মতে, বাশার 
মূল্য নির্ধারণ মাকরূহ নয়। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের মালিক ও ব্যবসায়ীগণ যদি ক্রয়বিক্রয়ে 
মূল্যের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং তারা প্রকৃত মূল্য হতে অনেক বেশি দামে বিক্রয় 
করে । মোটকথা, যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে; দাম নির্ধারণ না করলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
এবং জনগণের অধিকার সংরক্ষণ সম্ভব হয় না, তাহলে সরকার বিশেষজ্ঞদের সাথে 
পরামর্শ করে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেবে । এ অবস্থায় সরকারের জনা মূল্য বেঁধে 
দেয়া মাকরূহ নয় । 


- 


৩. কুদূরী গরন্থকারের অভিমত : ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন- ১৯০ 3 


০21 ৮৮৪ ১১১ ৩ 5৮451 অর্থাৎ, সরকারের উচিত নয় মানুষের জন্য মূলা 

নির্ধারণ করে দেয়া। 

দলীল হিসেবে তিনি রাসূল (স)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করেন- 
DAMEN i A SG Gs 

অর্থাৎ, তোমরা মূল্য ধার্য করে দিও.না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও 

ত্রাসবৃদ্ধি করেন এবং জীবিকা প্রদান করেন। 

বস্তুত মূল্য বিক্রেতার অধিকার। কাজেই তার পরিমাণ নির্ধারণও তারই 

এখতিয়ারাধীন। তাই সুলতানের উচিত নয় বিক্রেতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা । তবে 

যদি এটা সর্বসাধারণের অসুবিধা দূরীকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে সরকার মূলা 

নির্ধারণ করতে পারবে । 

উল্লেখা, কোনো বিক্রেতা যদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূলো দ্রবাসামত্রী বিক্রয় করে, তবে 

তা তার জনা বৈধ । কেননা তাকে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের জন্য বাধ্য করা হয়নি। 


৪. আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) ইমাম আযম 


(র)-এর সাথে এঁকমত্য পোষণপূর্বক বলেন, বিচারক মূল্য নির্ধারণ ব্যতীত 
মুসলমানদের অধিকার রক্ষা করতে সক্ষম না হলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ক্রমে মূলা 
নির্ধারণ করায় কোনো দোষ নেই। 

তবে মূল্য নির্ধারণের পর কেউ সীমালজ্ঘন কারে অধিক মূল্যে বিক্রয় করলে বিচারক 
তার বিক্রয় বহাল রাখবেন। কেননা তারা কারো কারবার বন্ধ করার অভিমত পোষণ 
করেন না। অবশ্য এতে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্ষতি হলে সেটা স্বতন্ত্র। * 


উপসংহার : সরকারের ওপর জনগণের দ্রব্যসামন্রীর মূল্য নির্ধারণ বৈধ না হলেও খাদ্যের 
মালিক ও ব্যবসায়াগণের যথেচ্ছাচারের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক মূলা নির্ধারণ মাকরূহ নয় । 
এ অবস্থায়ও যদি কেউ নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূলো ক্রয়বিক্রয় করে, তাহলে তা শুদ্ধ 
হবে । কেননা সরকার নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়বিক্রয়ের জনা জনগণকে বাধ্য করতে পারে না। 
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ঘর প্রশ্ন : ১০৪ * মকায় অবস্থিত ঘর এবং তথাকার যমীনের ক্রয়বিক্রয় জায়েয কিন্তা অত্র 

মাসয়ালা আলেম ও ফকীহুগণের মতপার্থক্যসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা, প. ২০০৬] 


উতন্র॥॥ উপস্থাপনা : মহান রাব্বুল আলামীন বলেন- 4541 ১0০ ১৯৩ 5০৪ ৭315 
৯১217 52451501520 481 পবিত্র মক্কানগরী বিশ্বমুসলিমের তীর্স্থান ও ইসলামের 
প্রাণকেন্দ্র । এ নগরীর পবিত্রতা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে এর জায়গা বা দালানকোঠা 
বিক্রয় করা যাবে কিনা, তা ফিকহশান্ত্রের আলোচ্য একটি বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। নিয়ে 
ইমামগণের মতামতসহ এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো । 

SUN: 

মাসয়ালার বিবরণ : প্রশ্নোল্লিখিত মাসয়ালার দুটি দিক রয়েছে। যথা- 

১. পবিত্র মক্কায় অবস্থিত ঘরের ভিত্তি (০॥॥৷১০৷৷) বিক্রয়সম্পর্কিত মাসয়ালা । 

২. মক্কা শরীফের যমীন ([ 4) বিক্রয়সম্পর্কিত মাসয়ালা । 
মাসয়ালাদ্বয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ 

১০২৫১ ৩3৩৩ ০0 ০32৫422 

মক্কায় অবস্থিত ঘরবাড়ির ভিত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত বিধান_: এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
সর্বসম্মত মত হলো, এটা জায়েয আছে। কেননা. এ ভিত্তিটি সম্পূর্ণ স্থাপনকারীর 


= ৩৯৩ 


S.A ES: 

মক্কা শরীফের যমীন বিক্রয় সংক্রান্ত বিধান : মন্কা শরীফের যমীন বিক্রয় সংক্রান্ত 

মাসয়ালায় ফিকহবিশারদগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে, মক্কা 

মোকাররমার যমীন বিক্রয় করা মাকরহ। এ প্রসঙ্গে ুদুরী গ্রন্থকার বলেন- 

-০৯১)২১৯ ৩১০৬১ ৮৯০৫ 33452252555 ৮:5 38৭ 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

ক. নকলী দলীল: ; বিন 

ELIE IE I BEI 525 FAIS SS Loa) E2000 - 
EE I 8 40455 215 84:1৮ HLL JG ঠা 
52585) এও 
খারা তুমি ইজারা ভারা গার জামা ডিন রা 
EEE Ee Fo 5৫ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মার যমীন ইজারা দিল, সে যেন সুদ খেল। 
সুতরাং মক্কা শরীফের ভূমি ইজারা দেয়া যখন নিষিদ্ধ, তখন বিক্রয় করা 
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই নিষিদ্ধ হবে। 

খ. আকলী দলীল : মক্কা একটি পুণ্যময়, সম্মানিত ও পবিত্র ভূমি, যেহেতু এটা পবিত্র 
কাবা শরীফের চারপাশ জুড়ে আছে। সম্মান প্রদর্শন ও মহত্তের নিদর্শন হিসেবে 
এর ঘাস কাটা যায় না, কাটাযুক্ত বৃক্ষ উপড়ানো যায় না, শিকার করা বা কাউকে 
ধাওয়া করাও যায় না, সেহেতু এক্ষেত্রেও এর সম্মানার্থে ক্রয়বিক্রয় মাকরূহ হবে। 


৩৯৪ ___ আরাকান ম্যাঘিলজ্রোত্রলদ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
২. সাহেবাইনের 'জভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-সহ 
একদল ফিকহবিদের মতে, মক্কা মোয়াযযমার যমীন ক্রয়বিক্রয় বৈধ হবে। ইমাম আবু 
হানীফা (র)-এর একটি মতও এ অভিমতকে সমর্থন করে । 
দলীল : ক. নকলী দলীল : , 
0591 সত 7 54555 -\ 
সি DG pnts 


চনে 3১5৩5 3১0 ৮8 I SG Fic 22 ১5 2৬ ৮০ 2 
রা 9. ৬ % 
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৬১ ৮১০৮ Ug GS 2 Ff 1০3৯1 
3১ ১১1 ৮৬০০) ৯6286 ES ৩:৯৪ Ses UI 
SHED 41 4 ৫525 
উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা মক্কা শরীফের ভূমির ওপর মালিকানা এবং ৬৮০, 
সুস্পষ্টব্ূপে সাব্যস্ত হয় । ॥ 
খ. আকলী দলীল : মক্কার ঘরবাড়ির ন্যায় যমীনও (৮০-:৮৮০।--০১৯।; যার মীরাস 
জারি হযে আসছে এবং সেখানকার যমীন ক্রয়বিক্রয়, উত্তরাধিকার ও বণ্টন ব্যবস্থা 
| অধিবাসীগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে, যা সর্বজনবিদিত ও 
হু স্বীকৃত । কাজেই বর্তমানেও এর ক্রয়বিক্রয় সন্দেহাতীতভাবে বৈধ হবে। 
ফতোয়া : ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনসহ সকল আলেমের মতে, সাহেবাইনের অভিমতই 
সঠিক ও বাস্তব । অতএব ফতোয়া তাদের মতের ওপরই । 
উপসংহার : বস্তুত ইসলাম কাঠিন্যকে সহজ করেছে, আর মক্কা শরীফের ঘর ও যমীন 
বিক্রয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে তাতে কাঠিন্য সৃষ্টি হয়। তাই সাহেবাইনের 
1৯ 


ul ৮ 1435 ৫ ৭০৯-০ রা 9051 ০৫5 212: (২. ০) Jim 
A 


5090 LEGGE SSC 2085 
জ প্র: ১০৫ ॥ উবে আক 


বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তোমার মতামত কী? 
বিস্তারিত আলোচনা কর। 


তা উপস্থাপনা : বর্তমান বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণ (Birth গাগা] বহুল আলোচিত ও ও 
প্রচলিত একটি বিষ্বয়। পাকচাত্যু তথা অভিশপ্ত ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এ মতবাদের প্রবর্তক। 
আরবি ভাষায় একে ১১8) 245 বলা হয়। জাধুনিক্‌ বিশ্বে এ জন্মনিয়ন্ত্রণের নিত্যনতুন 
প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি চালু হয়েছে। 12. এ সকল পদ্ধতির মধ্যে একটি। ইমামগণের 
মতামতসহ নিয়ে এ সংক্রান্ত আলোচনা সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো । Me 
৩ এ১-এর পরিচিতি 


LAN BL; 
এ5]-এর আভিধালিক অর্থ : “1১201 শব্দটি বাবে 2১১-এর মাসদার | এর মূলধাত় 
হলে। -১-৮: জিনসে সহীহ । এর আভিধানিক অর্থ নিয়রূপ- এ 


১. আল কামূলুণ; 1ফকহী প্রণেতার মতে- $১1১ 55. তথা দূরে রাখা! 
২. (১ তথা বের করা, 
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= আল ফিকহ : হেদায়া _ $ ৩৯৫ 
৩ ৬85: তথা কোনো কিছু টেনে বের করা। 

8. 4545530 2525 তথা প্রবেশের পর বের করা। 

৫. 594605 {5425 তথা পৃথক করা, আলাদা করা। 

৬. {5425 তথা বরখাস্ত করা। যেমন বলা হয়- 55340 

৭ 

৮ 

৯. 


is 2০ তথা দূর করা। 
{25,3 তথা একপাশে রাখা ইত্যাদি । 
ইংরেজিতে বলা হয়- To separate, Get out, Removal, Exit ইত্যাদি । 
Ee SLL 
এয পরিজ লাজ, শরীয়তের পরিভাষায় J}£-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
১. ফাতহুল মুলহিম প্রণেতা বলেন-, 
3৮0455৩7880 556 Ss MESS A IS 
অর্থাৎ, বীর্যপাতের পূর্বক্ষণে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ থেকে পুরুষাঙ্গের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাকে J১£ বলে। 
২. 1 98 প্রণেতার মতে-):50 54 GIS 00 8 I ৭ 
অর্থাৎ, আযল হলো গর্ভধারণের আশঙ্কা থেকে বাচার জন্য স্ত্রীর যৌনাঙ্গ থেকে অন্যত্র 
বীর্যপাত করা । 
৩. আল্লামা বদিউল আলমের মতে- ৮৯05 55511 6১.১ 20 064,554 
অর্থাৎ সহবাসের সময় স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্যপাত করাকে: বলে। 
৪. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 
EIS SAS SSE 03152 Ei 
৫. আল্লামা রাব্বানী বলেন- 6481109০4১6 05231355680 5 
৬. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- (4334 757৮2093১49 HEE 
মোটকথা, সহবাসের সময় স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্যপাত করাকে 15: বলা হয়। 
Sui: 
এ$-এর হুকুম : )১£-এর হুকুমের ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. কতিপয় আলেমের অভিমত : একদল ইসলামী চিন্তাবিদের মতে, 1 বৈধ নয়; বরং 
ছারা সা মারা পরোক্ষভাবে সন্ধান:হত্যা করা'হয় | 
- দলীল : তাদের দলীল হলো- 
SAS SLULE 59 [রি] CE ০155 thy 9৩ 5 
858 05 
Si ৫0583551195, 551৮৯544855 এ 
Fd এত C2) 554 SS CENT 6 শা 
"৯৪ UE ৫৯৪45 65 ৩ HILAL I 
BELL SSN SIG 35156. (০) 51105 ০ 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের নিকট 122 করা বৈধ | 
৩. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে- 421 
321210 $54 অর্থাৎ, মাকরূহের সাথে 1 জায়েয । তবে এতে স্ত্রীর অনুমতি 
লাগবে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান । 


৩৯৬ এলিজিআইএফীরিল ফীতকি গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ৬ 
৪. আবু হানীফা, মালেক প্রমুখের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক ও 
আহমাদ (র)-এর মতে- 55211455541 তথা স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতিসাপেক্ষে 1: করা 
যাবে; কিন্তু সে যদি অনুমতি.না দেয়, তবে ০ করা জায়েয হবে না। আর 1১ 
তথা দাসীর ক্ষেত্রে অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই । 
"> দলীনং তাদের দলীল হলো- 
ক. নকলীদলীল: ~ 
উনি: ৬০4১ Shays 1520 ৮6 ৮০৪ টি ge Got yd ০2 -\ 
LESLIE 
০:১৩ 5 IAN a LEN Le JU ন 
দক নী লক উরি 5781 
£25 অর্থাৎ, সহবাস স্বাধীন স্ত্রীর হক তথা অধিকার । অতএব তার অনুমতি 
ব্যতীত তাকে এ অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবে না। 
উল্লেখ্য, স্ত্রীরূপে গৃহীত অন্যের মালিকানাধীন দাসীর সাথে 4১০ করতে হলে 
মনিবের'ঁনুমতি জরুরি । এ বারন সরল ইমা ঠ মত ৷ 

৫. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত হচ্ছে- 121 Se Site JE 
অর্থাৎ, আযল কোনো শর্ত ছাড়াই জায়েয; স্ত্রী স্বাধীন হোক বা ক্রীতদাসী হোক, 
অনুমতি থাকুক আর নাই থাকুক । 
তার আকলী দলীব হলো- 44-০, ০০১০০১45১ অর্থাৎ, সহবাসের ক্ষেত্র স্বামীর 
একক ভূমিকা: এতে স্ত্রীর কোনো ভূমিকা নেই । 

৬. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 
যেভাবে স্বাধীন স্ত্রী থেকে অনুমতি নিতে হয়; অনুরূপভাবে দাসী থেকেও অনুমতি গ্রহণ 
করতে হবে। 
তাদের দলীল হলো, জনৈক সাহাবী ক্রীতদাসীর সাথে ১০ করতে চাইলে রাসূল (স) 
ক্রীতদাসীর অনুমতিসাপেক্ষে তাকে অনুমতি প্রদান করেন। 

5 ৫920 Mata fil: 

প্রচলিত জন্ানিয়ন্ত্রণের হুকুম : বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণের (Birth 

০০1091) ব্যবস্থা চালু আছে। এ ব্যাপারে ফিকহবিশারদগণের সিদ্ধান্ত নিম্রূপ- 

বৈধ অবস্থা : সকল আলেম ও ফিকহবিদ এ মাসয়ালায়এঁকমত্য পোষণ করেছেন যে, তিন 

অবস্থায় সাময়িকভাবে ওঁষধ ব্যবহার করে গর্ভপাত, গর্ভন্দিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয । যথা- _ 

১. স্ত্রীর শারীরিক দুর্বলতা থাকলে । 

২. গর্ভধারণে স্ত্রীর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে। 

৩. দুপ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে । 

৪. মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিলে । 
দলীল : পি অর্থাৎ, যা হওয়ার তা হবেই |» 
তবে সর্বক্ষেত্রে অভিজ্ঞ মুসলিম ও ন্যায়পরায়ণ ডাক্তার ও দীনদার আলেমের 
পরামর্শ ক্রমে হতে হবে । আর উঁষধ দ্বারা গর্ভপাত করতে হলে গর্ভধারণের ১২০ দিনের 
সিন বসি পিভিলিনি বিগ চিবচিার 
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জজ আল ফিকহ : হেদায়া __৬/৬/৬৬)০৬৬০৫০০টা। ৩৯৭ 


মি পাপপ্র পন্য গলার জর 


ব্যতীত অন্য কোনো অজুহাতে । যেমন- খাদ্যাভাবের আশঙ্কা অথবা পরিবেশের ভারসাম্য 


- রক্ষার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাত ঘটানো হারাম। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো 


ওজর নয় ৷ আর রিজিক দেয়া আল্লাহ তায়ালার দায়িত্ব । এমতাবস্থায় 4১ করী হলে মহান 
আল্লাহর হ291)-এর ওপর অনাস্থা এসে যায়। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন- 
250 78203536505 4 2 | 4২ 
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মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 


ক 


ওঠ ৩০0০ LANGE 
BEL ৯831৯১55507 

2১056025054 
জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমার অভিমত : আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনা (Family 
Planing) আর জন্মনিয়ন্ত্রণ (881 ০01০1) পরিভাষাদ্য়ের অর্থ অনেকে অভিন্ন মনে করে পরিবার 
পরিকল্পনার দোহাই দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে ঢালাওভাবে জায়েয ফতোয়া দেন। আবার অনেকে 
জনুনিযন্ত্রণের অবৈধতাকে অন্ধভাবে পরিবার পরিকল্পনার ওপর চাপিয়ে দেন। মূলকথা হলো, স্বামী- 
স্ত্রীর স্বাস্থ্য, সন্তানের হক, সর্বোপরি শরয়ী ওজর ইত্যাদি বিবেচনা করে পরিবারকে পরিকল্পিত 
উপায়ে সাজানোর ক্ষেত্রে কখনো কখনো সাময়িকভাবে J}£ তথা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ দূষণীয় 
নয়; বরং অপরিকল্পিতভাবে কারো হুকের তোয়াক্কা না করে পরিবারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাও দৃষণীয়। 
তবে আমাদের দেশে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ যে উদ্দেশ্যে করা হয়, তা নিঃসন্দেহে ইসলামী আকিদার 
সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা দারিদ্র্য. ও ভূমির অপ্রতুলতার দোহাই দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের 
মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ বিশাল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে 
রূপান্তর করে এ সমস্যার মোকাবেলা সম্ভব । 

বর্তমান বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের জন্মনিয়ন্ত্রণ (Birt ০০701)-এর প্রতি তাকালে বোঝা যায় 

যে, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে ইসলামী শরীয়তের বড় ধরনের বিরোধ রয়েছে। কারণ- 

১. বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে জনসংখ্যা রোধ করার জন্য। অথচ তা 
মহান আল্লাহর ক্ষমতার ওপর হস্তক্ষেপ করার শামিল । 

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা ইত্যাদির অভাব দেখা দেবে; এ 
ভয়ে তা করা হচ্ছে। আর এটা সরাসরি আল কুরআনের নির্দেশের বিরোধী । 

৩. বর্তমানে ব্যাপকভাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্ম নিরোধক বড়ি, কনডম ও ট্যাবলেট ইত্যাদি 
বাজারজাত করার ফলে দেশে যেনা-ব্যভিচার মহামারি আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে 
যুবক যুবতীর চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। 

উপসংহার : 'মানবজাতিসহ প্রাণিকুলের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার হাতে ন্যস্ত । 

Allah is the lord of the universe who provides with the means of subsistence for 

his creatures. তাই খাদ্যাভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ কিংবা আযল 

নয়। শরয়ী ওজর থাকলে স্ত্রীর অনুমতিসাপেক্ষে 15 তথা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি জায়েয । 
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জজ প্রশ্ন : ১০৬ 11 ১43-এর পরিচয় ও হুকুম বর্ণনা কর। অতঃপর মানুষ ও চতুষ্পদ 
১২ জন্তর খাবার গুদামজাত করা বৈধ কিনা দলীলসহ্‌ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৯! 
SE 508 5 3 Eaten USS GSN i 
রর হা SSS 

অথবা, ১১১এর আভিধানিক ও ্লারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণ কর। মানুষ এবং 
চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্যদ্রব্য শুদামজাতকরণ কখন মাকরূহ? দলীল প্রমাণ সহকারে পিবদ্ধ 
কর। 2,2 ৮০০, [কা প. ২০১৪,'১৭| 
মারি 55544 ৭295 785158916 255334 5 ul 
অথবা, ১৫5২ ও $505- এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী এবং এদের হুকুম কী? 


বিশদভাবে আলোচন] কর। [ফা.প. ১৯৯০,'৯৪,৯৬,'৯৮,'০০,'০২, pe 
1১:70 2352 কে 248 BET ৮১০৩ EN ৩৯৫০, ১ 
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অথবা, ১৫১৫ অব ক মু চু তর খাম লনা 
ণসহ 


£ গুদামজাতকরণ (Stock business) বাজার অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে সাধারণত পুঁজিপতিরাই লাভবান হয় । কারণ পুঁজিবাদীরা বাজার 
মন্দাবস্থায় কমমূল্যে সামগ্রী ক্রয় করে চড়া দামে বিক্রয়ের আশায় গুদামজাত করে থাকে। 


শোষণের পথ চিররুদ্ধ । তাই পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থদর্শনের শোষণ ও জুলুমের বরের 
সপ পরিল শত সস পা 
আলোকে ১৫: ও 555 সম্পর্কিত প্রশনসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপিত হলো। 

5১১-1-এর পরিচিতি : 

Fi 04১5) 5 

১:৫৯ ১) আভিধানিক অর্থ $43 | শব্দটি J ১9/৮:-এর মাসদার, যা -₹ 

J এ মূলধাডু হতে নির্গত । এর আভিধানিক অর্থ- 

১. হেদায়াগরস্থের কাকার বলেন- ০:51 তথা আবদ্ধ করা । 

২. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হুয়েছে- 5০০ 11 25; অৰ্থাৎ, দ্ৰব্য 
বিক্রয় না করে পুঞ্জীভূত করে রাখা। . ২ 

৩. "আল মুনতাহা আলাল মুয়াত্তা’ কিতাবে বলা হয়েছে- 302531 54 তথা মন্তুত্দবারি_বা_ 
গুদামজাতকরণ। 

৪. 551 তথা একত্ৰিত করা। ৫. ৩2৯ তথা আড়াল করে রাখা । 

৬. এস তথা বিরত রাখা । ৭. ইংরেজিতে একে 1০ 9০০. 51০386 বলা হয়। 

অর্থাৎ, সম্পদ বাজারজাত না করে পঞ্জীভূত করে রাখা, গুদামজাত করা ইত্যাদি । 

২ A: 

১5:|-এর শরয়ী অর্থ : ফিকহশাস্ত্রবিদগণ শরয়ী দৃষ্টিকোণ হতে একে বিভিন্নভাবে 

সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন_. . 

১. হেদায়া প্রণেতার মতে- ১ ০5 SUL এ LE 34 অর্থাৎ, বায 
ও অন্যান্য ব্যবহার্য মালামাল ক্রয় করে মজুদ করে রাখাকে ১,৫১/বলে। 


॥ 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া 
২. আল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থে বলা হয়েছে- 
৬ ০/255852 9 HIB 
অর্থাৎ, অধিক মূল্যে বিক্রয় করার আশায় খাদ্য বা এ জাতীয় দ্রব্য ক্রয় করে রাখা। 
৩. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 
45151565৯6১ 2৪ 172 
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8. ইমাম নবুবী (র) বলেন এ 
z এ 
১54৮5186244 HUEY at SSS 35046019556 5139 
CECA 2 2.0, 
- ৬৯০৮৯ 


অর্থাৎ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মন্দাবাজারে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার পর তা সাথে সাথে 
বিক্রয় না করে মূল্যবৃদ্ধির আশায় জমা করে রাখাকে ১.1 বলে । 
৫. ইবনে আবেদীন শামী (র)- এর মতে_, 

St SEIS MLL Lbs 
মোটকথা, মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর খাদদ্রেব্য। যেমন- গম, যব, চাল, ভুসি ইত্যাদি 
মূল্যবৃদ্ধির আশায় অথবা বাজারসংকট সৃষ্টির লক্ষ্যে গুদামজাত করাকে ১৮৫১ বলা হয়। 
আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ একে 919০10517০5 বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
nt RES 


পা CSA 


হুন এর আভিধানিক অর্থ : এই শব্দটি বাবে %-এর মাসদার, যাড-ও -এ 
মাদ্দাহ থেকে উদ্‌গত। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নর্ূপ- 

১. ৫১: তথা অর্জন করা | যেমন ৯১০০৫ 1৯৮81 
২. ৩০০১3 তথা গ্রহণ করা, লুফে নেয়া। ৩. 20 তথা সাক্ষাৎ করা । 

৪. ইংরেজিতে বলা হয়- 19৮2, To meet with ইত্যাদি । 
$$181এির শররী-অর্থ : ফিকহশাস্ত্রবিদগণ শরয়ী দৃষ্টিকোণ হতে ৬৪151-এর পরিচয় 
দিতে গিয়ে বলেন_ 

৮৫7০0923735 58500558550 entre Cts ২155 
অর্থাৎ, বহিরাগত ব্যবসায়ীদের কাফেলা শহর বা বাজারে পৌঁছার পূর্বে শহরতলিতে তাদের 
নিকট হতে দ্রব্যসামস্রী ক্রয় করার জন্য এগিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করা এবং তাদের নিকট থেকে 
কমমূল্যে ক্রয় করে বাজারে চড়ামূল্যে বিক্রয় করাকে ৬34 বলে। 

52355 5155 ot35i 55452 12: 

চে 
মানুষ ও চতুইপদ জ্ুর খাদ্যদ্রব্য মজুদ রাখার হুকুম : ইমাম আবু লাইস (র) তার 
RET EY -এর ব্যাদ,: বু বলেছেন, খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণের হুকুম তিনটি । যথা- 
১: ডি ২55 তথা বৈধ ও ৩. <5 412 তথা মতানৈক্যপূৰ্ণ ৷ 

25574] তথা নিন্দনীয় অবস্থা : খাদ্যদ্রব্য মানুষের হোক অথবা চতুষ্পদ জন্তুর হোক, 

= LP diss bance = halo bnies Radi 
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৪০০ 
ক. 


ও 


প্রো়াএজনেহ ফাছিল আক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 


নকলা দলীল : রাসূল (স) ইরশাদ করেন_ 


| 55405554533 

-এ০| ৮2685400১55 25 না 

bei NIU 

০৮১৬৪৩৫১৮৪০ CBOSS 13245১৫৯ Sil ০৯৩০ 


খ. ২আকলী দলীল : খাদদ্রব্যের সাথে সর্বসাধারণের অধিকার সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তা 


ক. 


খ. 


গুদামজাতকরণের ফলে জনগণের অধিকার খর্ব হয়। 


ই ৯৬ তথা বৈধ অবস্থা : কয়েকটি অবস্থায় গুদ্টমজাতকরণ জায়েয । যেমন- 


জনগণের ক্ষতি, না হলে গুদামজাত করা জায়েয । যেমন হেদায়া গ্রস্থকার 
বলেন- UC UL 5 55151 এডি ২৯ 

দেশ ও শহর যদি বড় হয় এবং গুদামজাত করলে কোনো ক্ষতি না হয়, তবে 
জায়েয হবে। কেননা খাদ্যদ্রব্য অনেকের কাছে পাওয়া যায় এরং সে নিজের 
মালিকানা স্ব নিজের নিকট আবদ্ধ করে রেখেছে । 


. স্বল্পসময়ের জন্য গুদামজাত বৈধ । তার মেয়াদ হচ্ছে চল্লিশ দিন। কেননা হাদীস 


শরীফে £1: 544551 বাক্যটি এসেছে । আবার কারো কারো মতে, ত্রিশ দিন। 
অপরদিকে স্বল্পকালের ১৮-।-এর মধ্যে জনসাধারণের ক্ষতি হয় না! যেমন 
গ্রন্থকার বলেছেন- ১৮) 451 0৫৮1 SSS TEI SLILLU LS 
এছাড়া বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অগ্নিমূলো বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক 
ণ এবং অবাস্থিত ও অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয । 


৩. 425 015২5 তথা মতানৈক্যপূর্ণ অবস্থা : দুটি ক্ষেত্রে )৫১--এর হুকুম নিয়ে 
ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে । যেমন- 


ক 


খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণ : নিজস্ব জমির উৎপাদিত ফসল ও অন্য শহর হতে 

আমদানিকৃত খাদাদ্রেবা ১৫) করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ নিম্রূপ- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, নিজস্ব 
জমির ফসল ও দূরবর্তী শহর তথা বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ফসল 
গুদামজাত করে রাখা বৈধ । 
প্রথমটি জায়েয হওয়ার কারণ হলো, নিজস্ব জমির উৎপাদিত ফসলের সাথে 
জনগণের কোনো অধিকার নেই। 
দ্বিতীয়টির কারণ হচ্ছে, জনগণের অধিকার এ খাদ্যের সাথে জড়িত, যা 
৬-০ বা ১. ৮৮০১-এর মধ্যে উৎপাদিত হয়। 

২. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, যে কোনো ধরনের 
ওদামজাতকরণ মাকরূহ। তা -নিজস্ব যমীনের হোক, বা বিদেশ থেকে 
আমদানীকৃত হোক। কারণ-%৮৫75134$ 4205 22154595110 02 


" অৰ্থাৎ, প্রত্যেক দ্রব্যসামস্রী যা গুদামজাতকরণের ফলে মানুষ ক্ষতির সন্মুখীন হয়, _ 


তাই ১4: হবে। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন- ১3১43 

৩. মুযাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, নিজের জমিতে উৎপন্ন 
ফসন জমা করা জায়েয; কিন্তু অন্য শহর হতে আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য 
০52 করা মাকরূহ হবে। 


ব. খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য সামস্ী গুদামজাতকরণ : খাদাদ্রব্য ছাড়া অন্য যে কোনো দ্রব্যাদি 


2331 তথা গুদামজাত করার ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য নিম্নকূপ- 


১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, খাদ্য ও 


নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া অন্যান্য জিনিস গুদামজাত করে রাখা জায়েয । 


WWM 


com 


~~ 


www.abswer.com 
* আল ফিকহ : হেদায়া ৪০১ 
২. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (রী) বলেন, যে কোনো রকমের 
গুদামজাতকরণ মাকরূহ- 34541 ৯৫৯ ৫৯ 25510511594 
৩. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, কাপড় ছাড়া সকল জিনিস 
- ১০৯ করা মাকরূহ। 
SANS: 
১815-এর হুকুম : 4৪12-এর হুকুমের ব্যাপারে ইমামগণ মতপার্থক্য করেছেন। যেমন- 
১. শাফেয়ী, মালেক ও জমহুর আলেমের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও জমহুর 
আলেমের মতে, সর্বাবস্থায় ৮1 মাকরূহ তাহরীমি। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- SHEE ০৪০ 020 35203), 
SCRE ES oy LS J0 0 
২. জার হানীফা ও আওযায়ীর অভিমত : ইমাম আবম আবু হানীফার্ওইমাম আওবারী 
(র)-এর মতে, ১15-এর কারণে যদি শহরবাসী ও জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে 
তা মাকরূহ তাহরীমি। আর যদি এতে শহরবাসী ও জনসাধারণের কোনো সমস্যা না 
হয় এবং বাজারে সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে, তাহলে তা মাকরূহ হবে না। 
উপসংহার : ১৫১: এবং ৮৫15 দ্বারা যদি জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এ ধরনের 
ব্যবস্থা ইসলামে বৈধ হবে না। আর যদি এতে মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তবে জায়েয । 
এসব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে খাদাদ্রব্য ও অখাদাদ্রবোর ১১১৮ নিশ্চিত করতে হবে। 


+ 


RUC EO (5540 01551 ৩৫৩1 521 04323 : ২. ,030051জ 

তত্র: ১০৭ ॥॥ ১4331 টিনার রস আলেমদের বর 

লেখ। ফা. প. ২০১২৮১৬] 

১১১895 ৯০১ টি? ৩৪ 24591 ০০৯ 95536 ৮ 35531 xl 

অথবা ১৫3:9-এর সংজ্ঞা প্রদানসহ এর বিধান ও পরিমাণের ব্যাপারে ইমামদের 

অভিমতসমূহ তি চা কর। [ফা.ল. ২০১০] 

LEE EE BE 4 ০ 1809 বিএ 2 ৩৬ 

অথবা, ১৫53এর আভিধানিক ও শরয়ী অথ কী এবং এর হুকুম কী? বিশদভাবে 
আলোচনা কর। 


উতর॥। উপস্থাপনা : : ব্যবসায়ীগণ সবসময় অধিক লাভ ও বেশি মুনাফা অর্জনের নেশার ব্যস্ত 
থাকে । এ লক্ষ্যে পুঁজিবাদীরা নানারকম কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের এমনি একটি 
»অপকৌশলের নাম হলো, ইহতেকার ৷ স্বল্পকথায়, বাজারের মন্দাবস্থায় কমমূল্যদ্রব্যসামরী ক্রয় করে 
* চড়া দামে বিক্রয়ের আশায় গুদামজাতকরণকে ইহতেকার বলা হয়। নিয়ে /৫:1-এর আভিধানিক 
ও পারিভাষিক অর্থ এবং এর. হুকুমসহ এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

০১৫৯ এর পারিচিন্ডি 

46553 MC 

30280 এর অভিধানিক অন 21, শব্দটি 1533) 1এ- -এর মাসদার যা ১- এ- 
মূলধাতু হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ-.. 


১. হেদায়া গ্রন্থের টীকাকার বলেন- 2৯4 তথা আবদ্ধ করা। 
WWW. 


৪০২ __ নাল তাহ সব কাবিল দিক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জু 
১. আল কামূসুল ফিকহী গ্ৰন্থে বলা হয়েছে_ এ ০০25120০১০৯ অর্থাৎ, দ্ৰব্য 
বিক্রয় না করে পুষ্ত্রীভূত করে রাখা। 
৩. আল মুনতাহা আলাল মুয়াত্তা’ কিতাবে বলা হয়েছে- 4১:31 ৯ অর্থাৎ, মজুতদারি 
বা গুদামজাতকরণ । 
৪. ২৯ তথা একত্রিত করা। ৫. =! তথা আড়াল করে রাখা । 
৬. ঠ০১। তথা বিরত রাখা। ৭. ইংরেজিতে একে 1 ৭০৬, 51০৮৭৪০ বলা হয়। 
অর্থাৎ, সম্পদ বাজারজাত না করে পুগ্রীভূত করে রাখা বা গুদামজাত করা। 
৮5১৬০৮৫৩০২1 ৩৬৪০: 
১৮৮৯।-এর শরয়ী অর্থ : ফিকহশান্ত্রবিদগণ শরয়ী দৃষ্টিকোণ হতে একে বিভিন্নভাবে 
সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন- 
১. হেদায়া প্রণেতার মতে- SED 155584০৮৮10 lil Lin A 
অর্থাৎ, খাদাদ্রব্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য মালামাল ক্রয় করে মৃল্যবৃদ্ধির আশায়৷ মজুদ করে 
রাখাকে ১০7 বলে। 
২. আল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থে বলা হয়েছে 20 ALE Lb 
"_ অৰ্থাৎ, অধিক মূল্যে বিক্রয় করার আশায় খাদ্য বা এ জাতীয় দ্রব্য ক্রয় করে রাখা। 
৩. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- ১% LL Alo 
৪. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 
৬1০১ ০০৪১ DHE ADS) ০১১০১০৬১১৯২ ও ৬৯ 
458 
অর্থাৎ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মন্দাবাজারে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার পর তা সাথে সাথে 
বিক্রয় না করে মূল্যবৃদ্ধির আশায় জমা করে রাখাকে <= ২! বলে । 
৫. ইবনে আবেদীন শামী (র)-এর মতে- 

১25 2715 ৮১৯] ০] 22355 ৮৯০৩ 0৮৮০ 2১১১১ 
মোটকথা, মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্যদ্রব্য যেমন- গম, যব, চাল, ভুসি ইত্যাদি 
মূল্যবৃদ্ধির আশায় অথবা বাজারসংকট সৃষ্টির লক্ষ্যে গুদামজাত করাকে ১2:21 বলা হয় 
আধুনিক অর্থনীতিরিদগণ একে 51০০% $৫১5 বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
55330553144 
মজুদ রাখার হুকুম ও সীমা : ইমাম আবু লাইস (র) ভার ১৫. ₹-৮৯1-এর ব্যখ্যা 
গ্রন্থে বলেছেন, খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণের হুকুম তিনটি। যথা- ১. ০574| তথা 
ns টি ৩৫54 তথা মতানৈক্যপূৰ্ণ ৷ 

. 23341 তথা নিন্দনীয় অবস্থা : খাদ্যদ্রব্য মানুষের হোক অথবা চতুষ্পদ জন্তুর হোক, 
গুদামজাত করা হলে যদি এদের ক্ষতির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তবে তা ১554 হবে। 
ক. নকলী দলীল : রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 


১8215255201 3৫৯7 
ছি 
রে iris csc yr 


নর 75৮১ 345 ভি ০15 ০৮০৩) এ? ৯১৫৯ KES ৬০ 

খ. আকলী দলীল : খাদ্যদ্রব্যের সাথে সর্বসাধারণের অধিকার সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তা 
গুদামজাতকরণের ফলে জনগণের অধিকার খর্ব হয়। 

abswer.com 
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জজ আল ফিকত : ভেদাযা 38588 22: _ ৪০৩ 
২. ১১৯ তথা বৈধ অবস্থা : কয়েকটি অবস্থায় গুদামজাতকরণ জায়েয । যেমন : 

ক. জনগণের ক্ষতি না হলে গুদামজাত করা জায়েয । যেমন হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 
455০০০৪52৪3 ৩৩115 

খ. দেশ ও শহর যদি বড় হয় এবং গুদামঞ্জাত করলে কোনো ক্ষতি না হয়, তবে 
জায়েয হবে। কেননা খাদাদ্রব্য অনেকের কাছে পাওয়া যায় এবং সে নিজের 
মালিকানা নিজের নিকট আবদ্ধ করে রেখেছে। 

গ. মনের জন্য জনানজাত বৈধ । তার মেরাদ হচ্ছে চটিশ দিন। কেননা রাদীল 
শরীফে ২1২1 ৮১৯) বাক্যটি এসেছে । আবার কারও কারও মতে, ত্রিশ দিন। 
অপরদিকে স্বল্পকালের ১.5-।-এর মধ্যে জনসাধারণের ক্ষতি. হয় না। যেমন 
রস্থকার বলেছেন_ ১১৬৯11১65৯1 ৫১৫2 ১৩১১০০01521 
এছাড়া বাজারে কৃতি সংকট সৃষ্টি করে অগ্নিমূল্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক 
শোষণ এবং অবাঞ্ছিত ও অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয । 

৩. 425 4৬০৯৩ তথা মতানৈক্যপূর্ণ অবস্থা : দুটি ক্ষেত্রে ),৯।-এর হুকুম নিয়ে 
ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা : 

ক. খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণ : নিজস্ব জমির উৎপাদিত ফসল ও অন্য শহর হতে 

খাদ্যদ্রব্য ১,৫০1 করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ নিম্নরূপ- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, নিজস্ব জমির ফসল 


ও দূরবর্তী শহর তথা বিদেশ থেকে ফসল গুদামজাত করে রাখা বৈধ । 
প্রথমটি জায়েয হওয়ার কারণ হলো, জমির উৎপাদিত ফসলের সাথে 
জনগণের কোনো অধিকার নেই। 


দ্বিতীয়টির কারণ হচ্ছে, জনগণের অধিকার এ খাদ্যের সাথে জড়িত, যা ১, বা 
১,১*০৬-এর মধ্যে উৎপাদিত হয়। 
২. আবু ইউসুফের অভিমত ; ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- 
5১054415915 2514 
সুতরাং নিজের জমিতে উৎপন্ন ফসল হোক বা আমদানিকৃত ফসল হোক ১.৯ 
করা মাকরূহ হবে । কেননা নবী করীম (স) বলেন- 4:১2 1, /৫২2১ 
৩. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, নিজের জমিতে উৎপন্ন ফসল জমা 
করা জায়েয; কিন্তু অন্য শহর হতে আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য ১৩১! করা মাকরূহ হবে। 
খ. খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রী প্তদামজাতকরণ : খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য যে কোনো দ্রব্যাদি 
১/৫০। তথা গুদামজাত করার ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য নিম্নরূপ- 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, খাদ্য ও 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া অন্যান্য জিনিস গুদামজাত করে রাখা জারেয। , 
২. আৰু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- 51 254 
4141 ৯১ 4:১৯ 24.0 অৰ্থাৎ, প্রত্যেক দ্রব্যসামযী যা গুদামজাতকরণের 
ফলে মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তা-ই মাকরূহ হবে। 
৩. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, কাপড় ছাড়া সকল জিনিস 
%<5=। করা মাকর্হ। 
উপসংহার : <5 দ্বারা যদি জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এ ধরনের ব্যবস্থা 
ইসলামে বৈধ হবে না। আর যদি এতে 'মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, তবে জায়েয । 
এসব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে খাদ্যদ্রব্য ও অখাদ্যদ্রব্যের %5 1 নিশ্চিত করতে হবে। 


৪০৪ নাল লতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
+ £ | 2 
৩৯০] ৮৩ 
FA 
a বন্ধক পব 
55845 445 242 GUSH UI INL LOD 41654 
জজ প্রত: ১০৮ ॥॥ ১%; শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্ত 
কী? বৰ্ণন কর। [ফা. প. ২০১৬,'২০] 
iis ৮ ০5555210০০০ Ll 
LLL SITE Li ৩১৪] 
অথবা, ০/-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্ত উল্লেখ কর। 
০ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পদ্ধতি বস্তুত বর্ণনা কর। ০০০ ১. ফা, প. ২০১২] 
০5555243595 5 420585০১515) 
অথবা, ৬-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্ত কী? 
বিস্তারিত বর্ণনা কর ০ [ফা. প. ২০০৯] 
Ee ০০৩ 2০৮৩ LS Lx ৮ ৭১) দি] 5 ১০ Cyl 
EE FOU Re 8605 ৩81 52514 3৫ 0] 
অথবা, ১১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্ত কী? ০৯১ কখন 
বিশুদ্ধ হয়? বন্ধকি বত্ুর ব্যবহার ও সংরক্ষণ কিভাবে করতে হবে? বিন্তরিত বর্ণনা দাও। 


উত্তর॥ উপস্থাপনা : মানবিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম মাধ্যম হলো ৯১ তথা বন্ধক 
প্রথা ৷ প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় মানুষ নিজের জিনিসপত্র অন্যের কাছে বন্ধক রেখে 
তার কাছ থেকে আর্থিক কিংবা অন্য কোনো সহযোগিতা নিয়ে প্রয়োজন মেটায়। ইসলামে 
এ পদ্ধতিটি অনুমোদিত । কারণ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, জীবনের প্রতিটি সমস্যার 
বিজ্ঞানসম্মত সমাধান রয়েছে । তাই শরীয়ত এর অনুমোদন দিয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, 
বন্ধক রাখা গ্রহীতার পাওনা আদায়ের গ্যারান্টিস্বরূপ । তবে এ কথা মনে রাখা আবশ্যক, 
বন্ধক প্রথা তখনই শরীয়ত অনুমোদন দেবে, যখন তা হবে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। সঙ্গত কারণেই 
এর জন্য কতিপয় নিয়মকানুন থাকা বাঞ্ছনীয় ৷ 
৩১১১-এর পরিচিতি : 
ha al ara 

এর আভিধানিক অর্থ : ৩-4 শব্দটি বাবে 235, এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 
১. 3 নিরিহ নেতাকে 1641 23:40 তথা দৃঢ়তা বা স্থায়িতৃ। 
ছেলে কির বলেন ০২:১৫ তথা আটক রাখা। 

কামুসুল ফিকহী গ্রস্থকারের মতে- বন্ধক রাখা। 

(বধ রাখা বলল হয়, ঠা ন 
23501 তথা আবশ্যক করা। ৬. সীমান্তবর্তী 
তথা বাধা ইতালি আল বুরআানে শব্দটির কহ পরিলক্ষিত হয়। যেমন 


মিরু 


রবিতে বকদাাকে ১0 ক নর রী বান কাছে বক রাখা ক তাকে 
তি পিন হলো! 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া _+/7-4717 ________৪০৫ 
০%১-এর শরয়ী অর্থ : ওলামায়ে কেরাম শরয়ী দৃষ্টিকোণ হতে ১) তথা বন্ধকের সংজ্ঞা 
প্রদানে নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- 
১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়-, | হারার 
44503 5৯85 Le 25 Ii 2৬১৭) ০০৪৯ 35 ১59 
অর্থাৎ, পরিশোধ করার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে কোনো বস্তু বন্ধক রাখাকে ৬১ 
বলা হয়। যেমন- কাউকে এক হাজার টাকা প্রদান সাপেক্ষে একটি ঘড়ি বন্ধক রাখা । 
২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার ন বলেন- 
২০4০০০০১০৫৩ FE HL I 
IE Lon সপ 
৩. 325284 প্রণেতার মতে- ৫2১ 10015510954 Fo 24০5 5 
অর্থাৎ, শর্তসাপেক্ষে কোনো বস্তু আটকিয়ে রাখা, যাতে তা থেকে দাবি পূরণ করা যায়। 
৪. আল্লামা ইবনে কুদামার মতে- 


৫৫ পারি 


20025008550. 2০5 ৬৪ ৮৮45 AIL 


৫. বি ক 


পট এ ০ SDL 


৬১-এর হুকুম : ০&)-এর হুকুম সম্পর্কে ফিকহুস সুন্নাহ গ্রস্থপণেতা বলেন, 
:&1০230 56505 ৯91 ৩৫5 35 555 GA 

অর্থাৎ, বন্ধক রাখা বৈধ, যা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা স্বীকৃত । 

১ তথা বন্ধক প্রথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস তথা দলীল চতুষ্টয দ্বারা স্বীকৃত। 

নিয়ে দলীল চতুষ্টয়ের আলোকে ৩:৫১- এর হুকুম উপস্থাপন করা হলো- 

১. কুরআন: গু -এর বৈধতা এসেছে এভাবে- 

26880 53610851600 207৮55 824 0057 
রি brah = eh SID PS: 
পাও, তবে হস্তান্তরকৃত (বন্ধ) বন্ধক রাখবে [সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৩) .. ৫, 

0184183012৮ 7 4452 475০৮ Jv 
২. হাদীস : হাদীস শরীফে ০১-এর বৈধতা এসেছে এভাবে- 
2০০ rH (০)4001 0925 4১৫8 এত্ত 05০) ৬৪5 ৬ ৮ 
০1625 1159১ IU 
0255626৪425 BS ০৩০৪৪ $। oe) a 0525 St শা 


-৯৪৯৪ ৬১ 


৪০৬ Wh ভীিলক্ীন্ুক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ - 

৩. ইজমা : ইজযায়ে উনার ধারক রাখা ওর দেয়ার রৈতার রতি দিছেন, 
আলেমদের মাঝে এ প্রসঙ্গে কেউ মতবিরোধ করেননি । 

৪. কেয়াস : মানবতার প্রয়োজনে কেয়াস তথা যৌক্তিকভাবেও বন্ধকি বাবস্থার স্বীকৃতি রয়েছে। 

2 ASS: 

৩৯১-এর রোকনসমূহ : ,এ১-এর রোকন কী. এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে- 

মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- ডি 

১. জমহুর আহনাফের অভিমত : জমহুর আহনাফের মতে, 

LG ৫5৩ ০৯৮৩ ০০৯৪১১১০০১৩ al 
অর্থাৎ, ২।২। তথা প্রস্তাব ও 1375 তথা গ্রহণ-এর দ্বারা ১৯) সংঘটিত হয় । আর 
তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে হ_.১৪ তথা হস্তগত হওয়ার মাধ্যমে । সে হিসেবে ১৯১-এর 
রোকন ৩টি । যথা- ১. ৮৮৯| তথা প্রস্তাব, ২. 1১০ তথা গ্রহণ, ৩. ২.০ তথা 
হস্তগত করা। 


নকলীদলীল : 4১2502 a5 Ls is bye he ESS 5 
আকলী দলীল : ক. অন্যান্য ক্রয়বিক্রয়ের মতো ০১2! ও 03 দুটি ১১১-এর 
মধ্যেও আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন পড়বে। পাশাপাশি ১১,-এর মধ্যে অতিরিক্ত 
হিসেবে ২...) তথা হস্তগত হওয়া জরুরি । কারণ কুরআনে £23255 ১১১5 বলা 
হয়েছে। এখানে ৯ করার প্রতি তাগিদ এসেছে। 

খ.. কুরআনে ৫.3, শব্দটি £১৫১-এর ১.) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব 
এটি ৫৮০ বলে গণ্য হবে। যেমন- 354 9১ YS 
এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, প্রতিটি ১৯)-ই তার ২.৯, তথা ২..:০-এর সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট হবে। 

গ: 5, শব্দটি মাসদার.। এর পূর্বে ॥৬ যুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১১) মাসদারটি 
৩৮এর অবস্থানে রয়েছে। আর সূত্র মতে, যে স্থানে এমনটি হবে, সেখানে 
মাসদারটি ১। তথা নির্দেশসূচকের অর্থ প্রদান করে । যেমন- ২১১] ৯.৪ ও 
০১4 25০ ১০১২০৭ এ দু'বাক্যে বিরাজমান । এতদুভয় বাকোই মাসদারটি ১,।-এর 
অর্থে এসেছে। এ হিসেবে ২০১2 ১।-১১১-এর অর্থ হবে, বন্ধক এভাবে কর, যেন 
তাতে ১১১১ তথা বন্ধকি বস্তু অবশ্যই হস্তগত হয় ৷ 

২. আল ফিকহুল ইসলামী গ্রস্থকারের অভিমত : আল ফিকহুল: ইসলামী প্রণেতার নতে, 
1-এর রোকন হলো চারটি । যথা- ক. ৬-৪।১]॥ তথা বন্ধকদাতা, 

খ. ১১১১ তথা বন্ধককৃত সম্পদ, গ. ১+5১৷ তথা বন্ধকগরহীতা, 

ঘ. <১ 5345-41 তথা যার বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়। 

৩. খাহারজাদার অভিমত : শায়খুল ইসলাম আল্লামা খাহারজাদা (র)-এর মতে, নি 
সংঘটিত হওয়ার জন্য শুধু ৯৯ তথা প্রস্তাবটি রোবনম্বরপ,. ২৯০টি রোকন নয়; 
বরং শর্তস্বরূপ । 
দলীল : ক. 4১ তথা.বন্ধক হলো পুণ্যময় বন্ধন । আর পুণ্যত্বের জন্য উভয় পক্ষের 
প্রয়োজন হয় না। শুধু একদিক থেকে ৮: দ্বারাই তা পূর্ণাঙ্তা লাভ করে । সুতরাং 
বি বি নি 
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খ. ১১-টি মূলত ১৯ ও 3১০-এর মতো । এ এ দুটি সংঘটিত হওয়ার জন্য যেমন 
শুধু ০2%|-টিই যথেষ্ট, তেমনি ৩৯১-এর মধ্যেও শুধুমাত্র ইজাবটিই $7 হবে। 
25 করা $7 হবে না; বরং তা বন্ধকি বন্ধনের জন্য বহিরাবরণ হিসেবে কাজ করবে। 

৪. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার অভিমত : ১3 _ ১1১0 ৮1০ *$51| 554 প্রণেতা 
বলেন, ১$১-এর রোকন তিনটি ৷ যথা- ক. ৩১১৪ তথা বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা, 

খ. 4215 ১৫2০ তথা যার ওপর চুক্তি হয় । গ. ₹২-। তথা বন্ধকের শব্দ। 

৫. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ১$ শুধু ইজাব ও কবুলের দ্বারাই 
সংঘটিত হয়ে যাবে । এক্ষেত্রে হস্তগত করার কোনোই প্রয়োজন নেই । 

দলীল : ক্রুয়বিক্রয়ের মধ্যে যেমন টাকা ও পণ্য এ দুটি হলেই ৮ সংঘটিত হয়ে যায়ঃ 

এক্ষেত্রে ৮১১ তথা বিক্রীত বস্তু হস্তগত করার কোনো প্রয়োজন হয় নাঃ তেমনিভাবে 

৩৯১-এর মধ্যেও ৩১১ এবং ৩৬১১৭ এ দুটি হলেই বন্ধকি সংঘটিত হয়ে যাবে; 
এক্ষেত্রে --৯১৪ তথা হস্তগত করার প্রয়োজন নেই। 

৬. কতিপয়ের অভিমত : হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন মাবগীনানী (র)-এর মতে, 
৬৯১-এর রোকন একটি, তা হলো ৮৯১1 তথা প্রস্তাব । 

৩ ১১০1 ০১1১৬, 

১৯১-এর শর্তাবলি : ১১-এর শর্তাবলির ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে । যেমন- 

১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মজে, শর্তসমূহ চারভাগে বিভক্ত । যথা- 

ক. ৩১০ তথা বন্ধকদাতা ও ৮5১ তথা বন্ধকগ্রহীতার ৮১1 451 হওয়া তথা 
ক্রয়বিক্রয়ের জন্য যোগ্য হওয়া ।-১।) তথা বন্ধকদাতাকে ১১-১ তথা 
ভালোমন্দের পার্থক্যকারী হতে হবে । কাজেই ০৬১ » তথা পাগল ও ০ 
তথা শিশুর ১, শুদ্ধ হবে না! 

খ. ৬১৯১৮ এমন বস্তু হতে হবে যা ক্রয়বিক্রয় করা বিশুদ্ধ । কাজেই নাপাক বস্তু, 
যেমন মৃতের চামড়া বন্ধক রাখা বৈধ হবে না। 

গ. এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে ০2১-টি ॥১১ ১ হওয়া শর্ত। যেমন- 
১১) বলল-_ 3১০১ 31১4 ১১৯ এ 2! অর্থাৎ, একশত টাকা পারিশ্রমিকের 
বিনিময়ে আমার জন্য এ ঘরটি বানাও এবং এ টাকার স্থলে সে কোনো একটি বস্তু 
৩১) রেখে দেয়। এখানে পারিশ্রমিকের যে অর্থ খণস্বরূপ ৯।)-এর ওপর ছিল 
তা ১১ ০৩১ ছিল। 

ঘ. ৩১।১-এর চুক্তিবিরোধী শর্ত না করা। যেমন সে বলল, আমি খণ পরিশোধ না 
করলে আমার ১১৯১ তথা বন্ধকি বস্তু বিক্রি করা যাবে না। এটি চুক্তিবিরোধী ? 
শর্ত। কেননা ৩৯১ ১০০-এর ক্ষেত্রে ১৪০ যদি ১১ পরিশোধ না করে, তাহলে 
৩৬১৮ টি বিক্রয় করা যাবে। 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে; ০:১,-এর শর্ত 

তিন ধরনের ৷ যথা- ১. ১৪৯১১ ০১১ ২. oS ৩.32101 555 

১. ১0591 ৮১-১ তথা চুক্তির শর্ত হলো- 

ক. বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা বন্ধক চুক্তির যোগ্য হওয়া। কাজেই পাগল ও শিশুর সাথে | 
চুক্তি বৈধ হবে না। রি | 
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৪০৮ __ "ঠাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড. সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জু 
খ. বন্ধককৃত বস্তু সম্পদ হতে হবে। আর যার বিপরীতে বন্ধক রাখা হবে, তা ১ 
০3-০ তথা যে ঝণের কারণে ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য হয় সে রকম হতে হবে। 

২. ২5.5101 ১১-১ তথা চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার দু'ধরনের শর্ত রয়েছে। 

প্রথম প্রকার চুক্তির সাথে সম্পর্কিত । এটি আবার দু'রকম হতে পারে। যথা- 

ক. এমন শর্ত যুক্ত করা যা চুক্তির দাবি করে না। 

খ. কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া । যেমন_ ১১৪১ 531১১ 4০:৯১ 

দ্বিতীয় প্রকার বন্ধককৃত সম্পদের সাথে সম্পর্কিত । সেগুলো নিম্নরূপ- 

ক. বন্ধককৃত সম্পদ ১১১ তথা পৃথক হতে হবে। 
বন্ধকগ্রহীতার নিকট সমর্পণযোগ্য হতে হবে। 

হস্তগত করার সুযোগ থাকতে হবে । 

নির্দিষ্ট সম্পদ হতে হবে। 

বন্ধকদাতার কাছে তা ব্যবহৃত থাকতে পারবে না; বরং তার ব্যবহার মুক্ত হতে হবে। 

এমন সম্পদ হতে পারবে না, যার সাথে মালিকানা সম্পৃক্ত নয়। যেমন চারণভূমি 

অথব] শিকারির শিকারক্ষেত্র । ্ 
৩. টার বা 
সম্পদ হস্তগত করা। 
২০ : ইমাম শাফেয়ী (র)- এর মতে, বন্ধকের শর্ত দুটি । যথা- 
১350 255 ২,450 895 
450৫৮ Ll: 
বিশুদ্ধ হওয়ার সময় : ১2) তথা বন্ধক চুক্তি কখন বিশুদ্ধ হবে, এ সম্পর্কে কুদূরী 
তা আল্লামা আবুল হাসান কুদূরী (র) ও হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী 

»)-এর মাঝে সামান্য মতপার্থক্য বিদ্যমান । যেমন- 

১. কুদৃরী গ্রন্থকারের অভিমত : ১১১ তথা বন্ধকের বৈধতা প্রসঙ্গে কুদুরী প্রণেতা আল্লামা 
আল হাসা কু ভে .০০১০১:১9118-2% 
অর্থাৎ, যে খণের কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়, সে জাতীয় ঝণের মোকাবেলায় 
৬৪০ তথা বন্ধক বিশুদ্ধ হবে। কেননা বন্ধকের বিধান হলো নিজের পাওনা আদায় 
করার অধিকার সাব্যস্ত হওয়া । আর আদায় করার বিষয়টি কোনো কিছু ওয়াজিব করার 
পরই আসে । 

২. হেদায়া প্রণেতার অভিমত : হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র) কুদূরী 
প্রণেতার উপরিউক্ত ০১৫. ১:-এর ওপর আপত্তি তুলে বলেন, শুধুমাত্র ৩23 
১৬::-এর মোকাবেলায় নয়; বরং 44৮ £32:41 50421 তথা যে মূল 
এ এন 5১৬০ সেক্ষেত্রেও 5, বা বন্ধক রাখা বিশুদ্ধ হবে। 

যেমন- ছিনতাইকৃত বস্তু এটা খাপ নয়, তবুও এক্ষেত্রে ১, বিশুদ্ধ হবে। 

52৩৯৩ SANJA LE: 

বন্ধকি বন্ধুর ব্যবহার ও তার সংরক্ষণ পদ্ধতি ; বন্ধকি বস্তুর ব্যবহার ও তার সংরক্ষণ 

ইসলামী শরীয়তে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । এজন্য এর কতিপয় নীতিমালা রয়েছে। যেমন- 

১. বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার অনুমতি ছাড়া ১34534 তথা রক্ষিত-বন্ধকি বস্তুটি কোনোরূপ 
কাজে লাগাতে পারবে না। কারণ এটি তার কাছে সংরক্ষিত, ব্যবহারের জন্য নয় । 
এটি সে বিক্রিও করতে পারবে না, ভাড়াও দিতে পারবে না। এমনকি অন্য কাউকে 
ব্যবহার করতে দিতে পারবে না। 


৬/৬৬, 


ক্রি প্র এ 


= আল ফিকহ : হেদায়া 8 Eee ৪০৯ 

২. গ্রহীতার দায়িত হলো, নিজে বা পরিবারের কাউকে দিয়ে রক্ষিত বন্তুটির হেফাযত করা । 

৩. যদি পরিবারের বাইরে কাউকে দিয়ে হেফাযত করে কিংবা কারো কাছে আমানত রেখে 
দেয়, তাহলে এর দায়িতৃ তাকেই বহন করতে হবে। 

8. বন্ধকি বস্তুর সংরক্ষণের বেলায় যদি হেফাযতের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহলেও 
ভর্তুকি দিতে হবে। 

৫. বন্ধকি বস্তু যেই ঘরে সংরক্ষণ করা হবে, তার ভাড়া বন্ধকগ্রহীতা বহন করবে । 

৬. বন্ধকি বস্তুর ব্যয়ভার কিংবা এর হেফাযতের জন্য পাহারাদার বন্ধকদাতার দায়িত্বে 
থাকবে। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, বন্ধকি বস্তুটির অস্তিতৃ ও তার সন্তাগত কল্যাণার্থে 
ব্যয় খরচ দাতা বহন করবে । কারণ সে এর মালিক । এর লাভের ভাগীও সেই । আর 
সংরক্ষণ সংক্রান্ত কিংবা মালিকের হাতে যথাযথ পন্থায় হস্তান্তর করতে যা প্রয়োজন, 
তা গ্রহীতার দায়িতৃ ৷ 

৭. গ্রহীতা যদি দাতাকে বিনা ভাড়ায় বন্ধকি বস্তু ব্যবহার করতে দেয় এবং দাতার হস্তগত 
হয়ে যায়, তাহলে গ্রহীতা দায়িতৃমুক্ত হয়ে যাবে। 

৮. যদি দাতার হাত থেকে বন্ধকি বস্তুটি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে গ্রহীতার কোনো দায়-দায়িতব 
থাকবে না। 

৯. বন্ধকদাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের যে কেউ অপর জনের জনুমতিক্রমে তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তিকে 
যদি ভাড়া ছাড়া ব্যবহার করতে দেয়, তাহলেও গ্রহীতার দায়ভার রহিত হয়ে যাবে। 

উপসংহার : মানুয়ের জীবন জীবিকার তাগিদে ইসলাম বেশকিছু ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়া বৈধ 

করেছে। তন্মধ্যে ৮2) তথা বন্ধক একটি। বন্ধক প্রথার সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে এর 
দ্বারা বিপুল জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে। তাই এর যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা সকলের 
নৈতিক ও ঈমানী দায়িতৃ । 


কি 

iS ৫5555 LUG 
প্রশ্ন: ১০৯ 11 ০-41-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং 
নসভিত্তিক দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে এর শরয়ী মান নির্ণয়পূর্বক ০2-এর ০২ ও 


কিছু 
: ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়া বৈধ করেছে। তন্ধ্যে ০১ তথা বন্ধক প্রক্রিয়া একটি কারণ দুনিয়াবী 
প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় মানুষ নিজের জিনিসপত্র অন্যের কাছে বন্ধক রেখে তার 
কাছ থেকে আর্থিক কিংবা অন্য কোনো সহযোগিতা নিয়ে প্রয়োজন মেটাতে হয়। ইসলামে 
এ পদ্ধতিটি অনুমোদিত । কেননা ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে জীবনের 
প্রতিটি সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান দিয়েছে । তবে এক্ষেত্রে একথা স্মরণ রাখতে হবে 
যে, বন্ধক প্রথা তখনই শরীয়ত অনুমোদন দেবে, যখন তা সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত হবে। নিম্নে 
প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো । 
৩ ০১১-এর পরিচিতি : ' 
20250 ৯০৯ 
১-এর আভিধানিক অর্থ : ৬, শব্দটি বাবে -£5-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
3s Le aad hora 1005 (জারা স্কি 


9১০ _______ উল ৬ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ক্ষ 
কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- ১.৯ | $125 তথা আটক রাখা । 
আল কামূসুল ফিকহী গ্র্থকারের মতে বন্ধক রাখা। 
485 তথা বন্ধ রাখা । যেমন বলা হয়- 451) | ০ 2.০. 
35 তথা আবশ্যক করা । ৬. সীমান্তবর্তী। 
উন তথা যা উনি গার ন্রআলে পা হবার বিলিভ যে চাল 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৯) এ. ৮১: ০ %৫ 
জ্বাৱরিতে রহধবদাভাকে ১ অনা) জারী জার ভাতে রা রাখা দয, আরে 
4১35 এবং বন্ধককৃত বস্তুকে ০৬৯১ বলে। 
৮695০0৮১৫5৭ 
০৪১-এর শরয়ী অর্থ : ওলামায়ে কেরাম শরয়ী দৃষ্টিকোণ হতে ১,৯১ তথা বন্ধকের সংজ্ঞা 
প্রদানে নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- 
১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়_ 
SU AS Le LL 88451 NS SA 
অর্থাৎ, পরিশোধ করার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে কোনো বস্তু বন্ধক রাখাকে ১১) 
বলা হয়। যেমন- কাউকে এক হাজার টাকা প্রদান সাপেক্ষে একটি ঘড়ি বন্ধক রাখা । 
২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 
LL 0৮০ ১০০ HIS ২৯১৮/০৫০০০২৯৬১ 
অর্থাৎ, পরবর্তীতে পরিশোধ করার শর্তে কোনো বস্তু আটক রাখাকে ০,4) বলা হয়। 
৩. 5১০১ 2851 প্রণেতার মতে_ 2২528052701 ৩৫ ৯৯১ ৫৪৬ ০০৯ ৩১ 
অর্থাৎ, শর্তসাপেক্ষে কোনো বস্তু আটকিয়ে রাখা, যাতে তা থেকে দাবি পূরণ করা যায়। 
৪. আল্লামা ইবনে কুদামার মতে- 
22৮80 ০5 01 ২৯০১ ১০ Aid SUL 55125 Bl J 
Ae ৯৯৩৯৪ 


EE 


৫. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 
১০ (৬১৯০ ০৮০ bs 5 হর Cas Uo এই এ 
১০৬] ০০২৯৬১33131 94011 ৬। 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন_ 
-এ১০ ৬৯ ৮০৮০০ ০৬১৪] এ০১০ ৮৯১৩০ ৬১ ০৯০] 
৭. কানযুদ দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন_ | 
| HIS ৭১০ 4১05০ LT Tt ০৮৯৬১ 2A 
৩০51) 22539৮53155) 5 
৩১১ শরীয়ত স্বীকৃত হওয়ার প্রমাণসমূহ : ১৯১ ২৪০ তথা বন্ধক চুক্তি ইসলামী শরীয়ত 
কর্তৃক একটি স্বীকৃত বিষয়! এ বিষয়ে আকলী ও নকলী তথা কুরআন, সুম্নাহ, ইজমা ও 
কিয়াসভিত্তিক দলীল রয়েছে। যেমন- 
ক. কুরআনের দলীল : পবিত্র কুরআন মাজীদে ১) ৪০ তথা বন্ধক চুক্তির বৈধতা 
এসেছে । এভাবে 
85285 SLs 15151১5৩১৮১ 1০১৮5 ৩৩7) 
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অর্থাৎ, তোমরা যদি সফরে থাক এবং লেনদেন লিপিবদ্ধ করার কোনো লেখক না 
পাও, তবে হস্তগত করা বস্তু বন্ধক রাখবে ৷ (সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৩) , ,, 
A SS LS i ৪৭ 

1. হাদীসের দলীল : হাদীস শরীফে ১৬, ১ তথা বন্ধক চুক্তির বৈধতা এসেছে। এভাবে- 

১১৯ ৬৮ si Le Ue 201 459 G2) ৮১০৮০ ৯০ 
(Hes 5০০৭ ১০) ০৬৯ ৩ এ 0০০ ০০১০১ 4৯ ৬0৮০ 
অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) একটি নির্ধারিত 
সময় পর্যন্ত জনৈক ইয়াহুদি থেকে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেন, যার বিনিময়ে তিনি লোকটির 
নিকট নিজের লৌহবর্মটি বন্ধক রাখেন । (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) 
২59১৩ Sloss FEL 45 pln তা তর এ (৪০) পু ০৪ 
(০১০ SSS ১৯৮৬ ৩৮ 050 ১২১১৩ ৬15 ৬৯৮৯ ৮০ ১৯০০৪০১৯৯৮১ 
-(৬১১১১০১১১)-4/০৮ 
অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, ওফাতকালে 
রাসূল (স)-এর লৌহবর্মটি ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে জনৈকি ইহুদির নিকট বন্ধক ছিল; 
যাতিা স্বীয় পরিবারের আহারের জন্য নিয়েছিলেন। 
৩১৯৮০ 4515 এ ৬1৯ ৭101 4৮9 SEG (9০) 25০0০ ৯৪ এ 
a 44059515509 ২৮০৮০ Lal 3১342 
অর্থাৎ, হযরত অয়েশা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল (স) জনৈক ইহুদি 
লৌহবর্মটি বন্ধক রাখেন । 

গ. ইজমার দলীল : ১) ১৪ তথা বন্ধক চুক্তি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সর্বযুগের 
আলেমদের ইজমা তথা একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আলেমদের মাঝে এ ব্যাপারে 
কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি । 

ঘ. কেয়াসের দলীল : 

১. ঝণ এক প্রকার ওয়াজিব হক, যা পরিশোধ করা খণগ্রহীতার ওপর ওয়াজিব । কোনো 
খণগ্রহীতা তার ঝণের দায়িতৃ অন্য কাউকে প্রদান করলে ৩০৮০ তথা ):৯-এর 
জন্য এ যিম্মাদারী গ্রহণ করা জায়েয । এ ক্ষেত্রে 84 তথা ৬৮০ একটি ওয়াজিব 
হকের দায়িত্ব গ্রহণ করল। অনুরূপভাবে ঝণকে সুদৃঢ় করার জন্য ০১ তথা বন্ধক 
রাখা হয়। এ দিক থেকে ০4156 ও ১১১ ওয়াজিব হককে সুদৃঢ় করার জন্য হয়ে 
থাকে । আর ০4১ সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয । কাজেই ০১5-এর ওপর কেয়াস 
করে ১১১ জায়েয হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত ৷ 

২. মানুষের দুনিয়াবী প্রয়োজনে কেয়াস তথা যৌক্তিকতার দাবি হচ্ছে ১১) তথা বন্ধক 
জায়েয হওয়া । কেননা প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় মানুষ নিজ জিনিসপত্র 
অন্যের কাছে বন্ধক রেখে তার কাছ থেকে আর্থিক কিংবা অন্য কোনো সহযোগিতা 
নিয়ে প্রয়োজন মেটায় ৷ 

৩০১১।০৫৪: 

৩১১-এর রোকন : ৩১)-এর রোকন কী? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- ২ 
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১. আহনাফের অভিমত : হানাফী আলেমদের মতে, ১৯১-এর রোকন একটি । আর ভ' 
হলো 49:£1$ 4৯: তথা ইজাব ও কবুল । 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, &,-এর রোকন তিনটি । যথা- 
ক. ১; তথা সংগঠক । এর দ্বারা ১১1) তথা বন্ধকদাতা এবং 4০ তথা 

বন্ধকগ্রহীতাকে বোঝানো হয়। 

খ. 8555 তথা যার ওপর বন্ধক চুক্তি সংগঠিত হয়। এর ঘারা' বোঝানো হয় 
বন্ধককৃত বস্তু ও সে খণ যার জন্য বন্ধক রাখা হয়েছে। 

গ. :.51| তথা ইজাব-কবুল। 

৩. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, ১)-এর রোকন হচ্ছে 
তিনটি । যথা- 

ক. ৷ তথা প্রস্তাব, খ. 15: তথা গ্রহণ, গ. ২2:5 তথা হস্তগত করা। 

8. আল্লামা খাহারযাদার অভিমত : শায়খুল ইসলাম আল্লামা খাহারযাদা (র)-এর মতে, 
৬£/এর রোকন হচ্ছে একটি । আর তা হচ্ছে ০.2 তথা প্রস্তাব এক্ষেত্রে 4: 
তথা গ্রহণটি হচ্ছে ০-৯১- এর শর্ত। 

৩ ০১০০৪: 

০2১-এর শর্ত : ১5) তথা বন্ধক বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে. এ ব্যাপারে 

ইমামদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় । যেমন_ 

১. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ১) তথা বন্ধকের শর্ত 
চারটি । যথা- 

ক. ৬5 তথা বন্ধকদাতা এবং +5১4 তথা বন্ধকগ্রহীতা ৮:১॥ J} হওয়া তথা 
ক্রয়বিক্রয়ের জন্য যোগাতাবান হওয়া । কাজেই ৯।) তথা বন্ধকদাতাকে 
ভালোমন্দ পার্থক্যকারী হতে হবে। সুতরাং সে পাগল, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অজ্ঞান 
হলে তার ১,৯, শুদ্ধ হবে না। 

খ. ১১৭১ তথা বন্ধককৃত বস্তু এমন হওয়া; যা ক্রয়বিক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে 
সহীহ সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্রয়বিক্রয় সহীহ নয় এমন বস্তুর বন্ধক শুদ্ধ নয়। 

গ. তাৎক্ষণিকভাবে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে ,$১-টি ১১১ ০১১ হওয়া । 

ঘ. ৩১1) তথা বন্ধকদাতা চুক্তিবিরোধী শর্ত না করা। যেমন সে যদি বলে যে, আমি 
খাণ পরিশোধ না করলে আমার বন্ধকি বস্তু বিক্রি করা যাবে না। এটা 
চুক্তিবিরোধী শর্ত । কেননা ০2১ এ5£-এর ক্ষেত্রে ০১1 যদি খণ পরিশোধ না 
করে তাহলে বন্ধকি বস্তু বিক্রি করা যায়। 

২. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ১১) তথা 
বন্ধকের শর্ত তিনটি ৷ যথা- 

ক. চুক্তি সংঘটিত হওয়ার শর্ত। খ. চুক্তি সহীহ হওয়া শর্ত। 

গ, চুক্তি লাযেম হওয়ার শর্ত । টা 

এদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ- 

ক. চুক্তি সংঘটিত হওয়ার শর্ত : চুক্তি সংঘটিত হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে । যেমন- 
১. বন্ধককৃত বস্তু সম্পদ হওয়া ৷ 
২. ও বন্য বিলিয়যে বঙ্ক রাখা নজরল নিন 
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খ. চুক্তি সহীহ হওয়ার শর্ত : চুক্তি সহীহ হওয়ার শর্ত হচ্ছে 

. চুক্তিবিরোধী শর্ত না হওয়া । 

সয়য়:নির্ঘারিত মারার 

বন্ধককৃত বস্তু ১::£: তথা পৃথক থাকা । 

বন্ধককৃত বস্ত বন্ধকগ্রহীতার নিয়ন্ত্রণে থাকা। 

বন্ধককৃত বস্তু নাপাক না হওয়া । 

বন্ধককৃত বস্তুটি বন্ধকদাতার সম্পদ থেকে আলাদা হওয়া । 

বন্ধককৃত বস্তুটি 4 জিনিস না হওয়া ৷ 

১0 তথা সংগঠক (বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা) ১১৩ তথা বিবেকসম্পর হওয়া। 

গ. চুক্তি লাযেম হওয়ার শর্ত : চুক্তি লাযেম বা কার্যকর হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, বন্ধককৃত 
বস্তুটি হস্তগত হওয়া । কেননা বস্তুটি হস্তগত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ১9) ££ লাযেম বা 
কার্যকর হয় না। 
ইমাম শাফেয়ী (র) উল্লিখিত শর্তটি ছাড়াও আরো কিছু শর্তারোপ করেছেন । যেমন_ 

. ১১) তার ১১১5 এর ওপর অধিকার রাখা। 

যে ১১-এর জন্য ১০১, রাখা হয়, তার ১: ও ০৪০ বর্ণনা করা। 

সময়কাল বর্ণনা করা। 

বন্ধককৃত বস্তুটি হস্তগত করার পর-ফেরত না নেওয়ার কথা উল্লেখ থাকা। 

বন্ধককৃত বস্তুটি ৮৫. হওয়া ৷ 

সময় হওয়ার পূর্বে বন্ধককৃত বস্তুটি ধ্বংসযোগ্য বস্তু না হওয়া । 

বন্ধককৃত বস্তুটি পবিত্র হওয়া । 

শরীয়তে বন্ধককৃত বস্তুটি উপকারযোগ্য বস্তু হওয়া । 

খণের পরিবর্তে ৮৯) রাখা । 

. ঝণ প্রমাণিত হওয়া । কাজেই খণ প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে ৬৯ রাখা সহীহ হবে না। 

. বন্ধক চুক্তি লাযেম হওয়া । 

. ১১১-এর বস্তু ও এটির পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া। 

১৫০ বিরোধী শর্ত না থাকা। 

. ৯০ ও ১5০ ক্রুয়বিক্রয়ের জন্য যোগ্যতাবান হওয়া। 

১৫. বন্ধককৃত বস্তুটি বন্ধক দেয়ার সময় বন্ধকদাতার মালিকানায় থাকা । 

উপসংহার : মানুষের সুযোগ সুবিধার প্রতি খেয়াল রেখে ইসলাম বেশ কিছু 

পদ্ধতি জায়েয করেছে। তন্মধ্যে £১ তথা বন্ধক একটি। একথা অনস্বীকার্য যে, বন্ধক 

পদ্ধতিটি সামাজিকভাবে বৈধতা পাওয়ার কারণে এর ছারা বিপুল জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে। 

তবে বন্ধক দেয়া নেয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম কিছু বিধি-নিষেধ বেঁধে দিয়েছে। এসব মেনেই 
বন্ধকী কার্যক্রম করতে হবে। তাহলেই শরীয়াহ পালনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের 
কল্যাণ সাধিত হবে, অন্যথা নয়। 
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ঘা প্রশ্ন: ১১০ :: ১২০ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্ত কী? বন্ধককৃত বস্তুর হুকুমসহ 
৩৯-;-এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর। 


উত্তর! উপস্থাপনা : ইসলামের বিধানসমূহ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত । যথা- ১. ইবাদত 
সংক্রান্ত, ২. মোয়ামালাত তথা লেনদেন সংক্রান্ত ও ৩. সামাজিক আচরণসংক্রান্ত । মানুষ 
সামাজিক জীব। সামাজিক জীবনে পরস্পরের সহযোগিতা মানুষের জীবনে অনশবীকার্য। 
অন্যের সহযোগিতা ব্যতীত সে একদিনও চলতে পারে না। বন্ধক পারস্পরিক সহযোগিতার 
অংশবিশেষ । প্রশ্নালোচ্য ১-৯। তথা বন্ধক পদ্ধতি নিঃসন্দেহে মোয়ামালাতের অন্তর্ভুক্ত । 
ইসলাম এ, তথা বন্ধক পদ্ধতির ব্যাপারে কতিপয় সুনির্ধারিত বিধানের প্রবর্তন করেছে । নিম্নে 
৬১১-এর সংজ্ঞা, রোকন, হুকুম ও শর্তসহ প্রশ্নসংশ্রিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
৩ ০-১১-এর পরিচিতি : 
Ele: 
৩১-এর আভিধানিক অর্থ : ৩) শব্দটি বাবে ₹৪-এর মাসদার | এর আডিধানিক অর্থ হচ্ছে 
কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার মতে- (51, ২320 তথা দৃঢ়তা বা স্থায়িত্ব ৷ 
কাঙ্যাযেদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- ৮:০ ॥ (খা অটিক রাদা। 
আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকারের মতে- বন্ধক রাখা । 
১ তথা বন্ধ রাখা । যেমন বলা হয়- ১৩) ৬1 ১১1১ ১1. 
£5১0 তথা আবশ্যক করা। 
সীমান্তবর্তী । 
. 5) তথা বাধা ইত্যাদি । আল কুরআনে শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- ০) < ০ 
আরবিতে বন্ধকদাতাকে :,*!, বলা হয়।: আর যার কাছে বন্ধক রাখা হয়, তাকে 
৩০৮৮ এবং বন্ধককৃত বস্তুকে ১,৯১ বলে। 
৩১১-এর শরয়ী অর্থ : ১৯) তথা বন্ধকের শরয়ী অর্থ নিয়রূপ- , 
১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 
lis End Ble rE ssl ৬১ ১১৯০৫ 
অর্থাৎ, পরিশোধ করার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে কোনো বস্তু বন্ধক রাখাকে ৩৪১ 
বলা হয়। যেমন কাউকে এক হাজার টাকা প্রদান সাপেক্ষে একটি ঘড়ি বন্ধক রাখা । 
২: কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 
85458352182 (5 8৩5428555 
অর্থাৎ, পরবর্তীতে পরিশোধ করার শর্তে কোনো বস্তু আটক রাখাকে ৬১১ বলা হয়। 
৩. ১১ ৷ প্রথেতার মতে 225 25250 5৪ ৯০০৮৪০০৫৯৬১ 
অর্থাৎ, শর্তসাপেক্ষে কোনো বস্তু আটকিয়ে রাখা, যাতে তা থেকে দাবি পূরণ করা যায়। 
৪. আল্লামা ইবনে কুদামার মতে- - 
92555521১৯৯ ৩। 4০১ ১০ ৬৪৩০৪] ১১০৪ Ges fare Gl 3 
le ১১ ৮৮ 
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৫. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 
১৪ ৩০৯ HD ANE ক 8055550৯৬৯৬ 
dab ৬০ +১১ isis 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
BLE SUE IL এ১০০ ০৯৪৩ 
৭. কানযুদ দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন- 
-928105 254505855৮5 3৯৫৬৯ ০০৫৯ ৬১ ৪৪০ 


৩৮০০৫: 
০১-এর হুকুম : ১১-এর হুকুম সম্পর্কে ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতা বলেন- রর 
ELI 10500 SUSI Es 35৩ -১১৯ SA 
অর্থাৎ, বন্ধক প্রথা বৈধ, যা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্তকৃত। 
৬, তথা বন্ধক প্রথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস তথা দলীল চতুষ্টয় দ্বারা স্বীকৃত। যেমন- 
১. কুরআন : পবিত্র কুরআনে ,&)-এর বৈধতা এসেছে এভাবে- 
০352১550364 5 LAG LE ESE SNS 
অর্থাৎ, তোমরা যদি সফরে থাক এবং (লেনদেন লিপিবদ্ধ করার) কোনো লেখক না 
পাও, তবে হস্তান্তরকৃত (বস্তু) বন্ধক রাখবে । (সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৩) 
AVHRR EEN ES 
২. হাদীস : হাদীস শরীফে ১৭১- এর বৈধতা এসেছে এভাবে- 
৮১০৩ ৩০৫১ ৩১০) 01 43759৬৮5405 (0) ২১১৮০ টি 
-৮১০০ 0159550৯20০ 
৩০ 455 4০৮৩ ৯ এ॥ 2১১৯১৬৩৩০২৬ ৯৯৪ এ শী 
-১১৯ 
৩. ইজমা : ইজমায়ে উম্মতও বন্ধক রাখা এবং দেয়ার বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছে। 
আলেমদের মাঝে এ প্রসঙ্গে কেউ মতবিরোধ করেননি । 
৪. কেয়াস : মানবতার প্রয়োজনে কেয়াস তথা যৌক্তিক কথায় বন্ধকি ব্যবস্থার স্বীকৃতি রয়েছে। 
৩০৮5৪ ৩০ 
৩১০-এর রোকনসমূহ : ১৯১-এর রোকন সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন 
১. জমহুর আহনাফের অভিমত : জমহুর আহনাফের মতে 
১০৯15 2335 JIG 4১538525598 
অর্থাৎ, ০22! তথা প্রস্তাব ও 4১: তথা গ্রহণ-এর ছারা ১4১ সংঘটিত হয়,। আর 
তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে ₹. তথা হস্তগত হওয়ার মাধ্যমে । সে হিসেবে ১৪১-এর. রোকন 
৩টি ৷ যথা- ১. ০2 তথা প্রস্তাব, ২. J; তথা গ্রহণ, ৩. ₹-০- তথা হস্তগত করা। 
দলীল : তাদের দলীল নিয়রূপ- 
নকলী দলীল : টা ২৯১৪০৩০৯১৪০ is Ey pie i CIE 
আকলী দলীল : ক. অন্যান্য ক্রয়বিক্রয়ের মতো ২৯1 ও 35 দুটি ১১)-এর 
মধ্যেও আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন পড়বে। পাশাপাশি ০%)-এর মধ্যে অতিরিক্ত 
হিসেবে ₹.১৪ তথা হস্তগত হওয়া জরুরি । কারণ কুরআনে ১3:32 ১১,5 বলা 
হয়েছে। এখানে ২৯: ব্রার প্রতি তাগিদ এসেছে। 
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খ. কুরআনে £2324 শব্দটি 5956-এর ৪.১) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটি 
0 বলে গণ্য হবে । যেমন- 4554 525 9105 
এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, প্রতিটি ,৯,-ই তার ১:5 তথা 7.:$-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে। 

গ. $4, শব্দটি মাসদার | এর পূর্বে “5 যুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১2, মাসদারটি ২ 
৮15৯-এর অবস্থানে রয়েছে। আর সূত্র মতে, যে স্থানে এমনটি হবে, সেখানে 
মাসদারটি ১:। তথা নির্দেশসূচকের অর্থ প্রদান করে। যেমন- ০০5১ 2১ ও 
2554 205 744455 এ দু'বাক্যে বিরাজমান এতদুভয় বাকোই মাসদারটি ০ এর 
অর্থে এসেছে। এ হিসেবে £5345 £.৯১১-এর অর্থ হবে, বন্ধক এভাবে কর, যেন 
তাতে ১): তথা বন্ধকি বস্তু অবশ্যই হস্তগত হয় । 

২. আল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকারের অভিমত : আল ফিকহুল ইসলামী প্রণেতার মতে, 
৩%১/-এর রোকন হলো চারটি । যথা- 

ই ভর 
£44940 তথা বন্ধকগ্রহীতা, 
Eten ann EN + > 

৩. খাহারজাদার অভিমত : শায়খুল ইসলাম আল্লামা খাহারজাদা (র)-এর মতে, ৬১, 
সংঘটিত হওয়ার জন্য শুধু 2! তথা প্রস্তাবটি রোকনস্বরূপ, J325-টি রোকন নয়; 
বরং শর্তস্বরূপ । 
দলীল : ক. ০) তথা বন্ধক হলো পুণ্যময় বন্ধন। আর পুণ্যত্বের জন্য উভয় পক্ষের 
প্রয়োজন হয় না। শুধু একদিক থেকে £345 দ্বারাই তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। সুতরাং 
এর মধ্যে কেবল 22! হলেই ১,৯) সংঘটিত হয়ে যাবে। 

খ. ০2১-টি মূলত ১5৯ ও ;১-এর মতো। এ দুটি সংঘটিত হওয়ার জন্য যেমন শুধু 
৮৮-টিই যথেষ্ট, তেমনি ১)-এর মধ্যেও শুধু ইজাবটিই ১৫/ হবে। ২. করা 
৬3 হবে না; বরং তা বন্ধকি বন্ধনের জন্য বহিরাবরণ হিসেবে কাজ করবে । 

৪. কিতাবুল ফিকহ প্রপেতার অভিমত : 257 | ৮1০ 48811 5155 প্রণেতা 
বলেন, ১%)-এর রোকন তিনটি ৷ যথা- ক. ০351০ তথা বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা, 
খ. 212 ১৫25 তথা যার ওপর চুক্তি হয় । গ. ৯.2 তথা বন্ধকের শব্দ। 

৫. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ০৯) শুধু ইজাব ও কবুলের দ্বারাই 
সংঘটিত হয়ে যাবে । এক্ষেত্রে হস্তগত করার কোনোই প্রয়োজন নেই। 
দলীল : ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে যেমন টাকা এবং পণ্য এ দুটি হলেই ৮ সংঘটিত হয়ে 
যায়; এক্ষেত্রে ১৫ তথা বিক্রীত বস্তু হস্তগত করার কোনো প্রয়োজন হয় না। 
তেমনিভাবে ১১-এর মধ্যেও ১: এবং ১১4১ এ দুটি হলেই বন্ধকি বন্ধন সংঘটিত 
হয়ে যাবে; শির উগত করার অলস 
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৬. কতিপয়ের অভিমত : হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র)-এর মতে, 
৬১-এর রোকন একটি, তা হলো »৮ তথা প্রস্তাব । 
৩০৯১) als: 
৬১১-এর শর্তাবলি : ১৪১-এর শর্তাবলির ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে । যেমন- 
১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, শর্তসমূহ চারভাগে বিভক্ত ৷ যথা- 

ক. ঞঞ্াখঃতথা বন্ধকদাত্রা ও ০42): তথা বন্ধকগ্রহীতার ২৫1 421 হওয়া তথা 
্রয়বিক্রয়ের জন্য যোগ্য হওয়া। 

৬4%: তথা বন্ধকদাতাকে ১5২% তথা ভালোমন্দের পার্থক্যকারী হতে হবে, 
কাজেই ১7: তথা পাগল ও ১০ তথা শিশ্তর ৩১ শুদ্ধ হবে না। 

খ. ১322 এমন বস্তু হতে হবে যা ক্রয়বিক্রয় করা বিশুদ্ধ কাজেই নাপাক বস্তু, 
যেমন মৃতের চামড়া বন্ধক রাখা বিশদ্ধ হবে না। 

গ. এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে ১১-টি £53 ০৭ হওয়া শর্ত । যেমন- 
১) বলল, 2৮ 0140 ১১১ 54 ১5 অৰ্থাৎ, একশত টাকা পারিশ্রমিকের 
বিনিময়ে আমার জন্য এ ঘরটি বানাও এবং-এ টাকার স্থলে সে কোনো একটি বস্তু 
৬০) রেখে দেয়। এখানে পারিশ্রমিকের যে অর্থ খণস্বরূপ ১1১-এর ওপর ছিল 
তা?) ৩১ ছিল। 

ঘ. -১।)-এর চুক্তিবিরোধী শর্ত না করা। যেমন সে বলল, আমি খণ পরিশোধ না 
করলে আমার ১$2, তথা বন্ধকি বস্তু বিক্রি করা যাবে না। এটি চুক্তিবিরোধী' 
শর্ত। কেননা ১৭!) ৬৪৯০-এর ক্ষেত্রে ৬১1) যদি ১2১ পরিশোধ না করে, তাহলে 
৩১১১ 547৪ বিক্রয় করা যাবে। 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ৩৯১-এর শর্ত 
তিন ধরনের ৷ যথা- ১. ১৪:31 2১০ ২, 25211 555 ৩, BILL 

১, ১531 £35 তথা চুক্তির শর্ত হলো- 

ক. বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা বন্ধক চুক্তির যোগ্য হওয়া। কাজেই পাগল ও শিশুর 
সাথে চুক্তি বৈধ হবে না। 

খ. বন্ধককৃত সম্পদ মাল হতে হবে । আর যার বিপরীতে বন্ধক রাখা হবে, তা ১১: 
$2 তথা যে ফণের কারণে ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য হয় সে রকম হতে হবে। 

২. ২2১ 2১: তথা চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার দু'ধরনের শর্ত রয়েছে। 
প্রথম প্রকার চুক্তির সাথে সম্পর্কিত । এটি আবার দু'রকম হতে পারে । যথা- 

ক. এমন শর্ত যুক্ত করা যা চুক্তির দাবি করে না। 

খ. কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া । যেমন- ১১৫১51১১253 3 
দ্বিতীয় প্রকার বন্ধককৃত সম্পদের সাথে সম্পর্কিত। সেগুলো নিম্নকূপ- 

ক. বন্ধককৃত মাল ১৫১: তথা পৃথক হতে হবে। 

খ. “ব্ধকগাহীতার নিরট সামপণযোগ্য হতে হবে। 
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গ. হস্তগত করার সুযোগ থাকতে হবে। 
ঘ. নির্দিষ্ট মাল হতে হবে। 
ঙ. বন্ধকদাতার কাছে তা ব্যবহৃত থাকতে পারবে না; বরং তার ব্যবহার মুক্ত 
হতে হবে। 
চ. এমন সম্পদ হতে পারবে না যার সাথে মালিকানা সম্পৃক্ত নয়। যেমন- 
চারণডূমি অথবা, শিকারির শিকারক্ষেত্র। Ri 
৩. (3 295 তথা চুক্তি আবশ্যক হওয়ার শর্ত আর ভা হলো ১233 
তথা বন্ধককৃত সম্পদ হস্তগত করা । 
৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, বন্ধকের শর্ত দুটি । যথা- 
১. 5 23 ২,025 

SE: 

০৬১১১-এর হুকুম : 

ক. দাতা যখন বন্ধকি বস্তু হস্তান্তর করে ফেলবে, তখন তা গ্রহীতার দায়িত্বে চলে যাবে 
এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ তার জিম্মায় থাকবে । কারণ তার পাওনা যথাযথভাবে 
পরিশোধের পথ সুগম করার লক্ষ্যে শরীয়ত এর অনুমোদন দিয়েছে। সুতরাং এই 
বন্ধকি তার পাওনা আদায়ের গ্যারান্টিস্বরূপ; কিন্তু সে এটির মালিকও নয়, আবার এটি 
তার কাছে নিছক আমানতও নয়। . 

খ. অবশ্য যদি বন্ধকি বস্তু তার হাত থেকে হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকেই এ 
ভর্তুকি বহন করতে হবে। 

গ. বন্ধকদাতা 'বন্ধকি বস্তুটি র্ণনীরিনৌধের পূর্ব পর্ন নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে 
পারবে না। এমনকি এর ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হবে । 

ঘ. খণ পরিশোধের অনিবার্ধতাকে আরো প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই যেহেতু এ ১) প্রথার 
ব্যবস্থা, তাই একমাত্র ওয়াজিব (পরিশোধ আবশ্যকীয়) খাণের ক্ষেত্রেই কেবল বন্ধক 
রাখা যেতে পারে । সুতরাং যে খণ এখনো ওয়াজিব হয়নি: বরং অসমাপ্ত পর্যায়ে আছে, 
তার জন্য বন্ধকির দাবি করা অবান্তর । 

৩ ৪001 

২2:5-এর প্রকারভেদ : ২.25 সাধারণত দু'প্রকার | যথা_ | 

১. ০৪৪5 £ বন্ধকি যে সম্পদ সরাসরি বন্ধকগ্রহীতার হস্তগত হয়, তাকে ১১১] 
১৮৪১৪৯১|| বলে। 

২. ৮০৫৫ : বন্ধকদাতা, বন্ধকি বস্তু এবং বন্ধকগ্রহীতা, এ তিনের ২১15 হিসেবে একই 
বৈঠকে চুক্তি সম্পন্ন হওয়া, যাতে বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকি বস্তু গ্রহণে কোনো 
অতিরিক্ত সময় বায় না হয়। 

উপসংহার : ইসলাম মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে ০৯) তথা বন্ধক 

পদ্ধতির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছে, যা মানবসমাজে আদিকাল থেকে প্রচলিত 

আছে। তবে ১১ তথা বন্ধকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা 
হয়েছে, তা হলো ১৪১ অবশ্যই সুদমুক্ত হতে হবে। 
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০১৬৫১ ০০ (০) < 
জ প্রশ্ন : ১১১1 ইকামত অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েয কিনা? মুসলমানদের জন্য এ 
৮০৯|॥ এবং ২5511 ৬-১।-এর নিকট যুদ্ধাত্র বিক্রি করার হুকুম কী? আর সাহাবীগণ 
উপস্থিত থাকা নবী-করীম (স) কেন ইহুদির নিকট বন্ধক রাখলেন? রাসূলুল্লাহ 
(সে) কত সা' খাদ্য হ কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন? 


উত্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : মানুনের জীবন এক-জায়গায়' বেয়ে থাকে লা ররেলোন্র 'তাগিরে 
তাকে নানা স্থানে গমন করতে হয়। এমনকি তাকে বেছে নিতে হয় প্রবাস জীবন। জীবন 
চলার বাকে মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, ইসলামের সুমহান আদর্শ ও সুবিধা অবশ্যই 
ভোগ করার অনুমতি পাবে । তাই কোনো ব্যক্তি সফর অবস্থায়-যেমন বন্ধকচুক্তিতে আবদ্ধ 
হতে পারবে, তেমনি ইকামত অবস্থায়ও পারবে । আর ইসলাম যেহেতু সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা, 
তাই প্রয়োজন হলে বিধ্মীদের.সঙ্গে লেনদেনেরও অনুমোদন রয়েছে । এজন্য বন্ধকি সম্পর্ক 
স্থাপনও তাদের সঙ্গে বৈধ কিনা, এ সম্পর্কে নিয়ে প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো। 
৩১৯৯৩১৯১০৫৫ 
ইকামত অবস্থায় বন্ধক রাখার হুকুম : ইকামত অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েব-কিনা, এ বিষয়ে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 
১. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ 
(র)-সহ জমহুর ওলামার মতে; সফরে যেভাবে বন্ধক রাখা জায়েয, অনুরূপভাবে 
রহ রা 


৮১৮৮০ ১৫, ৮৮ (0) 44101 0575 ৬৯৮৪। EIU 0৯০) ২৯০০5 Le 
-৮১৪০ 44 ৮59১ ১৮০-৪০ 1১35 
অর্থাৎ, এ্রকদা রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক ইহুদির কাছ থেকে কিছু ধাদাদ্রব্য ক্রয় করেন 
এবং তার কাছে নিজ লৌহবর্মটি বন্ধক রাখেন । 
২. মুজাহিদ ও দাউদ যাহেরীর অভিমত : মুজাহিদ ও দাউদ যাহেরী (র)-এর মতে, শুধু 
সফর অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েয আছে; ইকামত অবস্থায় জায়েয নেই। 
দলীল : দলীলম্বরূপ তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করেন- 
২৯৯৪ ১০৯৪553০৯১১ ৯৮০ Se iS Oy 
এ আয়াতে ১৯... ০1 দ্বারা বোঝা যায়, ইকামত অবস্থায় বন্ধক জায়েয নেই। 
প্রত্যুত্তর : ওলামায়ে আহনাফের পক্ষ থেকে বিরোধীদের দলীলের জবাবে বলা হয়- 
ক. আহনাফের নিকট _১1.১, ₹$+১ দলীল নয়। সর্বোপরি, আয়াতের ভাষ্যে ইকামত 
অবস্থায় বন্ধক অবৈধ হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। 
খ. আমাদের উল্লিখিত হাদীসে == অবস্থায় বন্ধক জায়েয হওয়া প্রমাণিত। অন্যদিকে 
আয়াত সফর অবস্থায় বন্ধকের প্রমাণ বহন করে । আর এক্ষেত্রে উভয় দলীলই ৮3 


সুতরাং আমরা উভয় ১-এর ওপর আমলের পক্ষে । 
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গ. আয়াতে বর্ণিত বিষয় দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না; বরং এর দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত 
হয়। কাজেই সর্বাবস্থায়ই বন্ধক রাখা জায়েয । 

ঘ. আয়াতে ১12 /£-এর শর্ত হচ্ছে 53051; 4315541 নয় । যেমন- অন্য আয়াতের 
মধ্যে 4455 5551 হচ্ছে 305) ১:5; আয়াতটি হচ্ছে- 

০1762558075 5৮৮৯] oe LOL AIG I 

অতএব প্রমাণিত হলো, ইকামত অবস্থায়ও বন্ধক রাখা জায়েযু ct sh 

SLAG tl ৮৪৯০ 535 SAMUS SL: বির 

মুসলিম ও যিশ্ীর জন্য আহলে হরবের নিকট অস্ত্র বিক্রির বিধান : ২34921 ও (1 

হ4॥-এর নিকট যুদ্ধাস্ত্র কিংবা যুদ্ধসাম্রী বিক্রি করা জায়েয আছে কিনা, এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- | 

১, জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, 54 31 এবং 321 
০34 |-এর নিকট যুদ্ধসামগ্রী ও যুদ্ধযান বিক্রয় করা মুসলমানদের জন্য জায়েয নেই 
এবং তাদের ধর্ম টিকে থাকার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা 
করাও জায়েয নেই । 
দলীল : কুরআনে বলা হয়েছে, বিধর্মীরা তোমাদের বদ্ধ হতে পারে না। তাই তাদের 
কাছে অস্ত্র বিক্রয় করা প্রকারান্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধান্ত্র দিয়ে উস্কে 
দেয়া, যা আত্মঘাতীস্বরূগ । এজন্য তাদের কাছে বুদ্ধসামগ্রী বিক্রয় করা ঠিক নয় । 

২. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র)-এর মতে, £5511 621 ও ২১1 0১1-এর সাথে 
লেনদেন, ব্যবসায়বাণিজ্য জায়েয । অতএব তাদের কাছে যুদ্ধান্ত্র বিক্রয় করাও জায়েয । 
তবে তাদের সাথে লেনদেনের জন্য শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো হারাম কারণ উদ্ভব হলে 
লেনদেন জায়েয হবে না। 

এ প্রসঙ্গে ইমাম নবুবী (র) বলেন- 
UY ৮১৯ ২১ Ey ৮৩ 351 EES ৮৮: 2555 9 
TILL ALS Lot 0) Si SLs 

৩. কতিপয় জালেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, অমুসলিম ও যিম্মীদের নিকট 
ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেন জায়েয । তবে কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধান্ত্র তাদের নিকট বিক্রয় 
করা জায়েয নয়। কেননা তারা হচ্ছে মুসলমানদের শত্রু । প্রয়োজনে তারা সে অস্ত্র 
মুসলমানদের বিপক্ষে বযরহারযকররে,। 

০১০75 a) JULI: 

ইহুদির কাছে নবীর বন্ধক রাখার কারণ : রাসূল (স) সাহাবীগণ উপস্থিত থাকা সত্তেও 

তাদেরকে বাদ দিয়ে কেন ইহুদির কাছে বন্ধক রাখলেন, এর জবাবে হাদীস বিশারদগণ 

কতিপয় ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন- 

১. ইমাম নবুবী (র) বলেন, মুসলমান কর্তৃক অমুসলিমের সঙ্গে লেনদেন জায়েয আছে- এ 
কথা বোঝানোর জন্য । 

২. সাহাবীদের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য ছিলো না বলে রাসূল (স) ইহুদির কাছে বন্ধক 
রেখেছেন। 


আআ আল ফিকহ : হেদায়া __ ৪২১ 

-৩. রাসূল (স) অনুধাবন করেছেন, কোনো সাহাবীই রাসূল (),খেকে বন্ধক গ্রহণ করবেন 
না এবং বন্ধকের কোনো বিনিময় না রেখে তাদের কষ্ট সন্তেও বিনি: ” বাতীত খাদ্য 
দিয়ে দেবেন। 

8. রাসূল (স) যার কাছে যুদ্ধের লৌহবর্মটি রেখেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন আহলে কিতাব। 
আর পার্থিব লেনদেনের ক্ষেত্রে আহলে কিতাব, ইহুদি এবং মুসলমান সমপর্য'য়ের । 

৫. রাসূল (স) কর্তৃক ইহুদির কাছে লৌহবর্ম বন্ধক রাখা তার বিনয়াবনতা ও সহমর্মিতারই 
প্রোজ্জল দৃষ্টান্ত । 

৬. ইমাম নবুবী (র) অন্যত্র বলেন, রাসূল (স) কর্তৃক মুসলমানদের কাছে বন্ধক দিলে 
হয়তো বা কেউ ভাবত, সাহাবীদের ওপর একটি সঙ্কট চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ইমাম 
মবুহীর মতে- (৩০ 53 HE 8৯283 ০০ 21355 

৩১৩, 45502510558 I: 

রাসূল সে) কর্তৃক ইহুদির কাছ থেকে গৃহীত খাদ্যের পরিমাণ : লসূল (স) ইহুদির কাছ 

থেকে কত ৮৯ খাদ্য বন্ধকের শর্তে গ্রহণ করেছিলেন; এ বয়ে আলেমদের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে । যেমন_ 

১. বুখারীর অভিমত : ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, রাসূল (স) ইহুদির কাছ থেকে ৩০ সা' 
খাদ্য বন্ধকের বিনিময়ে গ্রহণ করেছিলেন । 

২. তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজার অভিমত : ইমাম তিরমিযী, নাশায়ী ও ইবনে মাজাহ 
(র) ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) ২০ সা" খাদ্য 
বন্ধকের বিনিময়ে ইহুদির কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন । 

৩. আসকালানীর অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, রাসূল (স) 
ইহুদির কাছ থেকে ৩০ সা'-এর কিছু কম খাদ্য বন্ধকের বিনিময়ে গ্রহণ করেছিলেন। 
প্রকৃত কথা হলো, রাসূল (স) ইহুদি থেকে কত সা’ বাকিতে ক্রয় করেছেন, এ ব্যাপারে 
পরিষ্কার কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না; বরং এ সংক্রান্ত হাদীসে সকল স্থানে ৫৬৮ 
শব্দের উল্লেখ রয়েছে। তাই এ শব্দ দ্বারা সঠিক কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। 

8. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, রাসূল (স) ইহুদির কাছ থেকে 
তিন সা গম বা খেজুর বাকিতে বন্ধক শর্তে কিলেছেন। 

৫. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেমের মতে, রাসূল (স) মাত্র এক ৮৮০ 
খাদ্য গ্রহণ করেছেন। 

উপসংহার : ইসলাম একটি উদার ধর্ম । অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও এ ধর্মে রয়েছে উদার 

মনোভাব । এজন্য বিধর্মীদের সঙ্গেও যে কোনো লেনদেন করার অনুমতি রয়েছে। ৬৯) 

তথা বন্ধক ইসলামের একটি গুরুতৃপূর্ণ অধ্যায় । এক্ষেত্রেও ইসলাম একান্ত প্রয়োজনে 

বিধর্মী কিংবা অমুসলিমের সঙ্গে বন্ধকি বন্ধন বৈধ করেছে। আর মানুষের প্রয়োজন যেহেতু 
সর্বাবস্থায়ই হয়ে থাকে, তাই শুধুমাত্র সফর অবস্থায়ই নয়, মুকিম অবস্থায়ও ১০) জায়েয । 
একই কারণে প্রিয়নবী (স) স্বয়ং বন্ধক লেনদেন করেছেন। যাতে পৃথিবীবাসী ইসলামের 
অমর উদারতার দৃষ্টান্ত স্মৃতিপটে রাখতে পারে । 
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BRE ভোল জ্বতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ : 
১৮০ ২52 ৬১ 2৮ S23 4১৪০ ৮৩ ৬১ ৮১০৯১: 0১) Joi 
LON 59059) Li ৮৪১ 
আআ প্র: ১১২ ' ১৬১ কী? এর রোকন, হুকুম ও শর্ত কী? কখন ০১ চুক্তি পূর্ণ হয়ে 

“যায়? ইনামগণের মতবিরোধসহ বর্ণনা কর। 
৩4১ তত sig এস 2৫০ Lig SLES al REL BAST iis 15 sl 
LLL ৩৪ 
অথবা, ১, -«র আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর রোকন ও হকুম.কী? কখন 
৩৮ চুক্তি বিশুদ্ধ হৰে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উততর।। উপস্থাপনা : মানবিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম মাধ্যম হলো ১, তথা বন্ধক 
প্রথা । প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় মানুষ নিজের জিনিসপত্র অন্যের কাছে বন্ধক রেখে 
তার কাছ থেকে আর্থিক কিংবা অন্য কোনো সহযোগিতা নিয়ে প্রয়োজন মেটায় । ইসলামে 
এ পদ্ধতিটি অনুমোদিত ৷ কারণ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা॥ এতে জীবনের প্রতিটি 
সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমধান রয়েছে। তাই শরীয়ত এর অনুমোদন দিয়েছে। অন্যভাবে 
বলা যায়, বন্ধক রাখা গ্রহীতার পাওনা আদায়ের গ্যারান্টিস্বরূপ। তবে একথা মনে রাখা 
আবশ্যক, বন্ধক প্রথা তখনই শরীয়ত অনুমোদন দেবে. যখন তা হবে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। 
সংগত কারণেই এর জন্য কতিপয় নিয়মকানুন থাকা বাঞ্ছনীয় । 

৩ ৬০-এর পরিচিতি : 

২1৬১] ৫১৪০: 

০১১-এর আভিধানিক অর্থ : ১, শব্দটি বাবে :5-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 
১. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার ঘতে- ১9১41) ০১১) তথা দৃঢ়তা বা স্থায়িতৃ । 

২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থক।র বলেন- ২৯ || 31০ তথা আটক রাখা। 

৩. আল কামুসুল ফিকহী গ্রন্থকারের মতে- বন্ধক রাখা । 
8 
৫ 
৭ 


b ১৫১০ তথা বন্ধ রাখা । যেমন বলা হয়- 451১ | $৯১১৮ 

. ১১] তথা আবশ্যক করা। ৬. সীমান্তবর্তী । - 

. | তথা বাধা ইত্যাদি। আল কুরআনে শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন 
আল্লাহ বলেন- ২:৯১ ৩.৫ ৮০৮১০ 3৫ 
আরবিতে বন্ধকদাতাকে ৩-১।১ বলা হয়। আর যার কাছে বন্ধক রাখা হয়, তাকে 
০৬০১ এবং বন্ধককৃত বস্তুকে ১৯১১ বলে। 

(০১.০০০। ০৯০৭। ৬৮১৮১ 

১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৬৯) তথা বন্ধকের পারিভাষিক সংজ্ঞা নি্নরূপ- 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- ০4১ ১১৮০ ৬:০ AHL EN 24৯35 251 
অর্থাৎ, পরিশোধ করার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে কোনো বস্তু বন্ধক রাখাকে ১৪) 
বলা হয়। যেমন- কাউকে এক হাজার টাকা প্রদান সাপেক্ষে একটি ঘড়ি বন্ধক রাখা । 

২ কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 

-০৮ 0৪৮৮ ০০০৪ ৮১০৬ ৯2410৮৫৮০০৯ ৬৪ 


অর্থাৎ, পরবর্তীতে পরিশোধ করার শর্তে কোনো বস্তু আটক রাখাকে ১951 বলা হয়। 
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আল ফিকহ : হেদায় Ee 
৩. ১০3 2৪8 প্রণেতার মতে_ 2 GU 5০2 ২৯ 5 ৮৫২৯ ৩১ 
অর্থাৎ, শর্তসাপেক্ষে কোনো বস্তু আটকিয়ে রাখা, যাতে তা থেকে দাবি পূরণ করা যায়। 
৪. আল্লামা ইবনে কুদামার মতে- 
26045015855 31455 ৩5 ৩5401 ০305 ২8255 583 ও বিনা 
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LUD ৩০ 55৪5 6310 ০5201 591 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার 'বলেন- 
৫৯১০0 50০ LIL ie ag CSA GA 
৭. কানযুদ দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন- ea 
AIS CL SULIT Fe ৬০৯৬৯ ৬৪ 
SAME: 
১০-এর হুকুম : 5)-এর হুকুম সম্পর্কে ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতা রলেন- 
ELAN 2340 50610 ০১ Ly. lo Li 
১৪) তথা বন্ধক প্রথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস তথা দলীল চতুষ্টয় দ্বারা স্বীকৃত । 
নিম্নে দলীল চতুষ্টয়ের আলোকে ৩-$১-এর হুকুম উপস্থাপন করা হলো- 
১. কুরআন : পবিত্র কুরআনে ১৯১-এর ভীক্উলেছে এভাবে- 

5585 AALS 04৯০7১১৮৮০5 SSL ১০-১ 
অর্থাৎ, তোমরা যদি সফরে থাক এবং (লেনদেন লিপিবদ্ধ করার) কোনো লেখক না 
পাও, তবে হস্তাস্তরকৃত (বস্তু) বন্ধক রাখবে । (সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৩) 

১৫৯১৩৪৮৮০৪৪ নী 
২. হাদীস : হাদীস শরীফে :১২)-এর বৈধতা এসেছে এভাবে- 
Le ৬১১৭৪ (2) 400 45০ এপ ১45 0০) 7 ১৮১ ১০ ০ 
LA 441050১০৮৮০ ২১৬০৪ 
-১৫৯৯ ০০৭ ০১ 85908218138 ৬১০ (৩) JF SLY 
৩. ইজমা : ইজমায়ে উম্মতও বন্ধক রাখা এবং দেয়ার বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছে। 
আলেমগণের মাঝে এ প্রসঙ্গে কেউ মতবিরোধ করেননি । 
8. কেয়াস : মানবতার প্রয়োজনে কেয়াস তথা যৌক্তিক কথায় বন্ধকি ব্যবস্থার স্বীকৃতি রয়েছে। 
চি 
১১১-এর রোকনসমূহ : ০৯১-এর রোকন কী, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 
১. জমহুর আহনাফের অভিমত : জমহুর আহনাফের মতে- 

০৯৪1০ 585 58845 SSN Gai SA 
অর্থাৎ, ০।৯। তথা প্রস্তাব ও 1953 তথা গ্রহণ-এর দ্বারা 4) সংঘটিত হয়। আর 
তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে ০ তথা হস্তগত হওয়ার মাধ্যমে । সে হিসেবে ১৪১-এর 
রোকন ৩টি। যথা- ১. ৮৯ তথা প্রস্তাব, ২. J;5 তথা গ্রহণ. ৩. ২.০ তথা 


হস্তগত করা । 
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৪২৪ __ ঠন জাৰ ফিল সত গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
দলীল : তাদের দলীল নিয্নরূপ- 
মকলী দগীল CLS Sak ees CS AEE 
আকলী দলীল : ক. অন্যান্য ক্রয়বিক্রয়ের মতো ০ ও 4525 দুটি ৬১১-এর 
মধ্যেও আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন পড়বে। পাশাপাশি ১১-এর মধ্যে অতিরিক্ত 
হিসেবে ২9 তথা হস্তগত হওয়া জরুরি । কারণ কুরআনে হ::£: ১০১5 বলা 
হয়েছে। এখানে ২:5৪ করার প্রতি তাগিদ এসেছে। 

খ. কুরআনে £ =;£5 শব্দটি 5১<5-এর -১:০ হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন অতএব এটি 
॥৬ বলে গণ্য হবে। যেমন- 55 525 $1 21419 এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, 
প্রতিটি ,4,-ই তার ২.৯১ তথা 2 ১5-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে? 

গ. $2, শব্দটি মাসদার। এর পূর্বে ॥ যুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে 52, মাসদারটি $4 
*!152-এর অবস্থানে রয়েছে। আর সূত্র মতে, যে স্থানে এমনটি হবে, সেখানে 
মাসদারটি ,*| তথা নির্দেশসূচকের অর্থ প্রদান করে। যেমন_ ০3341 ০১১) ও 
5% 7555 35,455 এ দু'বাক্যে বিরাজমান। এতদুভয় রাক্যেই মাসদারটি ১2- 
এর অর্থে এসেছে। এ হিসেবে £:42255১৫- এর অর্থ হবে- বন্ধক এভাবে কর, 
যেন তাতে 45 তথা বন্ধকি বস্তু অবশ্যই হস্তগত হুয়। 

২. আল ফিকছুল ইসলামী প্রসকারের অভিমত ছি ফিকহল ইসলামী প্রণেতার মতে, 

৩%।-এর রোকন হলো চারটি । যথা- 
ক. 0 তথা বন্ধকদাতা, খ. (35238 বন্ধককৃত সম্পদ, 
গ. 54534 তথা বন্ধকগ্রহীতা, ঘ. ০ 553540 তথা যার বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়। 

৩. খাহারজাদার অভিমত : শায়খুল ইসলাম আল্লামা খাহারজাদা (র)-এর মতে, ১৯, 
সংঘটিত হওয়ার জন্য শুধু (= তথা প্রস্তাবটি রোকনস্বরূপ, :5-টি রোকন নয়; 
বরং শর্তস্বরূপ । 
দলীল : ক. ,'তথা বন্ধক হলো পুণ্যময় বন্ধন। আর পুণ্যত্বের জন্য উভয় পক্ষের 
প্রয়োজন হয় না। শুধু একদিক থেকে £5557 দ্বারাই তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে । সুতরাং 
এর মধ্যে কেবল ৮21 হলেই ১2) সংঘটিত হয়ে যাবে 

খ. ৬৪)-টি মূলত ২৯ ও ২৪০-এর মতো । এ দুটি সংঘটিত হওয়ার জন্য যেমন শুধু 
+৮৯।-টিই যথেষ্ট, তেমনি ০১-এর মধ্যেও শুধু ইজাবটিই ৩৫/ হবে; ২৯5 করা 
৩ হবে না, বরং তা বন্ধকি বন্ধনের জন্য বহিরাবরণ হিসেবে কাজ করবে । 

৪. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার অভিমত : 20391 al ৮15 €৪৯। 51054, প্রণেতা 
বলেন, ৬5১-এর রোকন তিনটি । যথা- ক. :১5.০ তথা বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা, 
খ. «212 ১5৫45 তথা যার ওপর চুক্তি হয় । গ. য১ 4:11 তথা বন্ধকের শব্দ । 

৫. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ৬ শুধু ইজাব ও কবুলের দ্বারাই 
সংঘটিত হয়ে যাবে । এক্ষেত্রে হস্তগত করার কোনোই প্রয়োজন নেই। 
দলীল : ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে যেমন টাকা ও পণ্য এ দুটি হলেই এ; সংঘটিত হয়ে যায়; 
এক্ষেত্রে ৮৫১ তথা বিক্রীত বস্তু হস্তগত করার কোনো প্রয়োজন হয় না; তেমনিভাবে 
৬4১-এর মধ্যেও ৮ এবং ১১434 এ দুটি হলেই বন্ধকি বন্ধন সংঘটিত হয়ে যাবে; 
এক্ষেত্রে 2:5 তথা হস্তগত করার প্রয়োজন নেই। 

৬///, 91055100177 
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= আল ফিকহ : হেদায়া ৪২৫ 

৬. কতিপয়ের অভিমত : হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বৃরহানুদ্দীন মারগীনালী (র)-এর মতে. 
৩৯০ এর'রোরুন একটি; তা হলো 13-1 তথাপ্রস্তার । 

Saji Dl: 

5,-এর শর্তাবলি : ০4,-এর শর্তাবলির ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। যেমন_ 

১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, শর্তসমূহ চারভাগে বিভক্ত । যথা- 


ক, 


৬১ তথা বন্ধকদাতা ও +554 তথা বন্ধকগ্রহীতার | 3-$) হওয়া তথা 
ক্রয়বিক্ৰয়ের জন্য যোগ্য হওয়া। ১১1) তথা বন্ধকদাতাকে 54 তথা 
ভালোম্‌ন্দের পার্থক্যকারী-হতে হবে। কাজেই ১১১১০ তথা শাগল ও ৩৮০ 
তথা শিশুর ১৯১ শুদ্ধ হবে না। 


. ১১১০ এমন বস্তু হতে হবে যা ক্রয়বিক্রয় করা বিশুদ্ধ। কাজেই নাপাক বস্তু, 


যেমন মৃতের চামড়া বন্ধক রাখা বৈধ হবে না। 


এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে ১:-টি ৫33 ৬৫১ হওয়া শর্ত । যেমন 


৬১ বলল, চা ১১৯ 3 ৩১) অর্থাৎ, একশত, টাকা পারিশ্রমিকের 
বিনিময়ে আমার জন্য এ ঘরটি বানাও এবং এ টাকার স্থলে সে কোনো একটি বস্তু 
৩৪) রেখে দেয়। এখানে পারিশ্রমিকের যে অর্থ খ্ণস্বরূপ ৩-১1/-এর ওপর ছিল 
তা ১ ০১১ ছিল। 


. ৬১।-এর ছুক্তিবিরোধী শর্ত না করা। যেমন সে বলল, আমি খণ পরিশোধ না 


করলে আমার ১2 তথা বন্ধকি বস্তু বিক্রি করা যাবে না। এটি চুক্তিবিরোধী 
শর্ত। কেননা ৬৯১ ১৪-এর ক্ষেত্রে ৮১ যদি ১55 পরিশোধ না করে, তাহলে 
৬3452 ৮৫5 বিক্রয় করা যাবে। 


২. আবু হানীফার অভিমত :: ই, আনু হানীফা (র)-এর মতে, ০%১-এর শর্ত তিন 
ধরনের | যথা- ১. GLE ২. LLL ৩. 3610 25 
১. ১3123 তথা চুক্তির শর্ত হলো- 


ক. 


খ. 


২. 


বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা বন্ধক চুক্তির যোগ্য হওয়া । কাজেই পাগল ও শিশুর সাথে 
চুক্তি বৈধ হবে না। 

বন্ধককৃত সম্পদ মাল হতে হবে। আর যার বিপরীতে বন্ধক রাখা হবে, তা ১33 
১১৭১০ তথা যে খণের কারণে ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য হয় সে রকম হতে হবে। 
২৫-5 £32 তথা চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার দু'ধরনের শর্ত রয়েছে। 


প্রথম প্রকার চুক্তির সাথে সম্পর্কিত । এটি আবার দু'রকম হতে পারে! যথা- 


ক, 
3 


এমন শর্ত যুক্ত করা যা চুক্তির দাবি করে না। Le 
কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত না হএয়া। যেমন- 534% 52 4 43, 


দ্বিতীয় প্রকার বন্ধককৃত সম্পদের সাথে সম্পর্কিত । সেগুলো নিম্নরূপ- 


ক, 
. বন্ধকহীতার নিকট সমর্গণযোগ্য হতে হবে। 
. হস্তগত করার সুযোগ থাকতে হবে। 


== 


ব্যকুকৃত মাগ পরীর হয়ত হযে 


নির্দিষ্ট মাল হতে হবে। 
বন্ধকদাতার কাছে তা ব্যবহৃত থাকতে পারবে না; বরং তার ব্যবহার মুক্ত হতে হবে। 
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৪২৬ _____ শাল ক্লাছ" ফাযিল ন্নাতক পাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ঞ॥ 
চ. এমন সম্পদ হতে পারবে না, যার সাথে মালিকানা সম্পৃক্ত নয়। যেমন- চারণভূমি 
অথবা, শিকারির শিকারক্ষেত্র। J a 
৩. 033 2১5 তথা চুক্তি আবশ্যক হওয়ার শর্ত । আর তা হলো ১22 255" 
তথা বন্ধককৃত সম্পদ হস্তগত করা । 
৩. শাফেয়ীর অতিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, বন্ধকের শর্ত দুটি । যথা- 
১,341 535 ২. ২135 * ৯. 
৩০১০5 ৩৯০ 
বন্ধক চুক্তি পূর্ণ হওয়ার বর্ণনা : ০১) তথা বন্ধক চুক্তি কখন 'প হবে, এ সম্পর্কে 
ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 751৮ না ৯১৮, 
করার দ্বারা । যেমন কুদূরী গ্রন্থপ্রণেতা বলেন-, 4:75. ২১১৮২ 
০৯১৭৪ 35 AFG slob ১৮৩৯৪ 
অর্থাৎ, ৬৪) সংঘটিত হয় 'ইঞ্জাব ও কবুল দ্বারা । আর তা পূর্ণ হয় কবয তথা হস্তগত 
করার দ্বারা । ' ge feo 
দলীল : ক. আল্লাহর বাপী- 234 64 5 5 Fl An ০0৫ 03 
উক্ত আয়াতে [5 শব্দটি মাসদার। এর শুরুতে রয়েছে +; তাই এটি *১৯-এর স্থানে 
অবস্থিত । এ জাতীয় মাসদার ১“! তথা আদেশসূচক ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহার হয়। 
টটক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় য়ে, বন্ধক হস্তান্তরকৃত হতে হবে। 
ber seh বন্ধক হচ্ছে একটি $45 27 অর্ধ স্বোছা্রপোদিত চুক্তি । কেননা 
বহ্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার নিকট কোলো কিছুর হকদার হয় না। এ কারণেই বন্ধকদাতা . 
ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যায় না। কাজেই ১৪)-কে কার্যকরী করা অপরিহার্য । 


আর এটি পূর্ণতায় আসে হস্তগত করার দ্বারা, যেমন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। 
" উল্লেখ্য, যাহের রেওয়ায়াত অনুসারে এক্ষেত্রে ২১15 তথা বন্ধকি মালের ওপর থেকে 
নিজের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেয়াই হস্তগত বলে বিবেচিত হবে। 


২. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফের মতানুসারে অস্থাবর মালের ক্ষেত্রে তা 
স্থানান্তরিত না করা পর্যন্ত হস্তগত হওয়া সাব্যস্ত হবে না। , 

, মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, শুধু $2-এর দ্বারাই ০2 চুক্তি 
অপরিহার্য হয়ে যায়। ণ 


G 


 খ. তিনি ১৯১ চুক্তিকে অন্যান্য 51441 55420/-এর ওপর কেয়াস করে বলেন, 
করতে বলা হয়েছে। আর ১১, যেহেতু একটি ১7; তথা চুক্তি: তাই তা পূর্ণ করা 
আবশ্যক ৷ কাজেই হস্তগত করার পূর্বেই ১: অপরিহার্য হয়ে যায় * 

উপসংহার : মানুষের জীবন জীবিকার তাগিদে ইসলাম বেশকিছু ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়া বৈধ 

৷ ৮%, তথা বন্ধক একটি ৷ বন্ধক প্রথার সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে এর 

উপকৃত হচ্ছে। তাই এর যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা সকলের 


করেছে। তন্মধ্যে 
ছারা 
নৈতিক ও ঈমানী দারিতৃ। 


এ আল ফিকহ : হেদায় : ''_ ৪২৭ 


০৯১0) ০১১০০ ৮৩ 10 Ll AM ie La: (JIE 
SAL SE tre Se Ls Topi ss 


আর প্রশ্ন: ১১৩ ॥ ৬%,-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? বন্ধক্‌ গ্রহীতার হাতে বন্ধকি . 


তার হুকুম কী? বন্ধক গ্রহীতার অধিকার কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


তত্ধর॥। উপস্থাপনা : মানবিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম মাধ্যম হলো ১3) তথা বন্ধক 

" প্রথা । প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় মানুষ নিজের জিনিসপত্র অন্যের কাছে বন্ধক রেখে 

তার কাছ প্রেকে আর্থিক কিংবা অন্য কোনো সহযোগিতা নিয়ে প্রয়োজন মেটায় । ইসলামে 

এ পদ্ধতিটি অনুমোদ্তি,। কারণ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জ্ধীবনব্যবস্থা ৷ এতে জীবনের প্রতিটি 

‘সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান 'রয়েছে।“তাই শরীয়ত এর অনুমোদন দিয়েছে। অন্যভাবে 

বলা যায়, বন্ধক রাখা গ্রহীতার পাওনা আদায়ের গ্যারান্টিস্বরূপ। তবে একথা মনে রাখা 

আবশ্যক, বন্ধক প্রথা তখনই শরীয়ত অনুমোদন. দেবে, যখন তা হবে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। . 

সংগত কারণেই এর জন্য কতিপয় নিয়মকানুন থাকা বাস্ধনীয়। 

৩ ০১০-এর পরিচিতি: 

২৯1০১১০০০৫৪ £ 

০১/-এর আভিধানিক অর্থ : £5, পরার এ নি. 

কিতাবুল ফিকহ প্রপেতার মতে- (1501) ৬5-4 তথা দৃঢ়তা বা স্থায়িত্ব । 

+ কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- ৬: $1; তথা আটক রাখা । 

, আল কামুসুল ফিকহী গরন্থরারের মতে_ বন্ধক রাখা । 

- 485 তথা বন্ধ রাখা । যেমল'বলা হয়- $<!) ৫। ৬১ 4৮৯ 

(4501 তথা আবশ্যক করা। ৬. সীমান্তবর্তী। 

881. ৰাধা ইন আল কুরসে পট বাহার দক হয়। হেল 

আল্লাহ বলেন- ২১:৯১ S$ (১০৮০৫ 

আরবিতে ৬ তাকে 

০ এবং বদ্ধককৃত বন্তুকে ১১৯১ বলে। 

৮৮১৬ ৮৯৮৪ ৮৯৪০২ 

১১-এর শররী অর্থ : ১৭ তথা বকর রী অর সম্পর্কে পাসে কা দি 

বক্তব্য পেশ করেন- . * 

১. পান 89535445540 8 
অর্থাৎ, পরি করার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে কোনো বন্ধু বন্ধক রাখ্াকে ১5, 

বলা হয় মন্ত কাউকে এক হাজার টাকা প্রদান সাপেক্ষে একটি ঘড়ি বন্ধক রাখা । 

২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 

WUE EET ESS ERT SNES 
অর্থাৎ, পরবর্তীতে পরিশোধ.করার শর্তে কোনো বস্তু আটক রাখাকে ১৯১ বঙ্া হয়। 
*৩. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতার যতে- 4, ২১0১২ ১৫: -৯$ 5৮৩ ১০১৯ ১৯ অর্থাৎ, 

_ শর্তসাপেক্ষে কোনো বস্তু আটকিয়ে রাখা, যাতে তা থেকে দাবি পূরণ্‌ করা যায়। 


আরা aa 


৪২৮ __ ভ্ট়ালজ্তা্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৪. আল্লামা ইবনে কুদামার মতে- 
TUES ৩1০১ ০৪ AID NG চিত ja 
55৩৫০ 
৫. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতা বলেন 
SELL HL US ৮:60 505 35 805 LUDMILA 
MUL ৩৮০ ডিএ 26220 551 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
UE BIL ৩০4০০ CaF ASA 
৭. কানযুদ দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন- j 
IEC BGS USL SCE LSC AL 


505520125৩5 45135901225 


চলে যায়। এমতাবস্থায়, এ মাল যদি গ্রহীতার নিকট ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এর 
হুকুম কী হবে এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, বন্ধকি বস্তু বন্ধক 
ও খণ এতদুভয়ের মধ্যে যেটি কম তার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধর্তব্য হয়। 
কাজেই বন্ধকি বস্তু যদি গ্রহীতার হাতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এর মূল্য ও ঝণের পরিমাণ 
যদি সমান সমান হয়, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, বন্ধকগ্রহীতা তার ধণ বুঝে পেয়েছে। 
আর যদি বন্ধকি বস্তুর মূল্য বেশি হয়, তবে অতিরিক্ত অর্থ বন্ধক গ্রহীতার নিকট 
আমানতরূপে গণ্য হবে। আর যদি বন্ধকি বস্তুর মূল্য খণের তুলনায় কম হয়, তবে এ 
পরিমাণ খণ বিয়োগ হয়ে যাবে + অতঃপর গ্রহীতা তার পাওনার অবশিষ্টাংশ 
বন্ধকদাতার নিকট থেকে আদায় করে নেবে। 
দলীল : ইমাম আযম (র)-এর দলীল নিম্নরূপ- 

১. বন্ধকি ঘোড়া বন্ধক গ্রহীতার নিকট থেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তাকে লক্ষ্য করে 
রাসূল (স) বলেন, ৫৫৫. 23 তথা তোমার হক চলে গেছে। 

২. রাসূল (স) বলেন- 54) 022251 012 15। অৰ্থাৎ, যখন বন্ধকি বস্তু ধ্বংস 
হবে, তখন খণও ধ্বংস হবে। 

৩. ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, একদা ওমর (রা)-কে এক ব্যক্তি বন্ধকি পশু ধ্বংস 
হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন- 

21545552106 এ 31515 075544745৫5 ও ০৩৩ 

৪. হযরত আলী (রা) বলেন- J 243 ১2+ 5:21 এসব হাদীস দারা 
প্রমাণিত হয় যে, ধ্বংস হওয়া মাল যদি অতিরিক্ত হয়, তাছলে তার জীদের জলে 
বাদ যাবে । আর বাকি অংশ তার নিকট আমানত হিসেবে থাকবৈণী ₹ 

৫. সাহাবী ও তাবেরীদের এ ব্যাপারে ইজমা যেতে যে, বস্ধকের বিষয়টি ফাণের 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হয়ে থাকে । 

২. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র)-এর মতে, বন্ধকি বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় এর 
মূল্য হিসেবে । অতএব যদি বন্ধকি বস্তু গ্রহীতার নিকট ধ্বংস হয় এবং বন্ধক রাখার 
দিন এর মূল্য থাকে পনেরো শত টাকা, আর ঝণ থাকে এক হাজার টাকা, তাহলে 


= আল ফিকহ: হেদায়া _____________ ৪২৯ 
দলীল : হযরত আলী (রা) বলেন- ১৮০/॥ এ ৷ ১19৮2 কেননা ঝণের 
অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ দায়বদ্ধ অবস্থায় থাকে । আর এ অর্থ খণের মোকাবেলায় 
আটকানো অবস্থায় থাকে । কাজেই খণ পরিমাণ অর্থ যেমনভাবে ক্ষতিপূরণের বস্তু হিসেবে 
থাকে, তেমনিভাবে এ অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থও ক্ষতিপূরণের বিষয় হিসেবে থাকবে । 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, বন্ধকি বস্তু বন্ধক গ্রহীতার নিকট 
আমানতস্বরূপ থাকে । তা নষ্ট হয়ে গেলে ঝণের কিছু পরিমাণও রহিত হবে না। 
দলীল : ১. রাসূল (স).বলেন- 

heres 22৮65280845 558 ৮2 

২ ৬4, ঝণের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ হয় না। এর ফায়দা বন্ধকদাতার জন্য এবং 
ক্ষতিও তার ওপ্রই বর্তাবে। 

৩. ৬, হচ্ছে খণের পরিবর্তে একটি পরিপূর্ণ দলীল । কাজেই তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার 
কারণে খণ রহিত হবে না। যেমন- খণ সংক্রান্ত দলীলপত্র নষ্ট হয়ে গেলে তাতে 
ঝণ রহিত হয় না। কেননা খণ গ্রহণের পর যদি এরূপ দলীলপত্র লিখিত হয়, 
তাহলে খাণের হেফাযতের দিকটি আরো মযবুত হয়। অথচ দলীল বিনষ্ট হয়ে 
যাওয়ার ফলে খণ রহিত হওয়া বন্ধক চুক্তির পরিপন্থি বিষয় । কেননা অধিকার 
রহিত হওয়ার অর্থ হলো তা ধ্বংস হওয়া, হেফাযত হওয়া নয়। তাই হক তথা ঝণ 
রহিত হবে না। 

ইমাম শাফেরী (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তর : ই (র)-এর দলীলের জবাব দিতে 

গিয়ে হেদায়া গ্রন্থকার (র) বলেন- 

১. বন্ধকি বস্তু ধ্বংস হলে খণের ক্ষতিপূরণ হওয়ার ব্যাপারে ইজয়া রয়েছে। সুতরাং ইমাম 
শাফেয়ী (র)-এর উক্ত মতামত ইজমার পরিপন্থি। 

২. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উত্থাপিত হাদীসের মর্ম হলো $5541 $1879 তথা বন্ধকি 
মাল আটকে রাখা যাবে লা। অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি এ মালের মালিক হবে না। 

৩. বন্ধক চুক্তি হলো পাওনা আদায় করার একটি পাকাপোক্ত দলীল। এমন চুক্তি যে 
বন্ধকদাতা খণের বিষয়টি অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা সে খণ নেয়ার 
কারণেই মাল বন্ধক রেখেছে খণের যামিনন্থরূপ। এমতাবস্থায় বিষয়টি এমন হলো 
যেন সে খণের বদলা করেছে । কাজেই মাল গ্রহীতার নিকট বিনষ্ট হলে তার খাণের 
পরিমাণ অনুসারে সেখান থেকে আদায় হয়ে যাবে । এমতাবস্থায় যদি আবার তাকে খাণ 
দিতে হয়, তাহলে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে । তাই তার পুনরায় খণ দিতে হবে না। 

৪. বন্ধক গ্রহীতার জন্য পাওনা আদায় করার অধিকার রয়েছে। আর তা হলো হস্তগত 
করা ও আটক রাখার অধিকার । কেননা £4) শব্দের মধ্যেই সবসময়ের জন্য আটক 
রাখার কথা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন- €-:৯/ 25595 58 
অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষ নিজ কর্মের দায়ে আবদ্ধ । 

কোনো এক কুৰি বলেন- 

IGA Gg + 0535 550৮৮568557 
অর্থাৎ, বিদায়ের দিন আমি তোমার নিকট হতে এমনভাবে বিদায় হচ্ছি যে, আমার অস্তর 
তোমার নিকট চিরদিনের জন্য দায়বদ্ধ, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয় । 
এখানে যেভাবে %,2. শব্দটি চিরদিনের জন্য আবদ্ধ থাকার অর্থে ব্যবহার হয়েছে, তেমনি 
হাদীসে একই অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
সর্বোপরি কথা হলো, বন্ধকি মাল বন্ধকগ্রহীতার নিকট ধ্বংস হলে তা ধণের ক্ষতিপূরণ হবে 
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এর অধিকার : ৩4১১, তথা বন্ধকগ্রহীতার যেসব অধিকার রয়েছে নিয়ে সেগুলো 

বর্ণনা করা হলো- 

১. ইমাম কুদূরী (র) বলেন- «$ 4৯২১ 2১২ ০১] ০41: ১১5১-1, অর্থাৎ, 
বন্ধক গ্রহীতার অধিকার রয়েছে বন্ধকদাতার নিকট তার প্রদত্ত ঝণের দাবি করা এবং 
এ খণের কারণে তাকে বন্দি করানো। 

. বন্ধকদাতার পক্ষ থেকে যখন ঝণ আদায়ের ব্যাপারে টালবাহানা প্রকাশ পাবে, তখন 
তাকে বন্দি করানোর অধিকার গ্রহীতার থাকবে । রঃ 

২. বন্ধকদাতা যদি তার খণের কিছু অংশ পরিশোধ করে, তাহলে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ না 
করা পর্যন্ত গ্রহীতা ব্যক্তি পূর্ণ বন্ধকি বন্তুই তার নিকট আটকে রাখতে পারবে ।" ৯ 

৩. যদি উভয়পক্ষ বন্ধক চুক্তি বাতিল করে দেয়, তবে প্রদত্ত খণ হস্তগত না রুরা বা খণ 
থেকে দায়মুক্ত না করা পর্যন্ত বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকি মাল আটকে রাখতে.পারবে । 

৪. যদি বন্ধকি মাল গ্রহীতার নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে খণ ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত এ মাল 
বন্ধকদাতাকে বিক্রি করার অধিকার দিতে সে বাধ্য নয়। 

উপসংহার : বন্ধক একটি বিনিময় চুক্তি। এ চুক্তির কার্যকারিতা ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ 

থাকবে, যতক্ষণ না খণ ফেরত নেয়া হয়। খণ পরিশোধ হয়ে গেলে বন্ধকি মালও ফেরত 

দিতে হবে এবং বন্ধকি চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে । 
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প্রশ্ন : ১১৪ 125) বর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। কোন কোন জিনিস 
বন্ধক রাখা বৈধ এবং কোন কোম জিনিস বন্ধক রাখা বৈধ নয়? বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা 
একাধিক হলে তার বিধান কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


উতর উপস্থাপনা :  আনবসমাজ পরস্পরের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল । এজন্য খণ ও 

বন্ধক পদ্ধতি ইসলাম অনুমোদন করে । আর এগুলো আদিকাল থেকে প্রচলিত। তবে ১৯১ 

তথা বন্ধকের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। সব জিনিসই বন্ধক রাখা 

যায় না, এ ব্যাপারে কিছু শর্তারোপ করা হয়েছে। কোন কোন জিনিস বন্ধক রাখা বৈধ এবং 

কোন কোন জিনিস বৈধ নয়; বন্ধকি বস্তু, বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা একাধিক হলে তার 

বিধান কী, ধস্টতবর সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হলো। 

2 ০১-এর পরিচিত 

Al AN িকিপ 

ও ১৯ দিপা, ৬) শব্দটি বাবে এ:;-এর্‌ মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নি্নরূপ- 

কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার মতে- 293003 53-01 তথা দৃঢ়তা বা স্থায়িত ৷ 

কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- ১: || 314: তথা আটক রাখা । 

আল কামূসুল ফিকহী গ্রস্থকারের মতে- বন্ধক রাখা । ০ 

. ২5,41 তথা বন্ধ রাখা । যেমন বলা হয়- $1, 1 ১১1১2 | 

£3১01 তথা আবশ্যক করা । ৬. সীমান্তবর্তী । 

: টু তথা বাধা ইত্যাদি। আল কুরআনে শব্দর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন 

আল্লাহ বলেন- ₹ ১৯১ ৬.৫ (২১ 5 3৫ 

আরবিতে বন্ধকদাতাকে ১০৮ বলা হয়। আর যার কাছে বন্ধক রাখা হয়, তাকে 
৩৯:৮৮ এবং বন্ধককৃত বস্তুকে ১$*১ বলে । 
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২৮১৭ সা ৬০ তথা বন্ধকের পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়-, 
EUS Le iii 22893558525 
অর্থাৎ, পরিশোধ করার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে কোনো বস্তু বন্ধক রাখাকে ১১ 
বলা হয়। যেমন- কাউকে এক হাজার টাকা প্রদান সাপেক্ষে একটি ঘড়ি বন্ধক রাখা । 
২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 
নত: এক 5552 HIST CLL 
অৰ্থাৎ, পরবর্তীতে পরিশোধ করার শর্তে কোনো বস্তু আটক রাখাকে ১201 বলা হয় । 
৩. ১১-খা 2৮ প্রণেতার মতে- 2৮ ডি 5537 ৮৮০৯ ১৪ অর্থাৎ, 
শর্তসাপেক্ষে কোনো বস্তু আটকিয়ে রাখা, যাতে তা থেকে দাবি পূরণ করা যায়। 
৪. আল্লামা ইবনে কুদামার মতে- 
LULL ১৯৯০ Mad Loi ০905 5550 Gad) 
০০2৮০ NEES 
৫. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 
৩৪০ ৬৩৯ HH GS Ls SiC ES un i Lie 5 
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৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
এ সিএ GE BILD Ils ay AGA 
৭. কানযুদ দাকায়েক গ্রন্থকার রলেন_ ১ 
ISLS Fh Ll Hoi 
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যেসব জিনিস বন্ধক রাখা বৈধ : যেসব জিনিস বন্ধক রাখা যায়, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 
জমির ফসলসহ জমি বন্ধক দেয়া বৈধ। 
ইমাম আযম (র)-এর মতে, গাছ ব্যতীত শুধু জমি বন্ধক রাখা বৈধ । 
খেজুর গাছ উদ্‌গত হওয়ার স্থানসহ ১৯, বৈধ । 
ফলসহ খেজুর বা এ জাতীয় গাছ স্থানসহ বন্ধক রাখা বৈধ । 
বাড়ির মালামালসহ বাড়ি বন্ধক রাখা বৈধ । 
মহর, &1১ ও ইচ্ছাকৃত হত্যার অর্থদণ্ডের বিনিময়ে ০2১ বৈধ । 
বাইয়ে সালাম-এর মূলধনের বিনিময়ে বন্ধক রাখা বৈধ । 
বাইয়ে সুরফ-এর ১-5 তথা মূল্যের বিনিময়ে বন্ধক রাখা বৈধ । 
যে সকল মাল নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, অনুরূপ বন্ধু দ্বারা অথবা মূল্য দ্বারা 
এগুলোর বিনিময়ে বন্ধক গ্রহণ করা বৈধ । 
১০. যে সকল জিনিস ভাগ করা যায়, সেগুলো বন্ধক রাখা বৈধ । 
১১. যেসব পণ্যের ব্যাপারে বাইয়ে সালাম করা হয়েছে, সেগুলোর বিনিময়ে বন্ধক রাখা বৈধ । 
১২, যদি অলী এতিমের ভরণপোষণের জন্য এতিমের, কোনো সম্পদ বন্ধক রাখে, তবে তা বৈধ । 
১৩. পিতা নিজের ও নাবালেগ সন্তানের খণের কারণে নাবালেপের সম্পদ বন্ধক রাখতে পারবে । 
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৪৩২ ____ __ “ঠ্াল ন্নতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
১৪ বাবসায়ের উদ্দেশো এতিমের মাল দিয়ে বঙ্ধকি লেনদেন বৈধ । 

১৫. পরিমাপযোগ্য ও ওজনযোগ্য বস্তু বন্ধক রাখা বৈধ । 

১৬. দীনার ও দিরহাম বন্ধক রাখা বৈধ । 

১৭. পিতা তার নিজের ধণের বিনিময়ে নাবালেগ পুত্রের গোলামকে বন্ধক রাখা বৈধ । 
50550122823 GHEY: 


১. যেসব বস্তু বিভাজ্য নয়, এ জাতীয় বস্তু বন্ধক রাখা বৈধ নয়। 
২. খেজুরবৃক্ষ ব্যাতিরোকে শুধুমাত্র খেজুর বন্ধক রাখা অবৈধ । 
৩. জমি বাদ দিয়ে শুধু জমির ফসল বন্ধক রাখা বৈধ নয়। 
৪. জমি বাদ দিযে শুধু জমিস্থ বৃক্ষ বন্ধক দেয়া অবৈধ । 
৫. গাছ বা ফসলাদ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র জমি বন্ধক দেয়া বৈধ নয়। 
৬. ফলমূল বাদ দিয়ে শুধু গাছ বন্ধক রাখা বৈধ নয়। 
৭. অদ্টালিকা বা স্থাপনা ছাড়া শুধুমাত্র বাড়ি বন্ধক রাখা বৈধ নয়। 
৮. আমানতি মাল আরিয়াত, ঘুদারাবাত এবং অংশীদারি মালের বিনিময়ে বন্ধক রাখা অবৈধ । 
৯. যে মাল বিনষ্ট হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না, উক্ত মালের বিনিময়ে বন্ধক অবৈধ । 
১০. 5৫15 ৩১ বৈধ নয়। আর 431 ০১১ হলো বিক্রীত মাল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে 
তৃতীয় ব্যক্তি কর্তক ক্রেতার কাছে কোনো বস্তু বন্ধক রাখা । এ জাতীয় বন্ধক বৈধ নয়। 
১১. বিক্রীত পণ্যে । বিনিময়ে বন্ধক রাখা অবৈধ । 
১২. আযাদ, মুদাব্বার, _মুকাতাব ও উম্মে ওয়ালাদ দাসদাসী বন্ধক রাখা বৈধ নয়। 
১৩,১৫৫ 21055-এর বিনিময়ে বন্ধক গ্রহণ বৈধ নয়। 
১৪. কোনো জিনিসে কেসাসের বিনিময়ে বন্ধক গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা এ বন্ধক 
গ্রহণের দ্বারা নিজের পাওনা আদায়.করা হয় না। 
১৫. ২০৫-এর বিনিময়ে বন্ধক গ্রহণ বৈধ নয়। 
১৬. এমনিভাবে অপরাধী গোলাম বা খণগ্রস্ত গোলাম যাকে লেনদেন করার অনুমতি দেয়া 
হয়েছে, তাদের বিনিময়ে বন্ধক গ্রহণ করা বৈধ নয়। 
১৭. কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য মদ বন্ধক রাখা বৈধ নয়। 
১৮. এমনিভাবে অপর কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা যিম্মী ব্যক্তির কাছ থেকে মদ গ্রহণ করা বৈধ নয়। 
১৯. অলী যদি লা,ালকের মাল নিজের কাছে অথবা নিজের সন্তানের কাছে অথবা নিজের 
খণমুক্ত ব্যৱসায়ী গোলামের কাছে বন্ধক রাখে, তাহলে তা বৈধ হবে না। 
২০.অলী যদি তার কাছে পাওনা এতিমের হকের কারণে এতিমের কাছে নিজের মাল বন্ধক 
রাখে, তাহলে তা বৈধ হবে না। 
৬4১ তথা বন্ধাক বস্তু একাধিক হওয়ার বিধান : বন্ধকদাতা যদি বন্ধকগ্রহীতার কাছে 
একাধিক বস্তু বন্ধক রাখে, অতঃপর সে তাদের একজনের অংশের সমপরিমাণ পাওনা খণ 
করে দেয়, তবে সে উক্ত মাল তার নিজ দখলে আনতে পারবে না, যতক্ষণ না সে 
পূর্ণ ঝণ পরিশোৎ করে। এ ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত নিয়া 
১; কুদূরী প্রণেতার অভিমত : কুদূরী গ্রস্থপ্রণেতা ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন- 
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অর্থাৎ, কেউ যদি এক দিরহামের পরিবর্তে দু'জন গোলাম বন্ধক রাখে, তারপর সে 
তাদের একজনের সমপরিমাণ পাওনা পরিশোধ করে দেয়, তবে পূর্ণ পাওনা পরিশোধ 
মাক সৃতি নঙ্ধকদতো বাকিতে যোঁলাদ নিক সৃখতে আনতে ণীরিবেসা। 


+ আল ফিকহ : তেদায়া ৪৩৩ 


দলীল : বন্ধক পূর্ণ খণের মোকাবেলার দায়বন্ধ থাকে। তাই বন্ধকি বন্ধ খণের 
প্রতিটি অংশের মোকাবেলায় আটক থাকবে । বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে ঝণ 
ব্যাপারে বিপুলভাবে উৎসাহিত করার জন্য এ হুকুম দেয়া হয়েছে। 

২. ধিয়াদাত গ্রস্থকারের অভিমত : যিয়াদাত গ্রন্থকারের মতে, যে মালের ক্ষেত্রে যে 
পরিমাণের কথা সে বর্ণনা করেছে, সে পরিমাণ আদায় করার পর বন্ধকদাতা উক্ত মাল 
হস্তগত করতে পারবে । 

৩. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, যে মালের বিনিময়ে বন্ধক রাখা 
হয়েছে, সে মালের কী পরিমাণের বিনিময়ে কোনটি বন্ধক রাখা হয়েছে তা যদি 
বন্ধকদাতা স্পষ্টভাবে বলে দেয়, তাহলেও সে উক্ত মাল পূর্ণ ঝণ পরিশোধ না করে 
নিজ দখলে আনতে পারবে না। 
দলীল : তিনি দলীল হিসেবে বলেন, এখানে চুক্তি একটি ৷ অতএব প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ভিন্ন 
ভিন্ন পরিমাণের কথা উল্লেখ করার কারণে উক্ত চুক্তি একাধিক চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে না। 
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১৩ তথা বন্ধকদাতা দু'জন হওয়ার হুকুম : বন্ধকদাতা যদি দু'বাক্তি হয়, তাহলে তার 

বিধান কী হবে, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমাম কারখী (র) বলেন- 

Bs HEIGL EAL IE, eS ১১০০ ০৮১ 
অর্থাৎ, ঝণগ্রস্ত দু'ব্যক্তি যদি কোনো এক ব্যক্তির কাছে একটি বস্তু বন্ধক রাখে, তবে তা 
জায়েয হবে। 

এ অবস্থায় বস্তুটি পূর্ণ খণের পরিবর্তে বন্ধকি বস্তু হিসেবে গণ্য হবে। আর বদ্ধকগ্রহীতা 

ব্যক্তির জন্য জায়েয আছে নিজের পূর্ণ পাওনা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত সে বস্তুটি নিজের 

কাছে আটক রাখা । 

5০505821050 BLAINE: 

৬+354 তথা বন্ধকহীতা দু'জন হলে হুকুম : বন্ধকগ্রহীতা দু'জন হলে তার হুকুম বর্ণনায় 

কুদূরী প্রণেতা বলেন- 
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-৮425১৯90৫4585 
অর্থাৎ, যদি দু'বযক্তির প্রদত্ত খণের বিনিময়ে একটি বস্তুকে দু'ব্যক্তির কাছে বন্ধক রাখা হয়, 
তবে তা জায়েয হরে এবং পুরোটাই প্রত্যেকের কাছে বন্ধকি বস্তু হিসেবে গণ্য হবে । আর 
যদি খণদাতা ব্যক্তিদ্বয় বন্ধকি বস্তুটির ক্ষেত্রে পালাবষ্টন করে নেয়, তবে তাদের প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ পালার সময় অপরের পক্ষে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিরূপে গণ্য হবে। বদ্ধকি বন্তুটির 
কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাওনার অংশ অনুসারে এর ক্ষতিপূরণ 
দিতে বাধ্য থাকবে । 

ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) আরো বলেন, যদি বন্ধকদাতা পাওনাদারের কোনো 

একজনের পাওনা পরিশোধ করে দেয়, তবে গোটা বস্তুটিই অপরজনের হাতে বন্ধক 

হিসেবে দায়বদ্ধ থাকবে । 

উপসংহার : জীবনের সমস্যা সমাধানে ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত যেসব পদ্ধতি . 

রয়েছে, তন্মধ্যে ০৪) তথা বন্ধক পদ্ধতি অন্যতম ৷ বহুল প্রচলিত এ পদ্ধতিটির কারণে 

বিপুল জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে। সর্বদা যে কারো নিকটেই নগদ অর্থ থাকে না। এ 

পদ্ধতিতে বিশেষ মুহুর্তে খণ অথবা নিজের কোনো পণ্য বন্ধক রেখে হলেও নগদ অর্থ 

পাওয়া যায়। তবে এর জন্য যে সকল শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মেনে চলা দরকার । 
তাহলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রে সফলকাম হওয়া সম্ভব হবে। 
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প্রশ্ন : ১১৫ 1 বন্ধকদাতা বন্ধকি বন্ধু বন্ধকগ্রহীতার কাছে সোপর্দ করার পর তিনি তা 
হস্তগত করেন। এমতাবস্থায় এর হুকুম কী? +55 কর্তৃক বন্ধকি বস্তু হতে উপকার 
গ্রহণ করা জায়েয আছে কিনা? বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকি বস্তু ধ্বংস করলে এর হুকুম কী? আর 
কোন জিনিস বন্ধক রাখা যায় না? 
চি 55225 8551 চা 
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অথবা, মুরতাহিন বন্ধকি বস্তু গ্রহণের পর হুকুম কী? বন্ধকি সামগ্রী দিয়ে উপকার গ্রহণ 
জায়েয কিনা? বন্ধকি বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে গ্রহীতার করণীয় কী? আর কোন কোন 
জিনিসে বন্ধক জায়েয নেই? 


উত্তপ॥॥ উপস্থাপনা : বন্ধক চুক্তির ক্ষেত্রে বন্ধকি বস্তু হস্তগত করা অন্যতম শর্ত। এজন্য 
প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যে কোনোভাবেই হোক বন্ধকি সামগ্রী গ্রহণ করা জরুরি | আর যখন 
বন্ধকি বস্তু হস্তগত হয়ে যাবে, তখন গ্রহীতার কাধে বিরাটকায় দায়িত্বের বোঝা চেপে 
আসে । তখন তার করণীয় সম্পর্কে শরীয়তের পক্ষ হতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। 
গ্রহীতা বন্ধকি সামগ্রী দিয়ে কোনো প্রকার উপকার ভোগ করতে পারবে কিনা, এ সম্পর্কেও 
রয়েছে ইসলামের সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি । অন্যদিকে মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই আত্মভোলা হয়ে যায়। 
বিভিন্ন সময়েই মানুষ নানা জিনিসপত্র এমনকি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী হারিয়ে ফেলে। 
কখনো বা নিজের অসতর্কতায় সংশ্লিষ্ট সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় গ্রহীতা সম্পর্কে 
শরীয়তের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয়াবলি আলোচনার 
পাশাপাশি যে সকল জিনিসের বন্ধক জায়েয নেই, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

SAID ESL: 

বন্ধকি বস্তু গ্রহণের হুকুম : বন্ধকদাতা বন্ধকি বস্তু গ্রহীতার কাছে পৌছানোর পর তিনি তা গ্রহণ 

করলে এর হুকুম কী, এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফের মতে, বন্ধকি বস্তু বন্ধকগ্রহীতা হস্তগত 
করার পর তা ২৮: হ::$ তথা জামানতযোগ্য গ্রহণ বলে গণ্য হবে। 
দলীল : ক: হাদীস শরীফে এসেছে- | 

ES ০9589 ৬০ শি ASE ০4৮1 
লি সুরার কাছে কি মোয়া রত রর জমা কু রত 

হয়ে যাবে। এতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বন্ধকটি ০০ ৯47 

খ. যেমন হাদীসে এসেছে- 2১:১4 ৫5 511 ০৯119 অর্থাৎ, যখন বন্ধকি বস্তুর 
দাম নিয়ে সংশয় দেখা দেয় যে, তা খণের চেয়ে কম, নাকি বেশি, না সমমানের; 
তখন বন্ধকি বস্তুর দাম সমান ধরা হবে । আর বন্ধকি বস্তু ক্ষতিত্রস্তের কারণে সম্পূর্ণ 
দায়মুক্ত হয়ে যাবে। 

গ. সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের ইজমা রয়েছে যে, বন্ধক 2.৯ ২:৯5 হয়ে 
থাকে । তবে এর ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে; কিন্তু মূল 
৩৮৪ বক্তব্যে কোনো মতবিরোধ নেই। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, বন্ধকি বস্তু বন্ধকগ্রহীতার হস্তগত 
হওয়ার পর তা £551 ২5 বলে গণ্য হবে । তার মতে, বন্ধকি বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে 
দায়মুক্ত হবে না। 
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দলীল : ক. হাদীস শরীফে এসেছে- 

UE ES CEE ১৯০০ BSG 2৯। 31525 -০)40105508 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, বন্ধক ঝণের বিপরীতে জামানত হয় না। কথাটি তিনি 
তিনবার বলেছেন । বন্ধকদাতার জন্য তা লাভজনক এবং তার ক্ষতিও তার ওপর বর্তাবে। 
এতে প্রতীয়মান হয় যে, বন্ধক আমানতস্বরূপ; জামানত নয়। 

খ. যদি খণের দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ থাকে এবং তা নষ্ট হয়ে যার, তাতে খণ রহিত হয়ে যায় 
না। তেমনিভাবে বন্ধকি বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দ্বারা খণ দায়মুক্ত হবে না। 

গ. খণ রহিত না হওয়ার অপর কারণ হলো, মযবুতি, নির্ভুল ও সংরক্ষণের অর্থে মূলত ' 
লিপিবদ্ধের প্রশ্ন আসে এবং চুক্তির প্রয়োজন পড়ে। বদ্ধকি বস্তু নষ্টের কারণে 
খণমুক্তি প্রমাণ করাটা বন্ধকি চুক্তির চাহিদার বিপরীত । অতএব গ্রহীতার জন্য 
বন্ধকি বস্তু 5041: স্বরূপ । 

বিরোধীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ওলামায়ে আহনাফের পক্ষ থেকে বিরোধীদের জবাবে বলা হয়- 

ক. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বক্তব্য ইজমা পরিপস্থি। সকলের একমত্য একদিকে আর 
একজনের বক্তব্য অন্যদিকে হওয়া ধোপে টেকে না। শরীয়তে ইজমার বিপরীত কোনো 
বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। 

খ. 21 $7 9 বলে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উদ্ধৃত হাদীসের জবাবে বলা হয়েছে 
হাদীসের মূল অর্থ হলো, “বন্ধক বন্ধ করা যাবে না।' অর্থাৎ +5534 সম্পূর্ণ বন্ধকির 
হস্তগত সূত্রে মালিক হয়ে যাবে না; বরং যদি তা বিক্রি করে গ্রহীতার খণ আদায় করার 
পর কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তার মালিক বন্ধকদাতা হবে? পক্ষান্তরে যদি 
বন্ধকিমূল্যে খণু আদায় সম্ভব, না হয়, তাহলে তা বন্ধকদাতা আদায় করে দেবে। এ 
কথাটিই £:;£ ৮:59 £4:£ 5৯ ছারা বর্ণনা করা হয়েছে। 

Sill 5 


il: 
মুরতাহিন হস্তগত ক্ষমতা পাবে : ক. এতে বোঝা যায়, রাহন ১১৫. হবে। একইভাবে 
বন্ধকি বস্তুর কারণে গ্রহীতা বন্ধকদাতার কাছ থেকে নিজ খণ আদায় করতে পারবে। 
একেই ॥5 15.4১45 বলা হয়েছে। 
খ. একইভাবে এ তাত করার বারা মালিকানা প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ ন্ধকগরীতা এ 
অধিকার পাবে যে, বন্ধকি বস্তু আয়ত্তে নেবে এবং তা নিজের কাছে আটক রাখবে । 
গ. বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকি বস্তু আটক রাখতে পারার পক্ষে দলীল হলো- £ 
১.৬৫১-এর আভিধানিক অর্থই হলো- 515 ০৯ তথা স্থায়ীভাবে আটক রাখা। 
যার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। যেমন- ১ ৮ 4৫ 
অথাৎ, প্রতিটি মানুষ নিজ কৃতকর্মের কাছে আটক থাকবে অতএব £৮ এর অর্থ 
হলো- 518 4484; 
২. জনৈক কবি তার প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে বলেন- 

GEIS 6520 ৮27৮5 ENG SST UII iy HIG 
অর্থাৎ, আমি বিদায় দিবসে তোমার কাছ থেকে যেভাবে পৃথক হলমি, তাতে আমার 
অন্তর তোমার কাছেই চিরবন্গক রয়ে গেছে, যা ছুটানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ তা 
তোমার চিরমালিকানায় চলে গেছে। এখানেও 515 > অর্থেই ১4, পাওয়া 
গেছে। অতএব আভিধানিক দৃষ্টিতে যখন ১৫) অর্থ (5/১2 তথা স্থায়ী আটক 
হলো, তাহলে ১4) শব্দের মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতেও অভিন্ন অর্থ বহাল থাকবে। 
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৪৩৬ ____ 
০০৩১4০০০৫4৫, 
বদ্ধককৃত জিনিস হতে উপকার গ্রহণের বিধান : মুরতাহিন তথা বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকি 
বস্তু হতে উপকার গ্রহণ করা জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন 
১, অধিকাংশ আলেমের অভিমত : অধিকাংশ আলেম তথা ইমাম আযম আৰু হানীফা, 
শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে- ৩ 544324: তথা রানে ‘বস্তু হতে 
উপকার গ্রহণ করা জায়েয নেই; বরং হারাম । 
দলীল : ক. হাদীসে এসেছে- 


৫5025845512 55 GASH BLS $ 05 lap HL ৩ ১০ 


খ. বন্ধকি সম্পদের মালিকানা দাতার, গ্রহীতার নয়। 
গ. মালিকানা হলো আসল বিষয় । কাজেই উপকারিতার মালিকানাও মালিকের, অর্থাৎ 
বন্ধকদাতার জন্য হবে। 
ঘ. বন্ধককৃত বস্তুর লাভ লোকসানের অধিকারী হবেন রাহেন তথা বন্ধকদাতা । কাজেই 
মুরতাহিন এর কোনোটিরই অধিকারী হবে না। 
ঙ. বন্ধককৃত বস্তু দ্বারা উপকার গ্রহণ করলে, সেটা হবে সুদ। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেছেন_ $9১525160555 ও 
অতএব মালিকানা বন্ধকদাতারই থাকবে, গ্রহীতার নয়। 
২. আহমাদ ও ইসহাকের অভিমত: ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, 
বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধককৃত বন্তু হতে উপকার গ্রহণ করা জায়েয আছে। 
দলীল : ইমামদ্বয়ের দলীল হলো- 
6553 OE 0 SAS, L657 55005 Ca) Sia) 8৫৩০ 
- EAL SES tL, 25 NGA 
অর্থাৎ, বন্ধকগ্রহীতা বন্ধককৃত জ্তর ব্যয়ভার বহন করার মাধ্যমে তাতে আরোহণ ও 
দুধ দোহন করার ক্ষমতা লাভ করবে। 
৩. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, খণগ্রহীতা দুধ ও আরোহণের 
উপকার ভোগ. করতে পারবে । অন্য কোনো উপকার তার জন্য বৈধ নয় । 
প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়সহ অধিকাংশ আলেমের পক্ষ হতে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র)-এর 
দলীলের জবাবে বলা হয়েছে- 
১. 55558 4455 7440 হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে। কেননা এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত 
ই 55544 
২. উপস্থাপিত হাদীসটি ৬»$-এর জন্য প্রযোজ্য; ১১-০এর জন্য প্রযোজ্য নয়। 
৩. উপস্থাপিত হাদীসটি )::% কাজেই তা 124: হাদীসের বিপরীতে আসতে পারে না। 
৪. উপস্থাপিত হাদীসে » অব্যয়টি €£14-এর জন্য নয়; বরং হ৫52-এর জন্য । 
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১৩৭ 

:৫, foal ৫3558 ly ০১৯0 92215595559 অৰ্থাৎ, যখন হালাল ও হারাম 
একই স্থানে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে থাকে, তখন হারামটিই অগ্রাধিকার পাবে। 
অতএব ইমামত্রয়ের মতে, মুরতাহিনের সুবিধাভোগ হারাম এবং ইমাম আহমাদের 
মতে, হালাল । উভয় সংশয়ের কারণে শরয়ী সূত্র মতে এক্ষেত্রে হারামটিই প্রাধান্য পাবে। 

SUL Bos ৫, 

বন্ধকি বস্তু নষ্ট হওয়ার হুকুম : বন্ধকি বস্তু যদি গ্রহীতার হাতে যাওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত হয় 

কিংবা হারিয়ে যায় বা ধ্বংস হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ 

১. বন্ধকি বস্তু গ্রহীতার কাছে গিয়ে ধ্বংস হলে বা হারিয়ে গেলে দেখতে হবে, তার মূল্য 
আর মূলধনের মধ্যে কোনো ব্যবধান আছে কিনা । যদি না থাকে অর্থাৎ মূলধন আর 
বন্ধকির মূল্য সমান হয়, তাহলে বন্ধকি বস্তু ধ্বংস হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার দ্বারা খণ 
পরিশোধ হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে। 

২. যদি বন্ধকি বস্তুর দাম মূলধনের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সমপরিমাণ খণ পরিশোধ আর 
জডিরিজটুকু:এহীতার হাতে 'জায়ারত দানে নে করছ] পমির 'আমীনত হারিয়ে 
গেলে তার কোনো জরিমানা নেই । 

৩. যদি বন্ধকি বস্তুর চেয়ে পরিমাণে বেশি হয়, (৬ বছকির মূল্য রিমার বণ 
পরিশোধিত বলে বিবেচিত হবে । খণদাতা অবশিষ্ট খণ পরে আদায় করে নেবে। 

৪. যেদিন বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকি বস্তু কবজ বা হস্তগত করবে, সেদিনের মূল্যই হারিয়ে 
যাওয়ার ক্ষেত্রে বন্ধকির মান নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হবে। 

০৬৮১5১৫০৪25: 

কোন জিনিসে বন্ধক হয় না : এমন কতিপয় জিনিস রয়েছে, যেগুলোতে ১৯১ তথা বন্ধক 

রাখা যায় না। যথা- 

১. যৌথ মালিকানাধীন বস্তু বন্ধক রাখা যায় না। 

২. গাছ ছাড়া গাছের ফল, জমি ছাড়া গাছ বা ফসল বন্ধক রাখা যায় না। কারণ এসব ক্ষেত্রে 
বন্ধকি বন্ধ সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থায় হস্তাপ্তর করা অসম্ভব। তাই জমি বন্ধক রাখলে ফসল, 
ঘরবাড়ি, গাছগাছালি সবই তার অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত হবে। 

৩. আমানত জাতীয় জিনিস বন্ধক রাখা যায় না। কারণ আমানতে ভর্তুকি নেই । আর 
বন্ধকিতে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক । কারণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট । ফলে অংশীদারি 
সম্পদ ১) রাখা যায় না। 

8. বাইয়ে সালামের পরবর্তী মূল্য বন্ধক রাখা যায় না। 

৫. বাইয়ে সরফের মূল্য ব্যতীত অন্য মূল্য বন্ধক রাখা যায় না। 

উপসংহার : বাক নু এ থা কব লা যা বক পাতা পারা কাহ 

এটি আবশ্যকীয় একটি বিধান। গ্রহীতার আয়ত্তে বন্ধকি বস্তু চলে আসার পর তা £5 

৬১5] বলে ধর্তব্য হবে; কিন্তু তার আয়ত্তে বন্ধকি বস্তু গেলেই তা থেকে গ্রহীতার 

উপকার ভোগ করতে বিধিনিষেধ রয়েছে। আমাদের মাযহাব মোতাবেক গ্রহীতা তা থেকে 

কোনো প্রকার উপকৃত হতে পারবে না। অবশ্য কোনো কোনো মযহাবে এ ব্যাপারে 
শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়েছে। 
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: ll ০১৯৬ ton 0১5 S22 PAM GAG ESS ৯) Jim 
Ls 425 ০১ 3590 ৯৪৮০ Ga 
প্রশ্ন: ১১৬ ॥ বন্ধক গ্রহণের পর কিভাবে পাওনা আদায় করতে হবে? "বন্ধকি বস্তুর 
মূল্য পাওনার কম হলে ০$১ হবে' বাক্যটির ব্যাখ্যা কর। 
SADE 55 ১০458 5251 এ ১১৬ 2 sb sl 
অথবা, বন্ধক গ্রহণের পর পাওনা আদায়ের পদ্ধতি কী? ৩১, $ 3$১41-এর 
পদ্ধতি আলোচনা কর। 


উত্তর॥। উপস্থাপনা : বন্ধকি বস্তু হস্তগত করার স্থারাই তা পূর্ণাঙ্গতা পায়। আর গ্রহীতার 
হস্তগত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চুক্তি অসম্পূর্ণ থাকে । কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধকি বস্তু হস্তগত 
করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহীতার পাওনা আদায় অনিশ্চিত থাকে । হস্তগত হওয়ার পর 
পাওনা আদায়েরও নিশ্চয়তা থাকে । এখন কথা হলো, বন্ধকি বস্তু গ্রহণের পর কোন 
পদ্ধতিতে গ্রহীতা তার পাওনা আদায় করবে, সে ব্যাপারে অনুমোদিত বেশ কটি পদ্ধতি 
রয়েছে। একই সাথে পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে বন্ধকি বস্তুর মূল্য যদি পাওনার কম কিংবা 
বেশি হয়, সেক্ষেত্রে ইসলাম অনুমোদিত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো। 

৩ ASAD SUN: 

বন্ধক গ্রহণের পর পাওনা আদায় : বন্ধকি বস্তু গ্রহণের পর পাওনা আদায়ের বেশ কিছু 

পদ্ধতি ইসলামী শরীয়ত অবলম্বনের অনুমতি দিয়েছে। যেমন- 

১. বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকি বস্তু আটক রেখে খণ তলব করতে পারবে । কারণ বন্ধকির দ্বারা 
তার খণ পরিশোধ হয়ে যায়নি; বরং আদায়ের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র । তবে 
বন্ধকগ্রহীতা যখন পাওনা চাইবে, তখন তাকে বন্ধকি বস্তু উপস্থিত করার নির্দেশ দেয়া 
হবে। তারপর তার পাওনা হস্তগত হলে সে বন্ধকি বস্তু হস্তান্তর করবে; এর পূর্বে নয়। 

২. যেখানে খণ ও বন্ধকের লেনদেন হয়েছে, যদি সেখানে না হয়ে ভিন্ন কোনো শহরে 
পাওনাদার তার পাওনা চায় এবং বন্ধকি বস্তুটিও এমন, যা কোনো কষ্টসাধ্য ব্যাপার 
নয়, তাহলে ব্ন্ধকি বস্তু উপস্থিত করতে বলা হবে। 

৩. যদি বন্ধকি বস্তু বহন করাটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়, তাহলে বন্ধকি বস্তু উপস্থিত করা 
ছাড়াই খণ পরিশোধ করতে বলা হবে এবং তা উপস্থিত করতে বাধ্য করা হবে না। 

8. যদি কোনো কারণবশত ঝণগ্রহীতা তা বিক্রয় করতে বাধ্য হয় এবং কোনো মধ্যস্থৃতাকারী 
নিয়োগ করে। যেমন সে বলল, ভাই! পাওনাদারের তাগাদায় বাচতে পারছি না, আমার 
বন্ধকি জিনিসটি তুমি সালিস হয়ে বিক্রয় করে দাও। তারপর সে বিক্রয় করে দিল নগদ 
কিংবা বাকিতে ৷ এমতাবস্থায় বন্ধকগ্রহীতাকে বন্ধকি বস্তু উপস্থিত করতে বাধ্য করা যাবে 
না। কারণ বিক্রীত বন্ধকি বস্তু উপস্থিত করা তার পক্ষে অসম্ভব ৷ 

৫. যদি খোদ বন্ধকগ্রহীতাকেই বন্ধকি বস্তু বিক্রয় করতে বলে, আর সে বিক্রয় করেও 
ফেলে, তাহলে দাম হস্তগত করার আগ পর্যন্ত বন্ধকি বস্তু উপস্থিত করার আদেশ দেয়া 
যাবে না। দাম হস্তগত হওয়ার পর এরূপ আদেশ দেয়া হলে মূল বদ্ধকি বস্তুর স্থলে 
দাম উপস্থিত করলেই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। 

৬. বন্ধকদাতা যদি বন্ধকি বস্তুটি বন্ধকগ্রহীতার (পাওনাদার) কাছে না রেখে অনা কোনো 
ব্যক্তির কাছে আমানত রাখে, তাহলেও পাওনাদারকে বন্ধকি বস্তু উপস্থিত করতে বলা 
যাবে না। কারণ সেটা তার কজায় নেই ৷ + 
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৭. বন্ধকির আমানতদার যদি অনুপস্থিত থাকে, সে কারণে পাওনাদারের ঝণ পরিশোধে 
বিলম্বও করা যাবে না। 

৮. বন্ধকগ্রহীতা চাইলে খণ পরিশোধের পূর্ব পর্যস্ত বন্ধকি বস্তু আটকে রাখতে পারে বা 
বিক্রিতে বাধা দিতে পারে । 

৯. আংশিক আদায় এবং আংশিক অনাদায়ের ক্ষেত্রেও একই বিধান । 

১০-খণ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করার পরই বন্ধকি বস্তু ফেরত দেয়ার জন্য তাকে বাধা করা 
যাবে, এর পূর্বে নয়। 

ও ১3৫59585285 852529852৫5 

“বন্ধকি বস্তুর মূল্য পাওনার কম হলে তা ১১১ হবে'-এর হুকুম : বন্ধকি বস্তু যদি 

গ্রহীতার প্রদানকৃত অর্থের চেয়ে কম মূল্যের হয়, তাহলে এক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন 

১. ওলামায়ে জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমদের মতে, বন্ধাক-বন্তু প্রদত্ত মূল্যের 
কিংবা পাওনার কম হলে ১-০ হবে। 

মাসয়ালার স্বরূপ : উদাহরণ : ক. বন্ধকি পণ্যের মূলা দু'শ টাকা এবং পাওনা একশ 

টাকা, তাহলে এটি খণ হিসেবে ১১২১, হবে ।.পক্ষান্তরে যদি উল্টো হয়, অর্থাৎ খণ 

দু'শ টাকা হয় এবং মূল্য হয় একশ টাকা, তাহলে তা মূল্য হিসেবে ১১4০ তথা 
জামানত হবে। 

খ. আর যদি বন্ধকি বস্তুর দাম খগের তুলনায় কম হয়, তাহলে বন্ধকি বস্তুর কোনো 
প্রকারের ক্ষতি হয়ে গেলে মূল্য সমপরিমাণ খণ রহিত হয়ে যাবে । সে অবশিষ্টাংশ 
৩45::-এর কাছ থেকে নেবে । কেননা খণ আদায় তো বন্ধকি বস্তুর মালের 
সমানই হবে। ] 

দলীল : ক. (১১১৬ ১0:23 522 ৩০ 852 445 অৰ্থাৎ, 

হযরত ওমর এরং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সূত্রে জমহুরের মতোই অভিমত 

পাওয়া যায়। 

খ. বন্ধকগ্রহীতার বন্ধকি বস্তু গ্রহণ 2৮৮1১--$-এর হস্তগতস্বরূপ ৷ 
অতএব যতটুকু 2315-2) হবে, ততটুকুতেই জামানত ওয়াজিব হবে। কেননা 
গ্রহীতার এই 34৮12 তথা যোগসূত্র 3১১ নয়; বরং তাকে মূলের সঙ্গে ধরা 
হয়েছে! আর যদি মূল যোগসূত্র বলে গণ্য হয়, তাহলেও পূর্ব বর্ণনা মতেই হুকুম হবে । 
তথা খণ পরিমাণ সে জামানত দেবে, অবশিষ্টাংশ আমানতন্বরূপ | 

গ. খালেদের কাছ হতে যায়েদ এক হাজার টাকা পাবে । খালেদ এক থলে টাকা 
যায়েদকে দিয়ে দিয়েছে। গণনা শেষে দেখা গেল, তাতে আছে দু'হাজার টাকা । 
ঘটনাক্রমে যায়েদের কাছ থেকে এঁ থলেটি হারিয়ে গেছে। তাহলে যায়েদের পাওনা 
আদায় হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে এবং অবশিষ্ট এক হাজার টাকা আমানত বলে 
গণ্য হবে । উপরিউক্ত মাসয়ালাতেও অভিন্ন হবে । 
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২. ইমাম যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র)-এর মতে, বন্ধক শুধু মূল হিসেবে 

৩:১৮ হবে । চাই তা খণ হতে কম হোক কিংবা বেশি৷ সর্বাবস্থায় জামানতন্বরূপ 

হবে । এমনকি যদি বন্ধকি বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় এবং বন্ধক প্রদান দিবসে তার মূলা 

দেড় হাজার টাকা হয়, আর খণ মাত্র এক হাজার টাকার ছিল, তাহলে বন্ধকদাতা 
গ্রহীতা হতে পাচশ টাকা ফেরত, নেবে। 

দলীল : ক. ১১/৮১/০135 JG (১১১) ০০ ৬০ 

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা) বলেছেন, বন্ধকগ্রহীতা এবং দাতা আধিক্যের লেনদেন 

করবে । অর্থাৎ যদি ঝণ বন্ধকি বস্তুর চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে অতিরিক্তাংশ বন্ধক 

থেকে নিয়ে নেবে। আর যদি বন্ধক মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্তাংশ 
গ্রহীতা হতে আদায় করা হবে। 

খ. বন্ধকের এ পরিমাণ সম্পদ বন্ধকি বলে গণ্য হবে, যতটুকু দেনা থাকে । তারপরও 
অতিরিক্ত অংশ বন্ধকি বস্তুর অংশ বলেই ধরা হয়ে থাকে । কেননা আসল এবং 
অতিরিক্ত উভয়টিই খণের পরিবর্তে অন্তর্ভুক্ত । বন্ধকের এ পরিমাণ জামানত তথা 
৬3০০ হবে, যা দেনা পরিমাণ হবে, একইভাবে এ পরিমাণও জামানত হবে যা তার 
অতিরিক্ত হবে। উদাহরণত, বন্ধকি বস্তু একটি ঘোড়া, যার বাজার মূল্য পাচশ টাকা, 
এর বিপরীতে দেনা দু'শ টাকা, এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ ঘোড়াই গ্রহীতার কাছে বন্ধকি 
হিসেবে থাকবে ৷ ফলে ১1. .৯-ও সম্পূর্ণই ওয়াজিব হবে। 

“ত্যুত্তর : ক. ইমাম যুফার (র)-এর যৌক্তিক দলীলের জবাবে বলা হয়েছে, আরবি 
"সূলে ফিকহের একটি সূত্র রয়েছে sl ১3 5285 88৮5 অর্থাৎ, 
যতটুকু গ্রহণে প্রয়োজন মিটে যাবে, ততটুকুই গ্রহণ করবে । তাই গ্রহীতার কাছে এজন্য 
ঘোড়া, রাখা হয়েছে যে, দু'শ টাকা পরিমাণ পর্যস্ত তার কাছে ঘোড়া রাখা হয়েছে বন্ধক 
হিসেবে, আর তিনশ পরিমাণ রাখা সমীচীন নয়; কিন্তু এ অবস্থা অবলম্বন করা সঙ্গত 
নয়। অতএব প্রয়োজনের তাগিদে তাকে সম্পূর্ণ ঘোড়া রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। 
তবে প্রয়োজন ঠিক প্রয়োজন মাফিকই থাকবে । অপারগতার ভিত্তিতে অতিরিক্তাংশের 
রাখা জায়েয করা হয়েছে। 

খ. ১2১] এ১ 31১53 শীর্ষক হাদীসের জবাবের সারকথা হলো, ইমাম যুফার (র) হাদীসের 
যে অর্থ করেছেন, মূলত সে অর্থ নয়; বরং প্রকৃত অর্থ হলো, যদি রন্ধকি বস্তু বিক্রি করা হয়, 
তাহলে কমবেশির লেনদেন করতে হবে। ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমরাও এ কথাই বলে 
থাকি। অথচ আমাদের আলোচনা চলছে বন্ধকি বস্তুর ক্ষতি নিয়ে। 

উদিত প্রশ্ন : J ৷ 5 5515 দ্বারা যে ক্রয়বিক্রয় বোঝানো হয়েছে তার প্রমাণ কী? 
“রী বালী চোর অত অক লিক i 
রর] 
এতে বোঝা যায়, প্রথম হাদীসটি কেনাবেচার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তা না হলে উভয় 
হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ লেগে যায়। 
উপসংহার : বন্ধকগ্রহীতার কাছে বন্ধকদাতা সমস্যায় পতিত না হলে তার সম্পদ বন্ধক 
রাখে না। তাই এ দুর্বলতার সুযোগে তার কাধে চেপে বসা গ্রহীতার পক্ষে মে।টেই সমীচীন 
হবে না। তার কাছ থেকে বন্ধকদাতা বন্ধকসূত্রে যত টাকা গ্রহণ করেছে, তার চেয়ে যদি 
রক্ষিত বস্তুর দাম বেশি হয়, তাহলে মনে রাখতে হবে, অতিরিক্ত অংশ তার নয়; বরং তা 
বন্ধকদাতার গচ্ছিত আমানত । এক্ষেত্রে আসল কথা হলো, গ্রহীতা ও দাতা উভয়ের মাঝে 
আল্লাহভীতি থাকা প্রয়োজন । 


= আল ফিকহ : হেদায়া Www.abswer.com ৪৪১ 
৬১ (টি 

HLL UG TEE, GS Lic LG 9৮৮ EC: CONV) ৩১ 

০01৮৮035555 TYE ৮ SASL ০৪ ০১1১৮ 


জজ প্রশ্ন : ১১৭ ॥ 251 কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্তসমূহ কী কী? £ = :১১-এর 
হুকুম কী? 4... 41১-এর বিপরীতে ০551 বৈধ হবে কিনা? বিশদভাবে বর্ণনা কর। 


অন্যতম মাধ্যম হলো ০, তথা বন্ধক 

প্রথা প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় মানুষ নিজের জিনিসপত্র অন্যের কাছে বন্ধক রেখে 

তার কাছ থেকে আর্থিক কিংবা অন্য কোনো সহযোগিতা নিয়ে প্রয়োজন মেটায় । ইসলামে 

এ পদ্ধতিটি অনুমোদিত । কারণ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, জীবনের প্রতিটি সমস্যার 

বিজ্ঞানসম্মত সমাধান রয়েছে। তাই শরীয়ত এর অনুমোদন দিয়েছে । অন্যভাবে বলা যায়, 

বন্ধক রাখা গ্রহীতার পাওনা আদায়ের গ্যারান্টিস্বরূপ । তবে এ কথা মনে রাখা আবশ্যক, 
বন্ধক প্রথা তখনই শরীয়ত অনুমোদন দেবে, যখন তা হবে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। সংগত 
কারণেই এর জন্য কতিপয় নিয়মকানুন থাকা বাঞ্ছনীয় । 

৩ ৮১-এর পরিচিতি : 

UA iia: 

৬-৯,-এর আভিধানিক অর্থ : ১ ১, শব্দটি বাবে ১-এরু মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার মতে- (১410 ৬3251 তথা দৃঢ়তা বা স্থায়িতৃ । 

কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- ১] $1৮ তথা আটক রাখা । 

আল কামৃসুল ফিকহী গ্রস্থকারের মতে= বন্ধক রাখা। 

এ) তথা বন্ধ রাখা । যেমন বলা হয়- 251 $1 ১১০ 

. £354 তথা আবশ্যক করা। ৬. সীমান্তবর্তী । 

- 3454, তথা বাধা ইত্যাদি। আল কুরআনে শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন-২০:৯, এ. ৮ ০% 
আরবিতে বন্ধকদাতাকে ১৯5 বলা হয়। আর যার কাছে বন্ধক রাখা হয়, তাকে 
৩৫৭০ এবং বন্ধককৃত বস্তুকে ১১4১ বলে। 

৮5১৬ Ade 

০ এস্কৃরি ইরা পরী দিবার অল ডট, রত রর 

প্রদানে নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- -:- ₹ ৮৪০] 5৪১) ০০১৯ ALi 
১১৪৬ ১১১ অর্থাৎ, পরিশোধ করার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে কোনো বস্তু বন্ধক 
রাখাকে ৩৯) বলা হয়। যেমন- কাউকে এক হাজার টাকা প্রদান সাপেক্ষে একটি ঘড়ি 
বন্ধক রাখা । 

২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রস্থকার বলেন- 524 ১ ৬: ৬/৮৮৬-৬ ০০২৯ ১৪ 
2 410501 অৰ্থাৎ, পরবর্তীতে পরিশোধ করার শর্তে কোনো বস্তু আটক রাখাকে 

৩১০। বলা হয়। 

৩. LLG পরণেতার মজে: is bel Gas ait Le 

অর্থাৎ, নিন সি B mated রা রগ লা 


উকি 
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2034 AEE ৩05 5 35540 AES 60552 এ ও jai 
্ 215 213 তে 
৫. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতা বুলেন- ন 


৮৫ ৩ 255 sta ntti dee তথ 
22001755৯21 isi 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত সকার বলেন- + ph 
Tinie 50525520035 4105 ALA 
৭. কানযুদ দাকায়েক গ্রসথকার বলেন- TE 
১০৫ GUTS TR ০5৩৪ ৮৮1 
৩০5৫2: 
০১১-এর হুকুম : ৩)-এর হুকুম সম্পর্কে ফিকহুস সুন্নাহ গরস্থপ্রণেতা বলেন- 
(4239 56210 50551 SS 3. 28 4508 
অর্থাৎ, বন্ধক রাখা বৈধ, যা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা স্বীকৃত । 
5১ তথা বন্ধক প্রথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস তথা দলীল চতুষ্টয় দ্বারা স্বীকৃত । 
নিম্নে দলীল চতুষ্টয়ের আলোকে ০-4১-এর হুকুম উপস্থাপন করা হলো- 
১. কুরআন : পবিত্র কুরআনে 239-এর বৈধতা এসেছে এভাবে- 
EEA GPA কু ০: 
৪ CSS E25 Ej ১৪০৪৫ Sls 


রে ক নে পিব নৱ) কোলে লেক ল 


২. হাদীস : লা 
Ee ১542 Eo) 2525 ৯৮১ 51 5 (০০), E 
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০৬৯ ৬১ 
৩. ইজমা : ইজমায়ে উম্মতও বন্ধক রাখা এবং দেয়ার বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। 
আলেমদের মাঝে এ প্রসঙ্গে কেউ মতবিরোধ করেননি । 
8. কেয়াস : মানবতার প্রয়োজনে কেয়াস তথা যৌক্তিকভাবেও বন্ধক ব্যবস্থার স্বীকৃতি রয়েছে। 
2 ANGLES: 
০০১-এর রোকনসমূহ : ১০১-এর রোকন কী, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- & 
জমহুর আহনাফের অভিমত : জমহুর আহনাফের মতে, 

ALG 8525 4513 50585 555 BA 
অর্থাৎ, ০.5 তথা প্রস্তাব ও 4:5 তথা গ্রহণ-এর দ্বারা ০) সংঘটিত হয়। আর 
তা পূ্ণাঙ্গতা লাভ করে য:: তথা হস্তগত হওয়ার মাধ্যমে। সে হিসেবে ০১১- এর 
রোকন ৩টি। যথা- ১. 2% তথা প্রস্তাব, ২. 153 তথা গ্রহণ, ৩. $=" তথা 
হস্তগত করা। 


॥ আল ফিকহ : হেদায়া ৪৪৩ 
দলীল : তাদের দলীল নিম্নরূপ- 
নকলী দলীল : ২.১ {254 0444 36 035 AG LL CE EE Sj 
আকলী দলীল : ক. অন্যান্য ক্রুয়বিক্রয়ের মতো ০৫%! ও 435 দুটি ,4১-এর 
মধ্যেও আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন পড়বে। পাশাপাশি ১4,-এর মধ্যে অতিরিক্ত 
হিসেবে 2% তথা হস্তগত হওয়া জরুরি । কারণ কুরআনে £23434 52,5 বলা 
হয়েছে। এখানে = 5 করার প্রতি তাগিদ এসেছে। 

. কুরআনে £2344 শব্দটি 555-এর ২4.25 হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটি 
+ বলে গণ্য হবে। যেমন- 55 325 4 (1৫1 4 এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, 
প্রতিটি -)-ই তার ১.০ তথা ₹৯:৪-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে। 

. £2) শব্দটি মাসদার । এর পূর্বে ॥৬ যুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে $4) মাসদারটি 5-এর 
অবস্থানে রয়েছে। আর সূত্র মতে, যে স্থানে এমনটি হবে, সেখানে মাসদারটি ৮21 তথা 
নির্দেশসূঢকের অর্থ প্রদান করে। যেমন ১4১) 5 
দু'বাকো বিরাজমান: এতদুভয় বাক্যেই মাসদারটি ৯:-এর অর্থে এসেছে। এ হিসেবে £ Uy 
£:2$৫8:-এর অর্থ হবে, বন্ধক এভাবে কর, যেন তাতে 5272 তথা বন্ধকি বস্তু অবশ্যই 
হস্তগত হয়। 

, জাল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকারের অভিমত : আল ফিল ইসলাম প্রগতার মত, 
৩-১/-এর রোকন হলো চারটি । যথা- ক. ৬2!51 তথা বন্ধকদাতা, 

. ১১১১ তথা বন্ধককৃত সম্পদ; গ. ৬550 তথা বন্ধকগ্হীতা, 

ঘ. 0250 তথা যার বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়। 

, খাহারজাদার অভিমত, : শায়খুল ইসলাম আল্লামা খাহারজাদা (র)-এর মতে, ০2১ 
সংঘটিত হওয়ার জন্য শুধু 12 তথা প্রস্তাবটি রোকনস্থরূপ, 1$5-টি রোকন নয়; 
বরং শর্তস্বরূপ । 
দলীল : ক. ১) তথা বন্ধক হলো পুণ্যময় বন্ধন। আর পুণ্যতের জন্য উভয় পক্ষের 
প্রয়োজন হয় না। শুধু একদিক থেকে £7: দ্বারাই তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে । সুতরাং 
এর মধ্যে কেবল _ 22! হলেই ০,4, সংঘটিত হয়ে যাবে । 

, ০১টি মূলত ৯ ও ২34০-এর মতো। এ দুটি সংঘটিত হওয়ার জন্য যেমন শুধু 

-টিই যথেষ্ট, তেমনি ১১-এর মধ্যেও শুধুমাত্র ইজাবটিই ০৫/ হবে । 25 করা ১৫ 
হবে না; বরং তা বন্ধকি বন্ধনের জন্য বহিরাবরণ হিসেবে কাজ করবে। 

. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার অভিমত : IN ০650 ০৮ adh ZS প্শেজ 
বলেন, ৬4,-এর রোকন তিনটি। যথা- ক. ০:55 তথা বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা, 
খ. 441০ 54 তথা যার ওপর চুক্তি হয় । গ. হ$ 51 তথা বন্ধকের শব্দ । 

. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ১4) শুধু ইজাব ও কবুলের দ্বারাই 
সংঘটিত হয়ে যাবে । এক্ষেত্রে হস্তগত করার কোনোই প্রয়োজন নেই। * 


888 ____ ৭৬৪% কাঁধিল স্লাউকাগ়াইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ লা 
দলীল : ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে যেমন টাকা ও পণ্য এ দুটি হলেই ৫ সংঘটিত হয়ে যায়; 
এক্ষেত্রে ৮:১০ তথা বিক্রীত বস্তু হস্তগত করার কোনো প্রয়োজন হয় না; তেমনিভাবে 
৬৯৪-এর মধ্যেও ১১ এবং ৩১৪১ এ দুটি হলেই বন্ধকি সংঘটিত হয়ে যাবে; 
এক্ষেত্রে <=; তথা হস্তগত করার প্রয়োজন নেই। fl 

৬. কতিপয়ের অভিমত : হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র)-এর মতে, 
৬৯১-এর রোকন একটি, তা হলো ৯ তথা প্রস্তাব । 

চা 

৩৪১-এর শর্তাবলি : ১)-এর শর্তাবলির ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে । যেমন- 

১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, শর্তসমূহ চারভাগে বিভক্ত । যথা 
ক. ৩১০ তথা বন্ধকদাতা ও ১42 তথা বন্ধকগ্রহীতার ৬:44 (21 হওয়া তথা 

ক্রয়বিক্রয়ের জন্য যোগ্য হওয়া। |, তথা বন্ধকদাতাকে ১১ তথা 
ডালোমন্দের পার্থকাকারী -হতে হবে । কাজেই ১১৯ তথা৷ পাগল ও ৮০ 
তথা শিশুর ৩) শুদ্ধ হবে না। | 

খ. ১১242 এমন বস্তু হতে হবে যা ক্রয়বিক্রয় করা বিশুদ্ধ। কাজেই নাপাক বস্তু, 
যেমন মৃতের চামড়া বন্ধক রাখা বৈধ হবে না। 

গ. এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে ১১টি ১১১ ৬ হওয়া শর্ত। যেমন- 
৩৮০ বলল- ১৮১ SSH 5১৯ 2121 অর্থাৎ, একশত টাকা পারিশ্রমিকের 
বিনিময়ে আমার জন্য এ ঘরটি বানাও এবং এ টাকার স্থলে সে কোনো একটি বস্তু 
৩৯১ রেখে দেয়। এখানে পারিশ্রমিকের যে অর্থ খণস্বরূপ ১।,-এর ওপর ছিল 
তা £১১ ০2১ ছিল। 

ঘ. ৬১।১-এর চুক্তিবিরোধী শর্ত না করা। যেমন সে বলল, আমি ঝণ পরিশোধ না 
করলে আমার 5}*১ তথা বন্ধকি বস্তু বিক্রি করা যাবে না। এটি চুক্তিবিরোধী 
শর্ত। কেননা ১৯) এ৪০-এর ক্ষেত্রে ১১1) যদি ১১১ পরিশোধ না করে, তাহলে 
৩১৯১০ ৭5 বিক্রয় করা যাবে। 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ৩৯১-এর শর্ত 
তিন ধরনের | যথা- ১. ১0731 2১১ ২. ESN 23-5 ৩,735101 23৩ 
১. ১0531 235, তথা চুক্তির শর্ত হলো- 

ক. বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা বন্ধক চুক্তির যোগ্য হওয়া। কাজেই পাগল ও শিশুর সাথে 
চুক্তি বৈধ হবে না। 

খ. বন্ধককৃত বস্তু সম্পদ হতে হবে । আর যার বিপরীতে বন্ধক রাখা হবে, তা ১১ 
৩১১» তথা যে খণের কারণে ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য হয় সে রকম হতে হবে । 

২. 201 53-১ তথা চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার দু'ধরনের শর্ত রয়েছে। 

প্রথম প্রকার চুক্তির সাথে সম্পর্কিত। এটি আবার দু'রকম হতে পারে । যথা- 

ক. এমন শর্ত যুক্ত করা যা চুক্তির দাবি করে না। 

খ. কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া। যেমন- ১ ০১455441542: 


www.abswer.com 


www.abswer.com 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া “ 88৫ 
দ্বিতীয় প্রকার বন্ধককৃত সম্পদের সাথে সম্পর্কিত । সেগুলো নিম্নবূপ_ 


আজে প্রেত এ 9 


৩. 


. বন্ধককৃত সম্পদ ১২১. তথা পৃথক হতে হবে। 


বন্ধকগ্রহীতার নিকট সমর্পণযোগ্য হতে হবে। 

হস্তগত করার সুযোগ থাকতে হবে । 

নির্দিষ্ট সম্পদ হতে হবে । 

বন্ধকদাতার কাছে তা ব্যবহৃত থাকতে পারবে না; বরং তার ব্যবহার মুক্ত হতে হবে। 
এমন সম্পদ হতে পারবে না, যার সাথে মালিকানা সম্পৃক্ত নয়। যেমন চারণভূমি 
অথবা শিকারির শিকারক্ষেত্র। 

০4১1-2১.০ তথা চুক্তি আবশ্যক হওয়ার শর্ত । আর তা হলো ১:২1 ০25 
তথা বন্ধককৃত সম্পদ হস্তগত করা। 


৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, বন্ধকের শর্ত দুটি । যথা_ 


১. 


Ses. ২৯৮০]। ০৪০৪ 


৩০৫৮১০০৮১৫৫ : | 
অবস্টিত যৌথ সম্পত্তি বন্ধকের বিধান : £-১|1 £4, তথা অবস্টিত যৌথ সম্পত্তি হতে 
নিজ অংশ বন্ধক রাখা যাবে কিনা, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ 


রয়েছে 


। যেমন- 


১. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামার মতে: ££ ৷ £2, তথা অবস্টিত যৌথ 
সম্পত্তি বন্ধক রাখা জায়েয তো নেই; বরং তা যত দ্রুত সম্ভব বন্টন সম্পন্ন করতে হবে। 
দলীল : ক. জমহুরের মতে, 1:৯1 £5 তথা স্বতৃ হস্তগত থাকলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি 
বন্ধক দেয়া যায়; কিন্তু +4. তথা অবন্টিত যৌথ সম্পত্তিতে.: 5:5 ১১ 44 পাওয়া 
যায় না। এ কারণে +: -এর বন্ধক জায়েয হবে না। 


খু 


বন্ধকি বস্তু হস্তগত-থাকা জরুরি । যেমনটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে ১4 
১১:23, কিন্তু 8১ তথা অবস্টিত যৌথ সম্পত্তিতে ১১:32 শর্ত অনুপস্থিত ৷ 
জনা? রী সাগতির কিস বন্ধক-রাধা-জায়েন' হরে লা। 


লা রাত 
গ্রহীতার কাছে থাকা; কিন্তু £-০-এর মধ্যে ১-515 5 হওয়া সম্ভব নয়। 
কারণ তাতে অন্যের অধিকার বিদ্যমান । 


. (৮০৯ তথা অবন্টিত যৌথসম্পন্তি বন্ধক রাখাকে জায়েয বলতে হলে অন্তত একদিনের 


জন্য হলেও বন্ধক দেয়ার পর বন্ধকি বস্তু গ্রহীতার কাছে থাকতে হবে । এরপর অন্যান্য 
মালিকের কাছে চলে যাবে । আর বন্ধকি বস্তু একদিন গ্রহীতার কাছে অন্যদিন অন্যের 
কাছে রাখা জায়েয নেই । অতএব £১ -এর বন্ধক জায়েয নেই। 


. £52 তথা অবস্টিত যৌথ সম্পত্তি যেহেতু একাধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন, 


সেহেতু কোনো একজন এ সম্পত্তি বন্ধক রাখতে চাইলে অন্যরা এসে তাতে বাধা 
দেবে । এতে শুধু দু'নয়, তিন পক্ষের ঝগড়া বিবাদ লেগে যাবে । অন্যরা বলবে, এ 
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৪৪৬ ________ ধ্রালজনতাহ ফাযিল ন্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
সম্পত্তির তুমি কি একাই মালিক যে. মনে চাইল আব বন্ধক দিয়ে দিলে? এহেন 
জটিলতার কারণে যৌথ মালিকানাধীন অবস্টিত সম্পদ তথা &৮.+-এর বন্ধক 
জায়েয নেই। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ৮৮১, তথা যৌথ মালিকানাধীন 

অবস্টিত সম্পত্তি বন্ধক রাখা জায়েয আছে। 

দলীল : ক. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধুমাত্র ৮241, ও ১:5-এর দ্বারাই ৮০১ 

তথা বন্ধকি চুক্তি সংঘটিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ২5 তথা হস্তগত হওয়া জরুরি নয়। 

অর্থাৎ ১১৫ 72:5 তথা যে কোনোভাবে হস্তগতের চিহ্ন পাওয়া গেলেই চুক্তি 
সংঘটিত হয়ে যাবে। এ হিসেবে 6.2 তথা যৌথ মালিকানাধীন অবস্টিত সম্পত্তি 
বন্ধক দিলে তা জায়েয হবে ।” 

খ. অবস্টিত যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি যদিও বন্টন হয়নি, তথাপি তা অলিখিত বষ্টন 
কিংবা ভোগ বহাল থাকে । এ ভোগদখলই ব্যক্তির স্বকীয় মালিকানাধীন প্রমাণ 
করে । তাই £2, নাজায়েয হবে না। 

গ. যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তির কোনো মালিক যদি তা থেকে কোনো অংশ 5৯ করে, 
তাহলে তা বৈধ বলে শরীয়তে উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং ££ -এর বন্ধকও জায়েয হবে। 

ঘ. বন্ধকি চুক্তির পর বন্ধকি বস্তু গ্রহীতা ইচ্ছা করলে বন্ধকদাতার কাছেও রাখতে 
পারে, তাহলে তো যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি কোনো এক মালিক বন্ধক রাখলে 
সমস্যা হয় না। এতে সম্পতিদাতার কাছেই রয়ে গেল। অতএব €:১+-এর বন্ধকি 
জায়েয হবে। 

৩, কতিপয় আলেমের অভিমত * কতিপুয় আলেমের মতে, ££. -এর বন্ধক জায়েয নয়, 
তবে বিক্রয় জায়েয । 

বিরোধীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : 

ক. শুধু ০% ও 48 দ্বারা ১৪১ সংঘটিত হয় বটে কিন্তু তা পূর্ণতা পায় না। এটির 
পূর্ণতার জনা প্রয়োজন হয় ২2: তথা হস্তগত স্বত্ব । 4 শুধু নিছক লেনদেন নয় যে, 
৮৬21, ও 4$৫$-এর দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যাবে; বরং এত্তে নিয়তনির্ভর ফযিলত তথা পুণ্য 
রয়েছে, যা নিছক লেনদেনে অনেকাংশেই থাকে না। ১4)-এর মধ্যে যেহেতু অতিরিক্ত 
হিসেবে পুণ্য আছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই অতিরিক্ত হিসেবে ২5 থাকবে। 

খ. যৌথ মালিকানাধীন অবষ্টিত সম্পত্তি ভোগদখলে অলিখিত ব্যক্তিমালিকানা থাকে না; বরং 
স্বভাবজাতভাবেই মানুষ এমনটি হতে দেয় না কিংবা হতে গেলে ঝগড়া ফাসাদ বা ফেতনার 
অবতারণা হয়। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- 3:57 55৫1 ৫51 
সবচেয়ে বড় কথা হলো, মৌখিক কিংবা অলিখিত মালিকানা গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যই 
এ ৬) সংক্রান্ত আলোচনাতেই বলা হয়েছে- £2340 378১5 65 15835 03 
অর্থাৎ, লেখক পাওয়া না গেলে অন্তত 72: আবশ্যক। এখানে লিখিত না হয়ে 
অলিখিত কিংবা মৌখিক কথা ধর্তব্য হয়নি।, REE 
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আল ফিকহ: হেদায় 7 ৪৪8৭ 

গ. ₹১-এর সঙ্গে ৮5১-এর কেয়াস করা 3) ৫, ০৬১; কারণ ₹-৮-এর উদ্দেশ্য 
ও হুকুম হলো £1 $454 তার মালিক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ০&১-এর মধ্যে 
£4 55454 তথা ১৪5 বন্ধকি বস্তুর মালিক হয় না। অতএব ১ ০: 
অনুমান বাতিল। 

মাসয়ালার স্বরূপ : একটি সম্পদের যৌথ মালিক যায়েদ ও খালেদ। তন্মধ্যে যায়েদ তার 

অংশ খালেদের কাছেই বন্ধক রাখল। এমনটি জায়েয নেই। কারণ তাতে যায়েদের একক 

আধিপত্য তথা +১59 ১ নেই এবং ৩১ ০: লেই। অতএ এমন ৫---এর 
দার শত 

০৮51 ৮09550142 

PAE ০ লক Jah 2 -এর পরবর্তী মূল্য বন্ধক দেয়া 

জায়েয কিনা, এ প্রসঙ্গে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 

১. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, 44 ০55 পদ্ধতিতে J 10-এর 
বিপরীতে ২১১. ৮::-এর মূল্যের বিনিময়ে 4, তথা বন্ধক চুক্তি জায়েয আছে। 
দলীল : বন্ধকি বস্তুর প্রকৃতি হলো, তা এ্রহীতর (ডট আমানজনরণ। জার আমানত 
সম্পদ জাতীয় জিনিস হয়ে থাকে; J41 ৫1 তথা বিনিময় মূল্যও প্রকারাস্তরে সম্পদ 
জাতীয় জিনিস ।.আর সম্পদ জাতীয় জিনিসের ০-4 তথা বন্ধক জায়েয । অতএব ৫ 
১541 পদ্ধতিতে 121 .1/-এর বন্ধক রাখা জায়েয হবে। 

২. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র)-এর মতে- 0450 -এর বিনিময়ে ১৯১ 
জায়েয নেই। 
দলীল : J। 2.-এর বিপরীতে যখন বন্ধক রাখা হবে, তখন বন্ধকি বস্তুসমূহে 
পরিবর্তন হতে হয় । অর্থাৎ বন্ধকদাতা বন্ধক রেখেছে এক জিনিস, পাওনা পরিশোধের 
পর ফেরত পাচ্ছে অন্য জিনিস। এতে বন্ধকদাতার অধিকারে পরিবর্তন ও হস্তক্ষেপ 
করা হলো, যা আদৌ জায়েয নেই। এতে উপকারের পরিবর্তে অপকার হয়ে গেল। 
অতএব 421 2.-এর বিনিময়ে বন্ধক জায়েয নেই। 

বিরোধীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১$4;2-এর মূল হলো 521 

আর তার ২৫1 হলো ৩-:.2. উল্লিখিত বন্ধকি বস্তু যদিও তার মূল দিক থেকে অপদার্থ- 

কিন্তু ₹৫/.2-এর দিক থেকে তা অপদার্থ নয়; বরং তা জিনিস বলেই প্রাপ্য। আর বন্ধকের 

মধ্যে যেহেতু ২৫/.5-ই মূল, সেহেতু পদার্থ কিংবা অপদার্থ উভয়ের মাঝেই 2202 

বিদ্যমান রয়েছে। অতএব প্রশ্ন অবান্তর । 

উপসংহার : মানুষের জীবন জীবিকার "তাগিদে ইসলাম বেশকিছু ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়া বৈধ 

করেছে। তন্মধ্যে ৮১) তথা বন্ধক একটি ৷ বন্ধক প্রথার সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে এর 

দারা বিগ জনগোষ্ঠী উপকৃত বর) তাই এর বাবর রারহার নও সংরাষণ কা সকলের 
নৈতিক ও ঈমানী দায়িতৃ । 


8৪৮ ৬%দজিই ধৰিল প্তিকী গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 


$£ 2. 2৩০. 


3 154৯0 55১ 3 Jy E25 Gl AN ০৯৪ : OW Iain 
SAC 66211 32- nye Al Ad EL 54 ১2531 
আপ্রশ্ব: ১১৮ ॥০১০-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও ০.১: ১5১ জায়েয 
কিনা? এতে মতবিরোধ কী? 1511 ৫::-এর ক্ষেত্রে 1411 ১;-এর বিপরীতে বন্ধক 
রাখার বিধান আলোচনা কর। 64 কী? . - 
UN Abs LASSE 0৯ 04০৭ ০৯ ৩6840 05 5804 এ, 
4120৮4৬০৩৫৫ 
অথবা, ১৯, কী?-১-] ১১১ এর হুকুম কী? J ৬ ,1/-এর বিপরীতে ৬১, জায়েয 


উত্তরঃ উপস্থাপনা : ভূমি ও বাড়ি বন্টনহীন একই সম্পত্তিতে হলি কারো অংশ 
থাকাটা স্বাভাবিক । এ সম্পত্তিটি যার, সে যে কোনো সময় সমস্যাক্রান্ত হতেই পারে । আর 
সমস্যাত্রান্ত হওয়ার পর সেখান থেকে যে কোনো মানুষই উত্তরণ ঘটাতে চায়। সমস্যা 
নিয়ে কোনো মানুষই বাচতে চায়-না। এ সময়ে অবস্টিত সম্পত্তি হতে কেউ তার অংশ 
বন্ধক রাখতে পারবে কিনা, সে ব্যাপারে ইসলামের সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা রয়েছে। একই 
সাথে (150 (-এর মধ্যে মূল্য তথা J 7.0- -এর বিপরীতে বন্ধক দেয়া না দেয়া 
সম্পর্কেও রয়েছে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। মানবতার ,কল্যাণকামী . ইসলামী শরীয়তে 
মানবজীবনের প্রতিটি প্রেক্ষাপট ও সমস্যার সমাধান. আলোচিত হয়েছে। অবস্টিত সম্পদ এবং 
+1510 25-টিও তা হতে পৃথক নয়! নিযে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 
৩ ০১-এর পরিচিতি : 
২৫1৩558০১৪৯ ২ 
১-এর আভিধানিক অর্থ : 5, শব্দটি বাবে ₹১৪-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নূপ- 
১. কিতাবুল ফিকহ প্রগেতার মতে- £1১51১ 2১: তথা দৃঢ়তা বাস্থায়িতি। 
২. কওয়াতেদুৰিউ হকার রেল টু অর্থ আরবরা 
৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকারের মতে- বন্ধক রাখা। 
৪. ১54 তথা বন্ধ রাখা । যেমন বলা হয়- 451) | ১:০ 
৫. কথা আরশ্যক করা । ৬. সীমান্তবর্তী ৷ 
৭ ££ তথা বাধা ইত্যাদি। আল কুরআনে শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন 
আল্লাহ বলেন- 5 ০ 3৫ 
আরবিতে বন্ধকদাতাকে ১, বলা হয়। আর যার কাছে বন্ধক রাখা হয়, তাকে 
৬4১ এবং বন্ধককৃত বস্তুকে ১১১১ বলে। 
(5১৩ ০৯71 ৮৮৪১১ 
০৯১-এর শরয়ী অর্থ : ১৯) তথা বন্ধকের শরয়ী অর্থ সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরাম নিম্নরূপ 
বক্তব্য পেশ করেন * 
১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- 
পিএ জি দি At BA 
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= আল ফিকহ : হেদায়া ১৬৯১০১৯০৯৯৯ ৪৪৯ 
অর্থাৎ, পরিশোধ করার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে কোনো বস্তু বন্ধক রাখাকে ০2) 
বলা হয়। যেমন- কাউকে এক হাজার টাকা প্রদান সাপেক্ষে একটি ঘড়ি বন্ধক রাখা । 

২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন-. 

LL CU IIL SUES FG HC LEH 
অর্থাৎ পরবর্তীতে পরিশোধ করার শর্তে কোনো বস্তু আটক রাখাকে 4541 বলা হয়। 

৩. $১2১ 025/ প্রণেতার মতে- ২2 GG 5০ 85245 ৩5 55 
অর্থাৎ, শর্তসাপেক্ষে কোনো বস্তু আটকিয়ে রাখা, যাতে তা থেকে দাবি পূরণ করা যায়। 

8. আল্লামা ইবনে মতে- 

GUILE Sad ৩০ ৮৪555929528 aE এ 32 


৫. কিতাবুল, ফিকহ প্রণেতা বলেন- 
iil 25425৬2১১5০ ncn iE 33৯৮০ 
Ul cA Emit 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
22৬20 SES SSD এ ad ৫21 
৭. কানযুদ দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন- j 
-১১১0 54854 8948৯৮৮৮৯ ০১৯৩১ ৩০ 
৩6৬৮1 LEZ: 
অবষ্টিত যৌথ সম্পত্তি বন্ধকের বিধান : 81১12) তথা অবস্টিত, যৌথ সম্পত্তি হতে 
নিজ অংশ বন্ধক রাখা যাবে কিনা, বক সক ওলামায়ে রামের মাকে মতরিরোধ 
রয়েছে। যেমন- a 
১. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, তের 8) তথা আরা 
সম্পত্তি বন্ধক রাখা সী নেই; বরং তা যত দ্রুত সম্ভব বন্টন সম্পন্ন করতে হবে। 
দলীল : ক. জমহুরের মতে, +৬ ১81 45 তথা স্বতৃ হস্তগত থাকলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি 
বন্ধক দেয়া যায়; কিন্তু 0.7, তথা অবস্টিত যৌথ সম্পত্তিতে » £252) 45 পাওয়া 
যায় না ॥এ কারণে €1-০-এর বন্ধক জায়েয হবে না। 

খ. বন্ধক বস্তু হস্তগত থাকা জরুরি যেমনটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- "১০৯ 
২৯০8, কিন্তু £4১ তথা অবস্টিত যৌথ সম্পত্তিতে ২-5১4 শর্ত অনুপস্থিত । 
এজন্য অবষ্টিত যৌথ সম্পত্তির কিয়দংশ বন্ধক রাখা জায়েয হবে না। 
মোটকথা, $৮3১০ এবং ২25 অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলো বন্ধকথহীতার 
কাছে বন্ধকি বস্তু উপস্থিত, থাকা এবং বন্ধকদাতা দেনা পরিশোধ করা পর্যন্ত তা 
গ্রহীতার কাছে থাকা; কিন্তু £-২০-এর মধ্যে 24515 = হওয়া সম্ভব নয়। 
কারণ তাতে অন্যের অধিকার বিদ্যমান । 

গ. (4০০ তথা অবস্টিত যৌথসম্পত্তি বন্ধক রাখাকে জায়েয বলতে হলে অন্তত একদিনের 
জন্য হলেও বন্ধক দেয়ার পর বন্ধকি বস্তু গ্রহীতার কাছে থাকতে হবে । এরপর অন্যান্য 
মালিকের কাছে চলে যাবে। আর বন্ধকি বস্তু একদিন গ্রহীতার কাছে অন্যদিন অন্যের 
ছাল রাতের নেহ রাতের ঠা এর বন্ধক জায়েয নেই। 


//৬/, 71052100111 
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৪৫০ ______ ধরা জ্তাহ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

ঘ. €১০ তথা অবস্টিত যৌথ সম্পত্তি যেহেতু একাধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন, 
সেহেতু কোনো একজন এ সম্পত্তি বন্ধক রাখতে চাইলে অন্যরা এসে তাতে বাধা 
দেবে । এতে শুধু দু'নয়, তিন পক্ষের ঝগড়া বিবাদ লেগে যাবে । অন্যরা বলবে, এ 
সম্পত্তির তুমি কি একাই মালিক যে, মনে চাইল আর বন্ধক দিয়ে দিলে? এহেন 
জটিলতার কারণে যৌথ মালিকানাধীন অবন্টিত সম্পদ তথা ££ --এর বন্ধক 
জায়েয নেই। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ৮০১১ তথা যৌথ মালিকানাধীন 
অবষ্টিত সম্পত্তি বন্ধক রাখা জায়েয আছে। 
দলীল : ক. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধুমাত্র ০৮. ও 1১:3- -এর ঘারাই ০, 
তথা বন্ধকি চুক্তি সংঘটিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ২.55 তথা হস্তগত হওয়া জরুরি নয় ৷ 
অর্থাৎ $44 ২৯৪ তথা যে কোনোভাবে হস্তগতের চিহ্ন পাওয়া, গেলেই চুক্তি 
সংঘটিত হয়ে যাবে। এ হিসেবে £4: তথা যৌথ মালিকানাধীন অবস্টিত সম্পত্তি 
বন্ধক দিলে তা জায়েয হবে। 

খ. অবস্টিত যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি যদিও বন্টন হয়নি, তথাপি তা অলিখিত বন্টন 
কিংবা ভোগ বহাল থাকে। এ ভোগদখলই: ব্যক্তির স্বকীয় মালিকানাধীন প্রমাণ 
করে। তাই 6:১০ নাজায়েয হবে না। 

গ. যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তির কোনো মালিক যদি তা থেকে কোনো অংশ ৯ করে, 
তাহলে তা বৈধ বলে শরীয়তে উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং 0:২:-এর বন্ধকও জায়েয হবে। 

ঘ. বন্ধকি চুক্তির পর বন্ধকি বস্তু গ্রহীতা ইচ্ছা করলে বন্ধকদাতার কাছেও রাখতে 
পারে, তাহলে তো যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি কোনো এক মালিক বন্ধক রাখলে 
সমস্যা হয় না। এতে সম্পত্তিদাতার কাছেই রয়ে গেল। অতএব £০০-এর বন্ধকি 
জায়েয হরে। 

৩. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, €।-১-এর বন্ধক জায়েয নয়, 

* তবে বিক্রয় জায়েয । 

বিরোধীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : 

ক. শুধু ০21 ও 1325 দ্বারা ০2) সংঘটিত হয় বটে কিন্তু তা পূর্ণতা পায় না। এটির 
পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন হয় ₹:১£ তথা হস্তগত স্বত্ব । ১, শুধু নিছক লেনদেন নয় যে, 
০৯ ও 4543-এর দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যাবে; বরং এতে নিয়তনির্ভর ফযিলত তথা পুণ্য 
রয়েছে, যা নিছক লেনদেনে অনেকাংশেই থাকে না। ০-/-এর মধ্যে যেহেতু অতিরিক্ত 
হিসেবে পুণ্য আছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই অতিরিক্ত হিসেবে ২:5 থাকবে । 

খ. যৌথ মালিকানাধীন অবন্টিত সম্পত্তি ভোগদখলে অলিখিত ব্যক্তিমালিকানা থাকে না; বরং 
স্বভাবজাতভাবেই মানুষ এমনটি হতে দেয় না কিংবা হতে গেলে ঝগড়া ফাসাদ বা ফেতনার 
অবতারণা হয়। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে 0520 5 ৫:14551 
সবচেয়ে বড় কথা হলো, মৌখিক কিংবা অলিখিত মালিকানা গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যই 
এ ৬%) সংক্রান্ত আলোচনাতেই বলা হয়েছে_ £23440 879১ (5 13৯5 20 
অর্থাৎ, লেখক পাওয়া না গেলে অন্তত ২25; আবশ্যক । এখানে লিখিত না হয়ে 
অলিখিত কিংবা মৌখিক কৃথা ধ্তব্য হয়নি।/০1- ০০77 
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গ. ₹:১-এর সঙ্গে ৮৪১- এর কেয়াস করা ০3:06 ০4৫৯ কারণ ₹£৯-এর উদ্দেশ্য 
ও হুকুম হলো £.-3232 তার মালিক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ১2১-এর মধ্যে 
53252 তথা ০5১: বন্ধকি বস্তুর নালিক হয় না। অতএব ১৮1 ₹: ১০23 
অনুমান বাতিল । 

মাসয়ালার স্বরূপ : একটি সম্পদের যৌগ মালিক যায়েদ ও খালেদ । তন্ুধ্যে যায়েদ তার 

অংশ খালেদের কাছেই বন্ধক রাখল ৷ এমনটি জায়েয নেই। কারণ তাতে যায়েদের একক 

আধিপত্য তথা “35-51 4? নেই এবং ১4 ০: নেই। অতএব এমন £:১:,-এর 

৩4, তথা বন্ধকও জায়েয হবে না 
5550০ MG ৩৩ 

৮০0 ০-এর বিপরীতে বন্ধকের বিধান : 5৮০0 ৩৭/-এর পরবর্তী মূল্য বন্ধক দেয়া 

জায়েয কিনা, এ প্রসঙ্গে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 

১. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, ১1522 পদ্ধতিতে )-270- এর 
বিপরীতে ১১. ৮:+-এর মূল্যের বিনিময়ে ১৯১ তথা বন্ধক চুক্তি জায়েয আছে। 
দলীল : বন্ধকি বস্তুর প্রকৃতি হলো, তা গ্রহীতার কাছে আযানতন্বরূপ। আর আমানত 
সম্পদ জাতীয় জিনিস হয়ে থাকে; Jah Ls তথা বিনিময় মূল্যও প্রকারান্তরে সম্পদ 
জাতীয় জিনিস । আর সম্পদ জাতীয় জিনিসের 4) তথা বন্ধক জায়েয । অতএব (3? 

. 8861 পদ্ধতিতে J 4 ০৮0-এর বন্ধক রাখা জায়েয হবে। 

২. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফার (র)-এর মতে-1420-এর বিনিময়ে ১১, জায়েয নেই। 
দলীল : J । ,.-এর বিপরীতে যখন বন্ধক রাখা হবে, তখন বন্ধকি বস্তুসমূহে 
পরিবর্তন হতে হয়। অর্থাৎ বন্ধকদাতা বন্ধক রেখেছে এক জিনিস, পাওনা পরিশোধের 
পর ফেরত পাচ্ছে অন্য জিনিস। এতে বন্ধকদাতার অধিকারে পরিবর্তন ও হস্তক্ষেপ 
করা হলো, যা জায়েয নেই। এতে উপকারের পরিবর্তে অপকার হয়ে গেল। 
অতএব 00 9.0-এর বিনিময়ে বন্ধক জায়েয নেই। 

বিরোধীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, 55275-এর মূল হলো 5 

আর তার 149 হলো ,$42% উল্লিখিত বন্ধকি বস্তু যদিও তার মূল দিক থেকে অপদার্থ 

কিন্তু -0০.- ২. * তা ভা নয় বরং তা জিনিত নেই ভাল আরানহকের 

মধ্যে যেহেতু ২৫12-ই মূল, সেহেতু পদার্থ কিংবা অপদার্থ উভয়ের মাঝেই 5211 

বিদ্যমান রয়েছে। অতএব প্রশ্ন অবান্তর । 

5 05165 -এর পরিচিতি : 

জুৰ বুজে ৮০ - 

রর, {4 শব্দের আভিধানিক অর্থ- ১. নিরাপত্তা 

২, শান্তি, ৩১ আগাম প্রদান । 

1৫5 pt AES 

4 শররী অর্থ : (2 (5-এর শরয়ী অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 

নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন_, 

009 ৬১০15 281 খরস্থকার বলেছেন, শরীয়তের পরিভাষায় 121 5 
অর্থ হলো, সুনির্ধারিত সময় ও সম্পদের চুক্তিতে অথিম মূল্য প্রদান ক্রা। ie 

২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 200 2 33১৯০4০১৯১০ 


৪৫২ ___ শ্রযালঞ্জতাৰ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
০7315525525 1 
{211 -এর পদ্ধতি : 10 €32-এর পদ্ধতি হলো, ফসল বা বিক্রীত পণ্য হস্তগত 
হওয়ার পূর্বে নির্ধারিত পরিমাণ ফসল বা বিক্রীত পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট করে তা জনি প্রদান 
করা। এ ধরনের লেনদেন শরীয়তে জায়েয ৷ পবিত্র ফুরআনে ইরশাদ হয়েছে 

RIES En ee OEE Nea oT 
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নির্ধারিত সময়ের জন্য লেনদেন কর, তখন তা লিপিবদ্ধ 
করে রেখ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে 2, তথা লেনদেন বলতে £5. 
+1:-1-কেই বোঝানো হয়েছে। 
বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি 1:11 (2:-এর লেনদেন করে, সে 
যেন নির্ধারিত পরিমাপ, নির্ধারিত ওজন ও নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতে তা সম্পাদন করে । 
ইজমায়ে উম্মত দ্বারাও (1211 ₹3:-এর বৈধতা স্বীকৃত। 
উপসংহার : যৌথ মালিকানাধীন অবস্টিত সম্পত্তির মধ্যে যেহেতু কারো মালিকানা নির্দিষ্ট 
নেই, সেহেতু এককভাবে কেউ এর কিয়দংশ বন্ধক রাখতে গেলে ঝগড়া-বিবাদের 
অবতারণা হবে, একইভাবে ভাতে গ্রহীতার হস্তগত হওয়া-অনুপস্থিত থাকবে । ফলে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন সম্পত্তি বন্ধক রাখা জায়েয নেই ।. পক্ষান্তরে বাইয়ে সালাম 
পদ্ধতিতে রাসূল (স)-এর মাল তথা মালের মূল্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, বন্ধক 
চুক্তি জায়েয আছে। একই সঙ্গে বাইয়ে সালামের লেনদেনের ধারা যাতে স্বচ্ছ ও বিবাদমুক্ত 
হয়, এজন্য আরোপ করা হয়েছে কতিপয় শর্ত। এ সকল শর্ত আরোপ করা না হলে এ 
লেনদেনের ক্ষেত্রসমূহে অস্পষ্টতার আশঙ্কা ছিল । 


su FEO 20০৬ CHAT ১৩৯2 3 2৪০৮ ডি, (১৭৭) 062 
LAE SESS I GAL SASSO LA LUGE 
জ্ প্রশ্ন: ১১৯ 1: কোন জিনিসের দ্বারা বন্ধক জায়েয নেই? এতদসংক্রান্ত মাসয়ালার 
ধরন কী? মুসলমান কর্তৃক মদ বন্ধক দেয়া নেয়া জায়েয হবে কি? স্পষ্টরূপে বর্ণনা কর। 
Es TE ০০১৭৯ ০০০৯৮৩১ ০4১1 4০ iM A 4017 এ 
1242530194৯ ৬১১৪ ০+৮5৪এ৪৫৪৮৪- 451৮1 
অথবা, ১০১:/ ০৬০ এবং ০.:)। ৬৪ ১০.০-এর বিপরীতে বন্ধকের হুকুম কী? এ 
সংক্রান্ত মাসয়ালার ধরন বণনা কর। মুসলমানের পক্ষে মদ বন্ধক রাখা কিংবা গ্রহণ করার 
হুকুম কী? 
উর উপস্থাপনা : সকল মুসলমান ভাই ভাই। এ পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে অটুট 
রাখতে আমরা সাধারণত নানা ধরনের লেনদেন করে থাকি । এমনই একটি লেনদেন হলো 
% বা বন্ধক। যুগ যুগ. ধরেই সামাজিকভাবে এ প্রথা স্বীকৃত; কিন্তু স্বীকৃত বলেই 
ইচ্ছেমতো এর প্রয়োগের অনুমোদন নেই। তাই আমাদের জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় 
ক্ষেত্রেও ইসলাম বহির্ভূত রীতি অনুপ্রবেশের কারণে এর লেনদেনে অনুমতি প্রদান করা 
হয়নি। পাশাপাশি একান্ত জীবন ধারণের মুহূর্তে হারাম দ্রব্য তথা মৃত পশুর গোশত ভক্ষণে 
অনুমতি প্রদান করা হলেও এর দ্বারা অন্য সময়ে উপকৃত হওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। 
তাই মদ্যজাত দ্রব্য দ্বারা বন্ধক বৈধ কিনা, প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে 
উপস্থাপন করা হলো । 


/৬/৬/,9105/21.0011 
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আজ আল ফিকহ : হেদায়া ৪৫৩ 
৩5250558459 এখন 1258, 

যেসব জিনিসে বন্ধক জায়েয নেই : হেদায়া গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারশ ননী (র) যেসব 
জিনিসে ৩১১ তথা বন্ধক বৈধ নয়, সেগুলোর নিম্নোক্ত তালিকা প্রদান করেছেন ৷ যেমন- 


সি ০০৫৫৬ 


ডু. 


০১105 ২105৫ তথা ব্যক্তির জিম্মাদারির বিনিময়ে । 

০০45 ও 40554 2 তথা ব্যক্তি বা ব্যক্তির অঙ্গের ০০ ;-এর পরিবর্তে । 
২25 তথা অগ্রক্রয়াধিকারের বিনিময়ে । 

£242 5 তথা অপরাধী গোলামের বিনিময়ে । 

5350 5374442 তথা ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত ঝণগ্রস্ত গোলামের বিনিময়ে । 
৯১০ তথা ক্ৰন্দনী এবং গায়িকার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে । 


৩ ০১০৫55580৮5 
বন্ধক নিষিদ্ধ হওয়ার মাসয়ালার স্বরূপ : বন্ধক নিষিদ্ধ হওয়ার কয়েকটি মাসয়ালার স্বরূপ 
নিয়ে প্রদত্ত হলো- 


১. 


ধরে নেয়া যাক, যায়েদের বিরুদ্ধে আদালতে কোনো মামলা. রয়েছে, যদ্দরুন তাকে 
রন্দি করা হয়েছে। আদালতে খালেদ যায়েদের পক্ষে মুক্তির জামিন হয়েছে । সে 
পালিয়ে গেলে তাকে হাজির করার দায়িতু নিয়েছে । এ অবস্থায় খালেদ যায়েদের 
০১05 ২10২৫-এর বিনিময়ে তাকে বন্ধক রেখেছে । এ ধরনের বন্ধক জায়েয হবে 
না। কারণ বন্ধক হয় যদ্দারা পাওনা আদায়যোগা হয়। এখানে বন্ধকের দ্বারা যায়েদের 
উপস্থিতি এবং আদায়সন্তাবাতা দুষ্প্রাপ্য 


. খালেদকে যায়েদ স্বেচ্ছায় হত্যা করে ফেলেছে । যার ফলে যায়েদের ওপর ০.০5 


তথা হত্যার পরিবর্তে হত্যা ওয়াজিব হয়েছে। এমতাবস্থায় যায়েদকে কেসাসের 
বিনিময়ে বন্ধক দিয়েছে। এ ধরনের বন্ধক দেয়া জায়েয নেই। কারণ বন্ধকের দ্বারা _ 
কেসাস আদায়যোগ্য নয় । 


. যায়েদ ইচ্ছাপূর্বক খালেদের হাত কেটে ফেলেছে। তার কেসাসম্থরূপ যায়েদের হাতও 


কর্তন করা হবে এ কেসাসের বিনিময়ে যায়েদ বন্ধক রেখেছে । এ ধরনের বন্ধক জায়েয 
হবে না। কেননা ১১৯১ -এর দ্বারা হাত কর্তনের আদায় সম্ভব হতে পারে না। 


. যায়েদ-এবং খালেদের যমীন পাশাপাশি মিলিত । তবে যায়েদের যমীন নদী সংলগ্ন আর 


খালেদের যমীন উপরস্থিত এলাকায় । এ অবস্থায় যায়েদ, নিজ যমীন জনৈক বকরের 
কাছে বিক্রয় করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে খালেদ এসে 5% তথা প্রতিবেশী হওয়ার 
সুবাদে জমি কেনার অধিকার দাবি করেছে। এ সময় খালেদের কাছে বকর শোফার 
বিপরীতে বন্ধক রেখে দিয়েছে । এমন বন্ধক জায়েয নেই। কেননা যদি নদীর উত্তাল 
প্রোতধারা পরিবর্তন হয় এবং তাতে যায়েদের ভূমি তলিয়ে যায়, তাহলে বকরের ওপর 
তার ৩।-..০ ওয়াজিব হবে না। কারণ বন্ধক এমন জিনিসের বিনিময়ে জায়েয হয়, যা 
<১ ৩৬২৯৮ হয়ে থাকে। 


ভুলবশত যায়েদের ক্রীতদাস কারো হাত কেটে ফেলল। ফলে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, 


দণ্ডপ্রাপ্ত এ ক্রীতদাসকে ১41 6232 তথা কর্তিত হস্তধারীর কাছে সোপর্দ করা হবে। 
এমতাবস্থায় মালিক যদি তার পরিবর্তে বন্ধক দেয়, তাহলে তা জায়েয হবে না। কেননা 
যদি এ গোলাম হারিয়ে যায় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে মালিকের, প্রতি কোনো জরিমানা 
বর্জরোদা সার 5১৭: ররিপরিেনননামা হারে রেই। 


WM 


V abs wer 


৪৫৪ ১৬৪০5১৫৮০৫, ইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 


৬. যায়েদ স্বার গোলামকে ব্যবসায়ের অনুমতি দিয়েছে। এতে সে ঝণগ্রস্ত হয়ে গেছে। 
এগতাবস্থায এ গোলামকে পাওনাদারের কাছে সোপর্দ করা হবে। এ সময় মালিক 
চাইল যে, .গালামের পরিবর্তে বন্ধক রেখে দেই । এমনটি করা জায়েয হবে না। 

৭. যায়েদের গৃহে এক ব্যক্তি মারা গেছে। ভাড়ায় ক্রন্দনকারী খালেদা নামের এক 
মহিলাকে আনা হয়েছে আহাজারির জন্য । তার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার কাছে 
কোনো জিনিস বন্ধক রাখা হলে তা জায়েয হবে না। 

এমনিভাবে যায়েদ তার গৃহে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনো গায়িকা রেখেছে। তার 

পারিশ্রমিকের বিনিমঃয় তার কাছে কোনো বন্ধক রাখা হলে তা জায়েয হবে না। কেননা 

ত্রন্দনকারিনী এবং গায়কার পারিশ্রমিক দেয়া শরীয়তে আবশ্যকীয় নয়। অতএব তা ২ 

৩3: আর 5১; ১::5-এর বিনিময়ে বন্ধক রাখা জায়েয নয়। তারপরও যদি 

বন্ধক রেখে দেয় এবং বঙ্গকি বস্তু এ মহিলাদ্বয়ের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তাদের ওপর 

৩৪ ওয়াজিব হবে লা। কেননা এক্ষেত্রে বন্ধকই হয় না। সুতরাং তার ওপর বন্ধকের 

বিধানও কর হবে ন, 

SLID, 1. 

মুসলমানের পক্ষে মদ বন্ধকের কোনো মুসলমানের পক্ষে মদ বন্ধক দেয়া ও নেয়া 

কোনোটাই জায়েয নেই । কারণ দৃষ্টিতে কোনো মুসলমান নিজে শরাবের মালিক 

হতে পারে না এবং অন্য কাউকে মালিক বানাতে পারে না ৷ মোদ্দাকথা, মুসলমানের পক্ষে 
শরাব লেনদেন নিষিদ্ধ ৷ 

এতদসত্লেও যদি মুসলমান ও বিধর্মীর মাঝে বন্ধক চুক্তি হয়ে যায়, তাহলে ইসলামী 

শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি নিএরূপ- 

ক. যদি মুসলমান ব্যাক্ত বন্ধকি শরাবগ্রহীতা হয়, আর বন্ধকদাতা হয় বিধর্মী কিংবা যিম্মী। 
মুসলমানের কাছে যদি এই শরাব বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মুসলিম ব্যক্তির ওপর এর 
জরিমানা প্রদান করা ওয়াহিব। 

খ. পক্ষান্তরে মাসয়ালা যদি-বপরীত হয়, অর্থাৎ যিম্মী কিংবা বিধর্মী যদি হয় বন্ধকি 
শরাবগ্রহীতা, আর বন্ধকদাতা হয় মুসলমান এবং এমতাবস্থায় বন্ধকি শরাব বিনষ্ট হয়ে 
যায়, তাহলে মুসলমানের জন্য যিম্মীর পক্ষ হতে জরিমানা আদায় করা ওয়াজিব হবে 
না। কারণ যদি যিল্মী মুসলমানের শরাব চুরি করে, তাহলেও যিম্মীর প্রতি জরিমানা আরোপ 
হবে না। একইভাবে উপরিউক্ত মাসয়ালায়ও জরিমানা আদায় করা জরুরি হবে না। 

গ. যদি বন্গকিচুক্তি দৃ'যিম্মী তথা বিধর্মীর মধো হয়, তাহলে উভয় অবস্থাতেই উভয়ের ওপর 
বন্ধকের বিধান জারি হবে । কারণ বিধর্মীদের জন্য শরাব মালম্বরূপ । 

ঘ. মৃত প্রাণী বন্ধক রাখা জায়েয নেই ৷ কারণ তা মুসলমানের পক্ষে পরস্পর বন্ধক রাখা 
যেমন বৈধ নয়, তেমনি বিধর্মীদের জন্যও নয়। কেননা কোনো ধর্মেই মৃত প্রাণী মাল 
তথা সম্পত্তি বলে গণ্য নয়। 

উপসংহার : ইসলামে এমন কতিপয় জিনিস আছে, যা মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একান্ত 

প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কিন্তু নির্দিষ্ট একটি সময়ে এসে তার গতির চাকা থমকে দাড়ায়। 

শরীয়ত সেক্ষেত্রে দাড়ায় ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন অবয়বে । যেমন ১:04: ২104 শোফা, 
₹১৯- ০ প্ৰভৃতি ক্ষেত্রে জরিমানা গ্রহণের অনুমতি শরীয়তের পক্ষ হতেই রয়েছে; কিন্তু 
এর দ্বারা যদি কোনো সুযোগসন্ধানী বন্ধক রাখতে চায়, তাহলে তা জায়েয হবে না। 
একইভাবে কোনো মুসলমান মাদকদ্রবোর মালিক হতে পারে না। তাই বন্ধকসহ যাবতীয় 
ক্ষেত্রে এর লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে কোনো বিধর্মীর মাদক সামগ্রী তার আয়ত্তে 
এসে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে মুসলমানের পক্ষ হতেও তার জরিমানা আদায় করতে 

হবে । কারণ আমাদের ধর্মে তা অবৈধ হলেও অনাধর্মে তা মাল হিসেবে স্বীকৃত । * 
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1 ১৬৯1৬ ১45০5 ১53050505০৬ ১১২ ১:0৮) 00-5 ছছ 
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TADS 
জজ প্রশ্ন: ১২০ ॥ পয়সা, মুদ্রা, পরিমাপযোগ্য সামগ্রী ও ওজনযোগ্য দ্রব্যের বিপরীতে 
একই দ্রব্যের বন্ধক জায়েয কিনা? বন্ধকি পাত্র ভেঙে যাওয়ার হুকুম কী? ক্রেতা বন্ধক 
প্রত্যর্পণে বাধা দিলে কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশ করলে বিধান কী? বর্ণনা কর। I 
5: NTSC TE JE EN a0 ০৫ ৩৪20 559 
১50 2৮55 55 GAEDE MH TOD 0 ০৫ ৮৮৮৮৪ 
অথবা, পয়সা, মুদ্রা, পরিমাপিত দ্রব্যাদি এবং ওজনযোগ্য সামগ্রী বন্ধক রাখার হুকুম কী? 
বন্ধকিপাত্র পে যাওয়ার হকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত-কীদআর ক্রেতা 
বন্ধক প্রদানে অনাগ্রহী হলে করণীয় কী? ' 


উত্তর॥ উপস্থাপনা : মানুষ সামাজিক জীব। জীবনধারণের তাগিদে মানুষ একে অনোর 
সাথে লেনদেন করে। আর এ লেনদেনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো টাকা-পয়সা, 
পরিমাপযোগ্য সামগ্রী কিংবা ওজনযোগ্য সামগ্রী । এ সকল জিনিস বিনিয়োগ করেই 
মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। তাই কেউ যদি টাকা পয়সা কিংবা পরিমাপ বা ওজনযোগ্য 
সামগ্রী কারো কাছে বন্ধক রেখে লাভবান হতে চায়, তাহলে তার জন্য ইসলামী শরীয়তে 
রয়েছে সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশিকা । অন্যদিকে কোনো ব্যক্তি যদি বন্ধক গ্রহণের পর তা প্রত্যর্পণ 

করতে অস্বীকৃতি জানায়, তার জন্যও ইসলামে রয়েছে বিধিনিষেধ ৷ নিয়ে প্রশ্নালোকে এ 

সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

পয়সা, মুদ্রা, পরিমাপিত ও ওজনসামগ্রী বন্ধকের হুকুম : পয়সা, মুদ্রা, পরিমাপিত ও 

ওজনসামগ্রী বন্ধক রাখা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমাম কুদূরী (র)-এর অভিমত হলো, এ 

জাতীয় সামগ্রী বন্ধক রাখায় কোনো সমস্যা নেই। 

দলীল : ইমাম কুদূরী (র) এর দলীল হিসেবে বলেছেন, বন্ধকের মূল উদ্দেশ্য হলো হক 

আদায়যোগ্য হওয়া, যা উপরিউক্ত সকল ক্ষেত্রে পাওয়া যাওয়া সম্ভব । এতে একথা প্রতীয়মান 

হয় যে, এগুলো রাহন তথা বন্ধকি হওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং এগুলো 5, ৯.১ 

+-২১১-এর বিনিময়ে বন্ধকি £3১ ক্ষতি হওয়ার হুকুম : +-৯১-এর বিনিময়ে ৯৯১১ বন্ধক 

রাখলে যেমন কোনো ব্যক্তির একশত দিরহাম খণ আছে, যার বিনিময়ে একশত দিরহাম 

বন্ধক রেখে দিয়েছে; এমতাবস্থায় গ্রহীতার কাছে বন্ধকি দিরহাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ 

অবস্থায় হুকুম কী, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান ৷ যেমন_ 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফ- (র)-এর মতে, গ্রহীতার কাছে 
বন্ধকি দিরহাম ক্ষতিগ্রস্ত হলে গ্রহীতা বন্ধকদাতাকে প্রদত্ত একশ দিরহাম আদায় করেছে 
বলে ধরে নেয়া হবে। < 
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৪৫৬ ____ ৬্য়াল্গক্ষতাহ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জা 
দলীল : 

ক. সমমানের জিনিসের বিপরীতে যদি একই জাতীয় জিনিস হয়, যাতে কমবেশ 
করলে সুদের আওতায় চলে যায়, এমন জিনিসের মধ্যে মূল্য কিংবা পরিমাণের 
গ্রহণযোগ্যতা থাকে না, শুধু ওজনের গ্রহণযোগ্যতা বহাল থাকে । অতএব গ্রহীতা তার 
সমণওজনের দিরহাম পেয়ে গেছে বলেই ধরে নেয়া হবে। 

খ. বন্ধক গ্রহণ করা হয়ে থাকে পাওনা আদায় নিশ্চিত হওয়ার জন্য । এখন যেহেতু 
গ্রহীতার কাছেই বন্ধকি সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেহেতু এর দায়দায়িত্ব তাকেই 
গ্রহণ করতে হবে। অতএব বন্ধকের শর্তে গৃহীত পাওনা পরিশোধ হয়ে গেছে 
বলেই ধর্তব্য হবে। / 

২. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 
বন্ধকি দিরহাম গ্রহীতার কাছে ক্ষতিগ্রস্ত হলে গ্রহীতা পাওনা পেয়েছে বলে ধরা হবে না। 
দলীল : সাহেবাইন (র) দলীল উপস্থাপন করতে গিয়ে এক্ষেত্রে কৌশলের অবতারণা 
করেছেন যে, উপরিউক্ত পদ্ধতিতে বন্ধকগ্রহীতা একশ দিরহামের স্থলে এই পরিমাণ 
দীনার রাখবে, যাতে মানের দিক হতে একশ দীনারের সমান হয়ে যায় । যেমন একশত 
* দিরহাম তথা পয়সার স্থলে দশ দীনার তথা মুদ্রা রাখা হলো। এতে দশ দীনারকে 
বন্ধকি বস্তু গণনা করা হবে। গ্রহীতা তাকে একশত দিরহামের বিনিময়ে দশ দীনার 
গ্রহণ করবে । কেননা এটি ভিন্ন হলেও বন্ধকি মূল্যের সমান । অতএব ক্ষতিগ্রস্ত বন্ধকি 
দিরহাম কৌশলে গ্রহীতা পেয়েছে বলে ধরা হবে । 

সূত্র : উপরোল্লিখিত মাসয়ালায় ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সূত্র হলো, বন্গকি একশ 

দিরহাম এবং বিনিময়ে একশ দিরহাম উভয়ই ওজনের দিক থেকে সমান । অর্থাৎ আবু 

-হানীফা (র)-এর নিকট উভয়ের ওজন ধর্তব্য। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র)-এর মতে, 

উভয়টির মূল্য সমান ধরা হবে। 

SAC ৩3৮৮১১০৪৪এ 

বন্ধকি পাত্র ভেঙ্গে যাওয়ার হুকুম : দশ দিরহাম বিনিময়ের্‌ শর্তে যদি দশ দিরহাম মূল্যের 

স্বর্ণের পাত্র বন্ধক চুক্তি হয়। অতঃপর কোনোভাবে পাত্র নষ্ট হয়ে যায়, এক্ষেত্রে হুকুম কী? 

এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, গ্রহীতার কাছে ভেঙ্গে 
যাওয়া বন্ধকি পাত্র গ্রহীতা কর্তৃক স্বীয় পাওনা আদায় হয়েছে মনে করা হবে। এক্ষেত্রে 
মূল বিষয় হলো উভয়ের ওজন । 

দলীল : 

ক. যে সম্পত্তিতে নিশ্চিত সুদ পাওয়া যায়, তাতে ৮১৯-এর সাথে মোকাবেলার সময় 
5231 ৮50০ 2552 বলে গণ্য হবে। অতএব গ্রহীতার পাওনা অধিকার 
১52) 55৮5 প্রমাণিত হবে। 

খ. যদি এমনিতে মেনে নেয়ার জন্য পাত্রের মূল্য কম ধরে নেয়া হয়, তারপরও তো 

+. তার ওজন দশ দিরহামই হবে । অতএব ওজন হিসেবে নষ্ট হওয়া ১2) গ্রহীতার 
পাওনা আদায়যোগ্য বলেই ধরা হবে। অবশ্য এটুকু বলা যায়, পাওনা (দিরহাম) 
অক্ষত পক্ষান্তরে বন্ধকি বস্তু (পাত্র) খুঁতযুক্ত। গ্রহীতা নিখুত মালের বিনিময়ে 
খুঁতযুক্ত পাওনা আদায় করল । আর জায়েয । 
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৷ আল ফিকহ : হেদায়া __1-77-1772711 ৪৫৭ 
গ. 5১০ ৮ কিংবা ০ পদ্ধতিতে নিখুঁত তথা নতুন মুদ্রার পরিবর্তে পুরনো 
খুঁতযুক্ত লেনদেন করা জায়েয আছে এবং এতে দাতার হক আদায় হয়েছে বলে 
ধরা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতেই গ্রহীতার কাছে বন্ধকি পাত্র ভেঙ্গে গেলে 

" বন্ধকদাতার কাছ হতে তার পাওনা আদায় হয়েছে বলে প্রমাণ হবে। 

ঘ. প্রকৃত দেখার বিষয় হলো, বন্ধক গ্রহীতা যে জিনিস প্রদানের মাধ্যমে দাতার বন্ধক 
গ্রহণ করেছে, তদ্বারা সে তার পাওনা পেল কিনা? এক্ষেত্রে কার্যত প্রতীয়মান হয়, 
গ্রহীতার কাছে যখন বন্ধকি বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তখন গ্রহীতাকে তার পাওনা 
পেয়েছে বলেই হিসাব করা হবে। অতএব গ্রহীতা নিজ হক আদায় করেছে। 

২. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 
এক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো মূল্য । অতএব গ্রহীতার কাছে নষ্ট হলে তা তার পাওনা বলে 
গণ্য হবে না। 
দলীল : বন্ধকদাতা যে ধরনের সামন্রী প্রদান করেছিল, তা ক্ষতি হওয়ার মধ্য দিয়ে 
প্রকারান্তরে গ্রহীতারই ক্ষতি হলো। অতএব তার শতভাগ পাওনা আদায় হয়েছে বলে 
ধরা যাবে না। কারণ উভয়ের ওজন সমান হলেও মূল্য-সমান নয়। এখানে আট টাকা 
আদায়যোগ্য ধরা হবে । অবশিষ্ট দু-টাকা বন্ধকদাতা দিয়ে দেবে । 

৩. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমামত্রয়ের মতে, পাত্রের মূল্য তার ওজনের সমমান কিংবা তার 
চেয়ে যদি বেশি হয়, তাহলে উভয় অবস্থাতেই নিজ পাওনা আদায়ও পেয়েছে বলে ধরে 
নেয়াহবে। . 

প্রত্যুত্তর : বন্ধকি বস্তু যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন যেন মূল্যই শেষ হয়ে গেল। আর মূল্যের 

দ্বারা পাওনা আদায় হবে না; বরং রন্ধকি বস্তুর ২21, তথা সম্পদের দ্বারা আদায় হবে। 

শতভাগ আদায় হয়েছে কিনা তাও তো প্রকারান্তরে ওজন দ্বারাই সনাক্ত হলো। 

৩ ০১০/ ১5০ ৬০ ৫১৪৪! (০ (৫5: 

ক্রেতা কর্তৃক বন্ধক প্রত্যর্পণে বাধাদানের বিধান : যদি ক্রেতা বন্ধকি বস্তু প্রত্যর্পণে বাধাদান 

করে, তাহলে এর বিধান কী, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুর ওলামার অভিমত : যদি ক্রেতা বন্ধকি বস্তু প্রত্যর্পণে বাধাদান করে কিংবা 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে তার স্বীকারোক্তি আদায়ে জোর প্রয়োগ করা যাবে না। 
দলীল : ০১ ১১০ তথা বন্ধকি চুক্তি পুণ্যস্বরূপ । আর একথা সর্বজনন্বীকৃত যে, £545 
তথা পুণ্য লাভের জন্য কারো প্রতি জোর প্রয়োগ সমীচীন নয় । অতএব বন্ধক প্রত্যর্পণে 
অস্বীকারকারীর প্রতি জোর প্রয়োগ করা যাবে না। 

২. যুফারের অভিমত : ইমাম যুফারের অভিমত হলো, ক্রেতা বন্ধকি বস্তু প্রত্যর্পণে বাধা 
দিলে তাকে প্রত্যর্পণে বাধ্য করতে চাপ প্রয়োগ করা যাবে। 
দলীল : যদি বন্ধকদাতা J১ কিংবা ০+5১ তথা গ্রহীতাকে উকিল বানিয়ে থাকে 
যে, পাওনা আদায়ের সময় এলে বন্ধকি বস্তু বিক্রি করে দেবে, তাহলে 'এ ওকালতি 
আবশ্যক হবে । এক্ষেত্রে ব্ধকদাতা ইচ্ছা করলেই নিয়োগকৃত উকিলকে তার ওকালতি 
থেকে বাদ দিতে পারবে না। একইভাবে যখন বন্ধকচুক্তিতে একথা প্রমাণিত হলো, 
তখন তার অধিকারও প্রমাণিত হবে । অতএব যখন তা উকিলের পক্ষে বিক্রি করা 
আবশ্যক হবে, ক 
জোর প্রয়োগ করা জায়েয হবে । * 
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৪৫৮ ____ শাল্লা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
তবে এক্ষেত্রে বিক্রেতার এখতিয়ার তথা পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে । সে চাইলে বন্ধক ছাড়াই 
তা ক্রেতার অধীন করে দিতে পারবে এবং স্বীয় সময়সাপেক্ষে তার থেকে আদায় করে 
নেবে । আর চাইলে সে বিক্রয় বাতিল করে দিতে পারবে । তবে ক্রেতা যদি বন্ধকি বস্তুর 
স্থলে মূল্য আদায় করে, তাহলে বিক্রেতার আর কোনো প্রকার এখতিয়ার থাকবে না।- 
কেননা এখানে লেনদেনের মূল বিষয় মূল্য অর্জন হয়ে গেছে। একইভাবে ক্রেতা যদি বন্ধকি 
বস্তুর বিপরীতে তার দাম বন্ধক রাখে, অনিক রিভদাজ এব তিয়্রি রানির কম 
উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। 

উপসংহার : মানবজীবনের সুন্দর পরিচালনায় অর্থ এক গুরুতৃপূর্ণ মাধ্যম । পয়সা কিংবা 
মুদ্রা অর্থনীতির অশত্তিত বিষয় । অন্যদিকে মানবজীবনের প্রয়োজনসাপেক্ষে আবশ্যক হয় 
লেনদেন করা, আর তাতে প্রয়োজন পড়ে পরিমাপযোগ্য কিংবা ওজনযোগ্য সামগ্রী। এ 
চায়, তাতে শরীয়তে কোনো আপত্তি নেই । পাশাপাশি বদ্ধকি_পাত্র-যদি গ্রহীতার কাছে 
থাকাবস্থায় ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে ইসলামী শরীয়তের সিদ্ধান্ত হলো, গ্রহীতার পাওনা 
পরিশোধ হওয়াটা প্রমাণিত হয়ে যাবে । 
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জর প্রশ্ন: ১২১ ॥ কোনো ব্যক্তি হাজার টাকার বিনিময়ে দু'গোলাম বন্ধক রেখেছে, 
অতঃপর তন্মধ্যে একজনের অংশসমান নূল্য পরিশোধ করেছে। এ মাসয়ালার বিধান কী? 
বিস্তারিতভাবে মাসয়ালার পদ্ধতি বর্ণনা কর। 

54:01 83-2 ৬0 24০৯৯৯৫৯৬৯৪ LNA ELL al 
অথবা, দু'বন্ধকি ক্রীতদাসের একজনের অংশ আদায় করা হলে অপরজনের ক্ষেত্রে 
বিধান কী? এ সংক্রান্ত মাসয়ালার পদ্ধতি কী? 
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অথবা, দু'বন্ধকি তীতদাসের একজনের অংশ আদায় করা হলে, অপরজনের বিধান কী? 
এ সংক্রান্ত মাসয়ালার পদ্ধতি কী? দু'ব্যক্তিকে একই জিনিসের পূর্ণাঙ্গ মালিক বানানো 


যাবে কিঃ 


উতর উপস্থাপনা : : মানুষ জন্মগতভাবেই অভাবী । পরবর্তীতে প্রত্যেকে তার কর্মদক্ষতা, 
উদ্যম ও কর্মপরিধির মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বী হয়। মানুষ জন্মলাভ করে বস্তরহীন অবস্থায় । বন্ধক 
রাখার মধ্য দিয়েও মানুষ যে পরনির্ভর, আরেকবার তার প্রমাণ মেলে । তবে একটি বন্ধকি 
বস্তুকে কিছুতেই একাধিক ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে শরয়ী 
নীতিমালা ন। নিয্পে প্রশ্লালোকে শরীয়তের সিদ্ধান্ত এবং বেশ ক'টি মাসায়ালার 
পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো। 
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বন্ধকি দু'ক্রীতদাসের একজনের অংশ পরিশোধের বিধান : কোনো ব্যক্তি এক হাজার 

টাকার বিনিময়ে দু'গোলাম বন্ধক রেখেছে । অতঃপর তন্ধ্য হতে একজনের অংশ আদায় 

করেছে ৷ এমতাবস্থায় পরিশোধকৃত গোলামকে সে নিয়ে নিতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের মতানৈকা হলো, বন্ধকদাতার জন্য কোনো গোলামকেই গ্রহণ করার 

অধিকার নেই । যতক্ষণ না সে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করে । নিয়ে এ সংক্রান্ত মাসয়ালার 

স্বরূপ আলোচনা করা হলো। 

DALLAS: 

মাসয়ালার স্বরূপ : উপরিউক্ত মাসয়ালার ভিত্তিতে নিম্নে কতিপয় মাসয়ালার স্বরূপ বণনা করা হলো- 

১. যায়েদের কাছে খালেদের এক হাজার টাকা পাওনা যায়েদ টাকার বিপরীতে নিজের 
দু'গোলাম খালেদের কাছে বন্ধক রেখেছে। তন্মধ্যে এক গোলামের'মৃল্য৷ সাতশ টাকা, 
অপরটির মুলা তিনশ টাকা । সেখান থেকে যায়েদ সাতশ টাকা পরিশোধ করে 
দিয়েছে। আর বাকি রয়েছে তিনশ টাকা ৷ এমতাবস্থায় যায়েদ এ অধিকার পাবে কিনা 
যে, সেই গোলামকে খালেদের কাছ থেকে নিয়ে নেবে, যার মূল্য সাতশ টাকা? 
এক্ষেত্রে সর্বসম্মত জবাব হলো, যায়েদ এ অধিকার পাবে না। যখন সে খালেদের 
সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করে দেবে, তখন সে নিজের গোলাম দুটি নিতে পারবে । 
দলীল : 


ক. বন্ধক সম্পূর্ণ পাওনার বিপরীতেই নির্দিষ্ট থাকে । অতএব এতে বোঝা যাবে যে, 
বন্ধকের প্রতিটি অংশের বিপরীতেই নির্দিষ্ট। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এক পয়সাও 
অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যায়েদের এ অধিকার নেই যে, সে বন্ধকি বস্তুর 
কোনো অংশবিশেষও গ্রহীতার কাছ থেকে নেবে। 

খ. এক্ষেত্রে গুড় রহস্য হলো, যাতে যায়েদ খণ পরিশোধের জন্য সচেষ্ট হয়। ব্যাপারটি 
যায়েদকে নিজ খণ পরিশোধের উৎসাহদানের নামান্তর । 

২. যায়েদ খালেদের কাছ থেকে দুটি গোলাম এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছে। 
এতে সাতশ টাকা খালেদকে প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় যায়েদের এ অধিকার থাকবে 
না যে, সে একটি গোলাম খালেদের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। যখন তার সম্পূর্ণ অর্থ 
পরিশোধ করে দেবে, তখন তাকে বিক্রীত সামগ্রী ফেরত দিয়ে দেয়া হবে। 

৩. বন্ধকদাতা যদি নির্দিষ্ট করে দেয় যে, এ গোলাম সাতশ টাকার আর এ গোলাম তিনশ 
টাকার বিনিময়ে । আর এ সময় সাতশ টাকা আদায় করে দেয়। তাহলে সাতশ টাকা 
মূল্যের গোলাম নিয়ে নিতে পারবে কিনা, এক্ষেত্রেও উভয় গোলামের মধ্য হতে 
কোনোটিই বন্ধকরক্ষক গ্রহণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ 
করতে পারবে । 

৪. কোনো ব্যক্তি এক হাজার টাকা খাণী। বিনিময়ে সে দু'গোলাম বন্ধক রেখেছে। আর এ 
কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, উভয় গোলামই পাচশ টাকার বিনিময়ে । অবশিষ্ট পাচশ 
টাকা বন্ধকের বিনিময়ে । ক'দিন পর সে পাচশ টাকা পরিশোধ করে বলল, উভয় 
গোলামকে আমার কাছে দিয়ে দাও। কেননা পাঁচশ টাকার বিনিময়েই বন্ধকি গোলাম 
রক্ষিত ছিল। এ অবস্থায় দু'গোলামকে নিয়ে নিতে পারবে কিনা, এ সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামে ₹ মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 
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ওরাল জনতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 


ক. 'মাবসূত' প্রণেতার অভিমত : মাবসূত গ্রস্থপ্রণেতা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 


এক হাজার টাকা খণী থাকাবস্থায় পাচশ টাকা মূল্যের সুনির্দিষ্ট দু'গোলাম পাচশ 
টাকা পরিশোধ করে ছাড়িয়ে নেয়া বন্ধকদাতার পক্ষে জায়েয নেই । 

দলীল : এ ধরনের বন্ধকি বন্ধন ১44 43 তথা একত্রিত চুক্তি। তবে এর দু'টি 
অংশ রয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট, অপরটি মেয়াদ শেষ পর্যস্ত। অতএব যখন উভয়টি 
অভিন্ন বলে প্রমাণিত হলো, তখন পূর্বোক্ত হুকুমও বলবৎ থাকবে । এর উদাহরণ 
হুবহু এমন হবে যে, যায়েদ এক হাজার টাকার বিনিময়ে দু'গোলাম ক্রয় করেছে। 
সে একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে, এক গোলামের মূল্য ছয়শ টাকা, অপরটির দাম 
চারশ টাকা! এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি একটির দাম পরিশোধ করে উভয়টি আয়ত্ত 
করতে চায়, তাহলে এমন অধিকার সে পাবে না। 


, যিয়াদাত গ্রস্থকারের অভিমত : যিয়াদাত গ্রস্থকারের মতে, উভয় গোলাম গ্রহণ করা 


বন্ধকদাতার পক্ষে জায়েয হবে । 
দলীল : প্রকৃত দৃষ্টিতে এটি পৃথক পৃথক চুক্তিস্বরূপ | সূত্র রয়েছে, এক চুক্তি অন্য 


, চুক্তির জন্য শর্ত হয় না। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে যখন একথা সুস্পষ্ট করা হয়ে গেছে 


যে, এটি ছয়শ টাকায় ও অপরটি চারশ টাকায় । যদি বন্গকগ্রহীতা শুধু একটিতেই 
চুক্তি গ্রহণ করে থাকে, আর অন্যটিতে না করে, তাহলে একটি নিয়ে আসা জায়েয । 
মোদ্দাকথা, বন্ধকের মধ্যে পৃথকীকরণ হুতে পারে । যা জায়েয; ক্ষতিকর নয়। 
উভয়টিকে এক করার প্রয়োজন নেই। এমন অসুবিধা শুধু কেনাবেচায় হয়ে থাকে। 


৫. খালেদ ও বকর যায়েদের কাছে৷ একশ টাকা পাওনা । যায়েদ একশ টাকার বিনিময়ে 
নিজ ঘড়ি উভয়ের কাছে বন্ধক রেখেছে । এমন বন্ধক রাখা জায়েয । এতে একথা 
বুঝতে হবে, সম্পূর্ণ ঘড়িটিই একজনের কাছে বন্ধক ও বন্দি। 

উদিত প্রশ্ন : ওলামায়ে কেরামের পক্ষ হতে ৫ নং পদ্ধতির প্রতি পৃথক দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত 

হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো। 

১. উপরিউক্ত মাসয়ালাতে বন্ধক জায়েয না হওয়ার কথা ছিল । কারণ-এখানে অধিকর্তা ভিন্ন 
ভিন্ন। যদ্দরুন ০-2) তথা বন্ধকে (5৫. সৃষ্টি হয়েছে, যাতে বন্ধক নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। 
উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর : এক স্থানে অধিকর্তার ভিন্নতা প্রমাণ পাওয়া সাব্যস্ত হয় না। 
যেমন- এক গ্রুপের পক্ষ হতে যায়েদের প্রতি কেসাস ওয়াজিব হয়ে আছে। এতে 
একাধিক অধিকর্তা প্রমাণ করে না। 

২. উল্লিখিত মাসয়ালায় তো ভিন্ন অধিকর্তা বোঝা যায়। কেননা বন্ধকের দু'গোলামের পক্ষেই 
উভয়ের মাঝে অর্ধাংশ করে ভিন্নতা সাব্যস্ত করবে । যেমনটি ধবংসাবস্থায় উপরিউক্ত ভিন্নতা 
নির্ভর করে। অতএব উভয় হতে এক বন্ধক নিয়ে আসা বৈধ অবৈধ হবে কেন? 

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর : উপরিউক্ত অবস্থায় এক গোলামকে নিয়ে “আসা জায়েয হওয়ার 

জন্য খণ্ডিত হবে নাং বরং ১/১:-কে তাদের উভয়ের অধিকার হিসেবেই পরিপূরক 

নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ অখণ্ডিত অবস্থায় প্রত্যেকের কাছে ০১) সম্পূর্ণ হিসেবেই 
থাকবে । কারণ ঘড়ির ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া সম্ভব নয় যে, একই সাথে দু'জনের কাছে 
মজি সাই রে বকা গায় ত হলো জের ওরে তহিত হাম! 


www.abswe )11 


/৬//,2105/21001 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া oe 2 রি - B৬১ 
LUE, sha ULL: 
দু'ব্যক্তিকে একই জিনিসের পূর্ণাঙ্গ মালিক বানানোর মাসয়ালা : দু'ব্যক্তিকে একই সাথে 
একই জিনিসের পূর্ণাঙ্গ মালিক বানানো যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, একই সাথে 
দু'ব্যক্তিকে একই জিনিসের মালিক বানানো জায়েয নেই । 
দলীল : মালিকানা পাওয়াটা ₹১৯-এর মতো, ২:»-এর মধ্যে যেমন দু'ব্যক্তিকে একই : 
জিনিসের পূর্ণাঙ্গ মালিক বানানো যায় না, তেমনি বন্ধকের মধ্যেও দু'বন্ধকি গোলাম 
হতে একজনকেই পূর্ণাঙ্গ ১) বানানো সম্ভব নয়। 
২. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, একই সাথে দু'ব্যক্তিকে একই 
জিনিসের মালিক বানানো যায় । 
দলীল : ইমাম মুহাম্মদ (র) দলীল হিসেবে পূর্বোক্ত পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন যে, খালেদ 
ও বকর যায়েদের কাছে একশ টাকা পাবে । যায়েদ নিজ ঘড়িটি একশ টাকার বিনিময়ে 
তাদের উভয়ের কাছে বন্ধক রেখেছে; এমনটি ইসলামী শরীয়তে জায়েয । অতএব 
সুস্পষ্ট হলো, সম্পূর্ণ ঘড়িই তাদের প্রত্যেকের কাছে ১৯), স্বরূপ । 
উপসংহার : উপরিউক্ত মাসয়ালাগুলোর পদ্ধতি থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অবশিষ্ট 
পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত বন্ধকদাতার পক্ষে কোনো গোলামকেই গ্রহণ করার 
অধিকার নেই । আর একই সাথে দু'ব্যক্তিকে একই জিনিসের মালিক বানানো বৈধ নয়। 


৩১ 4258 4 ১৪ EL ই 33০ ০৮০. Ov 00 
এশা SC 91 ৮১৩ HSH dls 1525 ৬৯05 toa 
25420 ১৬১ ৩5420 0৪০ ru Hs els ০১ 8824 
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ডা ১২২ ॥৷ 4:55 শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। রাহনের ক্ষেত্রে 
উকিল নিয়োগের বিধান কী? উকিলের হকসমূহ কী? কখন উকিল অপসারিত হবে, 
কখন হবে না? যদি বন্ধকি দাস বন্ধকগ্রহীতার হাতে মারা যায়, অতঃপর কেউ তার 
মালিকানা দাৰি করে, তাহলে এ মাসযুলার বিধান কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
৮৪ 250 ০১ 02561 5522 2৩১ TNS BI SHALL 
০৮55215655355558 LA SC 38 ৮৯৪ 62551 4১৩০৯০35551 
LIS 0৫ ওর 5 0 585 Lig 
অথবা, ):5$-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? বন্ধকি চুক্তিতে উকিল নিয়োগ 
করা বৈধ কি? উকিলের হক কী? কখন উকিল অপসারিত হয়, কখন হয় না? যদি বন্ধকি 
দাস বন্ধকগ্রহীতার হাতে মারা যায়, অতঃপর অন্য কোনো ব্যক্তি তার মালিকানা দাবি 
করে, তাহলে এর বিধান কী? পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা কর। 


উত্তর উপস্থাপনা : ইসলাম বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর 
প্রতিটি বিধান জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য কল্যাণকর । অসিয়ত 
শরীয়তসমর্থিত এমনি একটি বিধান, যাতে মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন 
উপকারিতা বিদ্যমান । এর মাধ্যমে একদিকে যেমন অসিয়তকারী তার পরকালীন জীবনের 


vWW.abswer.com 


৪৬২ ind iM উনার দ্বিতীয় বর্ষ ক্র 
বিরাট পাথেয় সংগ্রহ করে, অপরদিকে তেমনি তার আত্মীয় স্বজনদের মাঝ থেকে অনেকের 
দুঃখ দুর্দশা লাঘব ও দারিদ্র্য বিমোচন সহজ হয়। এটি ইসলামী শরীয়তের গুরুতপূর্ণ একটি 
বিধান হওয়ার কারণে এর সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ বিদ্যমান । এ বিধানাবলির অন্যতম হলো 
রাহনের ক্ষেত্রে উকিল নিয়োগ করা। এটি বৈধ । বন্ধকচুক্তিতে উকিলের দায়িত অপরিসীম । 
নিয়ে ১:5/-এর পরিচয়সহ এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

৩ 32$$-এর পরিচিতি : 

:53-এর আভিধানিক অর্থ : 9155 শব্দটি 0:%-এর ওযনে 042 ১০ + এর 
০৫:৫৯৩-এর সীগাহ, মাসদার £0541; মাদ্দাহ J. এ . »; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. (1 তথা রক্ষণাবেক্ষণকারী । যেমন আল্লাহ বলেন- 45$71-45 ৫15 

২. 45420 তথা নির্ভরযোগ্য । যেমন আল্লাহর বাণী- 


7803 2 এ ০1০ এ 9 


৩. তাবিজ ৷ মেম আহি হাল 5187 21517105429 
৪. $0 তথা জামিনদার, ৫. 33১৫1 তথা দায়িত্বশীল, 

৬. 9541 তথা যথেষ্ট, ৭. 251 তথা স্থলাভিষিক্ত, 

৮. ১৮০০ তথা উকিল, ৯.41141 তথা প্রতিনিধি, 

১০: 05 i তথা Representative. 

৮:$৮-০)4551 te 


455-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : J:$3-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন- 
১. আহনাফের মতে- 

LUE BLES DSL IE 92০১3 25) 55 8045 52 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কোনো বৈধ কর্ম সম্পাদনে এক ব্যক্তি কর্তৃক অপরকে তার নিজের 
স্থলাভিষিক্ত করাকে )25$ বলে। 

২. ইবনে কুদামা (র)-এয় মতে- 1522 a SALES SI 
জরা নিজের গ্রে কোনো মি খাদের/হস্তক্েপ করা বধ তায়াই 1328 
৩. মালেকী মাযহাবের আলেমগণের মতে- 
31533 BIAS 55 SILT {Fn SE ০১৬ i 
SIL  LCYNLT 
8. শাফেয়ী ইমামগণের মতে- 
295 ৩0৯ Li কিবা পি 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 
450 33535 xc No 


জর আল ফিকহ : হেদায়া 7 ৪৬৩ 

৩১১০ 59355211655) 

বন্ধকি চুক্তিতে উকিল নিয়োগের বিধান : বন্ধকি চুক্তিতে উকিল নিয়োগের হুকুম বর্ণনা 

করতে গিয়ে ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র) বলেন-' 

EMBL ৮১ ভ2 025 si gait sf SA ১১50] 39 

692 UE 
অর্থাৎ, যদি বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতাকে অথবা বিশ্বস্ত কোনো ব্যক্তিকে অথবা তাদের ছাড়া 
অন্য কোনো ব্যক্তিকে কণ পরিশোধের সময় বন্ধকি বস্তু বিক্রি করার জন্য উকিল নিয়োগ 
করে, তবে এ উকিল নিয়োগ করা বৈধ হবে । কেননা সে তার নিজের মাল বিক্রি করার 
জন্য উকিল নিয়োগ করেছে। 

52551 3382; 

উকিলের অধিকারসমূহ : উকিল হলো সে ব্যক্তি যে মালিকের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং 

মালিকের ন্যায় সেও মালের মধ্যে সব ধরনের 5525 করতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে 

ফকীহগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন। নিম্নে তাদের মতামত তুলে ধরা হলো- 

১. উকিলের প্রধান কর্তব্য হলো বন্ধকি বস্তুর যথাযথ সংরক্ষণ । এ সংরক্ষণ সে নিজে 
করতে পারে, এমনকি অন্যকে দিয়ে করানোর অধিকারও তার থাকবে । 

২. বন্ধকদাতা যদি কোনো শর্তারোপ ছাড়া সাধারণভাবে কাউকে উকিল নিয়োগ করে, 
তবে উকিল নগদ বা বাকি উভয়ভাবেই মালামাল বিক্রি করার অধিকারী বলে গণ্য 
হবে। এরপর বন্ধকদাতা যদি উকিলকে বাকিতে বিক্রি করতে নিষেধ করে, তবে তার 
এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না। 

৩. উকিলের অধিকার রয়েছে ওয়ারিশদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে বদ্ধকি বস্তু বিক্রি করে 
দেয়া, যেমনিভাবে সে বন্ধকদাতার জীবদ্দশায় ওয়ারিশদের উপস্থিতি ছাড়াই তা বিক্রি 
করার অধিকার রাখে । 

৪. উকিল বন্ধকি সম্পদ দ্বারা কোনো উপকার লাভ করতে পারবে না। 

৫. উকিলের অধিকার রয়েছে বন্ধকগ্রহীতার সম্মতি ছাড়া বন্ধকদাতাকে মাল হস্তান্তর না করার। 

৬. কোনো শর্তারোপ করে যদি উকিল নিয়োগ করা হয়, তাহলে সে শর্ত মোতাবেক উকিল 
তার অধিকার ভোগ করবে। 

552550995১5, 

উকিল অপসারিত হওয়ার সময় : নিয়োক্ত কারণগুলো পাওয়া গেলে উকিল অপসারিত হবে- 

১. উকিল নিজে যদি তার ওকালতির স্বত্ব প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে সে অপসারিত 
হবে। তবে ওলামায়ে আহনাফ এক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতার সম্মতির শর্তারোপ করেছেন। 
আর শাফেয়ী ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, সর্বাবস্থায় উকিল নিজেকে প্রত্যাহার করে 
নিতে পারবেন। 

২. যখন বন্ধকদাতা' ও গ্রহীতা উভয়ে উকিলকে বাদ দেয়া, পরিবর্তন করা বা বন্ধকি মাল 
গ্রহীতার কাছে রাখার ব্যাপারে সম্মত হন, তাহলে উকিল অপসারিত হবেন। 

৩. বন্ধকি মাল বিক্রি হয়ে গেলে এবং বন্ধকগ্রহীতার খণ পরিশোধ করে দিলে উকিল 
অপসারিত হবেন । 

৪. যাহের রেওয়ায়াত অনুসারে, বন্ধকদাতা মৃত্যুবরণ করলে উকিল অপসারিত হবেন। কেননা 
যাকের ডিক নিল জিতে, টি 


৪৬৪ ____ জা ফাহিল তক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ * 

৫. উকিল যদি মারা যায়, তাহলে তার ওকালত শেষ হয়ে যাবে । এ অবস্থায় তার ওয়ারিশ 
বা অলী তার স্থলাভিষিক্ত হবে না। 

৬. উকিল যদি পাগল বা মতিভ্রম হয়ে যায়, তাহলে ওকালত শেষ হয়ে যাবে । তবে যদি তার 
পাগলামি রোগের মুক্তির সম্ভাবনা থাকে তবে ওকালত শেষ হবে না। 

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, ১১।) তথা বন্ধকদাতা যদি 

উকিলকে অপসারণ করে, তাহলে সে অপসারিত হবে। 

ওলামায়ে আহনাফের মতে, উকিল অপসারণের নিয়ম হলো, যদি চুক্তির পর উকিল নিয়োগ 

হয়, তাহলে বন্ধকদাতা তাকে অপসারণ করতে পারবে । আর যদি মূল চুক্তিতে উকিল 

নিযুক্তির শর্তারোপ করা হয়, তাহলে বন্ধকদাতা তাকে অপসারণ করতে পারবে না। 

৩025510228৯, 

উকিল যখন অপসারিত হয় না : নিম্নবর্ণিত কারণে উকিল অপসারিত হয় না। যথা- 

১. বন্ধকগ্রহীতা যদি উকিলকে অপসারণ করে, তাহলে উকিল অপসারিত হবে না। 

২. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র)-এর মতে, বন্ধকদাতা যদি মারা যায়, তবুও উকিল 
অপসারিত হবে না। 

৩. বন্ধকগ্রহীতা মারা গেলেও উকিল অপসারিত হবে না। 

8. বন্ধক চুক্তির মধ্যে উকিল নিয়োগের শর্তারোপ- করা হলে, বদ্ধকদাতা উকিলকে 
অপসারণ করতে পারবে না। . 
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বন্ধকি গোলাম গ্রহীতার কাছে মারা গেলে তার বিধান : বন্ধকি গোলাম যদি বন্ধকগ্রহীতার 

কাছে মারা যায়, অতঃপর তার কোনো অভিভাবক এসে মালিকানার দাবি করে সেক্ষেত্রে 

এর হুকুম কী হবে, এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের সুচিন্তিত অভিমত নিয়ে প্রদত্ত হলো- 

১. বন্ধকগ্রহীতার হাতে অর্থাৎ তার অধীনে থাকাবস্থায় যদি বন্ধকি গোলামের মৃত্যু হয়, 
অতঃপর কেউ এসে এর মালিকানা দাবি করে, তাহলে হকদার ব্যক্তির দু'ধরনের 
এখতিয়ার থাকবে । যেমন- 

ক. হকদার ইচ্ছা করলে বন্ধকদাতাকে গোলামের মূল্যের জামিন সাব্যস্ত করবে । 

খ. সে ইচ্ছ করলে বদ্ধকগ্রহীতাকেও জামিন সাব্যস্ত করতে পারবে । এ প্রসঙ্গে 

.. মাবসূত প্রণেতা বলেন- 
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২. অভিভাবক তথা হকদার ব্যক্তি যদি রন্ধকগ্রহীতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে 
নেয়, তাহলে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকদাতার কাছ থেকে তার আদায়কৃত জামানতের 
মূল্য এবং নিজের প্রদত্ত ধথ উভয়ই আদায় করে নেবে । জামানাতের মূল্য এজন্য 
আদায় করা হবে যে, যেহেতু বন্ধকদাতার পক্ষ থেকে উক্ত হকদার প্রতারিত হয়েছে। 
আর দখল শেৰ হয়ে যাওয়ার কারণে তার নিকট থেকে খণ আদায় করা হবে। 

৩. যদি অভিভাবক রাহেন তথা ধন্ধকদাতাকে জামিন সাব্যস্ত করে, তবে সৈক্ষেত্রে বন্ধকি 
সপন 
অভিভাবককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে এ গোলামের মালিক হয়েছে আর ৩+ 
অসি গেছে) 


জর আল ফিকহ : হেদায়া _ Ww.abswercom ৪৬৫ 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের প্রতিটি বিধানই মানবকল্যাণে প্রবর্তন করা হয়েছে। 
এগুলোর মাঝে রাহন তথা বন্ধক পদ্ধতি শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত একটি চুক্তি। এর মাধ্যমে 
প্রভূত মানবকল্যাণ সাধিত হচ্ছে। বন্ধক পদ্ধতিতে উকিল নিয়োগ বৈধ । এক্ষেত্রে বন্ধকদাতা 
ও বন্ধকগ্রহীতা উভয়ের সম্মতি থাকা অত্যাবশ্যক । আর উকিলের উচিত বিশ্বস্ততার সাথে 


9550 ৬০৩০১০58575 Gali, 9 9,450 এ WW) Jim 
ti 93৮১ Ay li te 1 (৫05 2 4১021 Hulk 
প্রশ্ন: ১২৩ ॥ বন্ধকদাতা এবং গ্রহীতা উভয়ে যদি একমত্য পোষণ করে যে, বন্ধকি 
বস্তু কোনো ' লোকের কাছে গচ্ছিত রাখবে, এক্ষেত্রে হুকুম কী? গ্রহীতার 
ব্যতীত াবন্ধকি বস্তু বিক্রি করার বিধান বর্ণনা কর। 
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অথবা, কোনো ন্যায়পরায়ণের কাছে বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা একমত্য পোষণ করে যদি 
বন্ধকি সামী রেখে দেয়, তাহলে তার বিধান কী? যেই বন্ধকদাতা গ্রহীতার বিনা 
অনুমতিতে তার বন্ধকি বু বিক্রি করে দেয়, তার বিধান লেখ। 


উ্র॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামের একটি সুচিন্তিত লামাজিক সেরুবন্ধনের নাম হচ্ছে রাহদ বা 
বন্ধক। বন্ধকদাতার কাছ থেকে নির্দিষ্ট বিনিময়ের দ্বারা বন্ধকি বস্তু বন্ধকগ্রহীতার হস্তগত 
থাকবে, এটাই বিধিবদ্ধ সহজ নিয়ম; কিন্তু অবিশ্বাস প্রকট হলে কিংবা অন্য কোনো কারণে যদি 
বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা একমত্যে পৌছে যে, আমাদের বন্ধকি সামগ্রীর নিরাপত্তা বা বিবিধ স্বার্থে 
তা কোনো ন্যায়বিচারকের কাছে জমা রাখব, তাহলে এক্ষেত্রেও ইসলামের সুচিন্তিত বিধান 
রয়েছে। অন্যদিকে বন্ধকদাতা যদি গ্রহীতার অনুমতি ব্যতীতই তার বন্ধকি সামহ্রী তৃতীয় 
কোথাও বিক্রি করে ফেলে, তাহলে এমনটি করা তারু এখতিয়ারভুক্ত কিনা, সেক্ষেত্রেও 
ইসলামের রয়েছে ুধান। নিযে পরগনালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 


৮৮) ৮৩ 
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বন্ধকদাতা ও গ্রহীতার সম্মতিতে ন্যায়পরায়ণের কাছে বন্ধকি বধু রাখার বিধান : বস্ধকদাতা 

এবং গ্রহীতা উভয়ের একমত্য সম্মতিতে কোনো ন্যায়পরায়ণের কাছে বন্ধকি বন্ধু রাখা জায়েয 

হবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফের মতে, বন্ধকি বস্তু দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের 
সম্মতিতে কোনো ন্যায়পরায়ণের কাছে জমা রাখা জায়েয । 
দলীল : ক. ইমাম মুক্তাদি ও আল্লাহ উভয়েরই নায়েব তথা প্রতিনিধিন্বরূপ। একইভাবে 
এখানে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত । 
এটি এজন্য প্রয়োজন বে, যাতে বন্ধক চুক্তির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অতএব যখন 
ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি উভয়ের নায়েব হয়েছে, তখন প্রকারান্তরে এ কথা বলা যাবে যে, 
দাতার প্রদান এবং গ্রহীতার গ্রহণ উভয়টিই পাওয়া গেছে। সুতরাং স্যায়পরারদের 
কাছে উভয়ের সম্মতিতে রাখা জায়েয । 


ভর ফাযিল ॥ আল ফিকহ (বিতীয় বৰ) ১ ১৬-0 


৪৬৬ দালজৰভাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
খ. বন্ধক চুক্তির বিশুদ্ধতার জন্য তিনটি বিষয় অত্যাবশ্যক । তা হলো প্রস্তাব, গ্রহণ ও 
হস্তগত হওয়া । এখানে দাতার প্রদানেচ্ছা প্রকারাস্তরে প্রস্তাব, গ্রহীতার রক্ষণেচ্ছা 
গ্রহণ ও হস্তগত হওয়া। এক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণের জমা রাখাটা গ্রহীতার পক্ষ হতে 
হস্তগতন্বরূপ। অতএব পূর্ণাঙ্গতার সঙ্গেই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কাছে উভয়ের 
সম্মতিতে রাখা যাবে । 
গ. ১১2 তথা বন্ধকি বস্তুতে দুটি জিনিসের সমন্বয় আবশ্যক ৷ যথা- 
এক. ৩ দুই. ২৫1; তনুধ্যে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ০1$-এর দিক থেকে ১ 
তথা বদ্ধকদাতার স্থলাভিষিক্ত আর হ৫1--এর দিক থেকে ১: তথা গ্রহীতার 
স্থলাভিষিক্ত । আর ১5/4 সর্বদা ২6)4-এরই হয়ে থাকে, ০।3-এর নয়। 
সুতরাং ন্যায়পরায়ণের কাছে হ£1:-এর ১3২-১ পাওয়া যাওয়া সাপেক্ষে তা 
বৈধতা পাবে। 
২. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, বন্ধকদাতা ও গ্রহীতার 
সম্মতিতে ন্যায়পরায়ণ কিংবা কারো কাছে বন্ধকি বস্তু জমা রাখা জায়েয নেই। 
দলীল : ক. বন্ধক জায়েয হওয়ার জন্য বন্ধকি বস্তুর প্রতি গ্রহীতার ₹29 তথা 
হস্তগত হওয়া। ন্যায়পরায়ণ কিংবা অন্য কারো কাছে জমা রাখলে তাতে গ্রহীতার 
২2:5 অনুপস্থিত থাকে; যা গ্রহীতার পরিবর্তে দাতার আয়ত্তে থাকারই নামান্তর ৷ 
খ. ন্যায়পরায়ণের কাছে যদি বন্ধকি বস্তু নষ্ট হয়ে যায়, এরপর যদি কেউ তার কাছে 
এর ক্ষতিপূরণ দাবি করে এবং একপর্যায়ে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য হয়, তাহলে 
পরবর্তীতে বন্ধকদাতার কাছ থেকে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তার ক্ষতি পুষিয়ে নেবে। 
এতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি প্রকারান্তরে বন্ধকদাতারই 
স্থলাভিষিক্ত, গ্রহীতার নয়। অতএব এতে গ্রহীতার হস্তগত হওয়া সম্পূর্ণ 
অনুপস্থিত । তাই উভয়ের সম্মতিতেও আদেল কিংবা অন্য কারো কাছে বন্ধকি বস্তু 
জমা রাখা বৈধ হবে লা। 
প্রত্যুত্তর : ক. ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ১৪১ তথা বন্ধকচুক্তি সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য শুধু 
৫ তথা ইজাব ও কবুলই যথেষ্ট, 5 তথা হস্তগত হওয়ার প্রয়োজন নেই। অথচ 
তিনিই এ মাসয়ালায় স্ববিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বলছেন, ন্যায়পরায়ণের কাছে বন্ধকি 
বস্তু জমা রাখলে গ্রহীতার ২253 পাওয়া যায়নি বলে ন্যায়পরায়ণের কাছে জমা দেয়া 
জায়েয নেই। আর সূত্র আছে একই ব্যক্তির কথায় যখন স্ববিরোধী উক্তি পাওয়া যাবে, 
. তখন তার কোনো কথাই ধর্তব্য নয়। 
খ. রাহন্‌ সংক্রান্ত এ আলোচনায় হেদায়া গ্রন্থকার (র) বলেছেন- ০9055 558 
[40 অর্থাৎ, কিতাবের কোনো কোনো সংস্করণে ইমাম মালেক (র)-এর এ উক্তি 
অনুপস্থিত, আবার কোনো সংস্করণে উপস্থিত। অতএব সূত্রমতে, 295 9 
৫55 অর্থাৎ, যখন দু'জিনিস মতবিরোধপূর্ণ হয়, তখন তা পড়ে যায়। অতএব 
ইমাম মালেক রে)-এর উক্তি সঠিক নয়। = 
গ. সালফে সালেহীনের বিভিন্ন কিতাবে এ মাসয়ালায় মতবিরোধকারী হিসেবে ইবনে আবি 
লায়লার নাম রয়েছে; +/:.:2 ও 0591 £32 গ্রন্থদ্ধয়ে ইবনে আবি লায়লার নাম 
সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্যদিকে ১4591 £432 গ্রস্থে ভিন্নমত পোষণকারী হিসেবে 
ইমাম যুফারের নাম রয়েছে। 


ঞ আল ফিকহ : হেদায় ৪৬৭ 
০৮০০৯: pM ELL: 

বন্ধকথহীতার বিনা অনুমতিতে বন্ধকি সামগ্রী বিক্রির বিধান : সর্বসম্মত একটি সূত্র রয়েছে। 
তা হলো যদি কোনো জিনিসের সঙ্গে কারো হক নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত এ 
ব্যক্তি অনুমতি না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে মালিকের হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- 
যেহেতু এ সম্পত্তিতে ওয়ারিশদের হক বিধিবদ্ধ, সেহেতু একতৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তির 
ওপর তার অসিয়ত কার্যকর বলে ধরা হবে না। তবে হ্যা, ওয়ারিশগণ যদি একতৃতীয়াংশের 
বেশি সম্পদে অসিয়ত কার্যকর হওয়ার অনুমতি দেন, তাহলে তা ভিন্ন কথা। 

একইভাবে ৩5:/2 তথা বন্ধকি সামগ্রীর সঙ্গে $534 তথা বন্ধকগ্রহীতার অধিকার 
ডিসি রা রা ও ও হকার ভা 
অধিকার ঝুলন্ত থাকবে এবং তা কার্যকর হবে না। যদিও বন্ধকদাতা নিজ সম্পদেই হস্তক্ষেপ 
করছে, তারপরও তাতে গ্রহীতার অধিকার সুনির্দিষ্ট থাকায় তার একক আধিপত্য 
গ্রহণযোগ্য হবে না । বন্ধকগ্রহীত্বা যদি অনুমতি দিয়ে দেয়, তাহলে বন্ধকি সম্পদ বিক্রি করা 
বিশুদ্ধ হবে। কারণ এতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধকগ্রহীতার অনুমতির ওপর বিক্রি নির্ভর ছিল। 
অতএব যখন গ্রহীতা অনুমতি দিয়েছে, তখন বাধার দেয়াল সরে গেছে। ফলে তার বিক্রি 
বৈধ হয়ে গেছে। 

উপসংহার : কারো কাছে যখন কোনো আমানত, রাখা হয়, তখন আমানতের হেফাযত করা 
তার ওপর ওয়াজিব হয়ে পড়ে। বন্ধকদাতা- এবং গ্রহীতা উভয়ের একমত্য সিদ্ধান্তের পর 
যদি বন্ধকি সামত্রী কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কাছে পূর্ণ নিরাপত্তার তাগিদে রাখা হয়, 
তবে তা জায়েয হবে। একই সাথে যদি জমা রক্ষকের কোনো প্রকার অবহেলার দরুন তার 
কাছে তা বিনষ্ট হয়ে পড়ে, তাহলে অবশ্যই এর দায়িত্ব রক্ষকের কাধেই বর্তাবে। এজন্য 
অন্যের সম্পদ নিজের কাছে থাকলে তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । এমনকি প্রয়োজনে 
“নিজ সম্পদের চাইতেও অন্যের সম্পদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। 
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Jail 5% SF TAS od SUNIL J AS Alf sfc isl 
ছ প্রশব: ১২৪ ॥ বন্ধকি বস্তু ধার দেয়ার বিধান কীঃ বন্ধকদাতা, বন্ধকহীতা অথবা 
বন্ধকি দাস কর্তৃক জেনায়াতের বিধান কী? বন্ধকি বন্ধু বর্ধিত করা কি বৈধ? বিস্তারিত 
বর্ণনা দাও। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : মানুষ মানুষের জন্য । পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ব্যতীত সে 
একদিনও চলতে পারে 'না। পারস্পরিক সহযোগিতার অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে। এগুলোর 
মধ্যে রাহন তথা বন্ধক পদ্ধতি অন্যতম প্রচলিত বন্ধক পদ্ধতিতে ইসলাম সমর্থন করে না 
এমন অনেক রীতিনীতি রয়েছে। ইসলামী শরীয়ত এসব রীতিকে পরিশুদ্ধ করে বন্ধকি 
পদ্ধতির অনুমোদন করেছে। অনেক সময় বন্ধকি বস্তুতে বিভিন্ন দিক থেকে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ 
করা হয়, যা রাহনের ক্ষেত্রে মোটেও কাম্য নয়। নিম্নে বন্ধকি বস্তু ধার দেয়ার বিধানসহ 
এতদসংক্রান্ত প্রশ্নসর্পরষ্ট আলোচনা সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো । 


৪৬৮ ____ 

55525573505: 

বদ্ধকি বস্তু ধার দেয়ার বিধান : সাধারণত নিম্নোক্ত শ্রেণির লোকল্পন বন্ধকি বস্তু ধার গ্রহণ 

করে থাকে । যেমন- 

ক. 320485 তথা বন্ধকদাতা কৰ্তৃক ধাররহণ। 

খ. ০$:540%551 তথা বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক ধারগ্রহণ । 

গ. 5345485231 তথা তৃতীয় কোনো পক্ষ বা ব্যক্তি কৰ্তৃক ধারমহণ। 

নিম্নে এসব ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বন্ধকি বস্তু ধার নেয়ার বিধান প্রদত্ত হলো- 

ক. বদ্ধকদাতা কর্তৃক ধার গ্রহণের বিধান : বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধকি বস্তু ধার তথা খণ 
গ্রহণের বিধান নিম্নরূপ- 

১. বন্ধকগ্রহীতা যদি বন্ধকদাতাকে বন্ধকি বস্তু ধার দেয়, আর সে তা গ্রহণ করে, তাহলে 
ধারকৃত বস্তু বা সম্পদ বন্ধকগ্রহীতার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। বন্ধকি বন্তুটির 
সম্পূর্ণ দায়িতৃভার বন্ধকদাতার ওপর বর্তাবে। কেননা বস্তুটি তার অধীনে রয়েছে। 

২. বন্ধকদাতাকে বন্ধকি বস্তু ধার দেয়ার পর তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার বন্ধকগ্রহীতার 
থাকবে । এটা বন্ধকগ্রহীতার বিশেষ ক্ষমতা ৷ কারণ বদ্ধকদাতা ও গ্রহীতার মধ্যকার 
বন্ধকি চুক্তি এখনো বলবৎ রয়েছে। 

৩. বন্ধকদাতার কাছে যদি বন্ধকি বস্তু ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে যায়, তবে এতে বন্ধকগ্রহীতার 
ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া আবশ্যক হবে না। 

খ. বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক ধার গ্রহণের বিধান : রন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকি বস্তু ধার গ্রহণের 
বিধান নিম্নরূপ- 

১. ০4534 তথা বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকি বস্তু বন্ধকদাতার নিকট থেকে ধার নেয়ার পর 
যদি সেই বস্তু বা গোলাম কাজে লাগানোর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে বা নষ্ট হয়ে যায়, 
তবে তা রাহনের জামানাতের ওপরই মারা গেছে বা নষ্ট হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। 
কারণ বন্ধকি চুক্তি এখনো বলবৎ রয়েছে। 

২. আর যদি উক্ত বন্ধকি বস্তু বা গোলাম দ্বারা উদ্দিষ্ট কাজ সমাধা হওয়ার পর তা 
ধ্বংস হয় অথবা গোলাম যদি মারা যায়, তবে সেক্ষেত্রেও উপরিউক্ত বিধান সাব্যস্ত 
হবে । কেননা এক্ষেত্রে ধারের দখলিস্বত শেষ হয়ে গেছে। 

৩. আর যদি উক্ত বন্ধু বা গোলাম কর্মরত থাকাবস্থায় মারা যায় বা ধ্বংস হয়, তবে 
ক্ষতিপূরণ ব্যতীত মারা যাবে। কেননা কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে এখনো 
ধারের দখলিস্বতব রয়েছে। আর এটি বন্ধকি দখল হতে ভিন্নতর । সুতরাং এ অবস্থায় 
ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। 

৪. বন্ধকদাতা যদি বন্ধকগ্রহীতাকে বন্ধকি মাল বা গোলামকে কাজে ব্যবহার করার 
অনুমতি প্রদান করে তবে এক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত হুকুম কার্যকর হবে। 

গ. অপরিচিত কাউকে বন্ধকি মাল ধার দেয়ার হুকুম : তৃতীয় কোনো পক্ষ বা ব্যক্তিকে 
বন্ধকের মাল ধার দেয়ার হুকুম নিম্নরূপ- 

বন্ধকদাতা বা গ্রহীতার কোনো একজন যদি বঙ্ধকি মাল তৃতীয় অপর কোনো 
ব্যক্তির কাছে অপরের অনুমতিক্রমে বন্ধক রাখে, তবে ক্ষতিপূরণের হুকুম বাতিল 
বলে গণ্য হবে। * 

২. এমতাবস্থায় এটি বন্ধকি বস্তু হিসেবে থাকবে না, নতুনভাবে চুক্তি নবায়ন না করা পর্যন্ত। 
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বন্ধকদাতা, গ্রহীতা ও বন্ধকি দাসের জেনায়াতের হুকুম : নিম্নে আলোচ্য তিন প্রকারের 

জেনায়াতের হুকুম তুলে ধরা হলো- 

ক. বন্ধকদাতা কর্তৃক জেনায়াতের বিধান : বন্ধকদাতা যদি বন্ধকি সম্পদের ওপর 54৯ 
তথা কোনোরূপ অন্যায় হস্তক্ষেপ করে তবে তার হুকুম কী হবে, এর বর্ণনা দিতে গিয়ে 
ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন- G25 4) 2 ১515 45৯3 
অর্থাৎ, বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধকি মালে ৯ করলে তার ওপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব 
হবে। কেননা এতে অন্যের হক নষ্ট করা হয়। 

খ. বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক জেনায়াতের বিধান : বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকি বস্তু বা সম্পদের ওপর 

অন্যায় হস্তক্ষেপ করলে তার বিধান নিম্নরূপ_ 
এ প্রসঙ্গে কুদূরী প্রণেতা বলেন- 255 1১42 ৩৮ 2৫:55:12 4৮৫9 22৩$ 
অর্থাৎ, বন্ধকহীতার অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণে তার প্রাপ্য খণ থেকে হস্তক্ষেপের পরিমাণ 
অর্থ রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ মূলবস্তুটি যেহেতু মালিকের তথা বদ্ধকদাতার 
মালিকানাভুক্ত, সেহেতু এর ওপর হস্তক্ষেপ করে গ্রহীতা বন্ধকদাতার হক নষ্ট করেছে। 
তাই তার ওপরও জরিমানা সাব্যস্ত হবে। আর তা হলো বন্ধকি বস্তুতে হস্তক্ষেপ 
পরিমাণ ধণ রহিত হয়ে যাবে । 

গ. বন্ধকি দাস কর্তৃক জেনায়াতের বিধান : বন্ধকি দাস যদি কোনো অন্যায় হস্তক্ষেপ করে 
তবে তার হুকুম কী হবে, তা নিয়ে প্রদত্ত হলো- 

১. ইমাম আযমের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, যদি বন্ধকি 
গোলাম বন্ধকদাতা, বন্ধকগ্রহীতা এবং তাদের মালামালের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ 
করে, তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হবে। 
দলীল : ১. বন্ধকি গোলাম যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বা তার মালের ওপর হস্তক্ষেপ 
করে, তাহলে সে তো তাঁর মালিকের ওপর হস্তক্ষেপ করল । আর এমনটি. মোটেও 
হতে পারে না। 

২. বন্ধকঘহীতার ওপর হস্তক্ষেপ করলে, বন্ধকগ্রহীতার ওপর ওয়াজিব... হবে 
অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করাঁ। কেননা এ অন্যায় হস্তক্ষেপ তার দায়িত্বে 
থাকা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। কাজেই তার ওপর অপরাধমুক্ত করার দায়িত্ব 
আরোপিত থাকা অবস্থায় তার জন্য ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করাতে কোনো উপকার নেই। 

৩. রিতা যদি বযকগহীতরি-মালেরওপর:কোনো অন্যায় হতশেশ করে; 
তবে সর্বসম্মতিক্রমে এটি ধর্তব্য হবে না। মূ 

২. সাহেবাইনের অভিমত : ইমাস "অৰু ইউসুক, জানার রাগ রর মতে; 
বন্ধকি গোলাম বন্ধকগ্রহীতার ওপর কোনো অন্যায় হস্তক্ষেপ করলে তা ধর্তব্য 
হবে। কেননা বন্ধকি গোলাম গ্রহীতার ওপর কোনো অন্যায় হস্তক্ষেপ করার অর্থ 
হলো এমন অপরাধ করা যা মাল ওয়াজিব করে। 

ঘ. বন্ধকি দাস কর্তৃক তুলক্রমে কাউকে হত্যার বিধান : বন্ধকি দাস বদি কাউকে তুলক্রমে 
৮৯ 
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১. যদি বন্ধকি গোলাম কোনো ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তবে তার এ অন্যায় 
হস্তক্ষেপের ক্ষতিপূরণ বন্ধকগ্রহীতার ওপর ওয়াজিব হবে । কেননা গোলাম তার 
অধীনে থাকা অবস্থায় এ অপরাধ করেছে । কাজেই তাকেই এর জরিমানা দিতে 
হবে । আর এ গোলামকে হত্যার বিনিময়ে হস্তান্তর করা তার জন্য জায়েয হবে 
না। কেননা সে এর মালিক নয়। 

২. যদি বন্ধকখহীতা ব্যক্তি এ হত্যার রক্তপণ আদায় করে দেয়, তবে গোলাম দায়মুক্ত 
হবে এবং খণ পূর্বাবস্থায় অবশিষ্ট থাকবে । এ অবস্থায় বন্ধকদাতার নিকট থেকে 
আর্ধশক রক্তপণও আদায় করে নিতে পারবে না। কারণ বন্ধকি মাল তার দায়িত্বে 
থাকাবস্থায় সে অন্যায় করেছে। কাজেই তার দায়দায়িতৃও তার ওপর বর্তাবে। 

৩. যদি বন্ধকগ্রহীতা রক্তপণ আদায় করতে অস্বীকার করে, তাহলে বন্ধকদাতাকে বলা 
হবে এ গোলামকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের কাছে হস্তান্তর করে দিতে । অথবা 
রক্তপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিতে । কেননা গোলামের প্রকত-মালিক সে এবং 
তার মালিকানা এখনো বহাল রয়েছে। 

৪. বন্ধকদাতা যদি গোলামকে হস্তান্তর করে দেয় বা রক্তপণ আদায় করে দেয় তাহলে 
বন্ধকগ্রহীতার খণ রহিত হয়ে যাবে। কেননা এর রক্তপণ আদায় করা গ্রহীতার 
ওপর ওয়াজিব ছিল। যেহেতু সে আদায় করেনি, সেহেতু তার খণ রহিত হবে । 
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বন্ধকি মাল বর্ধিতকরণের বিধান : বন্ধকি মাল বর্ধিত করা জায়েয কিনা, এ সম্পর্কে 

ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান /'নিয়ে-এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 

১. আবু হানীফা ও মুহাম্মদের অভিমত: ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 
বন্ধকি বস্তু বর্ধিত করা জায়েয কিন্তু খণ বর্ধিত করা জায়েয নেই। যদি খণ বর্ধিত 
করে, তাহলে বন্ধকি বস্তু বর্ধিত পরিমাণের মোকাবেলায় বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে না। 
দলীল : খণের পরিমাণ বর্ধিত করা বন্ধকি মালে বিভাজনকে আবশ্যক করে । আর তা 
আমাদের মতে বন্ধকি বস্তু হতে পারে না। অন্যদিকে বন্ধকি মালে বর্ধিতকরণ খণের 
মাঝে বিভাজনকে আবশ্যক করে, আর এটা বন্ধক বিশুদ্ধ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। 

২. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, বন্ধকি বস্তু যেমন বর্ধিত 
করা জায়েয তেমনি খণও বর্ধিত করা জায়েয । 
দলীল : তার যুক্তি হলো, বন্ধকের ক্ষেত্রে খণ হলো ক্রয়বিক্রয়ের মতো, আর বন্ধকি 
বস্তু হলো বিক্রীত পণ্যের মতো। কাজেই বেচাকেনার ন্যায় খণ এবং বন্ধকি বস্তু 
উভয়টিতেই বর্ধিত করা জায়েয হবে। 

৩. যুফার ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, বন্ধকি 
মাল ও খণ কোনোটাই বাড়ানো জায়েয নেই। 

উপসংহার : ইসলামী শরীয়ত জীবিকা উপার্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি নির্দেশ করেছে। এগুলোর 

মধ্যে রাহন তথা বন্ধক পদ্ধতি অন্যতম। এ পদ্ধতির মাধ্যমে পারস্পরিক অনেক চাহিদা - 

পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। অনেক সময় বন্ধকি বস্তুও ধার নিতে বা দিতে হয়। এতেও 
গালে কামনা লিও হয়া। সাহা সনে সাহিনের দহ বিধিক চর 
পারস্পরিক লেনদেন পরিচালনা করা উচিত। 
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জ্ঞজ আল ফিকহ : হেদায়া ৪৭১ 
nh 1৮০15১1৯০22 ৮591 51 2৫০১৪. (১০) Jim 
LS Fed BS tA 51001623515 ৮5947 35 LAN SI SLES 
ঘর প্রশ্ন : ১২৫ ও বন্ধকগ্রহীতার বিনা অনুমতিতে যদি বন্ধকদাতা বন্ধকি সামগ্রী বিক্রি 
করে দেয়, তাহলে বিধান কী? বন্ধকদাতা গ্রহীতার হক আদায় করে দেয়ার হুকুম কী? 
আর মুরতাহিন বন্ধকি বু বিক্রির অনুমতি না দিলে বিক্রি কি ২... হয়ে যাবে? 
৩5 REL ১৯৯ ৩৯1০7 5 ১৪5 ০৫3১ ০৪৪6 54125 sl 

-9%92135১:55৮0 684 ১59 রি ০ US 55320 
অথবা, ১৮9৫ বন্ধকি বনু বিক্রি করতে ০1/-কে নিষেধ করেছে। এ মাসয়ালার বিধান 
কী” ১৪৫2: তার প্রাপ্য বুঝে পেলে ১343 সম্পর্কে ৮১1-এর করণীয় কী? 
মুরতাহিনের অনুমতি ব্যতীত বন্ধকি সামগ্রী বিত্রির হুকুম উল্লেখ কর। 


উভর॥। উপস্থাপনা : যে জিনিসের বিনিময়ে কিংবা যে অর্থের বন্ধকগ্রহীতা 
১3555 গ্রহণ করেছে, তা ৬৯1 তথা বন্ধকদাতার পক্ষ হতে পরিশোধের আগ পর্যন্ত 
০৫৪৫ এর করায়ত্তেই থাকবে, ৬$$১5-এর অনুমতি ব্যতীত এ অবস্থায় যদি বদ্ধকদাতা 
তাঁ তৃতীয় কারো কাছে, বিক্রি করতে চায়, তাহলে তা শরীয়ত সিদ্ধ কিনা, সে বিষয়টি 
অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। এ সম্পর্কে ইসলামী ফিকহে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। আর 
যদি বন্ধকদাতা গ্রহীতার পাওনা পরিশোধ করে দেয়, তাহলেও দাতার জন্য রয়েছে 
দিকনির্দেশনা । একইভাবে যদি গ্রহীতা বন্ধকদাতাকে বন্ধকি সামগ্রী বিক্রি করার অনুমতি না 
দেয়, তাহলে দাতার করণীয় কী, প্রক্সি তা অলোচনা কর হলো। 
245A BLAL i 
বন্ধকগ্রহীতার বিনা অনুমতিতে ০১ An Re সর্বসম্মত একটি সূত্র রয়েছে 
তা হলো যদি কোনো জিনিসের সঙ্গে কারো হক নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত এ 
ব্যক্তি অনুমতি না দৈবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে মালিকের হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয় । যেমন- 
কোনো ব্যক্তি অস্তিঘ্ মুহূর্তে তার সম্পূর্ণ সম্পত্তি অন্যের জন্য অসিয়ত করে গেল, তাহলে 
যেহেতু এ সম্পত্তিতে ওয়ারিশদের হক বিধিবদ্ধ, সেহেতু একতৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তির 
ওপর তার-অসিয়ত কার্যকর বলে ধরা হবে না। তবে হ্যা, ওয়ারিশগণ যদি একতৃতীয়াংশের 
বেশি সম্পদে অসিয়ত কার্যকর হওয়ার অনুমতি দেন, তাহলে তা ভিন্ন কথা। 

একইভাবে ১১2: তথা বন্ধকি সামগ্রীর সঙ্গে 4534 তথা বন্ধকগ্রহীতার অধিকার জড়িত। 
যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহীতা অনুমতি না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বদ্ধকদাতার বিক্রি করার অধিকার ঝুলন্ত 
থাকবে এবং তা কার্যকর হবে না। যদিও বন্ধকদাতা নিজ সম্পদেই হস্তক্ষেপ করছে, তারপরও 
তাতে গ্রহীতার অধিকার সুনির্দিষ্ট থাকায় তার একক আধিপত্য গ্রহণযোগ্য হবে না। 
বন্ধকগ্রহীতা যদি অনুমতি দিয়ে দেয়, ত'হলে বন্ধকি সম্পদ বিক্রি করা বিশুদ্ধ হবে। কারণ 
এতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধকগ্রহীতার অনুমতির ওপর বিক্রি নির্ভর ছিল। অতএব যখন গ্রহীতা অনুমতি 
দিয়েছে, তখন বাধার দেয়াল সরে গেছে। ফলে তার বিক্রি বৈধ হয়ে গেছে। 


০৫ 


50458217855 95605016422 

বন্ধকদাতা গ্রহীতার হক আদায় করে ফেলার হুকুম : ১. যদি বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতার 
পাওনা পরিশোধ করে দেয়, তাহলে দাতা তা বিক্রি করতে পারবে। কারণ যে জিনিস, 
বিক্রির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ছিল VE যা) com 


WW 


৪৭২ ___ “তোল জ্ভাৱ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 

২. বন্ধকগ্রহীতার অনুমতির মধ্য দিয়ে যখন বন্ধকি সামগ্রী বিক্রি করা দাতার পক্ষে 
অনুমোদন হয়ে গেল, তখন ১$-এর স্থলে ০: তথা মূল্য রাখা যাবে । বন্ধকদাতা 
ইচ্ছা করলে মূল বন্ধকি সামগ্রী যেমন বিক্রি করতে পারবে, তেমনিভাবে তার পরিবর্তে 
৬০০ বিক্রি করতে পারবে । কেননা ১/£১-এর হক মূল বন্ধকি সামন্রীতে ২414-এর 
ভিত্তিতে নির্ভরশীল ছিল । এ স্থলে ):: যেমন J ছিল, তেমনি 1: ছিল ১: আর 
সেটিও | বলেই গণ্য। 

মোটকথা, বন্ধকগ্রহীতা তথা 42১:-এর হক সমূলে দূর হয়ে যাবে না; বরং অধিকার 

স্থানান্তরিত হবে! এর উদাহরণ সম্পূর্ণ এমন- ১4 ১:৫2 তথা ঝণগ্রস্তু দাসকে 

মালিক পাওনাদারের অনুমতিসাপেক্ষে বিক্রি করে দিয়েছে । এতে বিক্রি জায়েম হয়ে 
গেছে বটে; কিন্তু পাওনাদারের অধিকার দূর হয়ে যায়নি; বরং অধিকার স্থানচ্যুত বা 
স্থানান্তরিত হয়েছে মাত্র । অর্থাৎ প্রথম থেকেই তার অধিকার গোলামের সঙ্গে সংযুক্ত 
ছিল। আর এখন হলো 3-১-এর সংযুক্ত ৷ বন্ধকি সামগ্রীর ক্ষেত্রেও অভিন্ন অবস্থা দাড়াবে । 

SEAMLESS Hl: 

বন্ধকগ্রহীতা বিক্রির অনুমতি মা দিলে : যদি বদ্ধকগ্রহীতা বন্ধকি সামগ্রী বিক্রির অনুমতি 
কদাতাকে না দেয়, তাহলে বিক্রি হওয়া না হওয়া নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
পার্থক্য রয়েছে। যেমন- - 

জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, যদি বন্ধক্যহীতা তথা ০45: 

বন্ধকি সামগ্রী বিক্রির জন্য ১১1 তথা বন্ধকদাতাকে অনুমতি না দেয়, তাহলে বিক্রি 

৯: হবে না; বরং -,/£:2 হয়ে থাকবে, এমতাবস্থায় ক্রেতা দুটি ইচ্ছার যে 

কোনোটি গ্রহণ করতে পারবে । 

ক. ক্রেতা. ইচ্ছা করলে ধৈর্যধারণ করবে । যখন বন্ধকদাতা বন্ধকগহীতার পাওনা 
পরিশোধ করে 5334 তথা বন্ধকি সামগ্রী গ্রহণ করবে, সে পর্যস্ত অপেক্ষা করে 
বন্ধকি সামী নিয়ে নেবে । 

খ. কিংবা এ ?22-কে বিচারকের আদালতে নিয়ে যাবে । ফলে আদালত এ চুক্তি 
৯৪ করে দেবে । কারণ বিনিময় বাতিলের অধিকার (+534 তথা বন্ধকগ্রহীতার 
নয়, আদালতের । 

২. ইবনে সামায়ার অতিমত : ইমাম ইবনে সামায়া (র)-এর মতে, এক্ষেত্রে লেনদেন 

অধিকার থাকবে না। 

উপসংহার : ইসলামী শরীয়তে অনুমতি ব্যতীত কারো কিছুতে হস্তক্ষেপ করার বিধান নেই 
অন্যের ঘরে তো নয়ই, এমনকি নিজ ঘরে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত কিংবা পরোক্ষভাবে ঘরের 
অধিবাসীদের অনুমতি নেয়ার জন্য শরয়ী নির্দেশনা রয়েছে। একইভাবে বন্ধকথহীতার কাছে 
বন্ধক রাখার পর সাময়িকভাবে বন্ধকদাতার মালিকানা গ্রহীতার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল 
হয়ে পড়ে । তাই গ্রহীতার বিনা অনুমতিতে দাতা কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ কিংবা তা বিক্রি 
করার একচ্ছত্র অধিকার রাখে না। 


পালিত... ০০৯১২ ০৮৭ ৪৭৩ 
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:১২৬॥ ২৫5$1-এর সংজ্ঞা, হুকুম, শর্ত, সা 

কর নয বর্ণনা কর। SRE SINE [ফা. প. ২০১৯] 
35 00505 ৫ এ ULL ৮০১১৩ ২1321 ০১৮১ 
Jail 552 ৫৮০ 2 a + ST নি 

অথবা, ২৫4:৫7-এর আভিধনিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর শর্তসমূহ ও হুকুম কী ও পরিমাণ 
কী? “অসিয়ত থেকে প্রত্যাবর্তন করা কি বৈধ? বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৭] 


৫50 -09035850 02823 ০05 21 ash 15 3 
EE te বুনি 54 5০ 

অথবা, ২ এর আভিখুনিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর বসমূ, হুকুম ও পরিমাণ উল্লেখ 
কর। ২৫০৭ থেকে 6522 কর কি জায়েয বিস্তারিত বণনা কর। ফা. প. ২০০৮,'১১,'১৩] 
৯৮৯১০৩০4৯৪৫ ০০ 82285 2 545 এ ul 
অথবা, ২5511 কী? এর বিধান, পরিমাণ ও শর্তাদি বিস্তারিত উল্লেখ কর। [হকা. প. ২০১০| 


উততন্ন।॥ উপস্থাপনা : ইসলাম বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী এফমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর 

প্রতিটি বিধান জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য কল্যাণকর । অসিয়ত 

শরীয়ত সমর্থিত এমনি একটি বিধান, যাতে মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন 

উপকারিতা বিদ্যমান। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন অসিয়তকারী তার পরকালীন জীবনের 

বিরাট পাথেয় সংগ্রহ করে, অপরদিকে তেমনি তার আত্বীয়স্বজনদের মাঝ থেকে অনেকের 

১১৯৬ ২ জপ কচ পে পি সি পপ ধু 

বিধান হওয়ার কারণে এর সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ বিদ্যমান । নিম্নে অসিয়তের আভিধানিক 

পারিভাষিক পরিচয়সহ এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো । 

৩ ২৫০-এর পরিচিতি : 

1208 45825 

২১-এর আভিধানিক ' অর্থ : ২93 শব্দটি ১৫. 5 একবচন, বহুবচনে 

৮০৮ মান্দাহ এ -০৯- কস আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. ২5৮৫1055751 তথা সদুপদেশ। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 4551433 
Far 


iS 


পা 
২. 3423 54239 £0 তথা মেলানো বা সংযুক্ততরণ । যেমন- £ alii 
6০5 25815 
. ৯০১ তথা নির্দেশ । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৫৫১৮৫142৮5৫ 
. উইল করা। 
৮৪০৫ চি 


< 


4 
রা 
কঃ 
নুহ 
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2 HE sald dh ঝি ৫০ 


৪৭৪ _____ (জে রাড যা, দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৭. উত্তরাধিকারী বানানো । যেমন- £০3 1 ও নর 
৮. অস্তিম উপদেশ, 
৯. বিনীত অনুরোধ । 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Testament, Advice, To endorse, order, command ইত্যাদি । 
যিনি অসিয়ত করেন তাকে £3 (৪0৮5০৮), যা অসিয়ত করেন তা (advisee) ৮১০০৫ 
9 জার যার জন্য অসিয়ত করা হয়, তাকে ১ (advi5d) বলা হয় । 
92 বা রি 
২৫$-এর শরয়ী অর্থ : 6-এর পথ নিপল কাহারে কেরামের রি 
১. রি না SA UGE an 
অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বক্ষণে কাউকে স্বীয় মৃত্যুর পরে উদ্দিষ্ট সম্পদের মালিক বানানো। 
২. ইবনে আরাফা বলেন- Ml ys 
৫58 ৯2৫ ১০০ ১৫৫ ৩৯ ৫5 এই ৯৩2 UE 55 5৫ ও Coil - 
7226 22584 95 
অর্থাৎ, ফকীহগণের পরিভাষায় অসিয়ত হচ্ছে এমন একপ্রকার চুক্তি, যার মাধ্যমে 
প্রতিশ্রুতিদানকারীর একতৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং 
তার মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে অথবা তার স্থলাভিবিক্তের পক্ষ থেকে এ সম্পদ প্রদান 
আবশ্যক হয়ে পড়ে । 
৩. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন_ ৯./21332 1৮1,৩25 82155 
৪. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন” ্ 
LEENA HI SALE এ BULL 5455৮565৫০0 
৫. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রস্থকারু বলেন- 
(টি 304146৩1৮15 LED (5৬ ৩355 95 2১ ০১ 
-৬৮৩এ ৬০০ 

৬. ' ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন 
৪৫১5১৯৪7৫৩০ দি 

৭. জমহুর ফোকাহা বলেন_ 

25 9 5৮578500৯35 ৫5 ৫25 7 
মোটকথা, অসিয়ত হচ্ছে কারো নিজের সম্পদের সর্বোচ্চ একতৃতীয়াংশ অন্যকে 
মালিক করে দেয়া, যা অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর কার্যকর হয়। 

৩৫০৮ 0051: 

অসিয়তের প্রকারভেদ : বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়া গ্রন্থ ‘আদ দুররুল মুখতার' ও “ফতোয়ায়ে 

শামী, গ্রন্থে -£.23-কে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- 

১. অ : সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জসহ আল্লাহ ও বান্দার যে সকল হক তার 
জিম্মায় থেকে যায়, সে সম্পর্কে অসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব । 

২. 0৮2 £ ধনী ব্যক্তি সম্পর্কে অসিয়ত করা মুবাহ। আল্লামা ইবনে আবেদীন (র) এ 
সম্পর্কে বলেছেন, ধনী ব্যক্তি যদি ইলম অনুরাগী ও সৎকর্মপরায়ণ হয়, অথবা আত্মীয় 
মে মছি রিতার লও তারপর 
সংখ্যা বেশি হয়, তবে তার জন্য অসিয়ত করা উত্তম হবে 


35৯ ০ হা 


1৯ আল ফিকহ : য়া: _ 8৭৫ 

৩. 534 : ফাসেক কিংবা পাপাচারীর জন্য অসিয়ত করা মাকরূহ । তবে অসিয়তের 
ফলে যদি ফাসেক ব্যক্তির সংশোধনের আশা করা যায়। যেমন- চোর হয়তো চুরির 
কাজ ছেড়ে দেবে, তবে তার জন্য অসিয়ত করা উত্তম হবে। 

€. 43.5: উপরিউক্ত প্রকার ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে অসিয়ত করা মুস্তাহাব । 

“তীয় পর্যায়ের ওলামায়ে কেরাম ২- এর প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন নিম্নোক্ত নিয়মে- 

ফরয : ধনী ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করা ফরয । 

, ওয়াজিব : মাতাপিতা কিংবা নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব । 

, জায়েয : একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করা জায়েয । 

, মুস্তাহাব : গরিব মিসকিনদের জন্য অসিয়ত করা মুস্তাহাব। 

+ নাজায়েয : একতৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করা নাজায়েয । 

সুকুত : উত্তরাধিকারের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে অসিয়ত থেকে বিরত থাকা । 

৩২৫৮০০51552 

২৫-$-এর শর্তাবলি : সর্বপ্রথম জেনে রাখতে হবে যে, অসিয়তের সাথে তিনটি বিষয় 

সম্পৃক্ত। যথা- ১. 4:৮4 তথা অসিয়তকারী ব্যক্তি। 

২. ৮:০৫ তথা যার জন্য অসিয়ত করা হয়। 

Ke Ps নত 4 

বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য শর্ত রয়েছে। নিম্নে সেসব শর্ত প্রদত্ত হলো- 

৫৮৬ ৮59 তথা অসিয়তকারীর শর্তাবলি : যিনি অসিয়ত করেন, তাকে ৫০4 
বলা হয়; ১:-$- তথা অসিয়তকারীর শর্তাবলি নিয়রূপ- 
ক. %: তথা স্থাবীন হওয়া, খ. ৫3৩11 তথা প্ৰাপ্তবয়স্ক হওয়া, গ. 63611 তথা 
জ্ঞানবান হওয়া, ঘ. £5 ১৫ ০16 তথা অসিয়তের ওপর সন্তুষ্ট হওয়া 

২. এ ০৯১: ০১ তথা £4৮১3এর শর্তাবলি : যার জন্য অসিয়ত করা হয়, 
তাকে £1- বলা হয়। 0 -.১:-এর শর্তাবলি নিনরূপ- 
ক. 5 ৮1০5 জীবিত হওয়া, খ. £১৯):-এর ওয়ারিশ না হওয়া, গ. অসিয়তকারী 
হস্তক না হওয়া, ঘ. দারুল হারের বাসিন্দা না হওয়া । 

৩, & ৮:52 05 তথা ০. ০+-৬:-এর শর্তাবলি : অসিয়তকারী যা অসিয়ত 
করেন, তাকে £4; ৬-৯3 বলা হয়; $2 ৬-৯3--এর শর্তাবলি নিম্নরূপ 


পরী ক" 2 ৫ ডা 


২৫৮$-এর বিধান : ; অপির ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত হলেও এর 8৫ দিযে 
ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে দলীলসহ তাঁদের মতামত প্রদত্ত হলো- 
১. ইসহাক, আতা ও দাউদ যাহেরীর অভিমত : ইমাম ইসহাক, আতা ও দাউদ যাহেরী 
(র)-এর মতে, ধনী ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করা ফরয। আর এ ব্যাপারে কুরআন ও 
সুন্নায় তাগিদ দেয়া হয়েছে । যেমন- 
ক: এসেছে. ৭ টিটি ০০০ LB 
৮০৭5 sy 8 46 01552115551 555 এ 
ois Mn Lert dlp lag = 5 12 53 
ie (882 


com 


ন, উজ মার রহিত চিৰিজ: দ্বিতীয় বর্ষ ॥. 
২. জমহুরের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফসহ জমহুরের মতে, একতৃতীয়াংশ পর্যও 
রানার রর করা দুততাছা | 


দলীল : রাসূল {স) বলেছো ECC . 
2১০৯৯ ৩58464৮6459 ্ seh নং 
29৫ ৩1505 SIL) 


৩. কতিপরের অভিমত : কারো কারো মতে, রাজা... ১৩ 
নিকটাত্মীয় থাকে, তাহলে তাদের জন্য অসিয়ত করা ফরয । 
দলীল : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 52939 55161) 2231 0035 UGS ৩৮ 
৩২৫৮৫315, 
পরিমাণ : অসিয়তকারীর জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পদের একতৃতীয়াংশের কম 
উর রা তার জগ এ রর সারির বব 
দলীল : রাসুল (সানি নিট সাহাবী সাদ ইবনে জারি ওরাকাস (অক বুট - Ad 
536 Ss অৰ্থাৎ, (অসিয়ত হলো) একতৃতীয়াংশ, আর একতৃতীয়াংশই অধিক । 
শের নিলেন ১ 
যার জন্য অসিয়ত বৈধ নয় : নিযরূপ ব্যক্তিদের জন্য অসিয়ত করা বৈধ নয়। যেমন- 
১. মৃতব্যক্তির জন্য অসিয়ত করা বৈধ নয়। 
২. ঘ্য়ারিশের জন্য অশ্ব! যেমন সুরত সঠবযেন- 


\ 
22 $y 
5৯5০2 ০ ৫৫ # 

৯০৩: ক 25 KEI AHN Lt 
ইমাম আবু হানিফার মর্তে, ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত বৈধ নয়, তবে এরপরেও যদি 
কেউ তার কোনো ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করে এবং অন্যান্য ওয়ারিশ অনুমোদন 
করে তথা মেনে নেয় তাহলে তা বৈধ হবে। যেম্‌ন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত 
একটি মারফু হাদীসে এসেছে 5913 515 ৬. HEL EAE 
৩. মৃতবাজির হত্যাকারী জন্য অসিয়ত বৈধ নয়। যেমন রাসূল’ (সী) বলেন 95 $5) ০ 


2১৪৫৭ 

২৫. থেকে প্রত্যাবর্তনের হুকুম : সকল ইমাম একমত্য পোষণ করেছেন, অসিয়তকারীর 

জহর করা । ইমান আমল হাসান কুলী (এ সস বলেন" 

EAE OE oni রী রানির পর 

তা প্রত্যাহার করা বৈধ 

দলীল : ১. অসিয়ত হলো স্বেচ্ছায় দান। অতএব হেবার ন্যায় এটাও প্রত্যাহার করা যাবে। 
যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 4 4:5:611:19445$5 2৩191 

২. অসিয়তের ক্ষেত্রে অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর (| €-*১৫-এর কবুলের প্রশ্ন আসে । 
নিয়ম হলো 13450540262 Sy 
অর্থাৎ, 134$-এর পূর্বে ৫) বাতিল করা সহীহ। সুতরাং অসিয়তকারী ইচ্ছা করলে 
তার য়াদ বাতিল করে পরে) 


লি www.abs rr COM নন 


৮3 এ: 2 75৫৮৫ A LC: 0 4650 
Hs 543 Gs 4565 35 $45590 UU 
প্রশ্ন : ১২৭ ॥ ২£.০3-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অসিয়ত কত প্রকার? এর 
নিয়মনীতি কী? আর কোন কারণে অসিয়ত বাতিল হয়ে যায় এবং কোন কারণে তা 
পূর্ণতা পায়? 
Losi ১9057 UG EFI ৫৮6) EN ১৫-8৫57 5355 
ULSD TG LS 
অথবা, ₹৫.৮$-এর পরিচয় দাও। £.23-এর প্রকারভেদ ও নিয়মপদ্ধতি বর্ণনা কর। 
£95 বাতিল হওয়া ও তা পূৰ্ণতা পাওয়ার কারণ কী? _ 


তউঁভ্তরন।॥। উপস্থাপনা : অসিয়ত ইসলাম সমর্থিত এমন একটি বিধান, য যাতে মানবকল্যাণ ও 
সমাজকল্যাণ উভয় পদ্ধতিরই আলোচনা রয়েছে। এর দ্বারা অসিয়তকারী ব্যক্তির পরকান্দীন 
নাজাত যেমন করায়ত্তে চলে আসে, তেমনি তার আত্মীয়দের মাঝ থেকে অসহায়তৃ, দুঃখ 
দুর্দশা লাঘব এবং দারিদ্য বিমোচন সহজ হয়। যেহেতু অসিয়ত একটি ধর্মীয় ‘বিধান, 
সেহেতু এর জন্য রয়েছে সুবিদিত নীতিমালা ও বিধি নিষেধ । একই সাথে এমন কিছু কারণ 
রয়েছে, যদ্বারা অসিয়তকারীর অসিয়ত ইসলামের কষ্টিপাথরে অচল ও বাতিল বলে 
বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে রয়েছে নির্মলভাবে অসিয়ত পূর্ণতাপ্রান্তির দিকনির্দেশনা । , 
নিম প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 
৩ ২৯৩-এর পরিচিতি 
২৮৮57 45, 
য3-এর আভিধানিক অর্থ : ৫৮1 শব্দটি 5.25121 একবচন, বহুবচনে 
10521 মান্দাহ ৫ -.১০-৩; জিনসে 55214 411; আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. ০96 {6 [তথা সদুপদেশ। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
৫ HE ld ESE 
২. 3033 0 অৰ্থাৎ, মেলানো বা সংযুক্তকরণ । যেমন- 
2 Sy he Eis A 
, 2: তথা নিৰ্দেশ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- কব 
. উইল করা। 
আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- ৬, টির 
আল ফিকহুল ইসলামী গরন্কার বলেন-, , | 
BEANE 2H dP A SL ARLHS Lil 
৭. উত্তরাধিকারী বানানো। যেমন- £29 £4 4 না 
৮. অন্তিম উপদেশ, ৯. বিনীত অনুরোধ । 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Testament, advice, to endorse, order, Command ইত্যাদি । 
যিনি অসিয়ত করেন তাকে £23% (৪0৮৪৫৮), যা অসিয়ত করেন, তাকে (2৫5০৫) 
নি, শর মার জন্য সির করা হয়: জেড lees 
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৪৭৮ ___ শরালজনভাহ- ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
(2১১3৫৮61৮5০ 
২০%-এর শরয়ী অর্থ : ₹৫৯১-এর শরয়ী অর্থ নিরূপণে ফোকাহায়ে কেরামের উক্তি নিম্নরূপ- 
১. ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন- ৯4:11:12 113০5 ২155 ৫৯ অর্থাৎ, 
কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বক্ষণে কাউকে স্বীয় মৃত্যুর পরে উদ্দিষ্ট সম্পদের মালিক বানানো। 
২. ইবনে আরাফা বলেন- 
56 4১%.5 IC LE ৩৯ ৫ ৫৯৪৫ (৪2 MA ak ৩১ Losi 


৫৫৩৩০ 


7255 225 033 35825 


অর্থাৎ, ফকীহগণের পরিভাষায় অসিয়ত হচ্ছে এমন একপ্রকার চুক্তি, যার মাধ্যমে 
প্রতিশ্রতিদানকারীর একতৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং 
তার মৃত্যুর প্রর তার পক্ষ থেকে অথবা তার স্থুলাভিষিক্তের পক্ষ থেকে. এ সম্পদ প্রদান 
আবশ্যক হয়ে পড়ে। 
৩. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- > $40 ০1,0৮2 ৫1375 
LEN BILLIE MILE 8485 SEN a Engi 
৫. এ সা হকার বৃতেল 
৬০০৫4260512 UES MEY 3625 ৪ 22945531১০১ 
-৩৮৪0৯৪5 
৬. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন 
El 2১527555558 IT 
৭. জমহর ফোকাহা বলেন- 


I ৩০৮৩৩ ৩৩ ৩০ তা 


35225 55550850505 ১৫৫5 ও বি 
মোটকথা, অসিয়ত হচ্ছে কারো নিজের সম্পদের সর্বোচ্চ একতৃতীয়াংশ অন্যকে 
মালিক করে দেয়া, যা অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর কার্যকর হয়। 

5৫৮65 Ri: 

অসিয়তের প্রকারভেদ : বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়া গ্রন্থ “আদ দুররম্ল মুখতার' ও “ফতোয়ায়ে 

শামী’ গ্রন্থে ২৫.53-কে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- 

১. ৮ : সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জসহ আল্লাহ ও বান্দার যে সকল হক তার 
জিম্মায় থেকে যায়, সে সম্পর্কে অসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব । 

২. 012 : ধনী ব্যক্তি সম্পর্কে অসিয়ত করা মুবাহ। আল্লামা ইবনে আবেদীন (র) এ 
সম্পর্কে বলেছেন, ধনী ব্যক্তি যদি ইলম অনুরাগী ও সৎকর্মপরায়ণ হয়, অথবা এমন 
আত্মীয় হয় যে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে কিংবা এমনিতে ধনী হলেও তার 
পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি, তবে তার জন্য অসিয়ত করা উত্তম হবে। 

৩. 5৫2 : ফাসেক কিংবা পাপাচারীর জন্য অসিয়ত করা মাকরহ। তবে অসিয়তের 
ফলে যদি ফাসেক ব্যক্তির সংশোধনের আশা করা যায়, যেমন- চোর হয়তো চুরির 
কাজ ছেড়ে দেবে, তবে তার জন্য অসিয়ত করা উত্তম হবে। 


//৬/,2105৬/21,0017 


ঞ। আল ফিকহ : হেদায় ০ ৪৭৯ 
8. ০52 £ উপরিউক্ত প্রকার ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে অসিয়ত করা মুস্তাহাব। দ্বিতীয় 
পর্যায়ের ওলামায়ে কেরাম ২৫,-এর প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন নিম্নোক্ত নিয়মে- 

ফরয : ধনী ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করা ফরয । 

ওয়াজিব : মাতাপিতা কিংবা নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব । 

জায়েয : একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করা জায়েয । 

* মুস্তাহাব : গরিব মিসকিনদের জন্য অসিয়ত করা মুস্তাহাব । 

+ নাজায়েয : একতৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করা নাজায়েয । 

, সুকুত : উততরাধিকারের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে অসিয়ত থেকে বিরত থাকা। 

5২675815057 

২৫৮৫-এর নিয়মনীতি : অসিয়তের বেশ কিছু নিয়মকানুন ফিকহের কিতারসমূহে রয়েছে। 

নিম্নে অসিয়তের নিয়মকানুন বিস্তারিত আলোচনা করা হলো- 

১. ইজাব ও কবুল : অসিয়ত সংঘটিত হয় ইজাব তথা প্রস্তাব ও কবুল তথা গ্রহণের 
মাধ্যমে; ৮৮১ তথা অসিয়তকারী প্রস্তাব 'করবে এবং ৫৮১2 তথা যার জন্য 
অসিয়ত করা হয়, তিনি তা কবুল করবেন। যেমন- (৫৮৮১2 বলবে, আমি অমুকের 
জন্য এক হাজার টাকা বা আমার অমুক বাড়িটি কিংবা অমুক গরু বা গাছটি অসিয়ত 
করলাম। অতঃপর (5 ৮-০34 বলবে, আমি গ্রহণ করলাম । 

২. &-234-এর মৃত্যু : অসিয়তের প্রস্তাব গ্রহণের প্রকৃত সময় হচ্ছে /-$:-এর মৃত্যুর 
পর । তার মৃত্যুর আগে £4 34 গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান যাই করুক না কেন, তা 
ধর্তব্য নয়। কাজেই অসিয়তকারীর মৃত্যুর আগে সে যদি প্রত্যাখ্যানও করে, তবুও 
মৃত্যুর পর তার গ্রহণ বৈধ হবে। অনুরূপ ১-০$4-এর মৃত্যুর পূর্বে সে গ্রহণ করে 
থাকলে মৃত্যুর পর তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে । 

৩. {{ -৯১--এর মালিকানা : €4 ৮.৮$% কর্তৃক গ্রহণ করে নেয়ার পর অসিয়ত চূড়ান্ত 
ও অনিবার্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ; ৬-০34 তথা অসিয়তের বস্তুতে তার মালিকানা 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর আর অসিয়তকারীর ওয়ারিশদের সম্পত্তি ছাড়া তার তা 
ফেরত দেয়ার অধিকার থাকে না। 

8. 24 ০৮3:-এর প্রত্যাখ্যানে বাতিল : 4 ,--3- প্রত্যাখ্যান করলে অসিয়ত বলবৎ 
থাকে না। কাজেই একবার প্রত্যাখ্যান করে ফেললে তারপর আর তা গ্রহণ করার 
অধিকার থাকে না। 

৫. 1৯ ৮:৮$:-এর বৃদ্ধিতেও মালিকানা : অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর অসিয়তের বস্তুতে 
কিছু বৃদ্ধি ঘটলে ৷ যেমন- গাছে ফল ধরল, গাভী বাচ্চা দিল ইত্যাদি, তা-ও অসিয়তের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে £! ৬+-১?-এর মালিকানা প্রতিষ্ঠা পাবে। যদি বস্তুর উপকার বা 
উপযোগ সম্পর্কে অসিয়ত করা হয়, তবে কোনো মেয়াদের উল্লেখ না থাকলে 
জীবনভর এবং মেয়াদের উল্লেখ থাকলে মেয়াদ পর্যন্ত তার ভোগাধিকার লাভ করবে; 
কিন্তু বস্তুর মালিকানা থাকবে ওয়ারিশদের। যেমন কেউ অসিয়ত করল, অমুক 


রত 


Lb 


৪৮০ __ ধপযকষত্ব ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
বাড়িটিতে যেন অমুককে বাস করতে দেয়া হয়। তবে এ ব্যক্তি যতদিন বেঁচে থাকবে, 
ততদিন সে উক্ত বাড়িতে বসবাস করতে পারবে । তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ 
সেথায় -বাস করতে পারবে না; বরং বাড়িটি কাউকে দেয়ার অসিয়ত থাকলে সে ব্যক্তির 
হাতে হস্তান্তর করা হবে। অন্যথা অসিয়তকারীর ওয়ারিশদের নিকট প্রত্যর্পিত হবে । 


০০্ণা 


কা লসর 

যেসব কারণে অসিয়ত বাতিল হয় : কতিপয় কারণে অসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে । যেমন- 

১. 423 তথা অসিয়তকারী যদি সরাসরি অসিয়ত বাতিল করে দেয় । 

২. 4 ৮৮৩: সম্পূর্ণরূপে উন্মাদ হয়ে গেলে (বেহুঁশ হলে বাতিল হয় না)। 

৩. £1৬:৮$৫ তথা যার জন্য অসিয়ত করা হয়, সে $34 তথা অসিয়তকারীর আগে 
মৃত্যুবরণ করলে। 

৪. ১৮:১৫ তথা অসিয়তের বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেলে। তখনি অসিয়ত বাতিল হবে, যখন 
বস্তুটি ইঙ্গিতকৃত কিংবা সুনির্দিষ্ট হয়। যেমন- কেউ বলল, আমি এ ছাগলটি অমুকের 
জন্য অসিয়ত করলাম । এক্ষেত্রে ছাগলটি মারা গেলে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে । তবে 
অসিয়তের বস্তু চুরি বা ছিনতাই হওয়ার পর যদি তা ফিরে পাওয়া যায়, এতে অসিয়ত 
বাতিল হবে না। 

৩৫৮০৭ 005 LG: 

অসিয়ত পূর্ণতা পাওয়ার কারণ : রি গার রাহিগররারন রয়েছে। টান 

১.৮ তথা অসিয়তকারীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি দ্বারা প্রথমে খণ পরিশোধ করা হবে। 

২. অসিয়ত সম্পত্তির একতৃতীয়াংশের বেশি হলে, তা আনুপাতিক হারে হাস করা হবে। অবশ্য 
৯$2-এর মৃত্যুর পর ভার ওয়ারিশগণ অসিয়ত অনুমোদন করলে ত্রাস করার প্রয়োজন নেই। 

৩. অসিয়ত আল্লাহর হক অথবা বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে যদি তা অসিয়তকারীর 
অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা আদায় করা সম্ভব হয়, তবে সবগুলোই আদায় করা হবে । নচেৎ 
গুরুত্বের পর্যায়ক্রম হিসেবে একের পর এক পূরণ করা হবে। যেমন- প্রথমে সালাত, 
সাওমের ফিতরা, বদলি হজ্জ, যাকাত, কাফফারা ইত্যাদির অসিয়ত পূরণ করা হবে। 
অতঃপর নফল অসিয়ত পূরণ করা হবে। যেমন- নফল হজ্জ, গরিবদের জন্য 
দানখয়রাত, মসজিদ কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে সাহায্য ইত্যাদি। 

৪. গুরুত্বের দিক থেকে সব অসিয়ত সমমর্যাদার হলে অসিয়তের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী তা পূরণ করা হবে। , 

৫. অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ একতৃতীয়াংশের বেশি সম্পদের অসিয়ত 
অনুমোদন করে নিলে তা পূরণ করা যাবে । 

৬. অসিয়তের ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনকে আগে বিবেচনায় রাখা উচিত । 

উপসংহার : অসিয়ত ইসলামী শরীয়া নির্ধারিত একটি গুরুতৃপূর্ণ বিধান । মানুষের মাঝে 

ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন, দারিদ্র্যের কষাঘ্যতে জর্জরিত সমাজের অসহায় 

মানবতার চেহারায় হাসি ফোটানোর জন্য এক সাম্য মৈত্রীর বিধান অসিয়ত । অসিয়তের 
প্রতি এ কারণেই ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে । আর এ বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 
রয়েছে কতিপয় নীতিমালা ও কার্যকরী ব্যবস্থা। সে নীতিমালাই অসিয়তের পূর্ণাঙ্গ 
উপকারিতা আনতে সক্ষম । 
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৫ ও i ০9৮১০ EF ২54 ০৯৪০ 0: ৯) join 


ULL ৮৯৩53006565 8440 (45 ৩5 - in গা 

cy 
'ঘ প্রশ্ন : ১২৮ ॥ ২£.০5-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে অসিয়ত সাব্যস্ত কর। 455 ও ৬১-এর জন্য অসিয়ত করা বৈধ আছে কি? 
মাসয়ালাটির যথাযথ বিবরণ দাও। [ফা. প. ২০০৫,'০৭] 


উত্তব্র॥ উপস্থাপনা : ইসলামের প্রতিটি বিধান জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির 
মানুষের জন্য কল্যাণকর । অসিয়ত আল কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত এমনি একটি বিধান, 
যাতে মানবতার ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন উপকারিতা বিদ্যমান। এর মাধ্যমে 
একদিকে অসিয়তকারী যেমন তার পরকালীন জীবনের বিরাট পাথেয় সংগ্রহ করে, তেমনি 
অপরদিকে এর দ্বারা তার আত্মীয়স্বজনদের মধ্য থেকে অনেকের দুঃখ দুর্দশা লাঘব ও 
দারিদ্্য বিমোচন সহজ হয়। এটি ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হওয়ার 
কারণে এর সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ রয়েছে । এ বিধিনিষেধের উল্লেখযোগ্য একটি দিক হলো 
430$ ও ০১1-এর জন্য অসিয়ত করার বিধান । নিয়ে এতদসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন 
করা হলো। ছু 
৩ ২£-23-এর পরিচিতি : 
EEA EOE ET EC EH 
2£.95-এর আভিধানিক অর্থ: ££ 34/ শব্দটি ১5.27 21 একবচন, বহুবচনে 
(02 মাদ্দাহ ৪ ০০ - ক জিনসে ও 35647 4151; আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. 42৮9 15554 তথা সদুপদেশ ৷ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- নী 
AE EG ES 
২. 5.201 3০33 £1 অথাৎ লাল বসল যেমন- 
Es Sn LE 

2 তথা নির্দেশ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- Ee Ie 
উইল করা । রর 
আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- ০ ৮:$ 2 25৩71 
. আল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- এ রা লারা 

HOE od AB As 52851515560 
৭. উত্তরাধিকারী বানানো। যেমন- ££ 942 ডা 
৮. অস্তিম উপদেশ, ৯. বিনীত অনুরোধ । 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Testament, advice, to endorse, order, command ইত্যাদি । 
যিনি অসিয়ত করেন তাকে 93% (455৫), যা অসিয়ত করেন তাকে (305560) 
{2.৮০3*, আর যার জন্য অসিয়ত ফরা হয়, তাকে ৫ ০-৮$: (৫,1০০) বলা হয়। 


%* 


ডে সি ০০৪ 


৪৮২ ___ ৬রজল আনত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
(৪৮০1৫৮৮০১৬০ 

২৫৮৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২৫-5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে ফোকাহায়ে 
কেরামের উক্তি নি্নরূপ- 

১. ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র) বলেন- ৯: 2541 9.2 ৫2:5৯ অর্থাৎ, 

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বক্ষণে কাউকে স্বীয় মৃত্যুর পরে উদ্দিষ্ট সম্পদের মালিক বানানো । 

২. ইবনে আরাফা বলেন- রঃ রি 

BEE 0 সঠি ৩৯ 5 ৫৯৩৫ HE, ৯৪৫ ৩০ ai 

Ut fs 

অর্থাৎ, ফকীহগণের পরিভাষায় অসিয়ত হচ্ছে এমন একপ্রকার চুক্তি, যার মাধ্যমে 

প্রতিশ্রুতিদানকারীর একতৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং 

তার মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে অথবা তার স্থলাভিযিক্তের পক্ষ থেকে এ সম্পদ 


০ তত 


৩. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 2132512৮515 ৫2125 
BLE is. প ঠা এ 
ন LENE 0) SFMT 54051059588 ৮৪745 
৫. নি সা হাত / 
৬১৪৫৫৫5৩ জি 5 
৮25৯5 422 
৬. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেনচু ্ 
৬] 32555 SAT LC AMID LUG ৩১ 
৭. জমহুর ফোকাহা বলেন- 

04: 11688555101525 15584585১8৫ তা 
মোটকথা, অসিয়ত হচ্ছে কারো নিজের সম্পদের সর্বোচ্চ একতৃতীয়াংশ অন্যকে 
মালিক করে দেয়া, যা অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর কার্যকর হয়। 

53516555092 ৪৫, | 
কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা অসিয়ত সাব্যস্তকরণ : কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা 
অসিয়ত সাব্যস্ত হয়েছে এবং এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত আয়াত 
ও হাদীস উপস্থাপন করা হলো- 
পবিত্র কুরআন মাজীদের নস দ্বারা সাব্যস্তকরণ : 
১. অসিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
55555 2৭1 ৩ ০০৫৬ 4331 £34) EIS ৫ ৩ 
93232118188 ০25 LH 
অর্থাৎ, তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি ধনসম্পদ রেখে যায়, 
তবে তার জন্য অসিয়ত করা অত্যাবশ্যক করা হলো; পিতামাতা ও নিকটাত্রীয়দের 
জন্য ইনসাফের সাথে। আল্লাহভীরুদের জন্য এ নির্দেশ জরুরি 
২. আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়েদায় ইরশাদ করেন- 
20625 2321 (234 91 2 5045 নস et 0 
এ ঘা 


WWW abswer. ৪৪181] 
= আল ফিকহ : হেদায়া ৪৮৩ 
অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে খন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসিয়ত 
করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ দু'জনকে সাক্ষী নিযুক্ত রেখো। 
৩. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- 

ALO 12542000058 ৫৯ ০৪৮০ ৬৪ এ৩৯ 5 
অর্থাৎ, যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত়ের বা অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের 
আশঙ্কা করে এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। 

দীসে রাসূল দ্বারা সাব্যস্তকরণ : 
SE IG SIL a) ILS ৩০ ০৯০) BHM HLS 
00480955186 9 IG dE Hs aif ০৯)448 0524 ও 
SDE 181046405১5 

অর্থাৎ, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; নবী করীম (স) 
রোগশয্যায় আমাকে দেখার জন্য আমার ঘরে প্রবেশ করলেন'॥ (বর্ণনাকারী বলেন) 
তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার সমস্ত মাল ব্যয় করার অসিয়ত 
করব? তিনি বললেন, না। অতঃপর আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক সম্পদের? তিনি 
বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে একতৃতীয়াংশ ব্যয় করার অসিয়ত করব? তিনি 
বললেন, একতৃতীয়াংশ ব্যয় কর, তবে এটাও অনেক । 


KE 3৪০০ CS 48৫ Le) sh 152 20035 a) SIH SSE x 
OMS ৩১ ঠি, ০ ৯ 
2৫25৫ 2427, 


অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা). হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন, 
আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আমলকে বৃদ্ধি করার জন্য তোমাদের সম্পদসমূহ হতে 
একতৃতীয়াংশ সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা যেখানে ইচ্ছা সেখানে ব্যয় করতে পার। 
উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা ও হাদীস থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, 
ইসলামী শরীয়তে অসিয়ত শুধু একটি বৈধ রিধানই নয়; বরং এটি একটি 
জনকল্যাণকর্‌ বিষয়ও বটে। 
2 BUDS ESS: 
হত্যাকারীর জন্য অসিয়ত করার বিধান : /-4}-কে যে হত্যা করেছে, তার জন্য 2৮০ কর্তৃক 
অসিয়ত করা বৈধ আছে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যেমন- 
১. আবু হানীফা ও মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ (র)-এর 
মতে, হত্যাকারীর জন্য ২.০5 বৈধ হবে না। এমনকি £55 করার পরে যদি 
{০3 অসিয়তকারীকে হত্যা করে, তাহলে পূর্ব অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। 
দলীল : তাদের দলীল নিম্নরূপ- 
ক. রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 
AES BUD LL a) SIGS IG IG a) jE ৬০ 
খ. হত্যাকারী হত্যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তা লাভ 
করতে চেষ্টা করছে। 
গ. যেভাবে হত্যা করার কারণে কোনো ব্যক্তি :২$157 থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, 


৪৮৪ EIT ভাশিল প্লাজক। গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্ঞ 
ঘ. কেউ যদি আপন হত্যাকারীর জনা ২1% জাজ গজব) পরান তরি 
অনুমোদন দেয়, তবে তা বৈধ হবে ' ' যেমন হেদায়া গরস্থকারের ভাষায় 
-৯১)১৫৫০৩৮১5 HSS (2 EIS UBS 
ও. অবশ্য হত্যার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলে তার জন্য ২৫৮ বৈধ হবে। 
কুদরী প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান (র) {34456 $ £1 ৫4: দ্বারা এদিকে 
ইঙ্গিত করেছেন। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, হত্যাকারীর জন্য অসিয়ত বৈধ ৷ কেননা 
হত্যাকারী অসিয়তকারীর আত্মীয় নয়। তাই যেভাবে অন্যের“জন্য অসিয়ত করা বৈধ, 
অনুরূপ তার জন্যও অসিয়ত করা বৈধ। কেননা হাদীসে এসেছে- ১১1 ৫৮৫ 4 
অতএব বোঝা গেল ওয়ারিশ ব্যতীত অন্য যে কোনো ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করা বৈধ। 

৩. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, হত্যাকারীর জন্য 
কোনোক্রমেই ২: বৈধ হবে লা। এমনকি ওয়ারিশগণ অনুমোদন করলেও তা বৈধ 
হবে না। কেননা- 4৮২3, nist ২545৯ SY 

550৫ 82: 

ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করার বিধান : ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা বৈধ কিনা, এ 

ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আত্মীয়দের জন্য 
জিরার হয এরা পরেও যদি কত করে: ওমা পির এর 
অনুমোদন দেয়, তাহলে বৈধ হবে। সী কুতনীতে আছে 

ELS Hs UCN 
২. জমত্রের অভিমত । জমহর সাত, বদ 
দলীল : তাদের দলীল নিমরূপ- 
ক. রাসূল (স) ইরশাদ ুরেন- ্ 
DE 8৫ীতা - ৯০৪,৫৫৮ 53 4465 53১৫4 এর ০০ 1109- 
খ. কোনো ওয়ারিশের জন্য বিশেষভাবে অসিয়ত করা হলে অন্য ওয়ারিশগণ মনে 
ব্যথা পাবেন। ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হবে 
গ. নবী-করীম (স) অন্যত্র বলেছেন BEE ATS AGB HL 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কোনো কোনো ওয়ারিশের জন্য ২৫53 করা বৈধ। যেমন 
নিকটাত্মীয় ও পিতামাতার জন্য অসিয়ত করা। 
দলীল : তাদের দলীল হুলো আল্লাহ তায়ালার বাণী- , , এ 

95596 PII TL OS 46 STULL GIS BEL 
জমহুর ওলামায়ে কেরাম এ আয়াতের জবাবে বলেন, আয়াতটি ১171311! দ্বারা 
মানসুখ হয়ে গেছে। এর হুকুম বর্তমানে অবশিষ্ট নেই । kb 

উপসংহার : অসিয়ত ইসলামের এক মহান কল্যাণকর বিধান। আল কুরআন ও সুন্নাহর 

স্পষ্ট নস দ্বারা এটি প্রমাণিত । অসিয়তের কিছু নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। এগুলোর অন্যতম হলো 

ওয়ারিশ এবং অসিয়তকারীর হত্যকারী উভয়ের জন্য অসিয়ত অবৈধ । এটি ওলামায়ে 
আহনাফের অভিমত আর এ মতের ওপরই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। 
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7০৮৬৬ ০৩৩৫১৮৪৮0৫৫ 


৮৩৫৫৯০০7০৫০ এ 10০51685০9৫, রানে শি 
alk bin BF TUL 44 ০৮৩৫ ০5404151585) 
আ প্রশ্ন: ১২৯ ॥ .14এরর পরিচয় দাও। ০৯০ কত প্রকার? এর বিধান কী? 
কাফেরের প্রতি মুসলিমের অসিয়তের বিধান কী? কোনো রুগ্ন ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পদ 
লেন 1 বিশদভাবে আলোচিলা কর! (ফা. প. ২০০৯,'২০] 
০৩ HEU ৮৮:44 24 2৫50 HEL NS OSL Ue alll ৫ ৩। 
04341456145 01৫৫ 45564 (৫০০৮০৫০১৭1৫ 
অথবা, 101 তরির পরিচয় দাও। ১5141 কত প্রকার? এর বিধান কী? কাফেরের 
প্রতি মুসলিমের অসিয়তের বিধান কী? কোনো রুগ্ন ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পদ অসিয়ত 
করলে তার বিধান কী? বিশদভাবে আলোচনা ক্র। (ফা: প. ২০১৫] 
72505 ০২০১ ALG UG ৪4 055 1৫5 ৫ ১০ ৯০/০৬ 
ALTE ০৮৬৫ SA ELI ডিএ in LENS ০৫১৪০ 
অথবা, /- কে? ৮-51/ কত প্রকার এবং তারা কী করবেন? কোনো মুসলমান ব্যক্ত 
কোনো কাফেরের জন্য অসিয়ত করল। এ মাসয়ালার হুকুম কী; রুগণ ব্যক্তির সমুদয় 
অর্থ অসিয়ত করার বিধান বর্ণনা কর। 


উত্তর্র॥॥ উপস্থাপনা : সামাজিক হিতিশীলতা ও মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠনের ক্ষেত্রে 
অসিয়ত প্রাচীনকাল হতেই চলে আসছে। জাহেলি যুগেও অসিয়ত প্রথা প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তবে সে যুগে অসিয়তের ধরন ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন ধরনের । এজন্য তাদের কার্যপরিধি 
থাকা বাঞ্ছনীয় । অন্যদিকে ইসলাম শুধু মুসলমানদের ধর্মই নয়; ইসলাম হচ্ছে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে 
সমগ্র মানবতার তাই মুসলমানের অসিয়ত যদি কোনো কাফেরের জন্যও হয়, তাও ইসলামে 
অনুমোদনযোগ্য। প্রশ্নালোকে অসিয়তের বিধান ইমামগণের মতামতসহ উল্লেখ করা হলো । 

৩ ৮৪1/-এর পরিচিতি : 

81০5169০৮০১ 

৮1৫-এর আভিধানিক অর্থ : ০5 শব্দটি ৫:১1 মাসদার হতে উদ্‌্গত। এটি বাবে 
৩৪৩ হতে 155 1-4-এর ১৫৫ ২৯1-এর সীগাহ। এর মূলধাতু হলো- ৫-৩০ -; 
জিনসে 93:৯2 ১:১0; অর্থ- অসিয়ত বাস্তবায়নকারী, আদেশ পালনকারী, হুকুম 
মান্যকারী প্রভৃতি । 

14 ৮:০) ৫৪1 ৪৮০৮০: 

৮1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : .51$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে 
এভাবে এসেছে- 3.9311 20414 ০০2৫ ৫৫) 4 4-০15: অর্থাৎ, ইসলামী 
শরীয়তের পরিভাষায় অসিয়ত কার্যকর করার দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয়, তাকে ০5 
বলে। 

৩৬৪০]: 

রর ্রাভিনিজ। কতোররে অলিমগীরিতে তরল িরেছে। 4:০] ডিম রকমের মুতে 
পারে। যথা : 

১ বশত ও সক্ষম ব্যক্তি। অর্থাৎ অসিয়ত বিশ্ব্তার সাথে কার্যকর করার ক্ষ্মতা যার আছে। 
২. বিশ্বস্ত কিন্তু অক্ষম । ৩. ফাসেক বা কাফের 5/০1- ০০77 
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৩০০৪9 353: 
'৫০1$-এ্রর কান 2 ৬৪1 তথা অসিয়ত কার্যকর করার দায়িতৃপ্ান্ত ব্যক্তির ধরন বা 
যোগ্যতা অনুধার। তার প্রতি কর্ম ন্যস্ত হবে । যেমন : 

১. বিশ্বপ্ত ও সক্ষম : বিশ্বস্ত ও সক্ষম ব্যক্তিকে অসী নিয়োগ করা হলে তাকে তার দায়িত্বে 
বহাল রাখা হবে আদালত তাকে অব্যাহতি দিতে পারবে না। 

২. বিশ্বস্ত কিন্তু অক্ষম : যদি ব্যক্তি বিশ্বস্ত হয় কিন্তু অসিয়ত কার্যকর করার ক্ষমতা তার না 
থাকে, তবে আদালত তাকে অব্যাহতি না দিয়ে তার সঙ্গে একজন সক্ষম ব্যক্তিকে অসী 
নিয়োগ করবে । সে অসিয়তকারীর নিযুক্ত অসীকে তার দায়িতৃ পালনে সহযোগিতা করবে। 

৩. ফাসেক বা কাকের : অসীর মধ্যে যদি কোনো প্রকার বিশ্বস্ততা না থাকে, তথা সে 
ফ্লাসেক বা কাফের হয়, তাহলে আদালতের কর্তব্য হলো, তাকে অব্যাহতি দিয়ে 
তদস্থলে অন্য একজনকে নিয়োগ করা। 

8. নারী কিংবা অন্ধ অসী : নারী কিংবা অন্ধ ব্যক্তিকে অসী নিয়োগ করা যেতে পারে। তবে 
শিশুকে ০:.০।/ বানানো জায়েয নয়। এরূপ করা হলে আদালত তদস্থলে অন্য অসী 
নিযুক্ত করবে। 

৬215 নিয়োগের ক্ষেত্রেও 25. তথা প্রস্তাব এবং 4১:3 তথা গ্রহণ আবশ্যক । যেমন : 

অসিয়তকারী বলবে, তুমি আমার অসী হও বা তুমি আমার অসিয়ত কার্যকর কর কিংবা 

আমার মৃত্যুর পর আমার শিশু সন্তানদের তত্তাবধান কর ইত্যাদি। এরূপ বললে সেটা হবে 

০2, তথা প্রস্তাব । তারপর যাকে প্রস্তাব দেওয়া হলো, তার এখতিয়ার বা ইচ্ছা হলে 

গ্রহণ করবে বা প্রত্যাখ।'ন করবে। 

Susie: 

অসীর বিধান : অসিয়ত কার্যকর করার-জন্য যাকে দায়িতৃ দেওয়া হয়, সে অসীর জন্য 

ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে তিনটি হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে৷ যথা : 

১. অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় যদি অসিয়ত কার্যকর করার দায়িতৃপ্রাপ্ত ব্যক্তি চুপ থাকে । অতঃপর 
অসিয়তকারীর মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে এ অবস্থায় গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার থাকবে। 
কিন্তু জীবদ্দশায় প্রত্যাখ্যান করলে মৃত্যুর পর গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না। 

২. অসিয়তকারীর জীরদ্দশায় যদি কোনো ব্যক্তি অসী হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয় এবং 
তারপর অসিয়তকারীর মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে বিষয়টি চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। 

৩. ওয়ারিশদের পক্ষ হতে অসী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ দায়ের হলে আদালত তা 
ভালোভাবে তদন্ত করে দেখবে; অতঃপর অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হলে তাকে 
অব্যাহতি দেবে; অন্যথা নয়। 

একাধিক অসী : একাধিক ব্যক্তিকে অসী নিয়োগ করা যেতে পারে । এটা দু'ভাবে হতে পারে । যেমন : 

ক. সমুদয় বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে সম্মিলিতভাবে অসী নিয়োগ । 

খ. পৃথক পৃথক বিষয়ে পৃথক ব্যক্তিকে 'অসী' নিয়োগ । 

একাধিক অসীর হুকুম : একাধিক অসী নিয়োগ হলে তাদের বিধান নিম্নরূপ 

১. দু'জনকে সম্মিলিতভাবে (০16 নিয়োগ করা হলে উভয়কে সম্মিলিতভাবে কার্যকর 
করতে হবে। স্বতন্ত্রভাবে কারও কিছু করার এখতিয়ার থাকবে না। তবে কতগুলো 
বিষয় এর ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে । যেমন : 

ক. মৃতের দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা। 
খ. মৃতের ঝণ পরিশোধ করা। 
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গু 


গ. নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে অসিয়ত থাকলে তা কার্যকর করা । 

ঘ. আমানত প্রত্যর্পণ করা। 

ঙ. মৃতব্যক্তি কারো কিছু আত্মসাৎ করে থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা । 

চ. কারো কাছে মৃতব্যক্তির কিছু পাওনা থাকলে সে ব্যাপারে দাবি উত্থাপন ও মামলা 
মকদ্দমা করা। 

ছ. অপ্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশের পক্ষে উপঢৌকন কবুল করা। 

জ. নির্দিষ্ট কোনো দান্‌ খয়রাতের অসিয়ত থাকলে তা কার্যকর করা। 


. দু'ব্যক্তিকে অসী নিয়োগকালে অসিয়তকারী যদি প্রত্যেকেই পূর্ণাঙ্গ অসীরূপে নিয়োগ 


দান করে, তবে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্রভাবে অসিয়ত কার্যকর করার ক্ষমতা থাকবে । 


, দুই অসীর একজন যদি মারা যায়, তবে আদালতের রায় ছাড়া অপরজন পূর্ণ ক্ষমতা 


লাভ করবে না। আদালত সমীচীন মনে করলে একা তাকেই অসী সাব্যস্ত করে পূর্ণ 
ক্ষমতা দান করবে । অন্যথা মৃত 4.5।-এর স্থলে আরেকজনকে নিয়োগ দেবে । 


* দু'ব্যক্তিকে অসী বানানোর পর যদি অসিয়তকারীর মৃত্যু হয় এবং তারপর একজন 


কবুল করে ও অন্যজন বিরত থাকে, তাহলে অপরজন একা পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হবে না। 


. দু'ব্যক্তিকে যদি পৃথক পৃথক বিষয়ে অসী করা হয়৷৷ যেমন- একজনকে খণ 


পরিশোধের জন্য অপরজনকে তার ধনসম্পত্তির তন্তাবধান করার জন্য । এক্ষেত্রে 
উভয়েই সম্মিলিতভাবে যাবতীয় বিষয়ের অলীরূপে গণ্য হবে । 


. কেউ যদি তার পুত্রের জন্য পৃথকভাবে দু'র্যক্তিকে অসী নিযুক্ত করে কিংবা পৃথক 


সম্পদ । যেমন- উপস্থিত সম্পদের জন্য একজনকে এবং অনুপস্থিত সম্পদের জন্য 
আরেকজনকে অসী নিযুক্ত করে এবং শর্ত জুড়ে দেয় যে, একজনের অসিয়তের বিষয়ে 
অপরজন শরীক থাকবে না, তাহলে শর্তানুযায়ী উভয়েই পৃথক অসী সাবাস্ত হবে। 
এরূপ শর্ত না থাকলে তারা সম্মিলিতভাবে অসী হবে। 

অসীগণ সচ্ছল হলে, দায়িত, পালনের জন্য কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ করবে না। 


2 ০৩৩ 


Sh datos SZ: 

মুসলমান কর্তৃক কাফেরের জন্য অসিয়তের বিধান : মুসলমানের পক্ষ হতে কাফেরের জন্য 
এবং কাফেরের, পক্ষ হতে মুসলমানের জন্য অসিয়ত করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে । যেমন- 


>. 


জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, মুসলমানের পক্ষে যেমন কাফেরের জন্য অসিয়ত 

করা জায়েয, তেমনি কাফেরের পক্ষ হতেও মুসলমানের জন্য অসিয়ত করা জায়েয ৷ 

ক. নকলী দলীল : যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে 

Es Se ELE এ GOL GA fl ENS S 

অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি এবং তোমাদের ঘর থেকে বের করে 
দেয়নি, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে সদয় আচরণ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। 

খ. আকলী দলীল : ক. কাফেররা লেনদেনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সমপর্যায়েরই । 
এজন্য উভয়পক্ষ হতেই উভয়ের প্রতি দয়ার্দুতা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া 
জীবদ্দশায় যেমন জায়েয, তেমনি মৃত্যুর পরও জায়েয হবে। 

খ. ইসলাম মানবতার ধর্ম । যেমন হাদীসে এসেছে- ৫1554 Slt 

www.abswer.com 


৪৮৮ _____ ইরান ৬5: কাধল সনক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো মানুষের ওপর দয়া দেখায় না, তার প্রতি আল্লাহ তায়ালা দয়া 
দেখান না। এখানে আল্লাহর দয়া পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র মুসলমানের প্রতি দয়া দেখানোকে 
শর্তারোপ করা হয়নি; বরং ব্যাপকভাবে সকলের কথা বলা হয়েছে। 

গ. ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি মনন্তুষ্টি আকর্ষণের জন্য কাফেরকে যেমন যাকাতের অর্থ 
দেয়া যেতে পারে, একইভাবে তার ক্ষেত্রে অসিয়তও করা যাবে। 

২. মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, কাফেরের জন্য মুসলমানের পক্ষ 
হতে অসিয়ত করা জায়েয নেই। 

ক. ..নকলী দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী_ 

2৫905 Se EIT ১3 ৩৪ ৫৫295 সা 52 2 Eu 9 
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এ: ভাৱনা: মা জার করা তরারাচল অংক বকে অ রিণ বানালো 
আর কাফেরকে সম্পদের ওয়ারিশ বানানো জায়েয নেই । অতএব কাফেরের জন্য 
অসিয়তও জায়েয নেই। 
প্রত্যুত্তর : ওয়ারিশ বানানোর অর্থ হলো, প্রকারান্তরে কাউকে নিজের খলিফা বা 
স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করা। এজন্য বিপরীত ধর্মের কাউকে খলিফা বানানো বৈধ 
নয়। পক্ষান্তরে অসিয়ত করা প্রকারান্তরে দান কিংবা সহযোগিতা করা । মানবিক 
দিক থেকে এটি যে কোনো কাউকে করা যায়, কিংবা গ্রহণ করা যায়। তাই 
ওয়ারিশ হওয়াকে অসিয়তের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয় 

5195)? ৩৩৫০০ ৫৫, 

রুগ্ণ ব্যক্তির সমুদয় সম্পদের অসিয়তের বিধান: রুগৃণ ব্যক্তি কর্তৃক সমুদয় সম্পদ অসিয়ত 

করা জায়েয আছে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, রুগণ ব্যক্তির যদি কোনো ওয়ারিশ থাকে, তাহলে তার 


দলীল : তাদের দলীল হলো- 


3৩68৮৮444০৯ ৮৬ ৮৯০৩: 
১23১৫ 64910 ৬1৮0. SESE 4 05750006085. খু 
২. আবু হানীফা, আহমাদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, আহমাদ ও ইসহাক 
(র)-এর মতে, যে রুগ্ণ ব্যক্তির ওয়ারিশ নেই, তার জন্য সমুদয় সম্পদ সদকা বা 
অসিয়ত করা জায়েয । 
দলীল : এ সম্পর্কে তারা আকলী দলীল প্রদান করে বলেন যে, রুগ্ণ ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট 
কোনো ওয়ারিশ নেই, সে ইন্তেকালের পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত 
হবে । এমন সুযোগ পৃথিবীতে জিইয়ে না রেখে সমুদয় সম্পদ অসিয়ত করে দেয়াই উত্তম । 
৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, একতৃতীয়াংশের উর্ধ্বে অসিয়ত করা 
সাধারণ মৃত্যুনুখ ব্যক্তির পক্ষে যেমন জায়েয নেই, তেমনি রুগণ ব্যক্তির জন্যও জায়েয নেই। 
উপসংহার : অসিয়ত চিরন্তন ধর্ম ইসলামের অত্যাধুনিক ও সর্বকালে গ্রহণযোগ্য বাস্তব 
বিধান। এটি একদিকে যেমন বিজ্ঞানসম্মত, তেমনি এতে রয়েছে পারলৌকিক মুক্তি। 
“মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য' নীতিতে সকল অপ্রকাশ্যতা নির্মল করে ইসলাম 
প্রয়োজনে কাফেরকে পর্যস্ত অসিয়তী সম্পত্তি প্রদান করেছে । সে সাথে রুগ্ণ ব্যক্তি রোগের 
তাড়নায় ইচ্ছার বাইরে অনেক কিছুই অসিয়ত করতে পারবে। এটি. হবে মৃত্যুত্তর 


ঝগড়াফাসাদ দূরীকরণের লক্ষ্যে । 


জজ আল ফিকহ : লোয়া ৮-০২-্টই ৪৮৯ 

[Ee [SFO %52% 4 ৮০৬৪ CEL ভুক্ত ১: Ar) Jim 
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et ১৩০ ॥ ২৫-৮৩ গ্রহণ করার দ্বারা £4 ৮.-$:-এর মালিকানা প্রমাণিত হবে কি? 

খাণগ্ন্ত অসিয়তকারীর ক্ষেত্রে হুকুম কী? অপ্রাপ্বয়ক্কের অসিয়ত জায়েয কিনা? 
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₹০2/25৫34251431 5: 

অথবা, 5 ৮:৮১ কতৃক ₹৫-০; গ্রহণের দ্বারা তার মালিকানা ধর্তব্য হবে কি? যে ব্যক্ত 
ঝণী, তার পক্ষ হতে অসিয়ত জায়েয কিনা? অপ্রাপ্তবয়স্কের অসিয়তের বিধান কী? 


উ্তর॥। উপস্থাপনা : অন্যের কল্যাণার্থেই মূলত অসিয়ত করা হয়ে থাকে । মানুষ পৃথিবীতে 
যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত কারণেই স্বীয় সম্পত্তির প্রয়োজন ,পড়ে। 
অসিয়ত ধর্তব্য হবে না; কিন্তু অসিয়তকারীর ইন্তেকালের পর এ সম্পত্তির মূল মালিকের 
অনুপস্থিতিতে নতুন করে সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণ করা হয়। ইসলামী শরীয়তে যার জন্য 
অসিয়ত করা হয়ে থাকে, তাকে মালিকানা প্রদান করার অনুমতি আছে কিনা, এ বিষয়ে 
আলোচ্য প্রশ্নে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে কোনো খগগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অসিয়ত করে 
যায়, তাহলে যার জন্য অসিয়ত করা হলো, তাকে যদি অসিয়তকৃত সম্পত্তি প্রদান করা হয়, 
তাহলে তো মৃতব্যক্তির পক্ষ হতে তার খণ পরিশোর্ধের সুযোগই পাবে না। এ অবস্থায় তার 
কৃত অসিয়ত কতটুকু কার্যকর হবে, তা দেখার পাশাপাশি অপ্রাপ্তবয়স্কের অসিয়ত আদৌ 
গ্রহণযোগ্য কিনা, এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা । 
০36৮15554 ৬৮৯০০ 48295: 
অসিয়ত গ্রহণ দ্বারা $1 ৮1.7:-এর মালিকানা সাব্যস্ত হবে কিনা : 44 ৮৯3 যখন 
২৫০ গ্রহণ করবে, তখন এ গ্রহণ দ্বারা $, ৮-০34-এর ওপর মালিকানা সাব্যস্ত হবে 
কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে । নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো- 
১. আৰু হালীফার জিত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, অসিয়ত গ্রহণের 
দ্বারা 4 = }4-এর মালিকানা সাব্যস্ত হবে। 
আকণী দলীল : ক. পবিত্র কুরআনে 42:62 554 বলে যে সকল বিধিবিধান অবতীর্ণ 
হয়েছে, তার প্রতিটি সম্পূর্ণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তথা অন্যের জন্য হওয়া বান্তনীয় ৷ 
যেমন- 0৫-541?৫:2 5,5 অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হলো। 
এখানে এ রোযা সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য । হাদীসে কুদসীতে এজন্যই আল্লাহর বক্তব্য 
এভাবে এসেছে- 5 5281 1 545-44 অৰ্থাছ, রোযা আমার জন্য, আর আমিই 
অর প্রতিদান দেব। মোদ্দাকথা হলো, {£££ ৩৫ বলে কুরআনে যেসব বিধান 
এসেছে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আদায় করার পর তাতে আর নিজের মালিকানা থাকে না। 
আর নিজের মালিকানা যখন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই এর মালিকানা 
অন্যের জন্য নির্ধারিত হয় । ২৫€.০১-এর ক্ষেত্রেও পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- ০5৫ 
2320 ৫65৯ 9,৫244 অর্থাৎ, তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় 
উপস্থিত হয়, সে যদি ধনসম্পদ রেখে যায়, তবে তার জন্য অসিয়ত করে যাওয়া 
বিধিবদ্ধ করা হলো। < 


৪৯০ ___ উজ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
খ. 53 শব্দের আভিধানিক অর্থ শাসক। আর শাসক সর্বেসর্বা তথা সকল 
অধিকারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন। তার অনুপস্থিতিতে যাকে অস্থায়ী ভিত্তিতে 
দায়িতৃ দেয়া হয়, তিনি খলিফা বা প্রতিনিধি হলেও সম্পূর্ণ মালিক নন। মূল মালিক. 
উপস্থিত থাকলে খলিফা বা ভারপ্রাপ্তের অধিকার শূন্যে চলে যায়; কিন্তু কেউ 
একেবারে চলে গেলে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিই. সকল অধিকারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত 
হন। ২£.3-এর মধ্যে অসিয়তকারী যতদিন জীবিত থাকেন, সম্পদের মালিকানা 
ততদিন তার নিজেরই থাকে; কিন্তু তার একেরারে চলে যাওয়া তথা তার মৃত্যুর 
পর অসিয়তকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ মালিকানা {5-3 তথা নিয়ত কৃবুলকারীর 
জন্য হবে। 
গপ. অসিয়ত হচ্ছে একটি নতুন মালিকানার বহিঃপ্রকাশ । এজন্য 21 ৮.৮ অসিয়তে 
থা সাতে জট পরল হলে তা ফেরত দিতে পারবেন রি এতে ভার 
নিজের মালিক্ষানাই প্রমাণিত। তাই নিজের জিনিস খারাপ হলে বদলাবেন আর 
কোথায়? একইভাবে অসিয়তকারীর জীবিতাবস্থায় তিনি ইচ্ছা করলে ক্রুটিপূর্ণ জিনিস 
পাল্টে দেয়ার আশ্বাস দিতে পারেন। কারণ তখনো সপরিষ্ট সামগ্রী তার নিজ 
. মালিকানারই অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু তার ইন্তেকালের পর যেহেতু মালিকানা 4 3 -এর ' 
পর বর্তাবে, সেহেতু ক্রুটিপূর্ণ থাকলে তা-ই ডাকে গ্রহণ করতে হবে। . 
২, শাকের ও যুফারের অভিমত : ইনাম বুকার-এবং শাকেরী (র)-এর দু'বজব্যের.একটি 
মতে, ২£3-এর দ্বারা 4 ৮.১.7:-এর মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। 
আকলী দলীল : ৬১৭ £ £1 £547 অর্থাৎ, অসিয়ত হলো মীরাসের ভগ্নিতুল্য। 
অসিয়ত এবং মীরাস প্রত্যেকটি পরস্পরের খেলাফতন্বরূপ । ওয়ারিশের মালিকানা হতে 
রূপান্তরিত হয়েই অসিয়তকৃত ব্যক্তির মালিকানায় জাসে। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে 
কবুল করা ব্যতীতই শ্রীরাসের উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। অতএব অসিয়তও কবুল করা 
ব্যতীতই হয়ে যাবে। 
প্রত্যুত্তর : উক্ত দলীলের প্রত্যু্তরে বলা হয়, আপনাদের দলীল এ: £ ৫ ৮০6 
১৫৯টি সঠিক বটে। এতেআয়াদের দ্বিমত নেই। কেননা ১৫ মূলত ২$:১-এর 
নামান্তর । এতে কোনো জিনিস ফেরত দেয়া-নেয়া যায়। তবে আমাদের কথা হলো কবুল 
করা নিয়ে। কবুল করা ব্যতীত সঠিক পদ্ধতিতে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া শরীয়তসিদ্ধ নয়; 
বরং তা জবরদন্ডিমূলক । সুতরাং তা হতে পারে দা। 
Sn Hl 4৯৫ ns ELI: 
খশজত্ত অসিয়তকারীর হুকুম : এমন কোনো খাগথন্ত ব্যক্তি অসিয়ত করেছে যে, তার খাণ 
পরিশোধ করতে গিয়ে ভার সমুদয় সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় অসিয়ত জায়েয কিনা, 
এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের যাঝে সামান্য মতের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায় । যেমন - 
১. জমছর ওলামার অভিমত : ওলামায়ে জমহুরের মতে, কোনো অসিয়তকারীর খণ 
পরিশোধ করতে গিয়ে যদি তার সমুদয় সম্পত্তি নিঃশেষ হরে যায়, এলজির শিক্ষে 
গিয়ার বৃ) 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া _ Wwwabswercon 8১ 
আকলী দলীল : 

ক. ২১ এবং ৩ উভয়টিই ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ; কিন্তু শরয়ী 
দৃষ্টিতে 1.711 212 2547 5 তথা খণ পরিশোধ করা অসিয়ত অপেক্ষা 
অগ্রগণ্য । এজন্য সর্বাগ্রে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হতে তার খণ পরিশোধ করা 
হবে। খণের বোঝা দুরীডূত হলে £০১ কার্যকর করা যায় কিনা দেখা যাবে। 
bret PS $I 255 2341170 অৰ্থাৎ, খণ পরিশোধ করা ফরয পক্ষান্তরে 
আতর পর কোলা চির শা সে সম্পর্কে 

৯১ 6855 9 ০৪3৪0 93505505510. অর্থ 
কখনো ফরয ও নফল লু ক্ষেত্রে একত্রিত হয়ে পড়লে সেক্ষেত্রে ফরযই 
অগ্রাধিকার পাবে। অতএব খণগ্রস্ত ব্যক্তির খণ সর্বাগ্রে পরিশোধ করা হবে, 
“ অসিয়ত নয়। অর্থাৎ খাণী ব্যক্তির অসিয়ত জায়েয নয়। 

২. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, খণ্ত ব্যক্তির অসিয়ত জায়েয আছে। 
আকলী দলীল : সুযোগ পেলেই যে কোনো কল্যাণকর কাজ করে ফেলা উচিত। তাই 
সারাজীবনের কার্যক্রমের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে অন্তত অস্তিম মুহূর্তে নিজ সম্পত্তি অসিয়ত করে 
. গেলে ৫৫৮১ উপকৃত হয়ে তার জন্য দোয়া করবে। এতে-তার পারলৌকিক উত্তমতা 
হাতছানি দেবে। 
প্রত্যুত্তর :. মানুষের উচিত কল্যাণকর কোনো কাজ সামনে আসলে তা সাথে সাথে করে 
ফেলা । তবে কোন কাজে বেশি কল্যাণ নিহিত আছে, তা সর্বাগ্রে বুঝতে হবে এবং সে 
আলোকে কাজ করতে হবে। করব ইবাদত ত্যাগ করে নফলের ফুলকুড়িতে উল্লেখযোগ্য 
ফায়েদা নেই। সুতরাং খণগ্রস্ত ব্যক্তির উচিত সর্বাগ্রে খণ পরিশোধ করা। 
তবে হ্যা, যদি পাওনাদার খণী ব্যক্তিকে তার পাওনা পরিশোধ করা থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি 
দিয়ে দেন, তাহলে খাণী ব্যক্তির পক্ষেও অসিয়ত করা জায়েয হবে। কারণ এখন আর তার 
খণ নেই। অতএব 'এ সময় খগণ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ হতে অসিয়ত করা শরীয়তে 
নিরেট 
os = a aes SETAE PAE রীতি 
কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মততেদ রূয়োছে। যেমন- 

১. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাসমতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের অসিয়ত. 

জায়েয হবে না। 

আকলী দলীল : 

ক. 129 3, 80); £345 2.2515), অৰ্থাৎ, অসিয়ত হলো পু্যস্বরূপ। 

' আর অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক পুণ্যের আওতাতুক্ত নয়। এজন্য বালকের অসিয়ত জায়েয 

হবে না। 

খ. অপ্রাপ্তবন্ষ বালকের ওপর ইসলামের কোনো শাসন বা বিধান কার্যকরযোগ্য নর । 

নিয় ইনানী মনের এক 'ওরাকৃপূত অর্ণে।/ডাটি তার পেরে অসি 
করা জায়েয হবে না। 


খ. 


৪৯২ _ ঠোললভাই ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, বালকের অসিয়ত জায়েয । 

নকলী দলীল : তার নকলী দলীল হলো- 3 , 

55 4১ ঠা DES 3 5 I পা হিলি ৮ 9 ৬৮০ ও 
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অর্থাৎ, হযরত আমর ইবনে সালেম (রা) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে সংবাদ দিলেন 
যে, আমাদের এখানে গাসসান শহরে এক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক আছে যে এখনো 
সাবালক হয়নি । শাম দেশে তার একজন ওয়ারিশ রয়েছে। সে ব্যক্তি সম্পদশালী । 
তার অসুস্থ অবস্থায় তার এক চাচাতো বোন তার শুশ্রযা করে যাচ্ছে। (এখন সে 
অসিয়ত করবে কিনা) জবাবে ওমর (রা) বললেন, সে যেন তার চাচাতো বোনের জন্য 
অসিয়ত করে । ফলে সে খাতাম কূপের পানি সম্পর্কে তাকে অসিয়ত করে। 

আকলী দলীল : ১:55: 00 6128311 ৫৫55 অৰ্থাৎ, কল্যাণকর বিষয় 

হলে বালকের অসিয়ত জায়েয হবে । আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বাল্যকাল 

থেকেই এগিয়ে আসা যায়। অতএব বালকের অসিয়ত জায়েয । 

প্রত্যুত্তর : 

ক. আহনাফের পক্ষ হতে হাদীসের জবাবে বলা হয়েছে, হাদীসে 55-এর অর্থ হচ্ছে 
0150 ৩55 তথা প্ৰাপ্তবয়স্কের নিকটবর্তী এজন্য 1.2. প্রাপ্তবয়স্ক ধরা হয়েছে। 

খ. অনেক মানুষ এমন আছে, যাদেরকে দেখতে বেশি বয়স্ক মনে হলেও তার প্রকৃত 
বয়স থাকে কম। হাদীসে উল্লিখিত বালকও দেখতে বড় ছিল। তাই ওমর (রা) 
তাকে দৈহিক দিক থেকে বিবেচনা করে অসিয়তের অনুমূতি দিয়েছেন। 

গ. হাদীসে উল্লিখিত ব্লকের ওয়ারিশগণ ছিল শামদেশে। এ সময় তার কোনো যোগ্য 
ওয়ারিশ কাছে ছিল না। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে তার সম্পত্তি বেহাত হওয়ার 
আশঙ্কা ছিল । এজন্য চাচাতো বোনের প্রতি অসিয়ত করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে। 

ঘ. বালকের এ অসিয়ত তার ইন্তেকালের পর কাফন-দাফন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক ছিল। 

ঙ. বালকের অসিয়ত জায়েয বললে তার পক্ষ হতে তালাককেও জায়েয বলতে হয়। অথচ 
বালকের স্ত্রী তালাকের অধিকার নেই। সুতরাং অসিয়তের অধিকারও সে পাবে না। 

চ. যদি বালক অসিয়ত করে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলেও সে 
অসিয়ত বৈধতা পাবে না। কারণ তখন তার যোগ্যতা ছিলো না। 
উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র)-এর সর্বশেষ অভিমত হলো, বালকের অসিয়ত জায়েয নেই। 

উপসংহার : অসিয়তকারীর কাধে যদি খণের বোঝা থাকে, তাহলে তার উচিত হলো, 
জীবিতাবস্থায়ই দেনা পরিশোধ করে যাওয়া; কিন্তু ভার এমন সুবুদ্ধির উদ্রেক না হলে তার 
মৃত্যুর পর সর্বাগ্র তার রেখে যাওয়া সম্পদ হতে তার খর্প পরিশোধ করা হবে; কিন্তু তার 
খণ যদি এত স্বাধ হয় যে, তার সমস্ত সম্পদ দিয়েও ধাণের ঘানি টানা সম্ভব না হয়, 
এমন ব্যক্তির পক্ষে কোনো স্বজন কিংবা কারো প্রতি দয়ার দৃষ্টি প্রদর্শনবশত অসিয়ত করে 
যাওয়া ঠিক হবে না। একইভাবে অপ্রান্তবয়ক্র বালকের অসিয়তও ইসলাম অনুমোদন করে না। 


NM 
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প্রশ্ন : ১৩১ ॥ অসিয়ত প্রত্যাহার করা বৈধ কিনা? অসিয়তের অদ্বীকৃতি প্রত্যাহার 
বলে? হবে কিনা? বিস্তারিত আলোচনা কর। 


উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলাম বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর 
প্রতিটি বিধান জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য কল্যাণকর । অসিয়ত 
শরীয়ত সমর্থিত এমন একটি বিধান, যাতে মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন 
উপকারিতা বিদ্যমান। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন অসিয়তকারী তার পরকালীন জীবনের 
বিরাট পাথেয় সংগ্রহ করে, অপরদিকে তেমনি তার আত্তীয়স্বজনদের মাঝ থেকে অনেকের দুঃখ 
দুর্দশা লাঘব ও দারিদ্র বিমোচন সহজ হয়। এটি ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান 
হওয়ার কারণে এর সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ বিদ্যমান । নিযে প্রশ্নসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
2 গা ৮2 8:21, 
অসিয়ত প্রত্যাহার করার বিধান : সকল ইমাম একমত্য পোষণ করেছেন, অসিয়তকারীর 
জন্য ২-প৩ প্রত্যাহার করা বৈধ। ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র) এ প্রসঙ্গে বলেন- 
3 4453490 2340753229 অর্থাৎ, অসিয়তকারীর জন্য অসিয়ত করার পর 
তিতাবৰত 
দলীল : ১. অসিয়ত হলো স্বেচ্ছায় দান। অতএব হেবার ন্যায় এটাও প্রত্যাহার করা যাবে। 
যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 42 SU SA Lagi 
২. অসিয়তের ক্ষেত্রে অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর {1 ৮-.*১-এর কবুলের প্রশ্ন আসে । 
নিয়ম হলো- 434 955 ৫053) £94 2 অর্থাৎ, 4345-এর পূর্বে ০4, 
বাতিল করা । সুতরাং অসিয়তকারী ইচ্ছা করলে তার প্রস্তাব বাতিল করতে পারবে। 
উল্লেখ্য, অসিয়ত প্রত্যাহার করা জায়েয হলেও না করাই উত্তম । কেননা রাসূল (স) 
ইরশাদ করেছেন- 44459 AE Sa 5১3) 
2 Lai ১৫৫২০, 
অসিয়ত বিধান : কেউ যদি আপন অসিয়ত অস্বীকার করে, তাহলে তার এই 
অস্বীকৃতি ২:৫০ প্রত্যাহার বলে বিবেচিত হবে কিনা, এ মাসয়ালায় ইমামগণের মাঝে 
মতভেদ রয়েছে । যেমন- 
১. ইমাম মুহাম্মাদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মাদ (র) তার কিতাব আল জামেউস সগীরে 
উল্লেখ করেছেন যে, কেউ যদি আপন অসিয়ত অস্বীকার করে তাহলে তার এই 
অঙ্গীকৃতি প্রত্যাহার বলে ধরা হবে না; বরং £০5 থেকে যাবে । তাঁর যুক্তি হলো- 
ক. ১১% -এর অর্থ হচ্ছে অতীতকালে কোনো কিছু অস্বীকার করা। বর্তমানে নিষেধ 
করা এর স্বাভাবিক পরিণতি । বর্তমানে যেহেতু ২.93 রয়ে গেছে, তাই ১১:৫-এর 
কোনো অর্থই হতে পারে না। 
খ. (৫ তথা প্রত্যাহারের মর্মার্থ হচ্ছে, অতীতকালে যে জিনিস সাব্যস্ত হয়েছে, সে 
জিনিল বর্তমানে নিষেধ ফা! জার 45:5৪ অর্থ হচ্ছে, বর্তমানে কিবো তীর 
উভয়কালে কোনো কিছু অস্বীকার করা। অতএব ১324 বাস্তব প্রত্যাহার বলে ধর্তব্য 
essa ws ১০৯ সেন সন 
উল্লেখ্য, ০৬০: গ্রন্থে ইমাম যুহান্মাদ (র) বলেন, অসিয়ত অন্বীকার করল্-তা 
উঠি ছলেৰে গণ্য হৰে J 3416 ৮4৮59, bh 


* 
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২. ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যদি কেড অসিয়ত 
অস্বীকার করে অথবা বলে যে, আমি অসিয়ত করিনি, তাহলে তার এই অস্বীকার 
মঠ £2325 বলে গণ্য হবে। 
দলীল : তিনি স্বীয় মতের সমর্থনে দলীল পেশ করে বলেন- 
HE JN Al ০56 BLN এ ০০ IE LENS, 
EE IS 
অর্থাৎ, প্রত্যাহার করার অর্থ হচ্ছে, পূর্বকৃত অসিয়ত বর্তমানে না করা। আর ১% -এর 
অর্থ হচ্ছে অতীতে অসিয়ত করিনি, বর্তমানেও তা মানি-না। অতএব এটা উত্তমভাবে 
প্রত্যাহার হবে। 
উপসংহার : অসিয়ত শরীয়ত স্বীকৃত একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা । সকল ইমামের মতে, 
অসিয়ত প্রত্যাহার করা বৈধ। তবে অসিয়ত প্রত্যাহার না করাই উত্তম। আর অসিয়ত 
অস্বীকার করলে তা প্রত্যাবর্তন হিসেবে গণ্য হবে ॥ 


Ln 0554 05 5৭ I 865৪47৮5৮৮6, Orv 0620 জ 
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প্রশ্ন: ১৩২ ॥৷ ক্রীতদাস অবস্থায় তার অসিয়ত বৈধ নয়, যদিও সে ক্রীতদাস হতে 
মুক্তি পাওয়ার সম্পত্তি রেখে মারা যায়। কেননা তার সম্পত্তি বরকতজনক নয়৷ 
উপৰুক্ত বাক্যাংশের ব্যাখ্যা কর। গত সন্তান এবং অস্তঃসত্বা দাসীর অসিয়তের হুকুম কী? 
LE (0৫ ৩৫0425৭5550 42205 SELLA ELS {| 
অথবা, ক্রীতদাস, দালীর গর্ভস্থিত সন্তান এবং অন্তঃসত্বার অসিয়তের হুকুম কী? 
ূ্ণাভাবে বৰ্ণনা কর। 
১:০৫ ৩০ BLY GD REA Ll ৯5৫7 653 3522 ৩৩ I 
৫ কা 
অথবা, চুক্তিবদ্ধ ক্ীতদাসের অসিয়ত বৈধ কিনা? অন্তঃসত়ার অসিয়তের হুকুম কী? তীর 
গর্ভস্থিত শিশুর অসিয়ত জায়েয কিনা ? 


উত্তন॥॥ উপস্থাপনা : চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মালিকের অধীনে কর্মরত 

থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মালিকই সব। তার ব্যক্তিগত সবকিছুই মালিকের দায়িত্বে 

থাকে। এজন্য এ সময় ইসলামী শরীয়ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার সুবিধার্থেই তার 

সবকিছু মালিকের ওপর ন্যস্ত করেছে। অন্যদিকে অন্তঃসন্তার গর্ভস্থিত সন্তানের অনাগত 

ভবিষ্যতের বিবেচনায় তার জন্য কারো পক্ষ, হতে অসিয়ত করাকে শরয়ী দৃষ্টিতে জায়েযের 

আওতায় আনা হয়েছে। একইভাবে কোনো দাসী কিংবা দাসীর গর্ভে ভবিষ্যতে যে শিশু 

জন্মলাভ করবে, তার জন্য অসিয়ত করাকে বৈধ বলা হয়েছে। নিয়ে প্রশ্লালোকে এতদসক্রান্ত 

বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হলো। 

2 59401 5225 

চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাসের অসিয়তের হুকুম : গর জুরি নর পাটা 

জায়েয আছে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে । যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ক্রীতদাস মুক্তিপণ 
আদায়ের যোগ্যতা থাকাবস্থায়ও ক্রীতদাসের অসিয়ত জয়েষ নেই। * ' 
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প্র আল ফিকহ : হেদায় 8৯৬১৬: ৪৯৫ 
আকলী দলীল : ক. £7550) 3:54 4 105 5 অর্থাৎ, ক্রীতদাসের সম্পত্তি পুণ্য 
অর্জনের জন্য নয়। এজন্য তার মুক্তিপণ আদায়ের সামর্থ্য থাকলেও তাৎক্ষণিকভাবে 
তার অসিয়ত জায়েয হবে না। 

খ. ক্রীতদাস ব্যক্তিগতভাবে বিত্তশালী ইলেও যতদিন সে অন্যের কাছে ক্রীতদাস 
হিসেবে থাকে, ততদিন পর্যন্ত সে প্রকৃতভাবে স্বাধীন নয়; বরং পরাধীন । আর যে 
নিজেই অন্যের অধীন, সে অন্যের জন্য কিভাবে অসিয়ত করবে? 

গ. ক্রীতদাসের জন্য শুধু ফরয ইবাদতগুলো সম্পাদন করা আবশ্যকীয় । নফল ইবাদত 
তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। অসিয়ত ইসলামী শরীয়তের উল্লেখযোগ্য বিধান হলেও 
এটি নফলমাত্র। তাই এ নফল পালন করায় তার লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হওয়ার 
আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য ত্রীতদাসের অসিয়ত থেকে বেঁচে থাকাটাই উত্তম। 

২. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, ক্রীতদাসের অসিয়ত 
তাৎক্ষণিক জায়েয নেই; কিন্তু পরবর্তীতে সে মুক্তিপণ আদায় করার সামর্থ্যবান হলে 
অসিয়ত জায়েয হবে। 

৩. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর 
মতে, ক্রীতদাসের অসিয়ত জায়েয । 
আকলী দলীল : ক্রীতদাসের পক্ষ হতে ক্ষেত্রবিশেষে: 5০ তথা আযাদ করা যেমন 
জায়েয হয়, তেমনি তার অসিয়তও জায়েয হবে, যেমন ক্রীতদাস বলল, আমি যত 
গোলামের মালিক হব, তার সবই আযাদ হবে । অতঃপর ক্রীতদাস নিজে আযাদি পেল 
এবং এ সময় একজন গোলামের মালিক হলো । তাহলে সে যে গোলামের মালিক হলো, সে 
আযাদ হয়ে যাবে। একই পদ্ধতিতে অসিয়তও তার আযাদির মধ্য দিয়ে জায়েয হবে। 
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‘SLANE SZ: 
গর্ভন্থিতের অসিয়তের হুকুম : গর্ভস্থিতের হুকুম কী হবে? এ মাসয়ালায় দুটি অংশ বিদ্যমান । যথা- 
ক. গর্ভস্থিত সন্তানকে 4,০} বানিয়ে অসিয়ত করা । 

খ. গর্ভবতী নিজেই গর্ভস্থিত সন্তানকে অসিয়ত করা। এতদুভয় অবস্থায় অসিয়ত বৈধ কিনা, 

এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুর আলেমের অভিমত : জমহুর আলেমের মতে, এখনো যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়নি; 
বরং এখনো গর্ভস্থিত, এমন শিশুর জন্য অসিয়ত করা জায়েয আছে। 

একইভাবে গর্ভস্থিত সন্তানকেই 14 ৮:১২: করে কারো প্রতি অসিয়ত করা। যেমন 

কেউ বলল, আমার অমুক দাসীর পেটে যা কিছু আছে, তা আমি অমুকের জন্য অসিয়ত 

করলাম । অতঃপর অসিয়ত দিবস থেকে ছয় মাসের মধ্যে প্রসূত হলো। এ অবস্থায়ও 
অসিয়ত জায়েয আছে। 

গর্ভস্থিতকে ৫4৮/.$2 বানানোর আকলী দলীল : 

ক. অসিয়ত একদিক থেকে অন্যকে নিজের প্রতিনিধিত্ব দিয়ে থাকে । অসিয়তকারী 
ব্যক্তি বিভিন্ন কাজে ( ৬০3 তথা যার জন্য অসিয়ত করা হয়, তাকে খলিফা 
বি নিরিহ বিবিসি 
সি স্হান তেও 
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৪৯৬ ___ ১৪ড৬ই-ফাঁধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

খ. গর্ভস্থিত সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয়েও মীরাসের ক্ষেত্রে খলিফা হতে পারে । এদিকে সে 
অসিয়তের বেলায়ও খলিফা হতে পারবে । কেননা ১1:2১1। এটা. তথা 
অসিয়ত মীরাসের ভগ্রিতুল্য। 

অন্যের জন্য গর্ভস্থিতকে অসিয়তের আকলী দলীল : 

ক. অন্যের জন্য গর্ভস্থিত সন্তানকে দিয়ে দেয়ার অসিয়ত জায়েয হওয়ার দলীল হলো, 
গর্ভস্থত সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হওয়া নিশ্চিতভাবেই বলা চলে । কেননা এমন শিশু সম্পর্কেই 
অসিয়ত করা হয়েছে, ভূমিষ্ঠ না হলেও যার অস্তিত্ব পেটে রয়েছে। এজন্যই সন্তানটি 
ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার শর্তারোপ কৃরা ুযেছে। 

খ. অসিয়তের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার অবতারণা রয়েছে, স্বল্পমেয়াদী নয়। কেননা 
অসিয়তকারী অসিয়ত করার সাথে সাথেই মারা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, 
অসিয়ত করার পরও বেশ ক'বছয় ৮১৯১ বেঁচে থাকে । তার মৃত্যুর পর পূর্বকৃত 
অসিয়ত কার্যকর শুরু হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রেও দীর্ঘসূত্রিতা হিসেবেই বলা হয়েছে 
_ছয় মাসের কম পাচ মাসের অধিক সময়ের কথা। অতএব অস্তিতৃবান বস্তু 
তাৎক্ষণিক উপস্থিত না থাকলেও তার অসিয়ত জায়েয হবে। ॥ 

গ. কেউ বলল, আমার মৃত্যুর পর এ বর্ষে এ বাগানে যত ফল উৎপন্ন হবে, তা 
অমুকের জন্য অসিয়ত করলাম । শরীয়তে এ ধরনের অসিয়ত জায়েয আছে । কথা 
হলো, যদি অস্তিতৃহীন বস্তুর অসিয়ত জায়েয হয়, তাহলে তো গর্ভে অস্তিতৃসম্পন্ন 
বস্তুর অসিয়ত আরো উত্তমভাবেই জায়েয হবে। 

২. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, গর্ভস্থিত সন্তানকে ৫4 «১১ 
বানিয়ে কিংবা তাকে 43 ৬-54 করে কোনো পদ্ধতির অসিয়তই জায়েয নেই। 
আকলী দলীল : গর্ভস্থিত শিশু সম্পূর্ণ অবুঝ ৷ আর হ4/০১-এর মালিকানার জন্য তা J}: 
করা জরুরি। অস্তিতৃহীন শিশু কিংবা অস্তিতৃবান শিশু কারো পক্ষেই কবুল করা সম্ভব নয়। 

তাই অসিয়ত এক্ষেত্রে জায়েয হবে না। 

্ত্যুঙ্র : অসিয়তের মধ্যে মালিকানা প্রমাণিত হওয়ার জন্য 4৫ ,৯34-এর পক্ষ হতে 

4525 করার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সে নিজেও নিজের পক্ষে কবুল করতে 

পারে অথবা তার পক্ষে অন্য কেউও কবুল করতে পারে । তাই গর্ভস্থিত শিশুর শরয়ী 

কোনো অভিভাবক তার পক্ষ হয়ে গ্রহণ কুরুলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। 

5 2০ 8285 জাত : 

অন্তঃসত্তা দাসীর 'অসিয়তের হুকুম : অস্তঃসত্তা তথা গর্ভবতী দাসী নয়, গর্ভস্থিত সন্তানকে 

অসিয়ত করা এবং অসিয়তের ক্ষেত্রে খোদ দাসীকে ,(5:5:.. করা বা বাদ দেয়া সম্পর্কে 

শরীয়তের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েহে । আলোচ্যাংশে প্রশ্নের দুটি দিক রয়েছে। যথা- 

ক. দাসীর গর্ভস্থিত সন্তান সম্পর্কে অসিয়ত জায়েয কিনা? 

খ. দাসীর গর্ভস্থিত সন্তান হওয়ার পরও অসিয়তের সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে খোদ দাসীকে 
+532 করা বা বাদ রাখা বৈধ কিনা? 
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জজ আল ফিকহ : হেদায়া 7৩৮ ৪৯৭ 
উভয় মাসয়ালা সম্পর্কেই ওলামায়ে কেরামের : একমত্য রয়েছে। তারপরও 
অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বিপরীতমুখী কিছু অভিমত রয়েছে। যেমন- 

১, জমহরের অভিমত : জমহুরের মতে, যদি কেউ কারো জন্য নিজ দাসী ব্যতীত শুধুমাত্র তার 
গ্ভস্থিত শিশু সম্পর্কে অসিয়ত করে, তাহলে ২৫-5$ এবং *১১১-। উভয়টিই জায়েয আছে। 
আকলী দলীল : 

ক. 1 {230090509 ৮০০৯0112 অৰ্থাৎ, শব্দগতভাবে দাসী শব্দের মধ্যে 
তার গর্ভস্থিত বস্তুকে আওতাভুক্ত করে না। তবে সাধারণভাবে যখন কাউকে দাসী 
প্রদান করা হয়, তখন দাসীর ৮,5 হয়ে তার গর্ভৃস্থিত সন্তানও প্রদানযোগ্য 
বিবেচিত হবে। অতএব যেহেতু ২:৫.০$-এর মধ্যে দাসীকে ॥45% করা 

. হয়েছে, তাই এ +5 2 করাটা অবশ্যই সঠিক হয়েছে। 

খ. শরীয়তের দৃষ্টিতে কারো জন্য যদি ২৫. £১ করা হয় শুধু গর্ভস্থিত সন্তানের, তাহলে 
এমন অসিয়ত জায়েয । অতএব শুধু ১.2% তথা গর্ভস্থিতসিস্তানকে প্রদান করার 
অসিয়ত যদি জায়েয হতে পারে, তাহলে গর্ভস্থিত সন্তানকে ৮:১1 করাটাও 
জায়েয বলে বিবেচিত হবে। 

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথাই সাব্যস্ত হলো যে; যে জিনিসকে পৃথক করে ১৪% 

তথা বন্ধন করা জায়েয হয়, তা ১৪ থেকে ,/3১:.) করাও জায়েয হবে। কেননা 

এতদুতয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে যে জিনিসের ওপর পৃথকভাবে ১১% 

করা বৈধ না থাকে, তাকে ০১2 থেকে পৃথক তথা 4১52 করাও জায়েয নয়। 

২. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেমের মতে, অন্তঃসত্বা দাসীর গর্ভস্থিত সন্তানকে 

'_ কারো জন্য অসিয়ত করা জায়েয বটে, তবে উভয়ের মাঝে .(; 2.) করা বৈধ নয় । 
আকলী দলীল : দাসী ও তার গর্ভস্থিত সন্তান একে অপরের পরিপূরক । ভাই এক 
অংশকে , 645 করলে ২০ হয়ে অপর অংশও +4452) হয়ে যাবে। তাই নির্দিষ্ট 
করে কোনো অংশ *:./ করা যাবে না। 

৩. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, দাসীর গর্ভাস্থিত সন্তানকে অন্যের 
জন্য অসিয়ত করা জায়েয হবে না। তবে এ অভিমতের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। 

উপসংহার : অসিয়ত হচ্ছে শরীয়তপ্রবর্তিত একটি বিধান। সামাজিক উন্নতির একটি 

সোপান হিসেবে এর কার্যকারিতা অনস্বীকার্য । আর ইসলামী শরীয়ত যে কোনোভাবেই 
মানুষের বোঝা লাঘব করতে চায় । তাই যে ক্রীতদাস, কিংবা দাসী অন্যের ওপর নির্ভরশীল 
হয়ে স্বীয় জীবনের ঘানি টানে, তার পক্ষে অন্যের ভরণপোষণ বহন করাটা কষ্টসাধ্য বটে। 
নুন আনতে যার পান্তা ফুরোয়, তার পক্ষে সন্তানদের সঠিকভাবে মানুষরূপে গড়ে তোলাটা 
স্বপ্নমাত্র। এজন্য এমন নারীর গর্ভস্থিত এবং গর্ভজাত সন্তানকে অন্যের জন্য অসিয়তের 

রিষানি বৈধ নানা হয়েছে। যাতে: সজানের মা জীরনারি থাকলেও. 'সন্ধানটি ক 

ভালোভাবে গড়ে ওঠে সমাজের হাল ধরতে পারে। 


ভু ফাবিল ॥ আল ফিকহ (ছিতীয় বর্ম) ২৭ SNE COHN 


sk BDSG GONE সিরিজ, দ্বিতীয় বর্ষ রা 
562 Ladi S 2555 ৩5 1585 U5. Lal aye: Om 0854 
I SUE ৩25 | 59215 sin A255 CS নিন 

SLAY 5 tos ১১2 CG IS AG 54 I ০৫1 
ঘর প্রশ্ন : ১৩৩ ॥ অসিয়তের সংজ্ঞা দাও। এর হুকুম কী? একতৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তি 
অসিয়ত করা বৈধ কি? যদি কোনো ব্যক্তি একতৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করে, আর 
উত্তরধিকারীরা তার জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর অনুমোদন দেয় এমতাবস্থায় যে তারা 
প্রাপ্তবয়স্ক, তাহলে এ অসিয়তের হুকুম কী? বিস্তারিত বিবরণ দাও। [ফা. প. ১৯৯০,'৯১,'৯৭] 


অসিয়তের মধ্যে অসংখ্য কল্যাণ নিহিত। এর সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ বিদ্যমান। 
একতৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তি অসিয়ত করা ইসলামী শরীয়ত অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। 
কেননা এর ফলে ওয়ারিশরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে; যা 
43115 তথা বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্টও বটে। হাদীসে অসিয়তের ক্ষেত্রে অবিচার 
করাকে মারাত্মক ধরনের কবীরা গুনাহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। নিয়ে একতৃতীয়াংশের 
বেশি সম্পত্তি অসিয়ত করার বিধানসহ এতদসংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
পেশ করা হলো । 
৩২০৫-এর পরিচিতি : 
২৫৩-এর আভিধানিক অর্থ : ২:৫1 শব্দটি ১৫.::, (4.1 একবচন, বহুবচনে 
55016 মাদ্দাহ ৪ - ৯ -১$ জিনসে 54 5344 0,1; আভিধানিক অর্থ হলো- ূ 
5 ৪৫টি (65550 তথা সদুপদেশ । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

res AP চ2620 |; 
২. ৫5916 42339744 অৰ্থাৎ, মেলানো বা সংযুক্তকরণ । যেমন- 

৫05 055855 ০০ 
৩. 4: তথা নিৰ্দেশ । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-.149%5১61%4-5% 
৪. 4০৮5০ তথা উইল করা। 
৫. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 1 ৮-:412£:20% 
৬. 


. আল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- 2248 
eh od এ1১৪০০ ০১০ ২৮4০০ ২৪৮৯ 

৭. EI hk pT HO 

৮. অস্তিম উপদেশ, 

৯. বিনীত অনুরোধ । 


১০. ইংরেজিতে বলা হয়_ Testament, advice, to endorse, order, COmmand ইত্যাদি । 
যিনি অসিয়ত করেন তাকে ৮-5$4 (2৫94), যা অসিয়ত করেন তাকে (8৫,156) 
4: ৮০3%, আর যার জন্য অসিয়ত করা হয়, তাকে ৫4 ০3 (4১15০) বলা হয় । 
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২ 5-এর শরয়ী অর্থ : ₹৫০$-এর শরয়ী অর্থ নিরূপণে ফোকাহায়ে কেরামের উক্তি নিয়রূপ- 


>. 


ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন- 5১21 (251 ৬] Jessa 
অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বক্ষণে কাউকে স্বীয় মৃত্যুর পবে উচ্দিষ্ট সম্পদের মালিক বানানো। 


. ইবনে আরাফা বলেন- 


1325 বস yt ns bc 22 Up SEE 

PE fo 
অর্থাৎ, ফকীহগণের পরিভাষায় অসিয়ত হচ্ছে এমন একপ্রকার চুক্তি, যার মাধ্যমে 
প্রতিশ্রুতিদানকারীর একতৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং 
তার মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে অথবা তার স্থলাভিষিক্তের পক্ষ থেকে এ সম্পদ প্রদান 
আবশ্যক হয়ে পড়ে । 


সপ * ৫ 


. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 551 2214 ৮১৮2 ৫35 
. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 
৩৫৫ 


64112225236 SIM 0855 এ 0৫ এ 2558১৫0০৪০1 


1717177817 


০2111420715 8253 ES GIL GI LL 2 


৬. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- BGs ১5521145254118-5542058 


* জমহুর ফোকাহা বলেন_ 


৫22৫: ৮:০৮ ঠা ৯৩ 


22556404554 33 85 ৫১ "০৫৮ 
মোটকথা, অসিয়ত হচ্ছে কারো নিজের সম্পদের সর্বোচ্চ একতৃতীয়াংশ অন্যকে 
মালিক করে দেয়া, যা অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর কার্যকর হয়। 


০০২ 


২:০৩-এর বিধান : অসিয়ত ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত হলেও এর হুকুম 


ডি সি আর ১৮৮৯০ 
প্রদত্ত হলো- 


>. 


ইসহাক, আতা ও দাউদ যাহেরীর অভিমত : ইমাম ইসহাক, আতা ও দাউদ যাহেরী 
(র)-এর মতে, ধনী ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করা ফরয । আর এ ব্যাপারে কুরআন ও 
সুন্নায় তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেমন- 


ক. কুরআনে এসেছে- 
১214৮ 325 8 এক ৪০০ 2 * EEE 50: 


পর SLANG 


Re 
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৫০০ _____ তয়লক্লতঞাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
২. জমহুরের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফসহ জমহুরের মতে, এককৃতীয়াংশ পৰ্যন্ত 
অসিয়ত করা জায়েয । এর চেয়ে কম করা মুস্তাহাব । 
দলীল : রাসূল (স) বলেছেন- 
AEST 7510155 518 রেডি 


2 পতি তত এ, 


SES ALS EN 
253৫ ৫16 তত 
৩. কতিপয়ের অভিমত : কারো কারো মতে, মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির যদি পিতামাতা ও 
নিকটাত্মীয় থাকে, তাহলে তাদের জন্য অসিয়ত করা ফরয । 
দলীল: আল্লাহ তায়ালা বলেন- SELIG SOUT 155 455৩1 
2 iin 44595 22848 । 
বেশি অসিয়ত করার হুকুম : ইসলামী শরীয়ত ইসতেহসানের আলোকে 
৷ £45 তথা সম্পদের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করা বৈধ রেখেছে। এর চেয়ে 
বেশি সম্পদের অসিয়ত করা বৈধ নয়। অত্র মাসয়ালার ওপর ভিত্তি করে হেদায়া প্রণেতা 
আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র) কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করেছেন । যেমন- 
নকলী দলীল : ক 
১. বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে- ১১161 ১৫ ১০:০৮ ০৪ 46221 অর্থাৎ, 


আল্লামা তাবারী রে) ৫:27 শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, একতৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি 
ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা । 

২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে- 

AER tg EE GES AUG Un Ste) < ৫20 IG 

49555 (62৯45014255 AIC SL 
বক্ষ্যমাণ হাদীসে 10241: তথা একতৃতীয়াংশ সম্পত্তি অসিয়ত করার বৈধতা প্রদান 
করা হয়েছে। তাই বোঝা যায়, এর চেয়ে বেশি অসিয়ত করা যাবে না। 

৩. হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) কর্তৃক বেশি মালের অসিয়ত করার অনুমতি 
চাওয়া হলে রাসূল (স) তা নাকচ কয়ে দেন এবং একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করার 
অনুমোদন দেন। যেমন তিনি বলেন-?5১৫ তার; রা 
আকলী দলীল : মৃত্যুর পূর্বক্ষণ সম্পদের মধ্যে ওয়ারিশদের (5125) অধিকার এসে 
বর্তায়। এমতাবস্থায় তাদেরকে বঞ্চিত করে ৫ কিংবা 4.2;-এর অসিয়ত করা 
কেয়াসবিরোধী। তা সত্তেও শরীয়ত ০-.১-1-এর দৃষ্টিতে অসিয়তকারীর পুণ্য 
অর্জন এবং £4 ৬:-%-এর অভাব দূর করার জন্য একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত বৈধ 
রেখেছে। তাই এ পর্যন্ত সীমিত রাখাই 13:-এর দাবি। 

বেশি অসিয়ত করার পর তার বিধান : একতৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত 
জায়েয না হলেও কেউ যদি অসিয়ত করে বসে, তখন তা ওয়ারিশদের অনুমোদনের ওপর 
সর লারা ক পয 
হরে (দিযে উতর পরবহরি হরর উরে করা হলো 


COM 
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53544 4৮৮৫০ ৮৬৯ ০১৮১৮ BE LES: 

অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় একতৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত অনুমোদন করার বিধান : 

অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় ওয়ারিশগণ ১: 1% £52১-এর অনুমোদন দিলেও 

পরবর্তীতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন- ৫ 

19৮৫৯ J ৫3 (0৯6 345030 অর্থাৎ, তাদের জীবদ্দশায়ও অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয় । 

সুতরাং অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে । কারণ- 

১. ওয়ারিশদের অধিকার অসিয়তকারীর মৃত্যুর পরে আসে। এমতাবস্থায় অধিকার সাব্যস্ত 
হওয়ার আগে অনুমোদন হয়েছে। আর একেই বলা হয় ২4:51» আসার আগেই 
8625 করা। সুতরাং অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ ইচ্ছা করলে পূর্ব 
অনুমোদন প্রত্যাহার করতে পারবে । 

২. ৮৮৫৫ তথা অসিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে ওয়ারিশদের ৮১: < সাব্যস্ত হয় 
না; বরং 54 524 সাব্যস্ত হয়। এমতাবস্থায় ৮.৮১-এর জীবদ্দশায় ওয়ারিশদের 
অনুমোদন মঞ্জুর করা হলেও 34 ১৫24-টি ৮৪: 51-রূপে পরবর্তীতে হয়ে 
যায়। অথচ এক্ষেত্রে নিয়ম হলো- এ 


2৬5৫৭ 


” ECT ES PA AIS 955 98522 

532524০৮৮০0 955 উস 

উততরাধিকারীগণ অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর অনুমোদন দিলে তার বিধান : প্রাপ্তবয়স্ক 

ওয়ারিশগণ অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর একতৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত অনুমোদন করলে তা 

কার্যকরী হবে এবং পুনগপ্রত্যাহার করতে পারবে । এর কারণ হলো- 

১. উত্তরাধিকারীদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করে একতৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। এখন যেহেতু তারা অনুমোদন দিয়েছে, তাই শরীয়তে জায়েয 
হবে। এদিকে ইঙ্গিত করে'গ্রস্থকার বলেন- 24401 45 52516055194 

২. অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর অনুমোদন করা হচ্ছে ০2১ এ, অর্জিত হওয়ার পর 
সাব্যস্ত হওয়া । তাই অনুমোদনের পর তা প্রত্যাহার করতে পারবে না। কেননা ৮ 
৮৮ কোনো বস্তুই নয়। যেমন হেদায়া প্রণেতা বলেন- 


৩০০৩ ০০ শশা শা 


BE 25150154255 9৫৯46555205 
অর্থাৎ, তাই ওয়ারিশগণ অসিয়তকারীর মৃত্যুর পরে প্রদত্ত অনুমতি প্রত্যাহার করতে 
পারবে না। কেননা এ অকার্যকর অনুমতিটি ছিল মূল্যহীন । রর 

উপসংহার : ইসলামী শরীয়ত সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করার বৈধতা প্রদানের 
সাথে এর বেশি অসিয়ত করাকে নিরুৎসাহিত করেছে। কেননা পরিবার পরিজন ও 
উত্তরাধিকারীদেরকে সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়ে অন্যের জন্য অসিয়ত করা শরীয়ত সিদ্ধ নয়। তবে 
অসিয়তরারী যদি এমন সম্পদশালী হয় যে, তার পরিবার ও ওয়ারিশদের হক যথাযথ আদায় করার 
পরও তার অঢেল পরিমাণ সম্পদ বাকি থেকে যায় এবং মৃতের ওয়ারিশগণ একে অনুমোদন করে, 
তাহলে শুধু সেক্ষেব্রেই একতৃতীয়াংশের বেশি অসিয়তকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। 


৮০,-%১৯ FE BA Co S22 এস Leo এ HI IG: তৈরি 
28221 ৭9 HI HM, af ৩] [4] 
TUL [০১৯৫9952035 5 ০৪৫৮4 

পর] ১৩৪ ॥॥ জনৈক ব্যক্তি বলল, ৮১৬০০ 


ডা উপস্থাপনা : : অসিয়ত সমাজ উন্নয়নের একটি শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি । এর দ্বারা বহু মানুষ 
উন্নয়নের ছোয়ায় সিক্ত হয়ে সচ্ছল জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছে। তাই একবার অসিয়ত 
করে তা প্রত্যাহার করা কিংবা অসিয়ত অস্বীকার করা সঠিক মানসিকতার পরিচয় বহন 
করে না। তারপরও যদি কোনো ব্যক্তি এমনটি করেই ফেলে, তাহলে তার সে এখতিয়ার 
অনুমোদিত' নয়। কারণ তার নিজ সম্পত্তি প্রদানের মানসিকতা তার থাকতেই পারে। 
তাছাড়া অসিয়ত কার্যকর শুরু হয় অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর । তাই তার জীবদ্দশায় তা 
বাতিল কিংবা প্রত্যাহার হওয়াটা বৈচিত্র্য নয়। নিম্নে এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
5755 45855 IU SAULSLN : 

যে বলল “আমার কৃত অসিয়ত হারাম” তার হুকুম : যে ব্যক্তি বলল, “আমি অমুকের জন্য 
যে অসিয়ত করেছিলাম, তা সম্পূর্ণ হারাম” । এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে শরীয়তের মাসয়ালাগত 
দিক থেকে কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- 

প্রথম পদ্ধতি : অসিয়তকারী বলল, আমি অমুকের জন্য যা অসিয়ত করেছিলাম, তা হারাম । 
এমনটি বলার দ্বারা অসিয়ত থেকে প্রত্যাবর্তন হবে না। কেননা হারাম হওয়াটা একটি 
29 আর ৯---১-এনু চাহি হুলো পূর্ববৎ বহাল থাকা। অর্থাৎ যখন পূর্বতন বিশেষত 
বর্তমান আছে, তাহলে তার সাথে -১.::১-টি 5৯3 হতে পারে। অতএব অসিয়তটি 
অসিয়তের অবস্থায়ই বহাল থাকবে । 

দ্বিতীয় পদ্ধতি : যদি অসিয়তকারী বলে, আমার কৃত অসিয়ত বাতিল, অর্থাৎ আমি অমুকের 
জন্য যা অসিয়ত করেছি, তা বাতিল করলাম, তাহলে তা অসিয়তকারীর প্রত্যাবর্তন বলে 
বোঝা যাবে । কেননা বাতিল এমন জিনিসকেই বলা হয়ে থাকে, যা অস্তিতৃশূন্য। 

তৃতীয় পদ্ধতি : যদি অসিয়তকারী বলে, আমি অমুককে যা অসিয়ত করেছি, তা আমি 
দীর্ঘসূত্রিতায় রেখেছি। এমনটি বলার দ্বারা অসিয়ত থেকে প্রত্যাবর্তন ধরা হবে না। কেননা 
১৫৯।$ তথা দেরিতে প্রদানের ইচ্ছা দ্বারা দায়মুক্ত হওয়া যায় না। 

চতুর্থ পদ্ধতি : অসিয়তকারী বলল, আমি অমুকের জন্য যা অসিয়ত করেছিলাম, তা 
4১5 করে দিলাম । এর দ্বারা £325 প্রমাণিত হবে। কেননা 4222 করাটা বাতিল 
করারই নামান্তর । 

পঞ্চম পদ্ধতি : অসিয়তকারী বলল, আৰি-আনোদকে রাডার জারা রে গোলাম জাগার 
অসিয়ত করেছিলাম, তা মূলত বকরের জন্য। এর দ্বারা অসিয়ত থেকে £345 বোঝা 
যাবে । কেননা উপর্যুক্ত বাক্য দ্বারা প্রত্যাবর্তন বোঝা যায়। অর্থাৎ যায়েদ হতে অসিয়তটি 
প্রত্যাবর্তন হয়ে শুধুমাত্র বকরের জন্য থাকবে। 


জজ আল ফিকহ : হেদায়া রি ৫০৩ 
ষষ্ঠ পদ্ধতি : অসিয়তকারী প্রথমত তার গোলামের অসিয়ত যায়েদকে করেছে, এরপর এ 
গোলামের অসিয়তই বকরের জন্য করেছে, তাহলৈ এমতাবস্থায় অসিয়ত উভয়ের জন্যই 
সমানভাবে কার্যকর হবে । কেননা গোলাম বস্তুত ব্টনযোগ্য জিনিস। 
সপ্তম পদ্ধতি : অসিয়তকারী বলল, আমি অমুকের জন্য যা অসিয়ত করেছি, তা খালেদের 
জন্য । এমনটি বলার দ্বারা এ ব্যক্তির প্রতি অসিয়ত পরিবর্তন হয়ে খালেদের জন্য চলে আসবে । 
অষ্টম পদ্ধতি : অসিয়তকারী বলল, আমি যায়েদের জন্য যা অসিয়ত করেছি, তা বকরের 
জন্য। আর এরই মাঝে বকর মারা গেছে, তাহলে এমতাবস্থায় যায়েদের প্রতি অসিয়ত 
সম্পূর্ণ বহাল থাকবে । 
৩৬৮৫1 ৩ ৫৮:2%1442 : 
৫50 থেকে প্রত্যাবর্তনের হুকুম : সকল ইমাম একমত্য পোষণ করেছেন, অসিয়তকারীর 
জন্য ২৫. প্রত্যাহার করা বৈধ । ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র) এ প্রসঙ্গে বলেন- 
৮৩0 ১269 ৮১321158275 অর্থাৎ, অসিয়তকারীর জন্য অসিয়ত করার পর 
তা প্রত্যাহার করা বৈধ । 
দলীল : 
৯ অসিয়ত হলো স্বেচ্ছায় দান। অতএব হেবার ন্যায় এটাও প্রত্যাহার করা যাবে । যেমন 
রাসূল (স)-এর বাণী- 4 SL 0 54 $2 Lag 

২. রা pero 32-এর কবুলের প্রশ্ন আসে। নিয়ম 

হলো- 4১:৫]। 915 006%) ০5 ০4) অৰ্থাৎ, 43-এর পূর্বে ০০ বাতিল 

করা সহীহ। সুতরাং অসিয়তকারী ইচ্ছা করলে তার প্রস্তাব বাতিম্ক করতে পারবে। 
উল্লেখ্য, অসিয়ত প্রত্যাহার করা জায়েয হলেও না করাই উত্তম । কেননা রাসূল (স) ইরশাদ 
করেছেন- 4559 94 3G 5 G3 Lif 
2 J HI HEL LEL: 
সম্পত্তি তিনজনের জন্য অসিয়তের বিধান : কোনো ব্যক্তি তার 

একতৃতীয়াংশ সম্পত্তি একাধিক ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করে থাকলে এ ব্যাপারে শরীয়তের 
দৃষ্টিভঙ্গিতে ওলামায়ে কেরামের .মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। মতবিরোধ বর্ণনার পূর্বে 
মাসয়ালার পদ্ধতি বোঝা প্রয়োজন । 
প্রথম পদ্ধতি : যদি কোনো ব্যক্তি নিজ একতৃতীয়াংশ সম্পত্তি যায়েদের জন্য অসিয়ত করল, 


আবার বকরের জন্যও অসিয়ত করল। এ অবস্থায় অসিয়তকারীর 
ওয়ারিশগণ সর্বসাকুল্যে অধিক অনুমতি না দেয়, এমতাবস্থায় করণীয় কী 
তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো- 


সিদ্ধান্ত : একতৃতীয়াংশ সম্পত্তি উভয় 44 .«.১--এর মাঝে সমবষ্টন করা হবে । কারণ 
মাত্র একতৃতীয়াংশ সম্পত্তি হতে উভয়কে সম্পূর্ণ একতৃতীয়াংশ করে দেয়া সম্ভব নয়। 
কেননা ওয়ারিশগণ অনুমতি না দেয়ায় অতিরিক্ত দেয়ার অধিকার এখানে পাওয়া ঘায়নি। 
অধিকারের ক্ষেত্রে যেমন উভয়জন সমদাবিদার, তেমনি গ্রহণের ক্ষেত্রেও উভয়ে সমানই 
নিতে হবে। 

দ্বিতীয় পদ্ধতি : যদি অসিয়তকারী ব্যক্তি যায়েদের জন্য একতৃতীয়াংশ এবং বকরের জন্য 
একষষ্ঠাংশ সম্পত্তির অসিয়ত করে। আর ওয়ারিশগণ একতৃতীয়াংশের বেশি গ্রহণের 
অনুমতি না দেয়, এক্ষেত্রে শরয়ী সিদ্ধান্ত হলো. 


৫০৪ ___: লতার ফাযিল স্মৃতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
সিদ্ধান্ত : এমতাবস্থায় একতৃতীয়াংশ সম্পত্তিই উভয়ের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে । অর্থাৎ 
একতৃতীয়াংশ সম্পত্তিই তিনভাগ করা হবে৷ তনুধ্য হতে দু'অংশ যায়েদ ও একাংশ বকর 
পাবে। কেননা তাদের উভয় জনেরই প্রাপ্ত অধিকার নিশ্চিতভাবে পাওয়া গেছে। তবে 
কতটুকু পাবে, তা অসিয়তকারীর বক্তব্য হতে জানা গেছে। অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশকে একভাগ 
এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশকে দু'ভাগ করা হবে। কেননা একতৃতীয়াংশে দুটি ষষ্ঠাংশ 
পাওয়া যায়। সর্বমোট তিনভাগ হলো। 
তৃতীয় পদ্ধতি : অসিয়তকারী যদি যায়েদের জন্য তার সম্পূর্ণ সম্পত্তি অসিয়ত করে আর 
বকরের জন্য একতৃতীয়াংশ সম্পত্তির অসিয়ত করে। আর ওয়ারিশগণ একতৃতীয়াংশের 
অধিক গ্রহণের অনুমতি না দেয়, তাহলে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। 
আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, একতৃতীয়াংশ সম্পত্তি 
দু'জনের মাঝে অর্ধেক করে বন্টন করা হবে। 
আকলী দলীল : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, সূত্র হলো; 1 ৬.৮:-এর 
জন্য যখন অসিয়তকারী একতৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করে, তাহলে অতিরিক্ত অংশে 
তাকে হকদার সাব্যস্ত করা হবে না। তবে শুধুমাত্র তিনটি পদ্ধতিতে হকদার সাব্যস্ত হবে। 
সেগুলো হলো- 
প্রথমত : অসুস্থ ব্যক্ত ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো সমসাক্রান্ত হয়েছে, অথবা গোলামের 
হকদার হলে কিংবা অনির্দিষ্ট সম্পদের অসিয়ত করলে। 
।ফুত : বকরের প্রতি তার অতিরিক্ততা বর্তাবে। এরপর অতিরিক্তের ক্ষেত্রে ওয়ারিশদের 
ধাজ্ঞা কার্যকর হবে। 
€তীয়ত : যদি ওয়ারিশগণ অতিরিক্তের অনুমতি না দেয়, তাহলে এক তৃতীয়াংশের অধিক 
অসিয়ত এভাবে কার্যকর হবে, যা অপ্রসিদ্ধ । কেননা এ অসিয়ত কোনো অবস্থাতেই বর্তানো 
যায় না। অতএব শুরু হতেই তা বাতিলযোগ্য । অতএব একতৃতীয়াংশের অধিক অংশের 
অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে, শুধুমাত্র একতৃতীয়াংশের অসিয়ত বলবৎ থাকবে। সুতরাং 
যায়েদ ও বকর উভয়েই সমান পর্যায়ের হয়ে গেছে। বাকি রইল যায়েদের অতিরিক্ত না 
পাওয়া। যদি এ অতিরিক্ততা প্রমাণিত হয়, তাহলে তা হবে হকদারিত্বের ভিত্তিতে । 
5405 0৫৮০5 ০। IU MSD: 
রুগ্ণ ব্যক্তির সকল সম্পদ অসিয়তের বিধান : মৃত্যুশয্যায় শায়িত রুশৃণ ব্যক্তি তার সমস্ত 
সম্পদ অসিয়ত করতে পারবে কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। ষেমন- 

১. আহনাফের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, আহমাদ, ইসহাক (র) প্রমুখের মতে, যার 
কোনো উত্তরাধিকারী নেই, তার জন্য নিজের সকল সম্পদ অসিয়ত করা জায়েয আছে। 
২. আসহাবে যাওয়াহেরের অভিমত : আসহাবে যাওয়াহেরের মতে, উত্তরাধিকারী থাকুক 
বা না থাকুক সর্বাবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত কগৃণ ব্যক্তির পক্ষ হতে তার সকল সম্পদ 

অসিয়ত করা জায়েয আছে। 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 
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1 আল ফিকহ : হেদায়া 7 ২ ৫০৫ 
৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, যার কোনো 
উত্তরাধিষ্ষারী নেই, তার জন্য বেশি অসিয়ত করা জায়েয নেই। 

দলীল : তার দলীল হলো- 523 SG LL: En 526 5 
8. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, উত্তরাধিকারীগণ যদি অনুমতি দেয়, 
তাহলে সম্পূর্ণ সম্পদ অসিয়ত করা জায়েয; অন্যথায় নয়। K 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
SANE DL Fs anit LN 
Keres EER) TORE %7 
উপসংহার : সম্পদশালী ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় মৃত্যুর পূর্বে ইচ্ছা করলে তার সমস্ত সম্পতির 
একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করে যেতে পারবে। তবে এতে উত্তরাধিকারীগণ যদি কোনো 
আর্থিক সঙ্কটে পড়ে যান, তাহলে এমন অসিয়ত কার্যকর হবে না। একই সাথে 
একতৃতীয়াংশের অধিক সম্পত্তি যদি কেউ অসিয়ত করে, তাহলে তা শর্তসাপেক্ষে বৈধতার 
আওতায় জানা বাবে; ১৬৯১৯ cr blind 
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১৩৫ ॥ জনৈক ব্যক্তি একতৃতীয়াংশ কাপড়ের অসিয়ত করেছে। অতঃপর 

ক্ষতি হয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশ রয়েছে। এ দুটি মাসয়ালার 

হুকুম কী? ২:-এ--এর প্রকারভেদসহ সংজ্ঞা বর্ণনা কর। অতঃপর একটি অসিয়ত লেখ। 


ভতর।। উপস্থাপনা : অসিয়ত মানব কল্যাণের অন্যতম উপায়। এর দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজনন 
সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা ও ভরসা পায়। এতে শুধু ব্যক্তি নয়, সমগ্র মানবতা উপকৃত 
হয়। অসিয়তের বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। তন্মধ্যে কোনো কোনো অসিয়ত সরাসরি কার্যকর 
বলা যায়, পক্ষান্তরে কতিপয় অসিয়ত নিয়ে দেখা দেয় জটিলতা । উদাহরণত কোনো ব্যক্তি 
তার মালিকানাধীন কাপড়ের একতৃতীয়াংশ অন্যের জন্য অসিয়ত করার পর ঘটনাক্রমে তা 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় শরীয়তের সুচিহিত নির্দেশনা অনুসরণের বিকল্প নেই। 
নিয়ে প্রশ্নালোকে এতদসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
একতৃতীয়াংশ অসিয়তী কাপড়ের একতৃতীয়াংশ ক্ষতি হওয়ার বিধান : কোনো ব্যক্তি নিজ 
একতৃতীয়াংশ কাপড়ের অসিয়ত করল, অতঃপর অবশিষ্ট দু'তৃতীয়াংশ কাপড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে 
গেল, মাত্র একতৃতীয়াংশ বাকি রইল । এমতাবস্থায় ৫৫ ৬০ এ কাপড়ের কতটুকু পাবে, 
এ সম্পর্কে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে । তবে মতভেদ উল্লেখের পূর্বে মাসয়ালার 
- পদ্ধতি জানা আবশ্যক। 
মাসয়ালার পদ্ধতি : 
ক. মাশায়েখগণ বলেছেন, এ হুকুম এ সময় বর্তাবে, যদি কাপড়ের প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হয়। 
অন্যদিকে যদি কাপড়ের মান একই ধরনের হয় এবং তা হয় মধ্যমানের, তাহলে এ 
হুকুম বর্তাবে। 
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৫০৬ খাদক দিল সাত গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
খ. যদি অসিয়তকারী নিজ তিন গোলাম হতে একতৃতীয়াংশের অসিয়ত করে। অতঃপর তন্য্য 
হতে দুটি গোলাম মারা যায়, তাহলে €4 232 অবশিষ্ট গোলাম হতে কতটুকু পাবে? 
গ. কোনো ব্যক্তি নিজ তিনটি ঘর হতে কারো জন্য অসিয়ত করল। 
অতন্পর দুটি ঘর ভস্মীভূত হয়ে গেল। এমতাবস্থায় (4 ,--34-এর অংশ কী? 
উপরিউক্ত পদ্ধতিত্রয়ে € $4 কতটুকু পাবে, এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, অসিয়তকারী 
একতৃতীয়াংশের অসিয়ত করার পর দু'তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে 0 532" 
অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশকেই তিনভাগ করে সেখান থেকে একতৃতীয়াংশ পাবে। 
আকলী দলীল : মালিক তার সমগ্র কাপড়ের থান থেকে একতৃতীয়াংশের অসিয়ত 
করেছিল; কিন্তু অনাকাঙ্কিতভাবে অবশিষ্ট দু'তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর অবশিষ্ট 
একতৃতীয়াংশকেই তিনভাগ করে ৫4 ৮:০$2-কে তথা হতে একতৃতীয়াংশ দেয়া হবে। 

২. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, এ সমস্যা সমাধানকল্পে বিচারকের 
দরবারে ধন্না দিতে হবে । কারণ 4৬:০4 মানসিকভাবে বেশি পরিমাণ সম্পত্তি 
পেতে প্রস্তুত। এমতাবস্থায় তাকে কম দিলে সে ভুল বুঝে হট্টগোল কিংবা ঝগড়া 
বাধাতে পারে । তাই এক্ষেত্রে বিচারকের সুচিন্তায় যা আসবে, £ ৮০১০ তাই পাবে। 

৩. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে, তা বিচারকের মাধ্যমে তদস্তসাপেক্ষে ধ্বংসাবশেষ যা পাওয়া যায়, 
তাকেও অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশের সঙ্গে যোগ করে অংশ বাড়াতে হবে। অতঃপর 
অবশিষ্টকে তিন ভাগ করে একতৃতীরাংশ 4 «-..*১4-কে দেয়া হবে। 

SE খরার 

EE roe fro 

272 -এর আভিধানিক অর্থ : 2 শব্দটি ০ শব্দের বহুবচন। ০-০০ -৫ 

সালাহ থেকে নিত । খুরিস্টা্িধানিক অর্থ হচ্ছে 

১. ২65 তথা বেষ্টন করা । যেমন বলা হয়- ১4, (541 ০ 

২. আবৃত করা ৩. মেরুদণ্ড, মাংসপেশী ৷ ৪. রগ । ৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জোড়া ইত্যাদি । 

El aja: 

২: -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২{ =: -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. সিরাজী গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- Ct Ee Ns 
BI IANS SUM LOT ETM তে IEU SL LA 

JOE 

অর্থাৎ, আসাবা সে সকল উত্তরাধিকারীদের বলা হয়, যারা ০৯3341 33-দের অংশ 
গ্রহণের পর উদ্বৃত্ত সম্পদের অংশীদার হয়। আর ০৯5534 ৩১-দের অবর্তমানে তারা 
সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদের ওয়ারিশ হয়। 

হ আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা 

spe EL সা এট ELS এ 8০ 

e354 


11 আল ফিকহ : হেদায়া ww ১১১০ ০০7 ৫০৭ 
মোটকথা, ০৯3341 এ5$-দের মাঝে সম্পদ বন্টনের পর বাকি সম্পদ যাদের মধ্যে 
*ষ্টন করা হয়,তাদেরকে ২৮:2০ বলা হয়। 

SEAN: 

4-০ -এর প্রকারভেদ : {£2 প্রথমত দু'প্রকার । যথা- 

১. ৮ রও ২৫5০5 ২5 মৃতব্যক্তির এ আত্মীয়কে বলা হয়, যার সাথে 
মৃতব্যক্তির রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন- পিতা, পুত্র প্রভৃতি। 

২. যু 1722: ডি 1122 মৃতব্যক্তির এ আত্মীয়কে বলা হয়, যার সাথে 
মৃতব্যক্তির রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই, তবে অন্য কোনো কারণে সম্পৃক্ত । যেমন- মনিব 
মৃতের সাথে আযাদ করার দিক থেকে সম্পৃক্ত । একে 5411 1১, বলা হয়। 

২445 ২:০5 পুনরায় তিন প্রকার । যথা- 

৯. 1%, 12%: 4, 252০ -এর অর্থ স্বয়ং আসাবা । পরিভাষায় সিরাজী 
প্রণেতা বলেন- Hoh Mes sn TLE IE 
অর্থাৎ, $০১, ২/5: এ সকল পুরুষকে বলা হয়, যাদের সাথে মৃতের সম্পর্ক 
স্থাপনে কোনো নারীর মধ্যস্থতা নেই । যেমন- পিতা, পুত্র, ভাই, চাচা প্রভৃতি । 

২. 2 UZ: ১১৯ 2 ০-এর [অর্থ যারা অন্যের মাধ্যমে আসাবা হয়ে 
থাকে। আর পরিভাষায় 2%, ২ {44% বলা হয়, যদি কেউ আসাবা হওয়ার ব্যাপারে 
নিজে যথেষ্ট না হয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। যেমন- মৃতের কন্যা তার পুত্রের সাথে 
আসাবা হয়। 

৩. ₹১3৫ 6০২4১555225 বলা হয় এ সকল স্্রীলোককে যারা নিজেরা 
আসাবা নয়; বরং অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে আসার কারণে আসাবা হয়। যেমন 
সহোদরা ও বৈমাত্রেয় বোন মৃতের কন্যা ও পৌত্রীর সাথে আসাবা হয়। রাসূল (স) 
বলেছেন_ ৯512 SUES 

5৫5962: 

অসিয়তনামা : 

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ 
করেছেন, যে মুসলমানের ওপর অসিয়তযোগ্য কিছু রয়েছে, তার জন্য অসিয়তনামা না 
লিখে দুটি রাতও অতিবাহিত করা উচিত নয়। 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ (স) থেকে উক্ত কথা 
শুনেছি, সেদিন হতে এক রাত অতিক্রম করার পূর্বেই তাদের অসিয়তনামা আমার 
নিকট লিখে রেখেছি। 

৩. হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ 
করেছেন, যে ব্যক্তি অসিয়ত করে মৃত্যুবরণ করল, সে সঠিক রাস্তায় এবং সুন্নাতের 
পথের ওপর রয়েই মৃত্যুবরণ করল এবং তাকওয়া, শাহাদাত ও ক্ষমাপ্রান্ত অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করল । 


৫০৮ UNITE নিল আতক।গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ॥ 
বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে অসিয়ত করার তাকিদ ও গুরুত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুপ্রাণিত হয়ে 
এবং অসিয়তকে আল্লাহ তায়ালার হুকুম মনে করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সুস্থ তবিয়তে এ 
অসিয়তনামায় স্বাক্ষর প্রদান করলাম। হে আল্লাহ! আমার অসিয়তগুলো কবুল করুন এবং 
আমাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের ওপর বহাল রেখে পূর্ণাঙ্গ ঈমানের সাথে মৃত্যু নসিব করুন. 
আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!! 


১. মুমূর্ষু অবস্থায় সূরা ইয়াসীন নিজে বা অন্য কারো দ্বারা বেশি বেশি পাঠ করবে বা 
করাবে এবং কালেমার তালকীন করবে বা করাবে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কোনো 
গায়রে মাহরাম মহিলাদের আমার নিকটে আসতেই দেবে না। কোনো গায়রে মাহরাম 
পুরুষ দ্বারা কালেমার তালকীন, সূরা ইয়াসীন পাঠ ইত্যাদির ক্ষেত্রে খাস পর্দার প্রতি 
বিশেষ খেয়াল রাখবে। 
সাবধান! যেন খাস পর্দার খেলাফ না হয়। মৃত্যুর পর আমার লাশের পাশে 
সম্মিলিতভাবে কুরআন শরীফ পাঠ করবে না। তবে পৃথক পৃথক স্থানে থোক নিজ নিজ 
তৌফিক অনুযায়ী পাঠ করে বখশিশ করে দেয়া যেতে পারে। 

২. মারা যাওয়ার সাথে সাথে প্রথমেই গোসল বা স্বল্প সময়ের মধ্যে কাফন দাফনের 
ব্যবস্থা করবে। 

৩. আমার জানাযার প্রস্তুতি, গোসল, কাফন ও দাফনের মধ্যে পুরোপুরি সুন্নাত মোতাবেক করবে । 

8. আমার মৃত্যুর পর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন বা নাজায়েয কথা বলবে না। 

৫. আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানিতে যদি বৃহস্পতিবার রাত্রে বা শুক্রবার সকালে মৃত্যু নসিব 
হয়, তাহলে জুমার পূর্বেই কাফন-দাফন সম্পন্ন করবে। জানাযায় বেশি লোক শরীক 
হওয়ার উদ্দেশ্যে বা কোনো নিকটাত্মীয়ের দর্শনের জন্য আমাকে জুমার আগে কাফন 
দাফন হতে যেন বিরত না রাখা হয়। মৃত্যুর পর আমাকে সম্ভব হলে আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াতের অনুসারী দীনদার পরহেযগার আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি দ্বারা জানাযার 
ব্যবস্থা করবে। 

৬. অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে যদি আমার জীবনের নামায, রোযা কাযা হয়, যাকাত প্রদান, 
হজ্জ আদায় করতে বাকি থাকে, তাহলে আমার স্থাবর অস্থাবর ষোলো আনা সম্পত্তি হতে 
কাফন দাফন তারপর খণ পরিশোধ অবশিষ্ট সম্পত্তি দারা আদায় করিয়ে দেবে। 

৭. আমার মৃত্যুর পর আত্মার কল্যাণার্থে যদি কোনো কিছু কর, তাহলে দীনদার, 
পরহেযগার ও হক্কানী আলেমের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবে । নিজের ইচ্ছামতো 
কোনো কাজ করবে না। 


উপসংহার : অসিয়ত ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির 
তাকওয়ার স্তর পরিমাপিত হয় । সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হলো সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ 
করে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা এবং নিজ পরিবারবর্গ ও নিকটাত্মীয়দের 
প্রতি শরীয়ত মোতাবেক অসিয়ত করা। 


আজ আল ফিকহ : তারীখু ইলাধিল ফিকহ 25wer com ৫০৯ 


[মানবন্টন : ৪টি প্রখু কবে; যে কোনে ২টির উত্তর নিহতে হবে ১০১ ২ = ২০] 


৫2 5 CG 5৮০ 25০০১৮০5709 46: 
জ প্রশ্ন : ১ ॥ ইলমুল ফিকহ অর্থ কী? এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কী? বিস্তারিত 
আলোচনা কর। রর টির টানার 

-+৪৮5$ ২১০১ 3০ 65 55৯115১১৮25) 
অথবা, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্যসহ ইলমুল ফিকহের পরিচয় বর্ণনাঁকর। 


উত্তর উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা বলেন- রর ৬... .... 
-:9 ৮5135855156 145 সি FS ৩ IG 
রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন_ 3:51 ১:552152514101 ১৮৫৩০ 
ইসলামের উষালগ্নে রাসূল (স) যে কোনো সমস্যার সমাধান আল কুরআনের মাধ্যমে 
নিজেই পেশ করতেন । কালের বিবর্তনে রাসূল (স) ও তীর সাহাবীদের তিরোধানের পর 
মুসলিম সমাজে এমন অনেক নতুন নতুন সমস্যার উত্তর হতে থাকে, যার সমাধান সরাসরি 
কুরআন সুন্নাহ থেকে বের করা সর্বসাধারণের জন্য দুক্কর হয়ে পড়ে । ফলে এসব সমস্যার, 
সমাধানকল্লে দীনের সত্যনিষ্ঠ ফকীহগণ আল কুরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করে ইলমুল 
ফিকহ প্রণয়ন করে জনসাধারণের জন্য ইসলামী শরীয়ত অনুসরণের দিক নির্দেশনা প্রদান 
করেন। নিম্নে ইলমুল ফিকহের সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয়সহ এতদসংক্রান্ত আলোচনা 
উপস্থাপন করা হলো । 


5 এ৷ %15-এর পরিচিতি : 
20০8 51 ৮ সির £ 
*3৯-এর আভিধানিক অর্থ : «৪ শব্দটি বাবে € ৮.:-এর মাসদার । এর মূলধাতু . 5-৩ 


১; জিনসে সহীহ । অভিধানবেক্তাদের মতে এর অর্থ নিম্নরূপ- 


১. {£55157 তথা বোঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা। 
২. 554441 ৫8:০৯ তথা পান্তিত্য অৰ্জন করা | যেমন কুরআনে এসেছে- 


১৮০০৫ 


৪. (44 তথা অনুধাবন করা, বোঝা । যেমন মহান আল্লাহর ঘোষণা 


৩. 


৫. U5 তথা সৃষ্ষ্দর্শিতা, ৬. {451 তথা জানা, 

৭. 4 ££5485/তথা উনুক্ত করা, ৮. 54১ তথা অনুভব করা, 
৯. ৫033 তথা অবগত হওয়া, ১০.%২ 1 তথা হৃদয়ঙ্গম করা, 
১১.4% তথা বোধগম্য হওয়া, ১২. ৫ তথা বিদীর্ণ করা। 


১৩. ইংরেজিতে বলা হয়- Comprehend, Understand, To acquire vast kn0wledge ইত্যাদি । 


৫১০ _________ ৬৪ জজই-ফাধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

Gulia: 

*£১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় «£৯-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে- _ চি ৮৫ ৬ 
অর্থাৎ, <1 215 এমন এক শাস্ত্রের নাম যাতে বিস্তারিত দলীল প্রমাণের আলোকে 
শরীয়তের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 14:৫2 ০3 141 2 AD ৩৫ 
অর্থাৎ, কল্যাণকর ও ক্ষতিকর ব্যাপারে আত্মার অনুভূতিকে «৪৪ বলে। 

৩. আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেন- J $42 ৫954:-. 5258৮ 

৪. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন_ 

38156) তি ৩১ ৮ ৮ EN ACI Hi 35 

৫. আল কামুসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে_ য় 6 

HL বি ডি এন এসএ ৫29 

৬. হেদায়া গ্রন্থের হাশিয়ায় এসেছে- ,. . টা) এ 

০০০ 

LANG ০ 
সর্বোপরি বলা যায় যে, সত্যপস্থি মুজতাহিদগণ স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও একনিষ্ঠ গবেষণার 
মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে জীবনবিধান প্রণয়ন 
করেছেন, তাই 3১415 তথা ফিকহশাস্ত্র । 

৩51015৮৯৪৩৭ 

ইলমুল ফিকহের আলোচ্য বিষয় : ইলমুল ফিকহের আলোচ্য বিষয় হলো, ইসলামী 

মূলনীতিসমূহের আলোকে প্রদত্ত বিধানসমূহ তথা 5:35.11 (রব: তথা শরীয়তের 

বিধানাবলি (Law of shariah). 2 

কারো কারো মতে এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- 94৮৫0 ৫ 45 72১14210442 

অর্থাৎ, শরীয়া প্রদত্ত বিধিবিধান মতে বান্দাদের কার্যাবলি ৷ বান্দার এ কার্যাবলি হচ্ছে- 

ক. ॥5 (ইবাদত) : যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং জীবনের 
বিস্তৃত অঙ্গনে বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। 

খ. ৩০১2৬ । (পারস্পরিক লেনদেন) : এটা হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিবিধান । 
যাতে রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথভাবে কাজ করার রীতিনীতি । যেমন- 
ক্রয়বিক্রয়, খণ, ভাড়া, আমানত ইত্যাদি। 

গ. 515211 (বিবাহ সম্পর্কিত) : মানবের বংশ রক্ষা সংক্রান্ত বিধিবিধান । যার মধ্যে 
রয়েছে বিবাহ, ইদ্দত, অভিভাবকতৃ, অসিয়ত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি। 

ঘ. ৩৫330/ (দণ্ডবিধি) : অপরাধ যথা হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদি এবং তার 
শান্তি যথা মৃত্যুদণ্ড, শোগিতপণ ইত্যাদি। 

ও. ০.20211 (মুখাসামাত) : এর মধ্যে রয়েছে আদালতি বিষয়সমূহ । যেমন 
অভিযোগবিধি, বিচারবিধি, প্রমাণ প্রয়োগবিধি ইত্যাদি। 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিএিঞহ-:১১//21-207 ৫১১ 

চ. 59৯16 £55৫211 (হুকুমত ও খেলাফত) : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ, 
শান্তি ও সন্ধি, মন্ত্ৰত, কর আরোপ ও আদায় ইত্যাদির যেসব বিধান ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল। 

উল্লেখ্য, ইলমুল ফিকহের এ আলোচ্য বিষয়সমষ্টি হঠাৎ একসময় অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং 

অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং বিবর্তনের বহু পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থানে 


hill S232: 
ie -এর উদ্দেশ্য : $1117 15 -এর উদ্দেশ্য নিয্নরূপ- 
রি বি পরত পুতি 2 
El রিনার রা হবে 
অর্থাৎ, শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নের মাধ দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের আখেরাতের মুক্তিলাভ । 


২. কারো মতে- 3464 24595 44%) ০১ 950৫ এ 334 শরীয়তের সমস্ত 
বিধান মেনে ইহ ওঁ পরকালীন জীবনের অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করা। 

উপসংহার : 58৮ (15 ইসলামী শরীয়তের প্রাণ । মানুষের সার্বিক জীবনে ইসলামী 

মূলনীতির আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদানই হলো 57১1415- এর বিষয়বন্তু। বাস্তবতার নিরিখে 

মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সঠিক সমাধান বের করার লক্ষ্যে 5511715 অধ্যয়ন ও 

চর্চা অপরিহার্য । 


১১256165705 GE Dice 5: 00 faim 
আআ প্রশ্ন: ২ & ইলমুর্ল ফিকহের সংজ্ঞা, উৎপতি, ক্রমবিকাশ ও উৎস সংক্ষেপে 
আলোচনা কুর। ঞ ০০০০১ 5 ফা. প. ২০১৯] 

১৯৫০০ ০৫৫৫৫০৫ 5০2158৮15৩5 
অথবা, $1 %1:-এর সং দাও এর উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও উৎস সম্পর্কে সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা কর। (ফা. প; ২০১১, ১৩,'১৫,'১৭] 

LUG FOS 34265 কচ ole’ 24258 
অথবা, ৷ £15-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলেচিনা কর। . 
১ [ফা.প. জু ঠা 
05558 ৮5 ELE INE (৫5৯১5 ET il) Acts 
অথবা, ১5 7- এর শাক ও পারিভাষিক অর্থ কী? $১ বর ই রর হতিহান 
সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ কর রর ফা. প. ২০১২] 
80453055-555154438 2558 


সলালে খাত লালন লেল ফর ফা. প. ২০০৮] 


উঁত্তর।। উপস্থাপনা : দীনের সত্যপস্থি মুজতাহিদগণ স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও একনিষ্ঠ গবেষণার 
মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে জীবনবিধান প্রণয়ন 


বৰ্তমান সময় পর্যন্ত অগণিত মহামনীষী ইসলামী মূলনীতির আলোকে বাস্তবতার নিরিখে যুগ 
জিজ্ঞাসার সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে কালের পরিক্রমায় 
এটি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয়। নিযে +£৮]॥ 2[5-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক 
অর্থসহ এর উৎস, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। 


৫১২ __ উজৰ কাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ = 


এর আভিধানিক অর্থ : 58) শব্দটি বাবে €৮-এর মাসদার । এর মৃলধাতু -3 
» জিনসে সহীহ । অভিধানবেত্তাদের মতে এর অর্থ নিম্নরূপ. 
১. 2125117440 তথা বোঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা । 
২. 3142114১545 তথা পাণ্ডিত্য অর্জন করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 
Ma HEIL 81 245 555 ০296৭ চে 
৩. 272 তথা উপল করা । যেমন মহান মর নানী, 
RIAL ILHTOM 
০৮০০ 


৪. 1441 তথা অনুধাবন করা, বোঝা । যেমন মহান আল্লাহর ঘোষণা- 


৮:৯০ ০ 35859 ৬.) 


EAA 7১ HE ১০৪৪ 
৫. 50501 তথা সৃষ্ষদর্শিতা, ৬:1০ তথা জানা, 
৭. 26316 43৫71 তথা উন্মুক্ত করা, ৮. 21 তথা অনুভব করা, 
৯. 413391 তথা অবগত হওয়া, ১০.7৭1 তথা হৃদয়ঙ্গম করা, 
১১:41 তথা বোধগম্য হওয়া, ২টি তথা নি্ীৰ্ণ কৱা। 


১৩. ইংরেজিতে বলা হয়- Comprehend, Understand, To acquire vast kn0wledZe ইত্যাদি । 
ELS dali ০০০, 
০৬৬১১৬৬৮৬০৬ 
১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের 
77১ 250252410৫3 
পিউ বাল রিকি জি আলোকে 
শরীয়তের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় । 
২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 13 ০ ৫0৮০০৮৫1255, 
অর্থাৎ, কল্যাণকর ও ক্ষতিকর ব্যাপারে আত্মার অনুভূতিকে <5; বলে। 
৩. আল্লামা সুযুতী (র) বলেন- 24৫: 59.35 64৫10 
৪. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 
BTCC SAE on সম BETTS ELL G4 
৫. আল কামূসুল ফিকহী গ্রহে বলা হয়েছে- 
581 45 এট ১১১৫৫ 5551 581 EIR 
৬. হেদায়া খের হারশিয়ায় এসেছে- 
HESS Ls EIB DAG El ES Ee 55 
১৮৮6] SM 43%-০ 
সর্বোপরি বলা যায় যে, সত্যপস্থি মুজতাহিদগণ স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও একনিষ্ঠ গবেষণার 
মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে জীবনবিধান প্রণয়ন 
করেছেন, তা-ই 58511445 তথা ফিকহশাস্তর। 


৷ আল ফিকহ : তারীখু ইলনিল ফিকহ ________ ৫১৩ 
৩8১06058351 
ইলমুল ফিকছের উৎপত্তি : মানবজাতির মুক্তির জীবনবিধান হিসেবে কুরআনুল কারীমের 
অবতরণ । হাদীসে নববী হলো তার ব্যাধ্যাগ্রস্থ। আর এতদুভয়ের সারনির্যাস হলো ইলমুল 
ফিকহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 3১616 ০44 ০5 50:53 ০০৫৫] 3৩ অর্থাৎ, 
কুরআন হলো মানবজাতির জন্য হেদায়াত, সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। 
সুতরাং কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির হেদায়াত তথা আল্লাহর বিধিবিধানের 
বাস্তবায়ন । আর যা একমাত্র ফিকহশাস্ত্রের মাধ্যমেই সম্ভব । তাই কুরআন অবতরণের সাথে 
সাথে ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি ঘটে। আল্লাহ্‌ তায়ালা নিজেই বলেন- 
9৮555513055 ST ০3158524506 (5 DS ৬৮5 ২55 
382 HALLS 
অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল বের হয় না কেন যাতে তারা দীন সম্বন্ধে 
জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে। যখন তারা 
তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়। 
তবে উৎপত্তিকালীন ইলমুল ফিকহের পরিভাষা বর্তমান অবস্থা থেকে ভিন্নতর বোঝাত। 
রাসূল (স)-এর আমলে ইলম ও ফিকহ শান্দ দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহার হতো । +15 বলতে 
কুরআন ও এর তাফসীর এবং রাসূল (স) ও সাহাবীগণ হতে প্রাপ্ত আইন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহের 
নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বোঝাত । পক্ষান্তরে «?) শব্দ দ্বারা জ্ঞান বুদ্ধির স্বাধীন প্রয়োগ বোঝাত । 
ক্ষেত্রবিশেষে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধান বিদ্যমান-না থাকলে নিজ 
বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আইনঘটিত ব্যাপারসমূহের সমাধান করাকেও ফিকহরূপে গণ্য করা 
হতো। এরূপ স্বাধীন বিচার বিবেচনার ফলে ফিকহের উৎপত্তি হয়। কুরআন ও হাদীসে 
অনুপস্থিত বিষয়ে বিচার বিবেচনার এ রীতি সাহাবীগণের মধ্যে প্রচলিত থাকার দৃষ্টান্ত নিম্নে 
উল্লেখ করা হলো-_ ্ ্ 
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অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন 
(যুদ্ধ সমাপ্তির পর কতিপয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে) নবী করীম (স) বলেছেন, বনি কুরাইযার 
মহল্লায় না পৌছে তোমাদের কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। পথিমধ্যে 
আসরের সালাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌছার পূর্বে 
সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই সালাত আদায় 
করবো, কেননা নবী করীম (স)-এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এ নয় যে, রাস্তায় সালাতের সময় 
হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী করীম (স)-এর নিকট উত্থাপিত হলে 
তিনি তাদের কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি । 
এ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, একদল সাহাবী 16:74 ৬: ৮5 ALES 
হাদীসের শব্দের ওপর আমল করেছেন। আর অপর একদল সাহাবী উক্ত হুকুম থেকে এর হ15 
(কারণ) বের করে এ কথা বলেছেন যে, নবী করীম (স)-এর উক্ত নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য হলো, 
দ্রুত বনি কুরাইযায় পৌছে যাওয়া, যাতে সেখানে গিয়ে আসরের সালাত আদায় করা যায়। 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় যে, রাস্তায় আসরের সালাতের সময় 


৫১৪ ৬৮% কাহিল স্রৃতিষ্কাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
হলেও সালাত আদায় করা যাবে না। তাই তারা রাস্তায়ই সালাত আদায় করে নিয়েছেন । 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের দ্বিধাবিভক্তি এবং তাদের 
দু'ভাবে আমল করার সংবাদ নবী করীম (স)-ফে জানানো হলে তিনি যাহেরী হাদীসের ওপর 
আমলকারীদেরকেও কিছু বলেননি এবং হুকুমের হ1০ বের করে যারা রাস্তায় আসরের সালাত 
আদায় করেছেন তাদেরকেও কিছু বলেননি। 
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উল্লিখিত হাদীসে হযরত মুয়ায (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন তীকে ইয়েমেনের গভর্নর 
করে সেখানে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে মুয়ায! তুমি কিসের 
ভিত্তিতে বিবাদ বিসংবাদের ফয়সালা করবে? জবাবে তিনি বলেছেন, কুরআন মাজীদের 
দ্বারা। নবী করীম (স) বললেন, যদি সে ফয়সালাটি কুরআন মাজীদে না পাও তাহলে? 
জবাবে তিনি বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহর আলোকে ফয়সালা করব । নবী 
করীম (স) পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি তাতেও তা না পাও তাহলে? জবাবে তিনি 
বললেন, তখন আমি আমার রায় এবং ফিকহের দ্বারা ইজতেহাদ করব। এ, কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ (স) তাকে কোনোরূপ তিরস্কার না করে বললেন_ $5 $3 41৫21 
80 +৮ ৬৮৯৩৩ 0. 488234245 অর্থাৎ, সকল প্রশংসা এঁ আল্লাহর যিনি তার 
রাসূলের রাসূল তথা প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তাওফীক দিয়েছেন যে ব্যাপারে তার 
রাসুল সনুষ্ট আছেন। এতেও সত? কেরামের ফিকহ চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
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অর্থাৎ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার দু'জন সাহাবী সফরে বের হলেন, 
পথিমধ্যে সালাতের সময় হলো । তখন তাদের নিকট কোনো পানিই ছিলো না । তাই তারা 
পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর নামাযের ওয়াক্ত বাকি 
থাকতেই তারা পানি পেয়ে গেলেন । তখন তাদের একজন অযু করে সালাত পুনরায় আদায় 
করে নিলেন; কিন্তু অপরজন অযুও করলেন না এবং সালাতও পুনরাবৃত্তি করলেন না। 
অতঃপর সফর শেষে তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন এবং ঘটনা সবিস্তারে তাকে 
জানালেন। সব কথা শুনে তিনি যে ব্যক্তি অযু ও সালাত কিছুই দোহরায়নি তাঁকে বললেন- 
(212 1872172 5.271 অৰ্থাৎ, তুমি সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করেছ এবং 
৮০ ক সপ ESET SE 
দোহরিয়ে নিয়েছিলেন তাকে তিনি বললেন- ০55% 759 37 অর্থাৎ, তোমার জন্য 
রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব । 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিআ ফিকহ. 500171 ৫১৫ 
১ জা ও 
তিনি তাকেও কোনোরূপ তিরস্কার করেননি ৷ রা: লুল্লাহ (স)-এর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে যেসব 
সাহাবী ফিকহের ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, তাদের মধ্যে 
অন্যতম হলেন, হযরত ওমর, হযরত এযেশা, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত মুয়া ইবনে জাবাল, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, হযরত 
আবু মুসা আশয়ারী, হযরত উবাই ইবনে কাব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। 
নস 

ইলমুল ফিকহের ক্রমবিকাশ : ইলমুল ফিকহের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত আলোচনা নিয়ে প্রদত্ত হলো- 

ক্রমবিকাশের প্রেক্ষাপট : খোলাফায়ে রাশেদার তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর 

হত্যাকান্তকে কেন্দ্র করে ইসলামী সাম্রাজ্যে ফেতনার সূচনা হয়। এরপর হযরত আলী (রা) 
শাহাদাতবরণ করেন। পর্যায়ক্রমে হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদাত ও অপরাপর 

হিংসাত্মক এবং ষড়যন্ত্রমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশের ফলে ইসলামে নানাবিধ ফেরকা ও 

মতবাদের সৃষ্টি হয়। 

তৎকালীন মুজতাহিদগণ আল কুরআন ও সুন্নাহর. আলোকে ইসলামী আইন সংকলনের 

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং ১%...3| {55 সম্পাদন করেন। এ কথা বলার 

অপেক্ষা রাখে না যে, সেদিনের ইসলামের ধারক বাহক মুজতাহিদগণের বাস্তব পদক্ষেপের 
ফলেই মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিকভাবে ইসলামের ওপর চলা সহজ হয়েছে; পেয়েছে 
জীবনবিধানের সঠিক ব্যাখ্যা তন্তু, তথ্য আর পূর্ণাঙ্গ ফিকহশাস্ত ৷ 

ফিকহ সংকলনের সময়কাল : ফিকহশাস্ত্র সংকলন ও সম্পাদনা তথা এর ক্রমবিকাশের 

সময়কালকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় । যথা : 

১. প্রাথমিক যুগ : সর্বপ্রথম ১১০ হিজরী থেকে হযরত ইবরাহীম ইবনে ইয়াযিদ নখ়ী 
(র)-এর নেতৃত্বে ফিকহ সম্পাদনার কাজ শুরু হয়। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ৩:১১ 
<3 শুরু হয় প্রকৃতপক্ষে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে ১৩০ হিজরী 
থেকে। তিনি চল্লিশজন বিশিষ্ট ফকীহ নিয়ে 4131) ০5935 122 তথা ফিকহ 
সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সর্বপ্রথম +3443! (3 সম্পাদনা করেন। ইমাম আবু 
হানীফা রে)-এর-এ ফিকহ সংকলনকে 5541 4.54: বলা হয়। এতে সর্বমোট 
তিরাশি হাজার মাসয়ালা স্থান পেয়েছে। 
এর পরপরই ইমাম আহমাদ, মালেক ও শাফেয়ী (র)সহ অনেক মুজতাহিদ 
ফিকহশাস্ত্রের ওপর গবেষণা চালান এবং স্বতস্ত্রভাবে €5:1| (15 সংকলিত হতে 
থাকে । অবশেষে এ যুগের শেষপ্রান্তে এসে চারটি ফিকহী মাযহাবের গোড়াপত্তন হয়। 
সমগ্র মুসলিম জাহানে গৃহীত ২4 $2 এ যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। হিজরী তৃতীয় 
শতাব্দী নাগাদ এ যুগের ব্যাপ্তি ধরা হয়৷ 

২. দ্বিতীয় যুগ : 581 (15 সম্পাদনার দ্বিতীয় যুগকে পূর্ণতার যুগ বলা হয়। তৃতীয় 
শতাব্দীর শেষ তথা হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরু থেকে আব্বাসীয় বংশের পতনকাল 
তথা হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ এ যুগের ব্যান্তি। এ যুগে ১:18: তথা 
অনুসরণের প্রচলন হয়। লোকজন চারটি মাযহাবের যে কোনো একটি মাযহাব 
অনুসরণ করতে থাকে । এ যুগের আলেমগণ পূর্ববর্তী ফকীহগণের «3১ 1:০1-এর 
অনুসরণে মাসয়ালাসমূহের সমাধান দিতে থাকেন। এ যুগকে ভা ১০৯, 
১১০০১0-এর যুগও বলা হয়। 
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৩. তৃতীয় যুগ : 2.:.31 435 সম্পাদনার তৃতীয় যুগকে নিরেট ৬:/8£ তথা অনুসরণের 
যুগ বলা হয়। সপ্তম হিজরীর প্রথম মতান্তরে মাঝামাঝি সময় থেকে এ যুগের সূচনা । 
অদ্যাবধি এ যুগ অব্যাহত রয়েছে। এ যুগে ইজতেহাদের তেমন কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দেয়নি। এ সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের সংকলিত ফিকহ গ্রস্থসমূহের অসংখ্য ব্যাখ্যাগস্থ প্রণীত 
হয়। সুলত'এ যুগই হচ্ছে ফিকহশানের যথার্থ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের যুগ। 

৩৮৮06152222 

ইলমুল ফিকহের উৎসসমূহ : ইলমুল ফিকহের বুনিয়াদ থেকে আরম্ভ করে এর সমস্ত যুগ 

পৰ্যালোচনা করলে ইলমী ফিকহের মেট বারোটি উৎস চিহ্নিত হয়। যেমন : 

255021১44 তথা সম্মানিত কুরআন, 

8৫8৫০ তথা মহানবী (স)-এর হাদীস, 

£2১/তথা একমত, 

(3 তথা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যুক্তি প্রয়োগের বিধান, 

£2,532, তথা জনকল্যাণ বিবেচনা, 

9335 তথা দলীলের আশ্রয় গহণ, 

1০৯০০ তথা সংশোধন কামনা, 
£91 তথা সৰ্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিদের মত, 

টা ৰান, 

১০. 0515 04515 3,401 তথা ওরফ, রসম ও রেওয়াজ; 

১১. পূর্ববর্তী শরীয়ত, ১২.দেশীয় আইন। 

উপসংহার : সমস্যাসন্ধুল মানবজীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধানকল্পে ইলমুল ফিকহের 

উৎপত্তি । এ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ছিল ইসলামী শরীয়তের অপরিহার্য দাবি। মূলত 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগেই ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি হয়। ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় এ 

শান কেয়ামত অবধি বিতত হ'থাকবে। 


নস রন্র পান 


হামলে, নর : 0) 41651 un 
-/555 54245 
ছপ্রশ্ব: ৩1 4) {; এবং $1 (এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। এ১)।4--এর 


গুরুত, প্রয়োজনীয়তা এবং উৎসগুলো লিপিবন্ধ কর। [ফা. প. ২০১৪,১৮২০] 


উন্তত্র॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধান কতিপয় মৌলিকনীতির ওপর 
নির্ভরশীল । এটি মানবতার পথনির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত। আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব এবং 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর, সুন্নাত ছাড়াও আরও কিছু অনুকরণীয় মানদণ্ড রয়েছে, যেগুলোর 
সমষ্টিকে $541 15241 বলা হয়। আর সত্যপস্থি মুজতাহিদগণ স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও একনিষ্ঠ 
গবেষণার মাধ্যমে মুসলিম জাতির জন্য আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে জীবনবিধান 
প্রণয়ন করা হয়েছে তাকে 4851 (15 বলা হয়। এ দুটি পরিভাষার মাঝে রয়েছে অনেক 
পার্থক্য! নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

23 pl aah 558১৮ , 
iil Ze ও 2550 (522-এর মাঝে পার্থক্য : 55301 ৫15 ও 4830 ৫১44-এর 
মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে তুলে ধরা হলো- 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল ফিকহ ________________ ৫১৭ 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : £5১11-05:5 দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সথা- 4:21 ও 
4851 এখানে 45% শব্দের অর্থ হলো- গোড়া, ভিত্তি, 85. :. Foundation, 
Portion ইত্যাদি । আর «3০, শব্দের অর্থ হলো- পাপ্তিত্য অর্জন করা, উপলব্ধি করা, 
অনুধাবন করা, বোঝা, সুষ্ষ্দর্শিতা, উন্মুক্ত করা, অনুভব করা, বিদীর্ণ করা, 
Comprehend, Understand, Disply to acquire vast knowledge ইত্যাদি। এর 
সমষ্টিগত অর্থ হলো- ফিকহের মূলনীতিসমূহ। tc Hoe ০ লট 
শব্দের সমন্বয়ে গঠিত । যথা- 15 ও এ; এখানে ₹15 শব্দে অর্থ হলো- জ্ঞান, 
শান্তর, বিদ্যা, তত, বিকাশ, Acauirements, “leaning, knowledge ইত্যাদি । 
আর «3১ শব্দের অর্থ হলো পাণ্ডিত্য অর্জন করা, উপলব্ধি করা, অনুধাবন করা, বোঝা, 
সুক্মদৰ্শিতা, উনুক্ত করা, অনুভব করা, বিদীর্ণ করা, Comprehend. Understand, 
Disply to acquire vast kn0wledge ইত্যাদি । 
সুতরাং এর সমষ্টিগত অর্থ হলো- ফিকহশাস্ত্র বা ফিকহ সংক্রান্ত জ্ঞান৷ 
খ, পারিভাষিক পার্থক্য : 585] -05:2 হলো- ভাব 55 ০ 52205 54 
1৫) অর্থাৎ, যে শাস্ত্রের বিধানাবলির অনুকূলে দলীল স্থিরীকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা 
করা হয়, তাই 58303 522 তথা ফিকহের মূলনীতি । 
পক্ষান্তরে 2 £1৮ হলো- ২ বানি 
Aoi শি ৬ 
অর্থাৎ, +8১1-15 এমন এক শাস্ত্রের নাম যাতে বিস্তারিত দলীল প্রমাণের আলোকে 
শরীয়তের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
মোটকথা, যে শাস্ত্রে ফিকহী বিভিন্ন মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে 
$8%া। (৯ বলা হয়। আর সত্যপন্থি মুজতাহিদগণ স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও একনিষ্ঠ 
গবেষণার মাধ্যমে মুসলিমজাতির জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে জীবনবিধান 
প্রণয়ন করেছেন, তাই 5851145 তথা ফিকহশাস্ত্র। 
গ. আলোচ্য বিষয়গত পার্থক্য : 531 1১-7-এর আলোচ্য বিষয় মৌলিকভাবে দুটি । 
যথা- হাঁ ও 142 এগুলো মূলত চারটি বিষয় থেকে হয়ে থাকে । আর তা হলো- 
3. desi. JL NEL; ৩, ধা 035 8. ALI; পক্ষান্তরে 4471০ -এর 
জর মিললো রি জা জাতে টকিজ 
229০8117650 বা শরীয়তের বিধানাবলি। 
কেউ কেউ-বলেন, 583] :15-এর আলোচ্য বিষয় হলো- ১ 514 34 
3৫5৫ 345 অৰ্থাত, শরীয়া প্রদত্ত বিধিবিধান মতে বান্দার কার্যাবলি। ৰ 
ঘ. উদ্দেশ্যগত পার্থক্য : ৬5৷ 0:5-এর উদ্দেশ্য হলো- ইসলামী শরীয়তের বিধি 
নিষেধগুলো দলীল সহকারে অবগত হওয়া এবং বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে 
ইহকালীন শাস্তি ও কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা । 
পক্ষান্তরে 5:৮115-এর উদ্দেশ্য হলো- 

ICT ৫2152552253 SG Cn LIAN 
সমর্থ, সরীরতের বিধান বা্তরারনের মাধ্যমে দুনিয়াতে শান্তি এবং আখেরাতের সুজি 
লাভ করা। 
মোটকথা 5831 3351 হলো ফিকহের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয় আর iL: 
হলো ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধান সংক্রান্ত বিষয় । 
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5৯৬ চী ii: 

ইলমে ফিকহেন নত : ইলমে ফিকহের গুরুত্ বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তবুও এর 

উল্লেখযোগা কয়েকটি গুরুতৃ নিম্নে প্রদত্ত হলো- 

১. কুরআন হাদীস থেকে শরীয়তের বিধানাবলি সরাসরি খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য ও সময় 
সাপেক্ষ । এক্ষেত্র ফিকহশাস্ত্র অনন্য ভূমিকা পালন করে । তাই এর গুরুতৃ বর্ণনাতীত। 

২. ফিকহশান্ত্রে কুরআন হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে সহজ ও শ্রেণিবদ্ধভাবে বর্ণনা 
করা হয়েছে৷ যাতে করে শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালা মাসায়েল সহজে জানার সুযোগ 
সৃষ্টি হয়েছে। 

৩. ফিকহশান্ত্রের কারণে কুরআন হাদীসের ওপর আমল সহজতর হয়েছে। 

৪. পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 1515415425 ০57 64451 537 525 অর্থাৎ, 
আল্লাহ তায়ালা যাকে হেকমত তথা ফিকহের জ্ঞান দান করেছেন, তাকে প্রভূত কল্যাণ 
দানে ভূষিত করেছেন 

৫. হাদীসে মহানবী (স) বলেছেন_ 5:51 5043421024: 10 ১% ০৫ অর্থাৎ, 
আল্লাহতায়ালা বান্দার কল্যাণ চান তাকে দীনের সঠিক জন দান করেন। 

৬. তিনি আরও ইরশাদ করেন- ১: 4 ১5 ১1231572655 2৯16 255 $ অর্থাৎ, 
হাজার আবেদের চেয়ে শয়তানের জন্য একজন ফকীহ অধিকতর কঠিন। 

৭. অন্য হাদীসে এসেছে- ২ 543016535০5 2155 525 4. অর্থাৎ, প্রত্যেক 
বন্তুরই খুঁটি থাকে । আর দীন ইসলামের খুঁটি হচ্ছে আল ফিকহ। 

মোটকথা, ইসলামী জীবনযাপন, শরীয়তের সকল সমস্যার সমাধান এবং মানবজাতির ইহকালীন 

কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করতে ফিকহশাস্ত্ের গুরুত্ব অত্যধিক। 

55৮10155385) 

ইলমুল ফিকহের প্রয়োজনীয়তা : কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববীর পরই ইলমে ফিকহের 

স্থান। সুতরাং এতদুভয়ের বাস্তবায়নের জন্য ইলমে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 

এ... লাভ 

41 SEIS 65115897552 iS ও ঢা, 
চি ose চা সপ ১১ ৩ বর 
পারে না। কেননা হালাল হারাম বর্ণনার সুউচ্চ আলামত হচ্ছে ফিকহ। 

এ শাস্ত্রের আরো প্রয়োজনীয়তা নিম়রূপ- 

১. দীনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা : প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) 
বলেন, “কুরআন বোঝা হাদীস বোঝার ওপর নির্ভরশীল ৷ অনুরূপভাবে হাদীস বোঝাও 
ফিকহ বোঝার ওপর নির্ভরশীল।” এ কারণে অহী নাযিলের সময়ই আল্লাহ তায়ালা ফিকহ 
ঘাসিলের প্রতি বিশেষ উপরের সরান আল্লাহ বলেন 
14235133425 ৩3০৫8 ২8১62 AE HIS IL 

নিল নিপাত 


* অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বের হয় না, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে 


00171 ৫১৯ 


ফিকহ হাসিল করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন ভারা 
তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়। (সূরা আততাওবা, আয়াত : ১২২) 
উপরিউক্ত আয়াতে একদল মানুষকে দীনি বিষয়ে ফিকহ হাসিল করার জন্য 
বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) নিজে ফিকহী মজলিসে 
বসতেন এবং এ বিষয়ে তালীম দিতেন । 


. কুরআন ও হাদীসকে অপব্যাখ্যা থেকে হেফাযত করা : কুরআন ও হাদীসের মধ্যে 


এমন অনেক আলোচনা রয়েছে, যা বাহ্যত পরস্পরবিরোধী মনে হলেও মূলত তাতে 
কোনো বিরোধ নেই; কিন্তু একশ্রেণির লোক এগুলোর ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে মানুষকে 
বিপথগামী করে। তাই এ অপব্যাখ্যা থেকে সংরক্ষণের জন্য ফিকহশাস্ত্র প্রণয়নের 
প্রয়োজনীয়তা অতি জরুরি ছিল। 

তেমনিভাবে ইসলামী জীবনযাপনের জন্য ফিকহ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাও 
অনস্বীকার্য । এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দৈনন্দিন 
জীবনে আমলের জন্য প্রয়োজনীয় ফিকহ শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং ইলমে ফিকহে 
৯ 


Sills 
ইলমুল ফিকহের উৎসসমূহ : SHEE... AO OERON EEE 
পর্যালোচনা করলে ইলমে ফিকহের মোট বারোটি উৎস চিহ্নিত হয়। যেমন- 


৮. 
৯. 


১. 
৩. 
8. 
৫ 
৬ 
৭. 


৮৫10 তথা সম্মানিত কুরআন, 
42:5 তথা মহানবী (স)-এর হাদীস, 
৮4৯3 তথা একমত্য, 

(5530 তথা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যুক্তি প্রয়োগের বিধান, 
৩৮১০৯ তথা জনকল্যাণ বিবেচনা, 


. 5352.51 তথা দলীলের আশ্রয় গ্রহণ, 


৮:৮০) তথা সংশোধন কামনা, 
ঠোঁট তথা সৰ্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিদের অভিমত, 
(8551 তথা ব্যবহারিক প্রচলন, 


১০.315 504 45320 তথা ওরফ, রসম ও রেওয়াজ; 

১১. পূর্ববর্তী শরীয়ত, ১২. দেশীয় আইন। 

উপসংহার : সমস্যাসন্ধুল মানবজীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধানকল্লে ইলমুল ফিকহের 
উৎপত্তি। এ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ছিল ইসলামী শরীয়তের অপরিহার্য দাবি । মূলত 
রাসূল (স)-এর যুগেই ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি হয়। ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় এ শাস্ত্র 
কেয়ামত অবধি বিস্তৃত হতেই থাকবে । এ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । 


৫২০ _________ ভাল ললাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জন 


3 2 ৰ EL হেড দু. 48৮ is 55 2৫) 00:41 

-$-56419245 
জজ প্রশ্ন: ৪ ॥ ইলমে ফিকহের সংজ্ঞা দাও। এর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উৎস 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৯] 


১৫৮১5155857 15045 347 80504 ৮1৫5৬ এত্ত 
অথবা, +411 75 কাকে বলে? এর প্রয়োজনীয়তা কী? অতঃপর এর মূল উৎসগুলো 
বিস্তারিত লেখ। 


উভরা॥ উপস্থাপনা : দীনের সত্যপস্থি মুজতাহিদগণ স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও একনিষ্ঠ গবেষণার 
মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে জীবনবিধান প্রণয়ন 
করেছেন তাই হলো 4£ (5 তথা ফিকহশাস্ত্র। ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণ ও 
নির্ভেজাল অনুসরণের লক্ষ্যেই ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি। ইসলামের আবির্ভাবের শুরু থেকে 
বর্তমান সময় পর্যন্ত অগণিত মহামনীষী ইসলামী মূলনীতির আলোকে বাস্তবতার নিরিখে যুগ 
জিজ্ঞাসার সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে কালের পরিক্রমায় 
এটি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয়। নিয়ে 4: (5 -এর পরিচয়, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা 
ও উৎস উপস্থাপন করা হলো। 
৩ *৮এর পরিচিতি : 
5158৮1০৮822 
*-8১-এর আভিধানিক অর্থ : 45; শব্দটি বাবে ₹-৮:.-এর মাসদার । এর মূলধাতু - 3-৩ 
১; জিনসে সহীহ । অভিধানবেত্তাদের মতে এর অর্থ নিম্নরূপ 
১. £259142% তথা বোঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা। 
রঃ 3544] 1722 তথা পান্তিত্য অর্জন করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 

যে Sd LALIT 4 AS 56350৫55055 5305 
৩. 7৫4৫1 তথা উপলব্ধি করা। যেমন আল্লাহর বাণী- 14, Dror তক 


০০৫৫, 


৪. ৮+%11 তথা অনুধাবন করা, বোঝা । যেমন মহান আল্লাহর ঘোষণা- 


255,225 (85154 sl 


৫. ক ৬. 2155 তথা জানা, 

৭. চা 41 তথা উন্মুক্ত করা, ৮. কি TN 
৯. ৫05 তথা অবগত হওয়া, ০. ঠা তথা হৃদয়ঙ্গম করা, 
১১.2% তথা বোধগম্য হওয়া, ১২. সন তা রা 


'১৩. ইংরেজিতে বলা হয়- রা Understand, To acquire vast knowledge ইত্যাদি । 
(25৮2০) dil AL 
48৯7 এর পারিতাবিক সংজ্ঞা: ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় «$১- এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
১. জহুর ওলামায়ে কেরামের মৃতে-_ 
Hain 55557 LoS Ene 1৫535215501 
অর্থাৎ, sii এমন এক পাসের নাম বাতে বিস্তারিত দর্লীল পরমার্মের আলোকে 
শরীয়তের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 


পি == EN 

২. রি 22025 
অর্থাৎ, কল্যাণকর ও ক্ষতিকর ব্যাপারে আত্মার অনুভূতিকে <; বলে। 

৩. আল্লামা সুযূতী (র) বলেন- 4৯৫: 86242 431 
৪. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন 

ক এত 55 ভি EES BAF 

৫. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- এ 

0৯120 এটা Ss ESL সি LEILA 

৬. হেদায়া গ্রন্থের হাশিয়ায় এসেছে- 

55821 ES Als DEE জটিল 5৫5৮2 EY Rs ৪ 

I বিটি HES 
সর্বোপরি বলা যায় যে, সত্যপস্থি মুজতাহিদগণ স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও একনিষ্ঠ গবেষণার 
মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে ক্রীবনবিধান প্রণয়ন 
করেছেন, তা-ই 5351115 তথা ফিকহশাস্তর ৷ 

৩ ihe Ei: 

ইলমে ফিকহের গুরুত্ব : ইলমে ফিকহের গুরুত্ব বর্ণনা করে,শেইফকরা যাবে না। তরুণ এর 

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুরুতৃ নিম্নে প্রদত্ত হলো- 

১. কুরআন হাদীস থেকে শরীয়তের বিধানাবলি সরাসরি খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য ও সময় 
সাপেক্ষ । এক্ষেত্রে ফিকহশান্ত্র অনন্য ভূমিকা পালন করে । তাই এর গুরুত্ব বর্ণনাতীত। 

২. ফিকহশাস্ত্রে কুরআন হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে সহজ ও শ্রেণিবন্ধভাবে বর্ণনা 
করা হয়েছে। যাতে করে শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালা মাসায়েল সহজে জানার সুযোগ 
সৃষ্টি হয়েছে। 

৩. ফিকহশাস্ত্রের কারণে কুরআন হাদীসের ওপর আমল সহজতর হয়েছে। 

. পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 1625৫ 1%:5 (3:56 ২4 টো ১23 অর্থাৎ, 
আল্লাহ তায়ালা যাকে হেকমত তথা ফিকহের জ্ঞান দান করেছেন, তাকে প্রভূত কল্যাণ 
দানে ভূষিত করেছেন। 

৫. হাদীসে মহানবী (স) বলেছেন- 550 ০১ UE 125 (3210 ১১৫8০ 
অন পম যে বান্দার কলা ঠান তাকি দীনের সঠিক জন দান বরন 

৬. তিনি আরও ইরশাদ করেন- ১১৫ ৯0১৮ LE ৮15 £ বড 2515 54 অর্থাৎ, 
হাজার আবেদের চেয়ে শয়তানের জন্য একজন ফকীহ অধিকতর কঠিন: 

৭. অন্য হাদীসে এসেছে- 4 55 £১৩০০9 3 %৮5 340 অর্থাৎ, প্রত্যেক 
বস্তুরই খুঁটি থাকে। আর দীন ইসলামের খুঁটি হচ্ছে আল ফিকহ । 
মোটকথা, ইসলামী জীবনযাপন, শরীয়তের সকল সমস্যার সমাধান এবং মানবজাতির ইহকালীন 

কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করতে ফিকহশাস্ত্রের গুরুত্ব অত্যধিক । 

DAL LS: 

ইলমুল ফিকহের প্রয়োজনীয়তা : কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববীর পরই ইলমে ফিকহের 

স্থান। সুতরাং এতদুভয়ের বাস্তবায়নের জন্য ইলমে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 

শামী কিতাবের উল্লেখ আছে যে- nl 

EEN SENDS 5৪ 3G SL UES YF LLILSIEIN SL 


০০ 


৫২২ SEIN হিল দ্লাতিক্।গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ পর 
অর্থাৎ, ফিকহ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর জীবন। এটা ব্যতীত উম্মতের জীবন বেঁচে থাকতে 
পারে না। কেননা হালাল হারাম বর্ণনার সুউচ্চ আলামত হচ্ছে ফিকহ। 

এ শাস্ত্রের আরো প্রয়োজনীয়তা নিম্নবূপ- 


>. 


দীনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা : প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী 
(র) বলেন, “কুরআন বোঝা হাদীস বোঝার ওপর নির্ভরশীল । অনুরূপভাবে হাদীস 
বোঝাও ফিকহ বোঝার ওপর নির্ভরশীল ।” এ কারণে অহী নাযিলের সময়ই আল্লাহ 
তায়ালা ফিকহ হাসিলের প্রতি বিশেষ,গুরুত্কারোপ করেছেন । মহান আল্লাহ বলেন- 
82555 13325 2০5 GIA 26985555250 ৮55 5. 
ঁ রি ১2400 EAVES TY 
চিনবে সা বউ বড, পিলার 
ফিকহ হাসিল করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা 
তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়। (সূরা আততাওবা, আয়াত : ১২২) 
উপরিউক্ত আয়াতে একদল মানুষকে দীনি বিষয়ে ফিকহ হাসিল করার জন্য 
বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) নিজে ফিকহী মজলিসে 
বসতেন এবং এ বিষয়ে তালীম দিতেন । 
কুরআন ও হাদীসকে অপব্যাখ্যা থেকে হেফাযত করা : কুরআন ও হাদীসের মধ্যে 
এমন অনেক আলোচনা রয়েছে, যা বাহ্যত পরল্পররিরোধী মনে হলেও মূলত তাতে 
কোনো বিরোধ নেই; কিন্তু এক শ্রেণির লোক এগুলোর ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে 
মানুষকে বিপথগামী করে। তাই এ অপব্যাখ্যা থেকে. সংরক্ষণের জন্য ফিকহশাস্ত্র 
প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অতি জরুরি ছিল । 
উল্লেখ্য, ইসলামী শরীয়তে ফিকহ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা যেমন অনস্বীকার্য, 


- তেমনিভাবে ইসলামী জীবনযাপনের জন্য ফিকহ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাও 


অনস্বীকার্য । এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দৈনন্দিন 
জীবনে আমলের জন্য প্রয়োজনীয় ফিকহ শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং ইলমে ফিকে 
ব্যুৎপত্তি অর্জন করা ফরযে কেফায়া। 


৩৮৮15153৮52 
ইলমুল ফিকহের উৎসসমূহ : ইলমুল ফিকহের বুনিয়াদ থেকে আরম্ভ করে এর সমস্ত যুগ 
০০০০০ 


১ 
২ 
৩ 
8 
৫. 
৬ 
৭ 
৮ 
৯. 


1281 তথা সম্মানিত কুরআন, 


বৈ তথা মহানবী (স)-এর হাদীস, 


. £3) তথা একমত্য, 


৮-5 তথা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যুক্তি প্রয়োগের বিধান, 
৩৮০৯১ তথা জনকল্যাণ বিবেচনা, 


. J45334.91 তথা দলীলের আশ্রয় গ্রহণ, 


৫232 তথা সংশোধন কামনা, 


১৬৫ এ তথা সৰ্বজনন্বীকৃত ব্যক্তিদের অভিমত, 


£41 তথা ব্যবহারিক প্রচলন, 


WWW. 


)SWer. com 


হর আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল ফিক্যহ2. 49172947৫২৩ 
১০. £15515 227019 45১৫1 তথা ওরফ, রসম ও রেওয়াজ; 

১১. পূর্ববর্তী শরীয়ত, ১২. দেশীয় আইন। 

উপসংহার : সমস্যাসম্কুল মানবজীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধানকল্পে ইলমুল ফিকহের 
উৎপত্তি ৷ এ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ছিল ইসলামী শরীয়তের অপরিহার্য দাবি । মূলত 
রাসূল (স)-এর যুগেই ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি হয়। ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় এ শাস্ত্র 
কেয়ামত অবধি বিস্তৃত হতেই থাকবে। এ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । 


[5 855 ৫ seth 45 5 LG : (9 ১ জ 
Gili EEA চি 

আ প্রশ্ব: ৫ ॥ ইলমুল ফিকহ বলতে কী বুঝ? এর উৎপত্তির ইতিহাস লেখ। অতঃপর 

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের নাম লেখ। 

উততব্॥। উপস্থাপনা : আল কুরআন ও সুন্নাহর পরিপূর্ণ অনুসরণ এ অনুকরণের জন্য 

গবেষণালব্ধ যে সমাধান ও নির্দেশিকা রয়েছে তাকে 48৮1 25 বলে। ইসলামের 

আবির্ভাবের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অগণিত মহামনীষী ইসলামী মূলনীতির আলোকে 

বাস্তবতার নিরিখে যুগজিজ্ঞাসার সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে 

কালের পরিক্রমায় এটি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয় । নিয়ে ৮১1 15-এর উৎপত্তির 

ইতিহাস এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের নাম উল্লেখ করা হলো। 

Be HR AT AOE 

Udi LS 

15120 -এর আভিৰানিক অৰ্থ <5, শব্দটি বাবে এ+ -এর মাসদার। এর মূলধাতু 

৯০ জিনস সহীহ। অভিধানবেত্তাদের মতে এর অর্থ নিয্মরূপ- 

১. 52906540 তথা বোঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা। 

২. 5 গিরিশ হা অৰ্জন করা যেমন কুরজানে এসেছে- 

ETT FE 8005155550৫ 55455 

৩. {2244 তথা উপল করা | যেমন আমের বশী 5৫284৫42507 

৪. (444 তথা অনুধাবন করা, বোঝা । যেমন মহান আল্লাহর ঘোষণা- 

HALLS এ Juss 


৫. 25 তথা সুক্মদৰ্শিতা, ৬. তথা জানা, 

৭. 3485 ৫৫৫] তথা উন্ুক্ত করা, ৮. ০৮৫০৫ মী তথা অনুভব করা, 
৯. 1539, তথা অবগত হওয়া, ১০. ঠা তথা হৃদয়ঙ্গম করা, 
১১. 233% তথা বোধগম্য হওয়া, eh Trent Sih 


১৩. ইংরেজিতে বলা হয়- Drei Understand, To acquire vast 10701০86 ইত্যাদি । 
৮১৯৬০) sil le 2 

5305 ক বালব si £ ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 3-এর সংজ্ঞা নিয়রূপ- 

১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে- 


চু (৫55 5280 55761 NL sei 


৫২৪ আ্গালাগ-কাধিমদ্রাভনদ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
অর্থাৎ, +£১11415 এমন এক শাস্ত্রের নাম যাতে বিস্তারিত দলীল প্রমাণের আলোকে 
শরীয়তের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 414 ০5 WHA 54 
অর্থাৎ, কল্যাণকর ও ক্ষতিকর ব্যাপারে আত্মার অনুভূতিকে «১ বলে। 

৩. আল্লামা সুযূতী (র) বলেন- JH I 2G 

8. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- KE 

EUG Ss ANAL GN Le EN CSU La 4 

৫. আল কামুসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- ্ 

75131 ও 0৪ এ 3ম 5A 3 fn ee Brrr) 

৬. হেদায়া গ্রছ্থের হাশিয়ায় এসেছে 

52৮25 92400 ১46 চিএ srt Ly Hori SIN Ele G4 
2৮481 ড032150৮0 
সর্বোপরি বলা যায় যে, সত্যপস্থি মুজতাহিদগণ শীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও একনিষ্ঠ গবেষণার 
মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে যে জীবনবিধান প্রণয়ন 


করেছেন, তা-ই 4৮115 তথা ফিকহশাস্ত্র । 
2p tS: 
ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস : মানবজাতির মুক্তির জীবনবিধান হিসেবে কুরআনুল 


কারীমের অবতরণ । হাদীসে নববী হলো তার ব্যাখ্যা্রস্থ। আর এতদুভয়ের সারনির্যাস 
হলো ইলমুল ফিকহ । আল্লাহ তায়ালা বলেন- এটী। ০০ ৩4৫৫ ৬, 4 
১১2 অর্থাৎ, কুরআন হলো মানবজাতির জন্য হেদায়াত, সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন 
এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। 
সুতরাং কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির হেদায়াত তথা আল্লাহর বিধিবিধানের 
বাস্তবায়ন । আর যা একম্মত্র ফিকহশান্ত্রের মাধ্যমেই সম্ভব । তাই কুরআন অবতরণের সাথে 
সাথে ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি ঘটে । আল্লাহ নিজেই বলেন- 
(৮5455503549 ০5185 5০45 59১৫3555955 
পালন 
অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল বের হয় না কেন যাতে তারা দীন সম্বন্ধে 
জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে। যখন তারা 
তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়। 
তবে উৎপত্তিকালীন ইলমুল ফিকহের পরিভাষা বর্তমান অবস্থা থেকে ভিন্নতর বোঝাত। 
রাসূল (স)-এর আমলে ইলম ও ফিকহ শব্দ দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহার হতো । (০ বলতে 
কুরআন ও তার তাফসীর এবং রাসূল (স) ও সাহাবীগণ হতে প্রাপ্ত আইন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহের 
নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বোঝাত। পক্ষান্তরে 43) শব্দ দ্বারা জ্ঞান বুদ্ধির স্বাধীন প্রয়োগ বুঝাত। 
ক্ষেত্রবিশেষে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধান বিদ্যমান না থাকলে নিজ 
বিচার বুদ্ধির সখা আইনঘটিত ব্যাপারসমূহের সমাধান করাকেও ফিকহরূপে গণ্য করা 
হতো। এরূপ স্বাখান বিচার বিবেচনার ফলে ফিকহের উৎপত্তি হয়। কুরআন ও হাদীসে 
অনুপস্থিত বিষয়ে বিচার বিবেচনার এ রীতি সাহাবীগণের মধ্যে প্রচলিত থাকার দৃষ্টান্ত নিম্নে 
উল্লেখ করা হলো- ধ 
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অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন 
(যুদ্ধ সমাপ্তির পর কতিপয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে) নবী করীম (স) বলেছেন, বনি কুরাইযার 
মহল্লায় না পৌছে তোমাদের কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। পথিমধ্যে 
আসরের সালাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌছার পূর্বে 
সালাত আদায় করবো না। আবার. কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই সালাত আদায় 
করব, কেননা নবী করীম (স)-এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এ নয় যে, রাস্তায় সালাতের সময় হয়ে 
গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী করীম (স)-এর নিকট উত্থাপিত হলে তিনি 
তাদের কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি । 
এ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, একদল সাহাবী ১4 41451 1 ৫244 ও 
2654 হাদীসের শব্দের ওপর আমল করেছেন। আর অপর একদল সাহাবী উক্ত হুকুম 
থেকে এর ২15 (কারণ) বের করে এ কথা বলেছেন যে, নবী করীম (স)-এর উক্ত 
নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য হলো, দ্রুত বনি কুরাইযায় পৌছে যাওয়া, যাতে সেখানে গিয়ে 
আসরের সালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর রক্তব্যের উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় 
যে, রাস্তায় আসরের সালাতের সময় হলেও সালাত আদায় করা যাবে না। তাই তারা রাস্তায়ই 
সালাত আদায় করে নিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশের ব্যাপারে সাহাবায়ে 
কেরামের দ্বিধাবিভক্তি এবং তাদের দু'ভাবে আমল করার সংবাদ নবী করীম (স)-কে জানানো 
ইল রে রান গলা ঠা 
করে যারা রাস্তায় আসরের সালাত আদায় করেছেন তাদেরকেও 
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" উ্লিখিত হাদীসে হযরত যুয়ায (রা) বলেন, বাসগৃহ যাব তাকেছিযেছেন্র রি 
করে সেখানে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে মুয়ায! তুমি কিসের 
ভিত্তিতে বিবাদ বিসংবাদের ফয়সালা করবে? জবাবে তিনি বলেছেন, কুরআন মাজীদের 
দ্বারা। নবী করীম (স) বললেন, যদি সে ফয়সালাটি কুরআন মাজীদে না পাও তাহলে? 
জবারে তিনি বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহর আলোকে ফয়সালা করব । নবী 
করীম (স) পুনরায় ভীকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি তাতেও তা না পাও তাহলে? জবাবে তিনি 
বললেন, তখন আমি আমার রায় এবং ফিকহ-এর দ্বারা ইজতেহাদ করব। এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ সে) ভাকে কোনোরূপ তিরস্কার না করে বললেন- $8 45 411 ৫:21 


৫২৬ __ োলজ্ৰতাৱ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
1১৮3 ৩ ৮১৪৩ 20 ৫১ 3325 অর্থাঞ্চ ,সকল প্রশংসা এ আল্লাহর যিনি তার 
রাসূলের রাসূল তথা প্রতিনিধিকে .এমন পন্থা অবলম্বনের তাওফীক দিয়েছেন, যে ব্যাপারে তার 
রাসূল সন্তুষ্ট আছেন। এতেও সাহাবায়ে কেরামের ফিকহ চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। , ্ 
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অর্থাৎ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার দু'জন সাহাবী সফরে বের হলেন, 
পথিমধ্যে সালাতের সময় হলো। তখন তাদের নিকট কোনো পানিই ছিলো না। তাই তারা 
পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর নামাযের ওয়াক্ত বাকি 
থাকতেই তারা পানি পেয়ে গেলেন। তখন তাদের একজন অযু করে সালাত পুনরায় আদায় 
করে নিলেন; কিন্তু অপরজন অযুও করলেন না এবং সালাতও পুনরাবৃত্তি করলেন না। অতঃপর 
সফর শেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন এবং ঘটনা সরিস্তারে তাকে জানালেন। 
সব কথা শুনে তিনি যে ব্যক্তি অযু ও সালাত কিছুই দোহরায়নি তাকে বললেন- এ: 
এ 4 এ36215 2, অৰ্থাৎ, তুমি সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করেছ এবং তোমার আদায়কৃত 
নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট । আর যে ব্যক্তি অযু করে তার সালাত দোহরিয়ে নিয়েছিলেন, তাকে 
তিনি বললেন- ১5:59 এ অর্থাৎ, তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব । 
এক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফিকহ প্রয়োগ করে যে সাহাবী ইজতেহাদ করেছেন 
তিনি তাকেও কোনোরূপ তিরস্কার করেননি । রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রত্যক্ষ তত্তাবধানে যেসব 
সাহাবী ফিকহের ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে 
আবু মুসা আশয়ারী, হযরত উবাই ইবনে কাব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। 
উল্লেখ্য, এভাবেই. ইলমুল ফিকহ রাসূল (স)-এর যুগে উৎপত্তি হয়ে ক্রমবিকাশের 
ধারাবাহিকতায় আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। 
55020055080 যছ90, 
শ্রেষ্ঠ ফকীহ সাহাবীগণের নাম : রাসূল (স)-এর সাহাবীগণের মধ্যে যারা ৷ 715 
গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে অমর হয়ে আছেন, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- 


১. হযরত আবু বকর (রা) ২. হযরত ওমর (রা) 

৩. হযরত ওসমান (রা) ৪. হযরত আলী (রা) 

৫. হযরত আয়েশা (রা) ৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) 
৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) ৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) 
৯. হযরত উম্মে সালমা (রা) ১০. হযরত আবু হোরায়রা (রা) 

১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) ১২. হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) 
১৩.হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রো) 


১৪. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) প্রমুখ । 
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১. নোমান ইবনে সাবেত (র) ২. হযরত মুজাহিদ ইবনে যোবায়ের (র) 
৩. হযরত আতা ইবনে আবু রিবাহ (র) ৪. হযরত আলকামা ইবনে কাসির (র) 

৫. হযরত শুরাইহ ইবনে হারেস (র) ৬. হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র) 

৭. হযরত আবুল আলিয়া (র) ৮. মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (র) 

৯. ইমাম মালেক (র) ১০. মাকহুল ইবনে আবু মুসলিম (র) 

১১. ইয়াধিদ ইবনে আবু হাবিব (র) ১২. ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) 

১৩. হযরত ইকরামা (র) ১৪. আবু যোবায়ের মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম (র) 
১৫. হযরত মাসরূক ইবনে আদা হামাদানী (র) ১৬. হযরত ইবরাহীম ইবনে ইয়াধিদ নখয়ী (র) 
১৭. আমর ইবনে শারজাল (র) ১৮. হাসান ইবনে আবুল হাসান (র) 

১৯. হযরত কাতাদা (র) ২০. ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) 

২১. তাউস ইবনে কায়সার (র) ২২. ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির (র) প্রমুখ ৷ 


উপসংহার : ফিকহশান্ত্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতাপ্রান্তি ছিল ইসলামী শরীয়ার 
অনিবার্য চাহিদা এবং দাবি। আল্লাহ তায়ালা তার বিশেষ কিছু বান্দা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, 
যাদের ত্যাগ ও গবেষণাকর্মের ফলে সর্বসাধারণের জন্য কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী চলা ও 
ইসলামী শরীয়তের ওপর দৃঢ় থাকা সহজ হয়েছে। যতদিন ফিকহশান্ত্র অবশিষ্ট থাকবে, 
ততদিন এ শান্ের দিকপালগণ বরণীয, স্মরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবেন। 


১ হর: (৭) 0621. 
LE ০105 440 ০৮৪ 
05847574857: 
[ফা. প. ২০০৯, ১৩] 
EL LUST LYONS Legal 544 মাএ ডি 
অথবা, বিন্দু বউ 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় ্বতন্ত্রভাবে ফিকহ চর্চার আবশ্যকতা দেখা 

দেয়নি; কিন্তু তার ইন্তেকালের পর মুসলমানগণ যুগ-সমস্যার সমাধানের জন্য শীর্ষস্থানীয় 

সাহাবীগণের শরণাপন্ন হতেন। তারা আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমস্যাবলি 

সমাধান করতেন। আলোচ্য প্রশ্নে মদিনার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ফকীহ সাহাবীর নাম ও 

সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হলো। 

Sina LLNS 525 18550 spf: 

মদিনার শ্রেষ্ঠ ফকীহ সাহাবীগণের নামসহ জীবনী 

১, হযরত রক রে) হযরত জারু বকর বনি নর প্রথম খলিফা । 
মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর রাষ্ট্রীয় ফরমান ও দীনি ফয়সালা তিনিই প্রদান 
করতেন। তিনি আশারায়ে মুবাশশারার মধ্যে প্রথম ব্যক্তি। ভার সম্পর্কে রাসূল (স) 
বলেন- ১৫৫ ৩৮410551650 55 PEs 4055 5€৩130152 
রি তা 
হযরত ওমর (রা) তার জানাযার ইমামতি করেন । 


ভিজা ৮5 551 ১ ৬৪) এ ৪৮2 


ev": ৬০/৪৬ন৩৪- ফিল স্নাতক শাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

২. হযরত ওমর (রা) : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা । 
ইসলামের প্রাথমিক সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। জ্ঞান গরিমা, খোদাভীতি ও দক্ষতায় 
তিনি ছিলেন অতুলনীয় । তিনি ছিলেন কাতেবে অহী কুরআন, হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে 
তীর অসাধারণ জ্ঞান ও দক্ষতা ছিল। ইলমে ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি নিজে ফতোয়া প্রদান 
করতেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে মুফতি নিয়োগ করতেন। হযরত আলী (রা) তার সম্পর্কে 
বলেন- (২১) 64০৯১) ৫55৫ 555 25 ENTE 
রাসূল (স) তার সম্পর্কে বলেন, আমার পর যদি কারো নবী হওয়ার অবকাশ থাকত 
তবে ওমরই হতো। 
হিজরী ২৩ সালের ২৪ যিলহজ্জ বুধবার এশার নামাযরত অবস্থায় মুগীরা ইবনে শোবার 
অগ্নিপূজক ক্রীতদাস আবু লুলুর বিষাক্ত তরবারির আঘাতে তিনি মারাত্মক আহত হন। 
এর তিনদিন পর ২৭ যিলহজ্জ শাহাদাতবরণ করেন। 

৩. হযরত ওসমান (রা) : হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে তায়েফে 
পুলা Be Pps th লারা সু বারও যার 

তাকে ০151175 বলা হয়। ইলমে ফিকহে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। বিশেষ করে 
মীরাস সংক্রান্ত বিদ্যায় তিনি অধিক পারদর্শী ছিলেন। হিজরী ৩৫ সনে তিনি 
শাহাদাতবরণ করেন। 

৪. হযরত আলী (রা) : হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রা) ইসলামের চতুর্থ খলিফা। 
নবুয়তের দশবছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর চাচাতো 
ভাই ও জামাতা । কুরআন, হাদীস ও ইলমে ফিকহে তার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। 
ইজতেহাদ ও উপস্থিত বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন অতুলনীয় । হিজরী ৪০ সালে ১৮ রমযান 
তিনি শৃহাদাতবরণ করেন। রাষূল (স) ভার সম্পর্কে বলেন- 1 24১: টো 
(4:16 £145 হযরত ওমর (রা) বলেন- 2৫ 4440 £4 % 

৫. উদ্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) : হযরত আয়েশা (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা 
হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা এবং রাসূল (স)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে অন্যতম 
ছিলেন। হযরত আতা ইবনে আবু রিবাহ (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) শ্রেষ্ঠ 
ফিকহবিদ চিলেন। সাধারণ মাসয়ালাসমূহে তাঁর রায় সকলের চেয়ে উত্তম ছিল। 
হযরত ওরগরা (রা) বনেন, আমি হযরত আয়েশা (রা) অপেক্ষা ফিকহশান্ত্রে অধিক 
বিশেষজ্ঞ আর কাউকে দেখিনি। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে 
অন্যতম । ৫৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। 

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) মদিনার শ্রেষ্ঠ ফকীহ 
সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম । তিনি তার পিতা ওমরের সাথে অতি অল্প বয়সেই ইসলাম 
গ্রহণ করেন। ফতোয়াদানের ক্ষেত্রে তিনি অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। শাবী 
(রে) বলেন, ইবনে ওমর (রা) হাদীসেও পারদশী ছিলেন এবং ফিকহশান্ত্রেও উত্তম 
ছিলেন। ৭৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। 

৭. হযরত আবু হোরায়রা (রা) : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে হযরত 
আবু হোরায়রা (রা) প্রথম। তিনি ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর থেকে 
এক মুহূর্তের জন্যও তিনি রাসূলের সাহচর্য ত্যাগ করেননি । হযরত আবু হোরায়রা (রা) 
এক বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার ও শীর্ষস্থানীয় মুফতি ছিলেন। ৫৮ হিজরী সালে তিনি 
ইন্তেকাল করেন। 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল,ফিকহ্‌ 77777777৫২৯ 

৮. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) অতি অল্প বয়সে 
ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়। কেরাত, 
ফারায়েয, বিচার ও ফতোয়াশাস্ত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। হিজরী ৪৫ সালে 
তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন। এ 


যেমন রাসূল (স) বলেছেন- 54,4419 ০51 ৮2435740; তিনি হিজরী 
৬৮ সালে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। 
উপসংহার : রাসূল (স) ও তার পরবর্তী যুগে মদিনা ছিল ইলম চর্চার প্রাপকেন্দ্র। যার 


ফলশ্রুতিতে কাল পরম্পরায় এটি ইলমে দীনের এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। 


পরত দত 
44554 
ঘর প্রশ্ন : ৭:॥ খোলাফায়ে রাশেদার যুগে কারা ফতোয়া প্রদান করতেন? তাদের নাম 


উল্লেখ কর। 


উত্ত্র॥॥ উপস্থাপনা : মহাননী মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তেকালের পর হতে হযরত আলী 
(রা)-এর খেলাফতের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়কাল হলো খোলাফায়ে রাশেদার যুগ। এ যুগে 
কুরআন ও রাসূল (স)-এর হাদীসের গবেষণার পাশাপাশি ইলমে ফিকহের গবেষণার সুচনা 
হয়। সাহাবায়ে কেরামের বিরাট অংশ এ জ্ঞান অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। নিয়ে 
প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত আলোচনা করা হলো । ট 

৩১:১1 527৮5০090৮৫ SIH: 

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে যারা ফতোয়া দিতেন : সাহাবায়ে কেরাম ইজতেহাদ ও ফতোয়া 
প্রদানে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ছিলেন। এজন্য তাদের ফতোয়াসমূহ বহ্ধারায় বিভক্ত 
ছিল। ভারা অযথা পারস্পরিক বিতর্কে জড়িত না হয়ে যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে নিজেদের 
মতামত প্রকাশ করতেন। মুসলিম সম্প্রসারণের ফলে এ যুগে মদিনা, মক্কা, কুফা ও 
বসরাসহ বিভিন্ন স্থানে ফতোয়ার কেন্দ্র গড়ে ওঠে । ফতোয়া দানের যোগ্যতা ও ফতোয়ার 


বাঁ 
! 
| 


খ. মধ্যম সংখ্যক সাহাবী : যেসব সাহাবী মধ্যমসংখ্যক ফতোয়াদান করেন, 
তাঁরা হলেন- 
১. আবু বকর সিদ্দীক (রা) ২. মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) 


ভ কাবিল ॥ আল ফিকহ (ঘি রা) ৮১৯৮১ 


১. আবুদ দারদা (রা) ২ 

৩. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার (রা) ৪ 

৫. আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) ৬. 

৭. হাসান ইবনে আলী (রা) ৮. 
৯. নোমান ইবনে বশীর (রা) ১০ 
১১. আবু আইয়ুব আল আনসারী (রা) ১২ 
১৩. আবু যর আল গিফারী (রা) ১৪ 
১৫. উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রা) ১৬. 
১৭. উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা (রা) ১৮ 
১৯. বারা ইবনে আযেব (রা) ২০ 
২১. আবু বাকরা নুফাই ইবনে ছারেস (রা) ২২. 
২৩. আবু সানাবিল (রা) ২৪ 
২৫. নায়লা বিনতে কায়েফ (রা) ২৬ 
২৭. আবু শুরাইহ আল কাবী (রা) ২৮ 
২৯: আসমা বিনতে আবু বকর (রা) ৩০ 
৩১. খাওলা বিনতে খুয়ায়ত (রা) ৩২. 
৩৩. দাহহাক ইবনে কায়স (রা) ৩৪. 
৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা) ৩৬. 
৩৭. সামামা ইবনে আসাল (রা) ৩৮. 
৩৯. আমর ইবনুল আস (রা) ৪০. 


. ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) 


উপ জর কাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জর 


৫৩০ 
৩. জাবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) ৪. 
৫. ওসমান ইবন্ে আফফান (রা) ৬. 
৭. তালহা (রা) ৮. 
৯... আবু বাকরা নুফাই ইবনুল হারেস (রা) ১০. 
১১. আবু মুসা আল আশয়ারী (রা) ১২ 
১৩. আবু হোরায়রা (রা) ১৪ 
১৫. উম্মে সালমা (রা) ১৬. 
১৭. আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) ১৮ 
১৯. জাবের ইবনে আবদিল্লাহ (রা) ২০ 

গ. 


. দাহহাক ইবনে খলিফা আল মাধিনী (রা) ৪২. 
. ওয়ারিসা ইবনে মাবাদ আল আসাদী (রা) ৪৪. 
. জাউফ ইবনে মালেক আল আশজায়ী (রা) ৪৬. 
. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) ৪৮. 
৫০. 


, আমর ইবনে আবাসা (রা) 


. আকীল ইবনে আবু তালেব (রা) 


৫২. 
৫৪. 


ওবাদা ইবনে সামেত (রা) 
সালমান ফারসি (রা) 
যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা) 


. ইমরান ইবনুল হোসাইন (রা) ' 
. সাদ ইবনে আবী ওয়ান্কাস (রা) 

. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) 
. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) 

. আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) 

, আনাস ইবনে মালেক (রা)। 


. আৰু ইয়াসার কাব ইবনে আমর (রা) 
+ আবু সালমা ইবনে জারদুর রহমান আল মাষয্যী (রা) 
. সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) 


হোসাইন ইবনে আলী (রা 


, উবাই ইবনে কাব (রা) 

. আবু তালহা আল আনসারী (রা) 
. উম্মে আতিয়া নাসীবা বিনতে হারেস (রা) 
. উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) 
. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) 

. আবু ওমর কুরযা ইবনে কাব (রা) 
. মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) 
. বিশর ইবনে আমর আল আবদী (রা) 
. আবু মাহযুরা (রা) 

. আবু বারযাহ আল আসলামী (রা) 
. উম্মে শুরায়ক (রা) 


উসাইদ ইবনে হোযাইর (রা) 
হাবীব ইবনে মাসলামা (রা) 


. হোষায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) 


আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) 

আবুল গাদিয়াহ আল সালমী (রা) 
হাকাম ইবনে আমর জাল গিফারী (রা) 
আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) 

আদী ইবনে হাতেম (রা) 
আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) 
আত্বাব ইবনে উসাইদ (রো) 
আবদুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা) 
আয়েষ ইবনে আমর (রা) 


= আল ফিকহ : তারীখ ই মিঠ18827129৬/5। com 


৫৫. আবু কাতাদা আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াম্মার (রা) 
৫৭. উমাই ইবনে সালাহ (রা) 

৫৯. আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রা) 
৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আওফ আল যুহরী (রা) 
৬৩. সাদ ইবনে ওবাদা (রা) 

৬৫. আবদুর রহমান ইবনে সাহল (রা) 
৬৭. সাহল ইবনে সাদ আস সায়েদী (রা) 
৬৯. সুয়াইদ ইবনে মুকরিন (রা) 

৭১. সাহলা ইবনে হাকাম (রা) 

৭৩. সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) 
৭৫. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী (রা) 
৭৭. জুয়ায়রিয়া উম্মুল মুমিনীন (রা) 
৭৯. কাদামা ইবনে মাযউন (রা) 

৮১. উম্মুল মুমিনীন্‌ মায়মুনা (রা) 

৮৩. আবু উমামা আল বাহেলী (রা) 
৮৫. খাববাব ইবনুল আরাত (রা) 
৮৭. দামরা ইবনুল ফায়েদ (রা) 

৮৯. যাহের ইবনে রাফে (রা) 

৯১. ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ (রা) 
৯৩. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) 

৯৫. শুরাহবীল ইবনে সামেত (রা) 
৯৭. সাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাস (রা) 
৯৯. মুগিরা ইবনে শোবা (রা) 

১০১, রুয়ায়ফা ইবনে সাবেত (রা) 


৫৩১ 
৫৬. আবু তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসিলা (রা) 
৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা) 
৬০. আতিকা ইবনে যায়েদ ইবনে আমর (রা) 
৬২. ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনুল খিয়ার (রা) 
৬৪. কায়েস ইবনে সাদ (রা) 

৬৬. সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) 

৬৮. আমর, ইবনে মুকরিন (রা) 

৭০. মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম (রা) 

৭২. আবু হোযায়ফা ইবনে ওতবা (রা) 
৭৪. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) 

৭৬. জারীর ইবনে সালমা (রা) 

৭৮. হাসসান ইবনে সারেত (রা) 

৮০, ওসমান ইবনে মাযউন (রা) 

৮২. মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা) 
৮৪. মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) 
৮৬. খালোদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা) 

৮৮: তারেক ইবনে শিহাব (রা) 

৯০. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) 

৯২. ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) 

৯৪. হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম (রা) 
৯৬. দেহইয়া ইবনে খলিফা আল কালবী (রা) 
৯৮. সাওবান মাওলা রাসূলুল্লাহ (রা) 
১০০, বুরায়দা ইবনুল খুসাইব আল আসলামী (রা) 
১০২. আবু উসাইদ আস সায়েদী (রা) 


১০৩. আবু মুগ মাসউদ ইবনে আটস আল আনসারী (রা) ১০৪. যয়নব বিনতে জাহশ (রা) 


১০৫. ওতবা ইবনে মাসউদ (রা) 
১০৭. ওরওয়া ইবনে হারিস (রা) 
১০৯. আবু সাঈদ ইবনুল মুয়াল্লা (রা) 
১১১. বিশর ইবনুল মুয়াল্লা (রা) 
১১৩. উম্মে আয়মান (রা) 

১১৫. মিকদাম ইবনে মাদীকারাব (রা) 


১০৬. বেলাল ইবনে রাবা (রা) 

১০৮. সিয়া ইবনে রূহ (রা) 

১১০. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) 
১১২. সুহাইব ইবনে সিনান আর রূমী (রা) 
১১৪. তারেক ইবনে শিহাব (রা) 

১১৬. আবুল ইয়াকযান আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা)। 


উপসংহার : সাহাবায়ে কেরামের যুগে মুসলিম সাম্রাজ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে সাহাবীগণ মুয়াল্লিম, মুবাল্লিগ, কারী, ওয়ালী, কাযী ও 
সেনাপতি হিসেবে এসব অঞ্চলে গিয়ে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তাঁদেরকে কেন্দ্র করে 
ফিকহচর্চা ও ফতোয়াদানের কেন্দ্র গড়ে ওঠায় এ যুগে আরব অনারব সর্বত্র ফিকহচর্চা 


ব্যাপক আকার ধারণ করে। 


৫৩২___ লগা" ফীধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 


০০ 5১545 25845) 531 395 be LE: OW 80257 
bili 5 ২1 
প্র: : ৮ 1 সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে প্রসিদ্ধ ইসলামী ফিকহের কেন্ুসমূহের বর্ণনা দাও। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগ রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর থেকে 

হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রারত্তকাল পর্যন্ত বিস্তৃত । মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন 

শহর যেমন- মদিনা, মক্কা, কুফা ও বসরাসহ আরো অনেক স্থানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে 

ফতোয়া সংকলনের জন্য কতিপয় কেন্দ্র গড়ে ওঠে। নি প্রশ্নালোকে এ কেন্দ্রসমূহের 

বর্ণনা দেয়া হলো। 

৩5% 53585155551 

প্রসিদ্ধ ইসলামী ফিকহের কেন্দ্রসমূহ : | 

ক. মদিনা কেন্দ্র : মহানবী (স)-এর মদিনা হিজরতের পর থেকে ওসমান (রা)-এর 
শাহাদাত পর্যস্ত সময়ে মদিনা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী । এ সময় সকল রাষ্ট্রীয় 
ফরমান ও দীনি ফয়সালা এখান থেকেই জারি করা হতো। আবু বকর (রা), ওমর 
(রা), ওসমান (রা), আলী (রা), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রা), আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা), আবু হোরায়রা (রা), আয়েশা (রা) প্রমুখ 
মদিনার বিশিষ্ট ফকীহ মুফতি সাহাবী ফিকহ ও ফতোয়াচর্চায় অনন্য অবদান রাখেন। 
পরবর্তীতে এদের কেউ কেউ বিভিন্ন কারণে মদিনার বাইরে চলে গেলেও যায়েদ ইবনে 
সাবেত (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) মদিনায় অবস্থান করে ফিকহ ও 
ফতোয়াচর্চা করেন । ইবনে ওমর (রা)-সহ পরবর্তীতে যারা মদিনায় ফিকহচর্চা করেন, 
তাদের সকলেই ছিলেন যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর মাযহাবের অনুসারী । মদিনার 


আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী (র) 

ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা (র) 

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (র) 

, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) \ 

. আবু জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল বাকের (র) 

. নাফে মাওলা ইবনে ওমর (র) 

১০. মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী (র) 

১১. আবু যানাদ আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান (র) 

১২. রাবীয়া ইবনে আবী আবদুর রহমান আল রায় (র) 

১৩. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী (র) 

১৪. জাফর আস সাদেক (র)। 

উল্লিখিত ফকীহ ও মুফতি তাবেয়ীগণের মাঝে সাতজন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । এরা মদিনার 
ফকীহ সপ্তক (2 2৮445240400 হিসেবে পরিচিত। তারা হলেন সাঈদ 
ইবনুল মুসাইয়াব, ওরওয়া ইবনে যোবায়ের, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, খারিজা ইবনে 
যায়েদ, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান, সোলায়মান ইবনে ইয়াসার ও ওবায়দুল্লাহ 
ইবনে আবদুল্লাহ । 


SDE DG 


আজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল ফিকহ ___ _ ৫৩৩ 
খ. মক্কা কেন্দ্র : মক্কা মহানবী (স)-এর জন্মডূমি। মহানবী (স) দীর্ঘ ৫৩ বছর এখানে 
অবস্থান করেন। নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি ইসলাম বিরোধীদের নির্যাতন হতে 
আত্মরক্ষা এবং নির্বিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন। 
হিজরতের ৮ম বর্ষে তথা ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পর তিনি বিশিষ্ট সাহাবী মুয়ায 
ইবনে জাবালকে এখানে মুয়াল্লিম ও মুফতি নিয়োগ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রা) (মূ. ৬৮ হি./৬৮৭ খ্রি.) জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে মক্কায় অবস্থান করেন। 
সুতরাং তাঁকে কেন্দ্র করে মক্কায় ফিকহ ও ফতোয়াচর্চার বিকাশ ঘটে । এখানকার 


২.  তাউস ইবনে কায়সান (র) 

. ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস (র) ৪. আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) 

৬.  জাবু যোবায়ের মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম (র) 

+ ওরায়েদ ইবনে ওমায়ের (র) ৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলারকা (র) 

. আবদুর রহমান ইবনে সাবেত (র)। 

গ. কুফা কেন্দ্র : হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে তার নির্দেশক্রমে কুফা নগরীর 
পত্তন হয়। এ সময় কয়েকজন সাহাবী এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। হযরত ওমর 
(রা) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে কুফায় মুয়াল্লিম, মুফতি ও গভর্নর নিয়োগ 
করেন। আলী (রা)-এর শাসনামলে ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী মদিনা হতে কুফায় 
স্থানান্তরিত, হয়। সুতরাং এখানকার অধিবাসীগণ আলী (রা) ও ইবনে মাসউদ্‌ (রা)-এর নিকট 
শিক্ষা গ্রহণপূর্বক ফিকহ ও ফতোয়াদানে পারদর্শী হন। এখানকার বিশিষ্ট ফকীহ ও 
মুফতি তাবেয়ীগণ হলেন- 

১. আলকামা ইবনে কায়েস নাখয়ী (র) ২. মাসরূক ইবনে আজদা জাল হামাদানী (র) 

৩. শুরাইহ ইবনুল হারেস আল কিন্দী (র) ৪8. সুয়াইদ ইবনে গাফলা (র) 

৫. আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) ৬. ওবায়দা ইবনে আমর আস সোলায়মানী (র) 

৭. আসওয়াদ ইবনে ইয়াধীদ আন নাখরী (র) ৮. ইবরাহীম ইবনে ইয়াধীদ আন নাখয়ী (র) 

৯. সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র) ১০. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াধীদ জান নাখরী (র) 

১১. আমের ইবনে শৌরাহবীল আশ শাবী (র) ১২. হাম্মাদ ইবনে আবু সোলায়মান (র) 
১৩. সোলায়মান ইবনে রাবীয়া আল বাহেলী (র) ১৪. যায়েদ ইবনে সুহান (র) 


১৫. হারেস ইবনে কায়েস (র) ১৬. খায়সামা ইবনে আবদুর রহমান (র) 
১৭. মালেক ইবনে আমর (র) ণ ১৮. আমর ইবনে মায়মুন (র) 

১৯. হাম্মাদ ইবনে হারেস (র) ২০. হারেস ইবনে সুয়াইদ (র) 

২১. ওতবা ইবনে ফারকাদ (র) ২২. ওবায়েদ ইবনে নাযলা (র) : 
২৩. আবু ওবায়দা ইবনে আবদুন্লাহ ইবনে মাসউদ (র) ২৪. জাবদূর রহমান ইবনে জাবদুন্যাহ ইবনে মাসটদ (র) 
২৫. সোলায়মান আল আমার (র) ২৬. সুফিয়ান আস সাওরী (র)। * 


ঘ. বসরা কেন্দ্র : হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে তাঁর নির্দেশে বসরায় মুসলিম 
জনবসতি গড়ে ওঠে "আবু মুসা আল আশয়ারী (রা) ও আনাস ইবনে মালেক (রা) . 
বসরায় ফিকহ ও ফতোয়াচর্চা শুরু করেন। তীদেরকে কেন্দ্র করে বসরায় ফিকহ ও 
ফতোয়াচর্চার পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। এ কেন্দ্রের বিশিষ্ট ফকীহ ও মুফতি তাবেয়ীগণ হলেন- 

১. জাবুল আলিয়া রাফে ইবনে মাহরান জার রিয়াহী (র) ২. আবু শাসা জাবের ইবনে ইয়াযিদ (র) 
৩. হাসান ইবনে জাবুল হাসান আল বসরী (র) ৪. কাতাদা ইবনে দিয়ামাহ জাদ দাউসী (র) 
৫. আমর ইবনে সালমা আল জারামী (র) ৬. কাব ইবনুল আসওয়াদ (র) 
৭. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (র) ৮. মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র) 
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৯. হোয়ায়েদ ইবনে আবদুর রহমান (র) ॥ . ১০. মুতরিফ ইবনে আবদুল্লাহ (র) 
১১. যারারাহ ইবনে আবু আওফা (র) ' ১২. আবু আইয়ুব আস সাখতিয়ানী (র) 
১৩. সোলায়মান আত তাইমী (র) ১৪. আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (র) 

১৫. ইউনুস ইবনে ওবায়েদ (র)। 

ও. সিরিয়া কেন্দ্র : হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে মুয়ায ইবনে জাবাল (রা), 
ওবাদা ইবনে সামেত (রা) ও আবুদ দারদা (রা) কিছুদিনের জন্য সিরিয়ার মুফতি ও 
মুয়াল্লিমের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদেরকে কেন্দ্র করে সিরিয়ায় ফিকহ ও ফতোয়ার্চার 
পরিমগ্জল গড়ে ওঠে । এখানকার প্রসিদ্ধ মুফতি ও ফকীহ তাবেয়ীগণ হলেন- 

১. আবদুর রহমান ইবনে গনম (র) ২. আবু ইদরীস আল খাওলানী (র) 
৩. আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান (র) ৪. কাবীসা ইবনে যুয়াইব (র) 

৫. ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) . ৬. রাজা ইবনে হাইওয়া (র) 

৭. মাকহুল ইবনে আবু মুসলিম (র) ৮. সোলায়মান ইবনে হাবীব (র) 
৯. শোরাহবিল ইবনে সামেত (র) ১০. আবদুল্লাহ ইবনে আবু যাকারিয়া (র) 
১১. হিব্বান ইবনে উমাইয়া (র) ১২. হারেস ইবনে ওমায়ের (র)। 

চ. মিসর কেন্দ্র : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস. (রা)-ছিলেন মিসরের প্রখ্যাত 
মুফতি সাহাবী ৷ তাকে কেন্দ্র করে এখানে ফিকহ ও ফতোয়াচর্চা শুরু হয়। এখানকার 
প্রখ্যাত ফকীহ তাবেয়ীগণ হলেন- 

১. মুরশিদ ইবনে আবদুল্লাহ (র) ২. বুকাইর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আশাজ্ধ (র) 
৩. ইয়াধিদ ইবনে আবু হাবীব (র) ৪. আমর ইবনুল হারেস (র) 
৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবু জাফর (র)। | 

ছ. ইয়েমেন কেন্দ্র : ইয়েমেন আরবের দক্ষিণে অবস্থিত । মহানবী (স) আলী (রা), মুয়ায 
(রা) ও আবু মুসা আল আশয়ারী (রা)-কে পর্যায়ক্রমে এখানকার গভর্নর ও মুয়াল্লিম 
নিযুক্ত করেন। এদেরকে কেন্দ্র করে ইয়েমেনে ফিকহ ও ফতোয়াচর্চা শুরু হয়। 
এখানকার প্রখ্যাত ফকীহ তাবেয়ীগণ হলেন- ১. তাউস ইবনে কায়সান (র) ২. ওহাব 
ইবনে মুনাব্বিহ (র) ৩. ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর (র)। 

উপসংহার : সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে ইসলামী ফিকহের যে কেন্দ্ৰসমূহ গড়ে ওঠে তার 

‘প্রভাবে আজ বিশ্বে শত শত কেন্দ্র বিদ্যমান। যেখানে ইলমে ফিকহের অভূতপূর্ব গবেষণা 


চলছে এবং সংকলিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাবলি। . 
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৮ = 142৮5 
প্রশ্ন : ৯ ॥ মক্কা কেন্দ্রে কারা ফতোয়া দিতেন? তদের নাম উল্লেখপূর্বক জীবনী 
সংক্ষেপে বর্ণনা দাও। 


৫৩ বছর এখানে অবস্থান করেন। নবুয়তের ত্রয়োদশবর্ষে আল্লাহর নির্দেশে ইসলামের স্বার্থে 
মদিনায় হিজরত করেন। তবে মক্কা বিজয়ের পর থেকেই তিনি এখানে ফতোয়ার কেন্দ্র স্থাপন 
করেন। নিম্নে যারা এ কেন্দ্রে ফতোয়া দিতেন তাদের জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। » 


৷ আল ফিকহ : £ তারীখু ইলমিমা ফিক, = 

৩45,354 2 SLIT SIE Lil: 

মক্কা কেন্দ্রে যারা ফতোয়া দিতেন : মক্কা কেন্দ্রে ধরা ফতোয়া দিতেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্মর্ূপ- 

১. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) : হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল আনসারী খাযরাজী 
দ্বিতীয় আকাবায় উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। বদরসহ সকল যুদ্ধে তিনি 
অংশগ্রহণ করেন। হিজরী ৮ম বর্ষে ৬৩০ সালে মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (স) তাকে 


মক্কায় মুয়াল্লিম ও মুফতি হিসেবে নিয়োগ দেন। পরে তাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করা হয়। 


হিজরী ১৮ সালে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে সিরিয়ায় তিনি ইন্তেকাল করেন। 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল 
(স)-এর চাচাতো ভাই। হিজরতের পূর্বে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল (স) 
তার জন্য হেকমত, দীনি জ্ঞান ও তাফসীর প্রজ্ঞার জন্য বিশেষভাবে দোয়া 
করেছিলেন। যেমন রাসূল (স) বলেছেন- 3355 LATE 5 ০১ 5 Ff 
হিজরী ৬৮ সালে তায়েফে তিনি ইন্তেকাল করেন। 

৩. হযরত মুজাহিদ ইবনে জবর (রা) : হযরত মুজাহিদ ইবনে জবর (র) আবদুল্লাহ ইবনে 
সায়েব মাখযুমীর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি মক্কায় তাবেয়ীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের 
ছিলেন ভিনি, ইলমে হুর ও ফিকহ ইয়াম ভারে বাস করো 
লোকই তার নিকট হতে রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি হিজরী ১০০ সালে ইন্তেকাল করেন। 

8. তাউস ইবনে কায়সান (রা) : তাউস ইবনে কায়সান (র) ছিলেন মূলত পারস্যের 
অধিবাসী । তার নাম ছিল যাকওয়ান। তাউস তার উপাধি । তার সম্পর্কে আমর ইবনে 
দীনার বলেছেন, ইলম ও আমলে তাউসের'মতো আমি কাউকে দেখিনি ।-তিনি ১০৫ 
হিজরী সালে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। 

৫. ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস (র) : হযরত ইকরামা ছিলেন ইবন্লে আব্বাস (রা)-এর 
আযাদকৃত গোলাম । তিনি মক্কার ফকীহ ও অন্যান্য সাহাবী হতে রেওয়ায়াত করেন। 
তিনি ১০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। 

৬, আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) : আতা ইবনে আবু রাবাহ কুরাইশী। তিনি ছিলেন মক্কার 
প্রখ্যাত তাবেয়ী গ্রবং শীর্ষস্থানীয় ফকীহ। তিনি ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ ও আবু 
হোরায়রা (রা)-সহ বহু সাহাবী হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তার নিকট হতে অনেকেই 
হাদীস রেওয়ায়াত করেন । তিনি হিজরী ১১৪ সালে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। 

৭. আমর ইবনে দীনার (র) : তার নাম আমর ইবনে দীনার (বসরী), কুনিয়াত আবু 
ইয়াহইয়া। তাঁর নিকট হতে হাম্মাদ ও মুতামির রেওয়ায়াত করেন এবং তিনি 
রেওয়ায়াত করেন সালেম ইবনে আবদুল্লাহ প্রমুখ হতে । কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁকে 
যয়ীফ রাবী বলেছেন। | 

৮. আবু যোবায়ের (র) : আবু যোবায়ের মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম মক্কী (র) ছিলেন মক্কার 
প্রসিদ্ধ তাবেয়ীদের অন্যতম । তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ হতে হাদীস শ্রবণ 
করেছেন। তার নিকট হতে বিরাট জামায়াত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১২৫ 
হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। 

৯. ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (র) : ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের লাইসী (র) মক্কার বিচারপতি 
ছিলেন। তাকে প্রবীণ তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি বহুসংখ্যক সাহাবী হতে 
হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তার নিকট হতে এক জামায়াত তাবেয়ী রেওয়ায়াত 
করেছেন। তিনি হযরত ইবনে ওমরের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় জ্ঞান জগতের যে সকল বিশাল ব্যক্তিত্বের জীবনী তুলে 

ধরা হয়েছে, তারা ছিলেন ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ্য উত্তরসূরি, ধারক ও বাহক। 

আল কুরআন, হাদীস ও ইসলামী আইনের সংগ্রহ, সংকলন ও মূল্যায়নের যে ধারা সৃষ্টি * 

হয়, তাতে তারা অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। 


৫৩৬ খালাকে দামিল সাতক। গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
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প্রশ্ন: ১০ ॥ইলমূল ফিকহের উৎপত্তি কখনশুরু হয়? দলীলসহ বিশ্তরিত আলোচনা কর। 
উত্ত্র॥॥ উপস্থাপনা : ইলমুল ফিকহ হলো সৃক্ম ও গভীর জ্ঞান। কুরআন ও হাদীসের 


মর্মজ্ঞানই হলো ইলমুল ফিকহ ৷ সুতরাং অহী অবতরণের সাথে সাথে ইলমুল ফিকহের 
টন ননা তন্রাদগাতানিন্জিন। 


লি হজ না পল হল 
ফিকহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৩ ১৫6 ৮৫০ 55 515 ৮৫] "2 অৰ্থাৎ, 
কুরআন হলো মানবজাতির জন্য হেদায়াত, 'সংপথের সুস্পষ্ট নির্শন এবং সত্য ও মিথ্যার 


অবতরণের সাথে সাথে উলমুল ফিকহের উৎপত্তি ঘটে । আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেন- 
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অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল বের হয় না কেন যাতে তারা দীন সম্বন্ধে 
নুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে। যখন তারা 

র নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয় । 
উৎপত্তিকালীন ইলমুল ফিকহের পরিভাষা বর্তমান অবস্থা থেকে ভিন্নতর বোঝাত। 
এপ (স)-এর আমলে ইলম ও ফিকহ শব্দ দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহার হতো । ₹5 বলতে 
₹রআন ও তার তাফসীর এবং রাসূল (স) ও সাহাবীগণ হতে প্রাপ্ত আইন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহের 
নভুপ জ্ঞান অর্জন বোঝাত । পক্ষান্তরে 3), শব্দ দ্বারা জ্ঞান বুদ্ধির স্বাধীন প্রয়োগ বোঝাত। 
ক্ষেত্রবিশেষে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধান বিদ্যমান না থাকলে নিজ 
বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আইনঘটিত ব্যাপারসমূহের সমাধান করাকেও ফিকহরূপে গণ্য করা 
হতো । এন্সপ স্বাধীন বিচার বিবেচনার ফলে ফিকহের উৎপত্তি হয়। কুরআন ও হাদীসে 
অনুপস্থিত বিষয়ে বিচার,বিবেচনার এ রীতি সাহাবীদের মধ্যে প্রচলিত থাকার দৃষ্টান্ত নিযে 

উল্লেখ করা হলো: 5 
হে ETI এ 0 (০) ৬৯৯ 40 IG ০৯০) FE 98৮৬০ 7 
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অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন 
(যুদ্ধ সমাপ্তির পর কতিপয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে) নবী করীম (স) বলেছেন, বনি কুরাইযার 
মহল্লায় না পৌছে তোমাদের কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। পথিমধ্যে 
আসরের সালাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌছার পূর্বে 
সালাত আদায় করবো না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই সালাত আদায় 
করব । কেননা নবী করীম (স)-এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এ নয় যে, রাস্তায় সালাতের সময় 
হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী করীম (স)-এর নিকট উত্থাপিত হলে 

তিনি তাঁদের কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি। 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলম্লি ফিকহ: 697২ ৫৩৭ 
এ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, একদল সাহাবী ১১৫ 3, 521 32112 % 
8০০৬ উর সু 
থেকে এর 2৫5 (কারণ) বের করে এ কথা বলেছেন যে, নবী করীম (স)-এর উক্ত 
নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য হলো, দ্রুত বনি কুরাইযায় পৌছে যাওয়া, যাতে সেখানে গিয়ে 
আসরের সালাত আদায় করা-যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় 
যে, রাস্তায় আসরের সালাতের সময় হলেও সালাত আদায় করা যাবে না। তাই তাঁরা রাস্তায়ই 
সালাত আদায় করে নিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশের ব্যাপারে সাহাবায়ে 
কেরামের দ্বিধাবিভক্তি এবং তাদের দু'ভাবে আমল করার সংবাদ নবী করীম (স)-কে 
জানানো হলে তিনি যাহেরী হাদীসের ওপর আমলকারীদেরকেও কিছু বলেননি এবং হুকুমের 
5 বের করে যারা রাস্তায় আসরের সালাত আদায় করেছেন তাদেরকেও কিছু বলেননি । 
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উল্লিখিত হাদীসে হযরত মুয়ায (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাকে ইয়েমেনের গভর্নর 
করে সেখানে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে মুয়ায! তুমি কিসের 
ভিত্তিতে বিবাদ বিসংবাদের ফয়সালা করবে? জবাবে তিনি বলেছেন, কুরআন মাজীদের 
দ্বারা । নবী করীম (স) বললেন, যদি সে ফয়সালাটি কুরআন 'মাজীদে না পাও তাহলে? 
জবাবে তিনি বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহর আলোকে ফয়সালা করব। নবী 
করীম (স) পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি তাতেও তা না পাও তাহলে? জবাবে তিনি 
বললেন, তখন আমি আমার রায় এবং ফিকহের দ্বারা ইজতেহাদ করব । এ, কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ (স) তাকে কোনোরূপ তিরস্কার না করে বললেন- SH Gf it 
4410১40৮৯55 $01 1345 932 অৰ্থাৎ, সকল প্রশংসা এ আল্লাহর যিনি ভার 


GUL ৪1 3 LN দিও দি LSS (51৫৮০ এ 2 5 
4d J 15855 ০) 58010$25 CHEE ZEN 254 5 55520 54 
৫15551553 ৪১ 0৩5 এরি si Eb এও 334 ৬5৭4 IGS 
০০ 
অর্থাৎ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার দু'জন সাহাবী সফরে বের হলেন, 
পথিমধ্যে সালাতের সময় হলো। তখন তাদের নিকট কোনো পানিই ছিলো না। তাই তারা 
পাক মাটি' দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর নামাযের ওয়াক্ত বাকি 
থাকতেই তারা পানি পেয়ে গেলেন। তখন তাঁদের একজন অযু করে সালাত পুনরায় আদায় 
করে নিলেন; কিন্তু অপরজন অযুও করলেন না এবং সালাতও পুনরাবৃত্তি করলেন না। অতঃপর 
সফর শেষে তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন এবং ঘটনা সবিস্তারে তাকে জানালেন। 


৫৩৮ _________ পক্ষে ফাযিল স্বাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
সব কথা শুনে তিনি যে ব্যক্তি অযু ও সালাত কিছুই দোহরায়নি তাকে বললেন- 34 ৩: 
(5815 4535215 অর্থাৎ, তুমি সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করেছ এবং তোমার আদায়কৃত 
নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট ।.আর যে ব্যক্তি অযু করে তার সালাত দোহরিয়ে নিয়েছিলেন, 
তাকে তিনি বললেন- 9:26: এ] অর্থাৎ, তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব । 
এক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফিকহ প্রয়োগ করে যে সাহাবী ইজতেহাদ করেছেন 
তিনি তাকেও কোনোরূপ তিরস্কার করেননি । রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রত্যক্ষ তত্তাবধানে যেসব 
সাহাবী ফিকহের ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম 
হযরত উবাই ইবনে কাব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। 

উপসংহার : সমস্যাসন্কুল মানবজীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধানকল্লে ইলমুল ফিকহের 
উৎপত্তি। এ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ছিল ইসলামী শরীয়তের অপরিহার্য দাবি। মূলত 
৮১৬ ৭ লাছ 

কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্তৃত হতেই থাকবে । 
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আপ্রশ্ব:১১ ॥ ফিকহে ইসলামী সংকলনের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


উত্ত্॥॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ জীবন জিজ্ঞাসার সমাধানে 
নবীজীর দরবারে ছুটে যেতেন । অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরামের যুগেও মানুষেরা সমস্যার 
সমাধানকঙল্পে সাহাবায়ে কেরামের ছাবস্থ হতেন; কিন্তু তীদের ইন্তেকালের পর মুসলিম সমাজে 
নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর নিরিখে সর্বসাধারণের পক্ষে 
যার সমাধান দেয়া সম্ভবপর ছিলো না। ফলশ্রুতিতে ফিকহশাস্ত্র সংকলন অনিবার্য হয়ে পড়ে। 
নিয়ে ফিকহে ইসলামী সংকলনের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। 
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ফিকহশান্ত্র সংকলনের প্রয়োজনীয়তা : নিম্নোক্ত কারণে ফিকহশাস্ত্র সংকলনের প্রয়োজনীয়তা 

দেখা দেয়- 

১. মুসলিম রাষ্ট্রের বিস্তৃতি : রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম 
একটি সীমিত পরিসরে বিরাজমান ছিল । আর রাসূল (স) স্বয়ং মানুষের সকল সমস্যার 
সমাধান দিতেন। আল্লাহ তায়ালা সময় ও অবস্থার চাহিদা মোতাবেক কুরআন 
নাযিলের মাধ্যমে এর দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন । রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর 
সাহাবী ও ভাবেয়ীগণের যুগে ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। রোম ও পারস্য 
মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের 
আলো ছড়িয়ে পড়ে । ফলে নতুন সভ্যতা ও সং প্রভাবে মুসলিম জাহানে বিভিন্ন 


জটিল সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে । কুরআন ও মূলনীতির আলোকে যার যথার্থ 
সমাধানের জন্য সম্পাদন অতীব জরুরি হয়ে পড়ে। 
২. বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের উৎপত্তি : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর 


ও ওমর (রা)-এর শাসনামলে মুসলমানদের সাথে উল্লেখযোগ্য কোনো মতবাদের সৃষ্টি 
হয়নি; কিন্তু পরবর্তীতে হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতের শেষের দিকে এবং 
হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতকালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্ত ও অগ্নিরূপ ধারণ 
করে। এ সময়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পাশাপাশি শিয়া এবং খারেজী 
০০৯ সস শু 
এ ভ্রান্ত মতবাদ থেকে জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দানের জন্য ফিকহশাস্ত্ 
সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । 


ভি? তারীখু ইলমিলফিকহ.7775777 ৫৩৯ 
৩. পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা : “খোলাফায়ে রাশেদার পরবর্তী যুগে এক 
শ্রেণির লোকের উদ্ভব হয়, যারা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কুরআন ও 
হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে । ফলশ্রুতিতে সত্যের দিশারি আলেমগণের 
ওপর এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে । যার বাস্তবরূপ হিসেবে 
ফিকহশান্ত্র সম্পাদিত হয় । 

৪. জাল হাদীস তৈরি : হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষলগ্নে ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী ও 
স্বার্থান্বেষী মহল নিজেরা মনগড়া হাদীস তৈরি করে । ফলে শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালায় 
মতভেদ দেখা দেয় । মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসের ব্যাপকতার কারণে সহীহ হাদীসের 
মধ্যে সংমিশ্রণের আশঙ্কা দেখা দেয়। অন্যদিকে একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী 
হাদীসসমূহের মধ্যে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ফলে এহেন 
পরিস্থিতিতে ফিকহশাস্ত্র সংকলনের তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয়। 

৫. শাসকদের খেয়াল খুশিমতো শাসনকার্য পরিচালনা : উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদের 
অধিকাংশই নিজেদের খেয়াল খুশিমতো রাজ্য পরিচালনা করত। এমনকি কেউ কেউ 
শরীয়তের বিধানেও হস্তক্ষেপ করে কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী রায় প্রদান করত। 
রাষ্ট্রপ্রধানদের এ ধরনের বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ফিরুহশাস্ত্র সংকলন করা 
অত্যাবশাক হয়ে ওঠে। 

উপসংহার : সর্বোপরি ইলমে ফিকহ সংকলনের পিছনে ছিল এক এঁতিহাসিক পটভূমি । 

ইসলামী শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহকে নানামুখী ষড়যন্ত্র, ভ্রান্ত মতবাদ ও. বিদয়াত 

থেকে রক্ষাকল্পে এবং দৈনন্দিন সৃষ্ট নতুন নতুন সমস্যাবলি সমাধানের জন্য ফিকহশাস্ত্রের 
সম্পাদন ছিল সময়ের দাবি; যার মাধ্যমে ভ্রাস্তির বেড়াজালে নিপতিত মানুষেরা শরীয়তের 


সঠিক দিকনির্দেশনা পেতে সক্ষম ই ॥ 
পান 2550 ৩৫520 ০৪ 
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উপস্থাপনা : : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর 
মহান দায়িতৃ পালন করতেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাহাবী ফতোয়া দানের ক্ষেত্রে . 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুতরাং সংখ্যার তারতম্যের কারণে মুফতি সাহাবীগণকে তিন শ্রেণিতে 
ররর রাজারেদির বানি? 
৩ (25৫41 2 
মুকসিরুনদের পরিচয় : খারা বহলংখ্যক মাসরালার কতোরা গান করেছেন তাদেরকে মুকসির 
শিস 

& 2255 2৮22 হি 
লজ যারা মুকসিরীনদের সমপর্যায়ে পৌছতে না পারলেও তাদের 
ফতোরার দুর একেরারে রম ছিলো না তারা হলেন সুভাওরাসসিতুন। 
5 SASS 
মুকিন্ুনদের পরিচয় : যারা স্বদ্পসংব্যক ফতোয়া প্রদান করেছেন এবং ৮:৮১: -4-এর 
সমপর্যায়ে পৌছতে পারেননি তাদেরকে মুকিনুন বলা হয়। 
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অন্সংখ্যক ফতোয়াদানকারী সাহাবী (১5134) : যেসব সাহাবীর কাছ থেকে দু'একটি 


কিংবা কয়েকটি ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে, তারা হলেন- 

১. আবুদ দারদা (রা) ২. আবু ইয়াসার কাব ইবনে আমর (রা) 
৩. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার (রা) ৪. আৰু সালমা ইবনে জাবদুর রহমান জাল মাখযূমী (রা) 
৫. আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) ৬. সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) 

৭. হাসান ইবনে আলী (রা) ৮. হোসাইন ইবনে আলী (রা) 

৯. নোমান ইবনে বশীর (রা) ১০. উবাই ইবনে কাব (রা) 

১১. আবু আইয়ুব আল আনসারী (রা) ১২. আবু তালহা আল আনসারী (রা) 
১৩. আবু যর আল গিফারী (রা) ১৪. উম্মে আতিয়া নাসীবা বিনতে হারেস (রা) 
১৫. উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রা) ১৬. উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) 

১৭. উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা (রা) ১৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) 

১৯. বারা ইবনে আযেব (রা) ২০. আবু ওমর কুরযা ইবনে কাব (রা) 
২১. আবু বাকরা নুফাই ইবনে হারেস (রা) ২২. মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) 
২৩. আবু সানাবিল (রা) ২৪. বিশর ইবনে আমর আল আবদী (রা) 
২৫. নায়লা বিনতে কায়েফ (রা) ২৬. আবু মাহযুরা (রা) 

২৭. আবু শুরাইহ আল কাবী (রা) ২৮. আবু বারযাহ আল আসলামী (রা) 
২৯. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) ৩০. উম্মে শুরায়ক (রা) 


৩১. খাওলা বিনতে খুয়ায়ত (রা) ৩২. উসাইদ ইবনে হোযাইর (রা) 

৩৩. দাহহাক ইবনে কায়স (রা) ৩৪. হাবীব ইবনে মাসলামা (রা) 

৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা) ৩৬. হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) 
৩৭. সামামা ইবনে আসাল (রা) ৩৮. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) 

৩৯. আমর ইবনুল আস-(রা) ৪০. আবুল গাদিয়াহ আস সালমী (রা) 
৪১. দাহহাক ইবনে খলিফা আল মাযিনী (রা) ৪২. হাকাম ইবনে আমর আল গিফারী (রা) 
৪৩, ওয়ারিসা ইবনে মাবাদ আল আসাদী (রা) ৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) 

৪৫. আওফ ইবলে মালেক আল আশজায়ী (রা) ৪৬. আদী ইবনে হাতেম (রা) 

৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) ৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) 

৪৯. আমর ইবনে আবাসা (রা) ৫০. আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা) 

৫১. ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) ৫২. আবদুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা) 
৫৩. আকীল ইবনে আবু তালেব (রা) ৫৪. আয়েয ইবনে আমর (রা) 

৫৫. আবু কাতাদা আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াম্মার (রা) ৫৬. আবু তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসিলা (রা) 
৫৭. উমাই ইবনে সালাহ (রা) ৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা) 
৫৯. আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রা) ৬০. আতিকা ইবনে যায়েদ ইবনে আমর (রা) 
৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আওফ আস যুহরী (রা) ৬২. ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনুল খিয়ার (রা) 
৬৩. সাদ ইবনে ওবাদা (রা) ৬৪. কায়েস ইবনে সাদ রো) 

৬৫. আবদুর রহমান ইবনে সাহল (রা) ৬৬. সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) 

৬৭. সাহল ইবনে সাদ আস সায়েদী (রা) ৬৮. আমর ইবনে মুকরিন (রা) 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল স্ষিকহ31-৮-+---৭৭________ ৫৪১ 


৬৯. সুয়াইদ ইবনে মুকরিন (রা) ৭০. মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম (রা) 
৭১. সাহলা ইবনে হাকাম (রা) ৭২. আবু হোযায়ফা ইবনে ওতবা (রা) 
৭৩. সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) ৭৪. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) 


৭৫. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী (রা) ৭৬. জারীর ইবনে সালমা (রা) 
৭৭. জুয়ায়রিয়া উম্মুল মুমিনীন (রা) ৭৮. হাসসান ইবনে সাবেত (রা) 


৭৯. কাদামা ইবনে মাযউন (রা) ৮০. ওসমান ইবনে মাযউন (রা) 

৮১. উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা (রা) ৮২. মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা) 

৮৩. আবু উমামা আল বাহেলী (রা) ৮৪. মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) 

৮৫. খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) ৮৬. খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা) 

৮৭. দামরা ইবনুল ফায়েদ (রা) ৮৮. তারেক ইবনে শিহাব (রা) 

৮৯. যাহের ইবনে রাফে (রা) ৯০. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) 

৯১. ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ (রা) ৯২. ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) : 
৯৩. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) ৯৪. হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম (রা) 
৯৫. শুরাহবীল ইবনে সামেত (রা) ৯৬. দেহইয়া ইবনে খলিফা আল কালবী (রা) 
৯৭. সাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাস (রা) ৯৮. সাওবান মাওলা রাসূলুল্লাহ (রা) 
৯৯. মুগিরা ইবনে শোবা (রা) ১০০. বুরায়দা ইবনুল খুসাইব আল আসলামী (রা) 
১০১. রুয়ায়ফা ইবনে সাবেত (রা) ১০২. আবু উসাইদ আস সায়েদী (রা) , 
১০৩. আবু নুহাম্মা মাসউদ ইবনে আউস জাল আনসারী (রা) ১০৪. যয়নব বিনতে জাহশ (রা) 

১০৫. ওতবা ইবনে মাসউদ (রা) ১০৬. বেলাল ইবনে রাবাহ (রা) 

১০৭. ওরওয়া ইবনে হারেস (রা) ১০৮. সিয়া ইবনে রূহ (রা) 

১০৯. আবু সাঈদ ইবনুল মুয়াল্লা (রা) ১১০. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) 
১১১. বিশর ইবনুল মুয়াল্লা (রা) ১১২. সুহাইব ইবনে সিনান আর বূমী (রা) 
১১৩. উম্মে আয়মান (রা) ১১৪. তারেক ইবনে শিহাব (রা) 


১১৫. মিকদাম ইবনে মাদীকারাব (রা) ১১৬. আবুল ইয়াকযান আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) 
উপসংহার : সাহাবায়ে কেরাম (রা) দীনের প্রচার ও প্রসারে আমরণ ব্যাপৃত ছিলেন। তারা 
দীনের বিভিন্ন শাখায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কুরআন ও সুন্নার আলোকে মানুষের 
জীবন সমস্যার সমাধানে উপরোল্লিখিত সাহাবীদের অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 


ll SELMAN 5০ LS: DIE 
প্রন: ১৩ কই সবর অন বব [ফা, প. ২০১০] 


তঁ্তৱ।। উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামগণ ফতোয়াদানের 
মহান দায়িতু পালন করতেন, তাদের মধ্যে যারা এ মহান দায়িতে নিয়োজিত ছিলেন, 

লা রা 

৩৮1 50055 ও, 

মুফতি সাহাবীদের স্তরসমূহ : রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় ইসলামী সাম্রাজ্যের উদ্ধৃত নতুন 

সমস্যাবলির সমাধান স্বয়ং রাসূল (স) অহীর মাধ্যমে প্রদান করতেন । তার ইন্তেকালের পর 

বিজ্ঞ সাহাবীগণ গবেষণা করে জটিল ও নতুন সমস্যাবলির সমাধান খুঁজে বের করতেন। 


৫৪২ ________ ছটোশযা্লাম-ফািল স্বাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবীর প্রদত্ত ফতোয়ার সংখ্যা বেশি ছিল এবং ফতোয়া দানের 
ক্ষেত্রে তারা প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর কারো কারো প্রদত্ত ফতোয়ার সংখ্যা ছিল কম এবং 
ফতোয়া প্রদানে তারা খুব একটা প্রসিদ্ধি লাভ করেনর্নি। এ তারতম্যের কারণে মুফতি 
বিগ ডিন লিক কিবা সুরা কা, 

৩ ২. 222 FE 

মুকসিরূনদের পরিচয় : যারা বহুসংখ্যক মাসয়ালার ফতোয়া প্রদান করেছেন তাদেরকে 
মুকসিরূন বলা হয়। তারা হলেন- 


১. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), ২. আলী ইবনে আবু তালেব (রা) 
৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), 8. যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) 
৫. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা), ৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) 


৭. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)। 


১. আবু বকর সিদ্দীক (রা) ২. মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) 

৩. আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) ৪. ওবাদা ইবনে সামেত (রা) 

৫. ওসমান ইবনে আফফান (রা) ৬. সালমান ফারসি (রা) 

৭. তালহা (রা) ৮. যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা) 
৯. আবু বাকরা নুফাই ইবনুল হারেস (রা) ১০. ইমরান ইবনুল হোসাইন (রা) 

১১. আবু মুসা আল আশয়ারী (রা) ১২: সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) 

১৩. আবু হোরায়রা (রা) ১৪. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) 

১৫. উম্মে সালমা (রা) ১৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) 

১৭. আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) ১৮. আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) 

১৯. জাবের ইবনে আবদিল্লাহ (রা) ২০. আনাস ইবনে মালেক (রা)। 


মুকিপুনদের পরিচয় : যারা স্থল্পসংখ্যক ফতোয়া প্রদান করেছেন এবং ০:৮.::-এর 


১. আবু দারদা (রা) ২. আবু ইয়াসার কাব ইবনে আমর (রা) 
৩. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার (রা) 8. আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান জাল মাধমূমী (রা) 
৫. আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) ৬. সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) 

৭. হাসান ইবনে আলী (রা) ৮. হোসাইন ইবনে আলী (রা) 

৯. নোমান ইবনে বশীর (রা) ১০. উবাই ইবনে কাব (রা) 

১১. আবু আইয়ুব আল আনসারী (রা) ১২. আবু তালহা আল আনসারী (রা) 
১৩.আবু যর আল গিফারী (রা) ১৪. উম্মে আতিয়া নাসীবা বিনতে হারেস (রা) 
১৫. উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রা) ১৬. উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) 

১৭. উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা (রা) ১৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) 

১৯. বারা ইবনে আযেব (রা) ২০. আবু ওমর কুরযা ইবনে কাব (রা) 
২১. আবু বাকরা নুফাই ইবনে হারেস (রা) ২২. মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) 
২৩. আবু সানাবিল (রা) ২৪. বিশর ইবনে আমর আল আবদী (রা) 


২৫. নায়লা বিনতে কায়েফ (রা) ২৬. আবু মাহযুরা (রা) 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল ফিকহ 
২৭. আবু শুরাইহ আল কাবী (রা) | 
২৯. আসমা বিনতে আৰু বকর (রা) 
৩১. খাওলা বিনতে খুয়ায়ত (রা) 

৩৩. দাহহাক ইবনে কায়স (রা) 

৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসু (রা) 

৩৭. সামামা ইবনে আসাল (রা) 

৩৯. আমর ইবনুল আস (রা) 

৪১. দাহহাক ইবনে খলিফা আল মাধিনী (রা) 
৪৩. ওয়ারিসা ইবনে মাবাদ আল আসাদী (রা) 
৪৫. আওফ ইবনে মালেক আল আশজায়ী (রা) 
৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) 


২৮. আৰু বারযাহ আল আসলামী (রা) 


৫৪৩ 


৩০. উম্মে শুরায়ক (রা) 

৩২. উসাইদ ইবনে হোযাইর (রা) 

৩৪. হাবীব ইবনে মাসলামা (রা) 

৩৬. হোষায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) 

৩৮. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) 

৪০. আবুল গাদিয়াহ আস সালমী (রা) 
৪২. হাকাম ইবনে আমর আল গিফারী (রা) 
88. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) 

৪৬. আদী ইবনে হাতেম (রা) 

৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) 


৪৯. আমর ইবনে আবাসা (রা) ৫০. আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা) 
উপসংহার : সাহাবায়ে কেরাম (রা) দীনের প্রচার ও প্রসারে আমরণ ব্যাপৃত ছিলেন। তারা 
দীনের বিভিন্ন শাখায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কুরআন ও সুন্নার আলোকে মানুষের 
জীবন সমস্যার সমাধানে উপরোষ্টিখিত সাহাবীদের অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 


3 5831 015 9355823 এ 05 iim 
ভ্রু: ১৪ ॥ ইলমে ফিকহ সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। - 


উভর॥ উপস্থাপনা : পরিপূর্ণরূপে এবং নির্ভেজালভাবে ইসলামী শরীয়ার যথার্থ অনুসরণ ও 
অনুকরণের লক্ষ্যেই ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ । <; সম্পাদিত না হলে 
হয়তোবা আজকের এ যুগে ইসলামের বিধানাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ অসম্ভব হতো। 
আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানি- যে, যুগের ক্রান্তিলগ্নে, সময় ও অবস্থার চাহিদা 
মোতাবেক তিনি এমন কিছু মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানবের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যাদের 
উসিলায় এ শাস্ত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। নিম্নে 5৪১ 7215 সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
উপস্থাপন করা হলো 

5 Hille ১555৮ 

ফিকহশান্ত্র সংকলনের ইতিহাস : নিয়ে ফিকহশাস্ত্র সংকলনের ইতিহাস সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো- 
সংকলনের প্রেক্ষাপট : খোলাফায়ে রাশেদার তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর 
হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ইসলামী সাম্রাজ্যে ফেতনার সূচনা হয় । এরপর হযরত আলী (রা) 
শাহাদাতবরণ করেন । পর্যায়ক্রমে হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদাত ও অপরাপর 
হিংসাত্মক এবং ষড়যন্ত্রমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশের ফলে ইসলামে নানাবিধ ফেরকা ও 
মতবাদের সৃষ্টি হয়। 

তৎকালীন মুজতাহিদগণ আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আইন সংকলনের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং (১:31 4%; সম্পাদন করেন। এ কথা বলার 
অপেক্ষা রাখে না যে, সেদিনের ইসলামের ধারক বাহক মুজতাহিদগণের বাস্তব পদক্ষেপের 
ফলেই মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিকভাবে ইসলামের ওপর চলা সহজ হয়েছে; পেয়েছে 
জীবনবিধানের সঠিক ব্যাখ্যা, তত্ব, তথ্য আর পূর্ণাঙ্গ ফিকহশাস্ত্র। , 


৫88 ____ /৪৩হ-ফাধিন স্লীতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
ফিকহ সংকলনের সময়কাল : ফিকহশান্ত্র সংকলন ও সম্পাদনার সময়কালকে তিনটি ভাগে 
বিভক্ত করা যায় । যথা- - 

১, প্রাথমিক যুগ : সর্বপ্রথম ১১০ হিজরী. থেকে হযরত ইবরাহীম ইবনে ইয়াধিদ, নখয়ী 
(র)-এর নেতৃত্বে ফিকহ সম্পাদনার কাজ শুরু হয়। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও ক 
{| শুরু হয় প্রকৃতপক্ষে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে ১৩০ হিজরী 
থেকে। তিনি চল্লিশজন বিশিষ্ট ফকীহ নিয়ে +৯ ১5455 243. তথা ফিকহ 
সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সর্বপ্রথম 3.2) £8) সম্পাদনা করেন। ইমাম আবু 
হানীফা রে)-এর এ ফিকহ সংকলনকে এ") ৩:৫4 বলা হয়। এতে সর্বমোট 
তিরাশি হাজার মাসয়ালা স্থান পেয়েছে। 
এর পরপরই ইমাম আহমাদ, মালেক, শাফেয়ীসহ অনেক মুজতাহিদ ফিকহশান্ত্রের ওপর 
গবেষণা চালান এবং স্বতন্ত্রভাবে 411 415 সংকলিত হতে থাকে। অবশেষে এ যুগের 
শেষপ্রান্তে এসে চারটি ফিকহী মাযহাবের গোড়াপত্তন হয়। সারা মুসলিম জাহানে গৃহীত 20 
২41 এ যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ এ যুগের ব্যাপ্তি ধরা হয়। 

২. দ্বিতীয় যুগ : ৷ (415 সম্পাদনার দ্বিতীয় যুগকে পূর্ণতার যুগ বলা হয়। তৃতীয় শতাব্দীর শেষ 
তথা হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরু থেকে আব্বাসীয় বংশের পতনকাল তথা হিজরী সপ্তম শতাব্দীর 
মাঝামাঝি নাগাদ এ যুগের ব্যান্তি। এযুগে 3218 তথা অনুসরণের প্রচলন হয়। লোকজন চারটি 
মাযহাবের যে কোনো একটি মাযহাব অনুসরণ করতে থাকে। এ যুগের আলেমগণ পূর্ববর্তী 
ফকীহগণের ১১ ৫৮--এর অনুসরণে মাসয়ালাসমূহের সমাধান দিতে থাকেন। এ যুগকে 
১: ০8.68)এর যুগও বলা হয়। 

৩. তৃতীয় যুগ : ১.4 44; সম্পাদনার তৃতীয় যুগকে নিরেট -41%2 তথা 
অনুসরণের যুগ বলা হয়। সপ্তম হিজরীর প্রথম মতান্তরে মাঝামাঝি সময় থেকে এ 
যুগের সূচনা । অদ্যাবধি এ যুগ অব্যাহত রয়েছে। এ যুগে ইজতেহাদের তেমন কোনো 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। এ সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের সংকলিত ফিকহ 
বরের সাজু শত অযু 5 দত ফিকহশ সের বিণ 
প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের যুগ 

উপসংহার : ফিফমে নী হঠাৎ করেই সংকলিত হয়নি: বরং কালক্রমে যুগপরম্পরায় 

পরিপূর্ণ হয়েছে। সময়ের প্রয়োজনেই ইলমে ফিকহ সৃষ্টি হয়েছিল এবং বর্তমানেও উদ্ভূত 

সমস্যা সমাধামুখুঁজতেহোদের ধারা অব্যাহত আছে। 
রি 6৮240 Sl ১৫ 55 হু 2:0০) 0621 
জজ প্রশ্ন: ১৫ ১ তাকলীদ কী এর হুকুম ও বশ্তরিত আলোচনা কুর। (ফা. প. ২০১৯] 
22210 BATTEN IED LEN ELLOS Ke 31 
অথবা, ১1:54 সম্পর্কে কী জান? কেন তাকলীদের প্রয়োজন হয় এবং এর বিধান কী? 
eo [ফা. প. ২০১৪,'১৬,'১৭] 
SEL BOG 8০ রি লব 51381 AS এত 
অথবা, তাকলীদ অর্থ কী? তা কত প্রকার? এর প্রয়োর্জনীয়তা ও উপকারিতাসহ বর্ণনা কর। 


উভর॥॥ উপস্থাপনা : তাকলীদ হলো অনুসরণ ও অনুকরণ । যারা কুরআন, হাদীস ও 
ইজমার আলোকে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলির সমাধান করতে সক্ষম নয়, এমন ব্যক্তির 
জন্য যিনি বিশ্বস্ত ও জীবনের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম তার অনুসরণকে তাকলীদ 
বলে। হিজরী পঞ্চম শতাব্দী থেকে এর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। নিয়ে তাকলীদের 
সংজ্ঞাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আলোচনা করা হলো। 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল ফিকহ-31১৬/1.3171 ৫৪৫ 


2 2518217এর পরিচিতি : 
2154 

1 6 পর আিানিক অর্থ: এ পচি যানে ১2415 থেকে ন ০) 
আল ভাসি তির লিক 
অনুকরণ করা, ৪. ক্ষমতা প্রদান করা ইত্যাদি । 

Eu SLi ০৮৮০, 

এ£{;5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4:185-এর সংজ্ঞায় আলেমগণ থেকে বিভিন্ন বক্তব্য 

পাওয়া যায় । যেমন- 

১. ইমাম বালী (রা) বলেন- 4:59 34৫ %35:511055 0538 555 20201 52 
ই কিকহের তা কোনে ছড়া পতল 
করাকে +/8%% বলে। 

. ইমাম গাযালী (র) বলেন, তাকলীদ হলো কারো কথা প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেয়া । 

৩. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

+ 85৮৫ 52 SB FIV Usd GEE CM CVA Be LE 

322: ১১০] এও SEs Lal J ০৪ 
অর্থাৎ, তাকলীদ বলা হয়, কোনো ব্যক্তি কাউকে কোনো বিষয়ে দলীল প্রমাণ ছাড়াই 
সত্য বলে বিশ্বাস করতঃ তার অনুসরণ করা । অথবা প্রমাণ ছাড়াই কারো কথাকে গ্রহণ 
করে নেয়া। 

৪. আল্লামা ইবনুল হুমাম (র) বলেন ১ 

হও ৭ | ০8)485 54 ১০5৩৭ | 21 
অর্থাৎ, তাকলীদ বলা হয়, এমন ব্যক্তির কথা অনুযায়ী কোনোরূপ প্রমাণ ছাড়া আমল 
করা । যার কথা শরীয়তের দলীলসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
মোটকথা, যে ব্যক্তি কুরআন, হাদীস এবং ইজমার আলোকে দৈনন্দিন জীবনের 
সমস্যাবলির সমাধান করতে সক্ষম নয়, সক্ষম নয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সরাসরি 
কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা আবিষ্কার করতে, এমন ব্যক্তির জন্য বিশ্বস্ত, কুরআন, 
সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে জীবন সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম কোনো ইমামের 
অনুসরণ করাকে তাকলীদ বলে । 


EA 


Ww 


০১:৮6 
প্রকারভেদ : ১5055 দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- 
১. 45201355510, অনির্দ্টভাবে যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো ইমামের তাকলীদ 
করাকে 15410451551 24 বলা হয়। অর্থাৎ, এক মাসয়ালায় একজন ইমাম এবং অন্য 
মাসয়ালা অন্যজনের অনুসরণ করা। এটাকে LULA বা এ S855 
১০-:০-ও বলা হয়। 


২, £1 ৫3415 আর নির্দিষ্ট কোনো ইমামের তাকলীদ করাকে & LLL 
বলা হয়। এটাকে ৮০ ১৫1%5-ও বলা হয়। 
তাকলীদ করা ওয়াজিব, এটা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। গবেষক আহলে 
হাদীসগণও এতে একমত পোষণ করেন। তবে তাদের মতে, তাকলীদে মুতলাক ওয়াজিব । 
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SIAL: 

তাকলীদ-এর প্রয়োজনীয়তা : তাকলীদ করা ওয়াজিব। এটা কুরআন সুন্নাহ ছারা 

সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত । আর এ কারণে তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক । নিয়ে 

তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. ব্যাপক জ্ঞানের অভাব : জীবনের সঠিক সমাধানের জন্য ব্যাপক জ্ঞান থাকা আবশ্যক । 
যদি ব্যাপক জ্ঞান না থাকে সেক্ষেত্রে ভুল ক্রটি এমনকি বিপথগামীও হতে পারে। তাই 
তাকলীদ করা অপরিহার্য । 

২. কুরআন ও হাদীসের পূর্ণ জ্ঞান না থাকা : আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কুরআন 

একমাত্র মানবজীবনের সংবিধান। আর এর ব্যাখ্যাত্রন্থ হলো হাদীস । কুরআনের 
রন যারা হয়েছো লারা রর 
জ্ঞান অনুপস্থিত থাকলে তাকলীদ আবশ্যক । 

৩. আয়াতের বিভিন্নতা : কুরআনুল কারীমের আয়াতের মধ্যে রয়েছে বিভিন্নতা । যেমন- 
মুহকাম, মুতাশাবিহ, নাসেখ মানসুখ, জাহর মুয়াওয়াল, এমন আয়াত রয়েছে যা অন্য 
আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়েছে। সুতরাং এসবের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে সঠিক আমল 
সম্ভব নয়। তাই তাকলীদ অপরিহার্য ৷ 

৪. হাদীসের বৈপরীত্য : কুরআনুল কারীমের ন্যায় হাদীস শরীফের মধ্যেও রয়েছে 
সংক্ষিপ্ততা, অস্পষ্টতা ও বাহ্যিক বৈপরীত্য । সেগুলোর ভাব ও মর্ম উপলব্ধি করা 
সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তাকলীদ অপরিহার্য । 
১১০৯৯১৯১৬৩০ 
ব্যক্তির জন্য তাকলীদ অপরিহার্য । যেমন আল্লাহ তায়ালা 

IEE Kp 
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এ31%5-এর উপকারিতা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি 

করেছেন। যেমন তিনি নিজেই ঘোষণা দেন- 9441 5) (236 3৯৭। ৫515 

সুতরাং ইবাদত করার জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক । আর যারা ইবাদত বন্দেগি করে 

না তারা পশু সমতুল্য ৷ অতএব সুন্দর জীবন গঠন ও পরিপূর্ণ ইবাদতের হক আদায় করার 
জন্য তাকলীদ অপরিহার্য । 

উপসংহার : ইসলামের পবিত্র বিধিবিধান পালন করা সকলের জন্য অপরিহার্য । এক্ষেত্রে 

গবেষণা করা জরুরি। আরো জরুরি সর্ববিষয় সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান থাকা, অন্যথা 

তাকলীদ করা ওয়াজিব । 


০ 525803॥ ৩5 ১৫৫1 ০5 ৯৮278 5550৮) এআ 

টি সর -2 রা 24542 LT oe 
প্রশ্ন: ১৬ ॥ তাবেরীগণের মধ্য হতে মদিনার সুসিদ্ধ মুফতি কারা ছিলেন? তাদের 
সংখ্যা আলোচনা কর। 


উঁভল্প।। উপস্থাপনা : যারা রাসূল (স)-কে স্বচক্ষে দেখেননি; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের 
সংস্পর্শে নিজেদের জীবন ধন্য করেছেন তারাই তাবেয়ী । তাবেয়ীগণের মধ্যে প্রখ্যাত 
আলেম, প্রসিদ্ধ মুফতি এবং শ্রেষ্ঠতম মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও মুফাককিহ বিরাজমান ছিলেন। 
যারা ইলমে দীনের চর্চায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। নিযে প্রশ্নালোকে মদিনার 
প্রসিদ্ধ মুফতি তাবেয়ীগণের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলম্লি ফিকহ = bswercoem — ——— —— ৫৪৭ 
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মদিনার প্রসিদ্ধ মুফতি তাবের়ীগর্ণ : মদিনার প্রনি'জ মুফতি তাবেয়ীগণের পরিচয় নিয়ে তুলে 

ধরা হলো- 

১. ওরওয়া ইবনে যোবায়ের : হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (র) হযরত ওসমান (রা)-এর 
খেলাফতকালে জন্মঘহণ করেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর ভাগিনা ছিলেন। 
হযরত আয়েশা (রা) হতেই তিনি অধিকাংশ মাসয়ালা বর্ণনা করেন। 

২. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব : হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব আল মাখযুমী (র) হযরত 
ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে জন্মঘহণ করেন। তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী প্রসিদ্ধ 
মুফতি ছিলেন। 

৩. যাইনুল আবেদীন : হযরত যাইনুল আবেদীন (র) সত্যবাদিতা, ধার্মিকতা, দানশীলতা 
ও ইলমের দিক থেকে ছিলেন প্রসিদ্ধতম ব্যক্তিত্ব । ইমাম যুহরী (র) বলেন, আমি 
হযরত যাইনুল আবেদীন থেকে বড় ফকীহ জার কাউকে দেখিনি। 

৪. ইবনে শিহাব যুহরী : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী (র)-এর 
উপাধি হচ্ছে আমীরুল মুহাদ্দিসীন। ফতোয়ার দিক থেকেও তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। হযরত 
ইবনে ওমর, আনাস ও সাঈদ (রা) থেকে তিনি হাদীস ও মাসয়ালা বর্ণনা করেন। 

৫. সোলায়মান ইবলে ইয়াসার : হযরত সোলায়মান ইবনে ইয়াসার (র)। তিনি যেসব 
সাহাবীর নিকট থেকে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেছেন তারা 
ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখ । | 

৬. হযরত নাফে : হযরত নাফে (র) হযরত ইবনে ওমরের আযাদকৃত দাস ছিলেন। তিনি 
হযরত ইবনে ওমর, আয়েশা ও আবু হোরায়রা (রা) থেকে হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান 
অর্জন করেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি মিসরে মুফতি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। 

৭. আবদুল্লাহ ইবনে আতরাহ ইবনে মাসউদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতরাহ ইবনে 
মাসউদ (র) গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও প্রসিদ্ধ মুফতি ছিলেন। যেসব সাহাবীর নিকট 
হতে তিনি ফিকহের জ্ঞান আহরণ করেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু হোরায়রা ও 
আয়েশা (রা) অন্যতম । 

৮. আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান : হযরত আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (র) 
মদিনার প্রসিদ্ধ মুফতিগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। 

৯. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর : হযরত সালেম ইবনে আবদুল্পহ ইবনে ওমর 
(র) মদিনার শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী মুফতিগণের মধ্যে এক অনন্য ব্যক্তিতৃ । 

১০. বাকের মুহাম্মাদ ইবনে আলী : হযরত বাকের মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র) ছিলেন 
আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী । তার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ তাবেয়ীদের মধ্যে 
তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় । 

১১. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী : হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী (র) প্রথর 
মেধা ও প্রতিভার অধিকারী প্রখ্যাত মুফতি ছিলেন। যিনি সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন 
করতেন । তিনি ছিলেন হযরত আনাস (রা)-এর অন্যতম ছাত্র। . 

১২. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর : হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু 
বকর (র) হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস ও মাসয়ালা 
মাসায়েলের জ্ঞান আহরণ করেন। 


৫৪৮ WINE অগহিল ক্লোন গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্য জর 

১৩. রবীয়াহ ইবনে আবু আবদুর রহমান : হযরত রবীয়াহ ইবনে আবু আবদুর রহমান (র) 
প্রসিদ্ধ হাফেয ও মুফতি ছিলেন। তিন ,হযরত আনাস (রা)-এর শ্রেষ্ঠ ছাত্র ও ইমাম 
মালেক (র)-এর উস্তাদ ছিলেন। aly 

১৪. আবু যিনাদ আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান : হযরত আবুয যিনাদ আবদুক্লাহ ইবনে 
যাকওয়ান (র) একাধারে একজন উঁচু মানের মুফতি, ইলমে হাদীসের আমীর ও 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত ছিলেন । তিনিও হযরত আনাস (রা)-এর ছাত্রদের অন্যতম । 

১৫. জাফর সাদেক : হযরত জাফর সাদেক (র) আহলে বাইতের প্রখ্যাত ইমাম এবং 
বিশিষ্ট মুফতি ছিলেন। 

উপসংহার : উপরিউক্ত মনীষীগণ হলেন মদিনার শ্রেষ্ঠ শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী মুফতি । যারা 

কুরআন ও হাদীসের গবেষণার পাশাপাশি প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের শিষ্যত গ্রহণ করে নিজেদের 

ধন্য করেছেন। ফিকহশাস্ত্রের ইতিহাসে তাদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 
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আপ: ১৭ ॥ তৃতীয় যুগের প্রসিদ্ধ ফকীহগণের নাম বর্ণনা কর। 

উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : _ফিকহে ইসলামী সংকলন ও সম্পাদনের তৃতীয় যুগ হলো তাকলীদের 

যুগ ৷ সপ্তম হিজরীর প্রথম মতান্তরে মাঝামাঝি সময় থেকে এ যুগের সূচনা । অদ্যাবধি এ 

যুগ অব্যাহত রয়েছে। এ যুগে ইজতেহাদের তেমন -কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি । 

মূলত এ সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের সংকলিত ফিকহ গ্রস্থসমূহের অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রস্থ 

প্রণীত হয়। নিয়ে এ যুগের প্রসিদ্ধ ফিকহবিদগণের নাম প্রদত্ত হলো। 

৩ ৬] Ar ১৮ Milf: 

তৃতীয় যুগের প্রসিদ্ধ ফকীহগণের নাম : তৃতীয় যুগ হচ্ছে ফিকহশাস্ত্রের যথার্থ প্রয়োগ ও 

বাস্তবায়নের যুগ । এ যুগে বিশ্বখ্যাত অসংখ্য ফকীহের আবির্ভাব ঘটে। নিয়ে তাদের মধ্যে 

থেকে প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট ফকীহগণের নাম প্রদত্ত হলো- 

১. তাজুশ শরীয়াহ মাহমুদ ইবনে সদরুশ শরীয়াহ আউয়াল মাহবুবী আল বুখারী (র)। 
তিনি ৬৭৩ হিজরীতে ওফাতবরণ করেন। 

২. আবুর রেজা মুখতার ইবনে মাহমুদ গযনবী হানাফী (র)। তিনি কাফিয়াহ ও কুদূরীর 
শরাহ মুজতাবা লিখেছেন । মৃত্যু ৬৭৩ হিজরী । 

৩. আবুল ফজল মাজদুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ ইবনে মাওদুদ আল মওসূলী। 

৪. আবুল ফাতহ আবদুর রহীম ইবনে আবু বকর আবদুল জলীল মুরগিনানী সমরকন্দী (র)। 

৫. আননাসাফী মুহাম্মাদ ইবনে আবুল ফযল (র)। তিনি আকায়েদ, মানযুমাহ ফিকহ 
ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যু ৬৮৬ হিজরী । 

৬. ইবনে মাজানী মুজাফফর উদ্দিন আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সালাব বাগদাদী (র)। 
মৃত্যু ৬৯৪ হিজরী । 

৭. মুগতাকী হুসামুদ্দীন হাসান ইবনে আলী (র) তিনি হেদায়ার শরাহ 'নেহায়া' গ্রন্থ রচনা 
করেন। মৃত্যু ৭১০ হিজরী । 

৮. আন নাসাফী আবুল বারাকাত হাফিজ উদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ (র)। মৃত্যু ৭১০ হিজরী । 

৯. হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া সুলতানুল মাশায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে 
আলী বুখারী (র)। মৃত্যু ৭২৫ হিজরী । 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলম টিরহ--2১-০__________ ৫৪৯ 

১০. “আয যায়লায়ী' আবু মুহাম্মাদ ফখরুদ্দীন ওসমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ (র)। 
মৃত্যু ৭৪৩ হিজরী । 

১১. সদরুশ শরীয়াহ সানী ওবায়েদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে তাজুশ শরীয়াহ মাহমুদ 
ইবনে সদরুশ শরীয়াহ আউয়াল (র)। তিনি “শরহে বেকায়া' তানকীহুল উসূল, 
তাওষীহ, তানকীহ, নেকায়া ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মৃত্যু ৭৪৭ হিজরী । 

১২. আবু হানীফা ইতকানী। মৃত্যু ৭৫৮ হিজরী । 

১৩. কাষী আবু হানীফা সিন্ধী (র)। তিনি বহকারের কাযী ছিলেন। 

১৪. তারসুসী কাধীউল কুযাত নাধিমুদ্দীন ইবনে আলী (র)। মৃত্যু ৭৫৮ হিজরী । 

১৫. শায়খ আবদুল ওয়াহেদ ইবনে দামেশকী (র)। মৃত্যু ৭৬৮ হিজরী ৷ 

১৬. হযরত শায়খ আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া মুনিরী বিহারী । মৃত্যু ৭৭২ হিজরী ৷ 

১৭. সাইয়েদ বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (র)। মৃত্যু ৭৯১ হিজরী । 

১৮. শায়খ ওমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আস সাময়ানী (র)। 

১৯. আল্লামা রুকনুদ্দীন যরাদী (র)। 

২০. মাওলানা ইফতেখার উদ্দিন গিলানী দেহলভী (র)। 

২১. আবু বকর ইবনে আলী হাদ্দাদী (র)। মৃত্যু ৮০০ হিজরী । 

২২. সাইয়েদ শরীফ আলী ইবনে মুহাম্মাদ জুরজানী (র)। মৃত্যু ৮১৬ হিজরী । 

২৩. হাফেয বদরুদ্দীন আইনী ৷ মৃত্যু ৮৫৫ হিজরী । 

২৪. ইবনে হুমাম (র)। মৃত্যু ৮৬১ হিজরী । 

২৫. আবুল আদল ৯৬ কত ০4১০ ২৭৯ ছিজযী। 

২৬. ইবনে আমীরে হজ্জ শামসুদ্দীন হালবী (র)। মৃত্যু ৮৭৯ টি £ 

২৭. মোল্লা খসরু (র)। মৃত্যু ৮৮৫ হিজরী । 

২৮. মাওলানা হামিদ ইবনে মুহাম্মাদ কুনৃবী (র)। মৃত্যু ৯৮৫ হিজরী । 

২৯. কাযী আবুল ফাতাহ বিলগিরামী (র)। মৃত্যু ১০০১ হিজরী । 

৩০. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)। মৃত্যু ১০৫২ মতান্তরে ১০৫৮ হিজরী । 

৩১. মুহাম্মাদ সাঈদ ইবনে মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র)। মৃত্যু ১০৭০ হিজরী । 

৩২. শায়খ মোল্লাজিউন (র)। মৃত্যু ১১৩০ হিজরী । 

৩৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্িসে দেহলভী (র)। মৃত্যু ১১৭৬ হিজরী । 

৩৪. কাী সানাউল্লাহ পানিপথী (র)। মৃত্যু ১২২৫ হিজরী । 


৩৫. মাওলানা কারামাত আলী (র)। (মৃত্যু ১২৯০ হিজরী)। 
৩৬. মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ৌভী (র)। মৃত্যু ১৩০৪ হিজরী । 
উপসংহার + তৃতীরযুগে তথা খালেস যুগের উপরিউক্ত ফোকাহায়ে কেরামের 


অবদান অবিস্মরণীয় । এছাড়াও আরো বহু মনীষী এ উপমহাদেশে ও উপমহাদেশের বাইরে 
ফিকহ ও ফতোয়ার ময়দানে বিরাট অবদান রেখেছেন । তাদের খণ অপরিশোধযোগ্য। 


এও ZEEE DIESE 


যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে মাযহাবের । এ মতপার্থক্য ও ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব সৃষ্টির পেছনে 
অনেক কারণ রয়েছে। আলোচ্য প্রশ্নালোকে অনুসৃত মাযহাবসমূহ ও সেগুলোর মধ্যকার 
মতভেদের কারণ উল্লেখ করা হলো। 


৫৫০ ______ শালৰ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর 

৩১1১৫ ৮৩০ এ: 

তাকলীদের যুগ্‌ আরম্ভের সময়কাল : তাকলীদের যুগ কখন আরম্ভ হয়, তা নির্ণয় করা 

রি কেননা ইজতেহাদ ও গবেষণার বিষয় মানুষের মধ্যে যখন অপ্রয়োজন 
হয়ে পড়ে, তখন থেকেই তাকলীদের যুগ আরম্ভ হয়। ইসলামী ফিকহের ইতিহাস 

পর্যালোচনায় অনুমিত হয় যে, সাহাবীদের যুগ থেকেই তাকলীদের যুগ সুরু হয়, তবে 
হিজরী পঞ্চম শতান্দীকাল,থেকে তাকলীদের ব্যাপক প্রচলন হয় । 

৩51৫0 (এ পা 0 খত 

লোকজন যেসব প্রসিদ্ধ মাযহাবের অনুসারী : যেসব মাযহাবের অনুসরণ ও অবলম্বনের 

মাধ্যমে অধিকাংশ মুসলমান ইসলামী শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, সে মাযহাব হলো 

চারটি । যথা- ১. ৩৮ নিশাত ২. ৮৮৪] ৫86 ©. SAU LAS 

ও ৪.৮::211 ৩531 

১০:৮৯ 24351 (হানাফী মাযহাব) : চারটি মাযহাবের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ মাযহাব । 
এ মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক । এর প্রতিষ্ঠাতা ইমামুল আযম আবু হানীফা 
নোমান ইবনে সাবেত (র) ৷ তিনি ৮০ হিজরীতে কুফা নগরীতে জনাগ্রহণ করেন এবং 
১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। 

২. ৮440] ৩৪৬1 মোলেকী মাযহাব) : এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালেক 
ইবনে আনাস রে)। তিনি একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তার 
জন ৯৩ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১৭৯ হিজরীতে । 

৩. ৯৪ 45154 (শাফেয়ী মাহাব): অনুসরণের দিক থেকে হানাফী মাযহাবের 
পরেই শাফেয়ী মাযহাবের অবস্থান । এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমামুল আইম্মা 
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ শাফেয়ী (র)। তার জন্ম ১৫০ হিজরীতে 
এবং মৃত্যুবরণ করেন ২০৪ হিজরীতে । 

৪. ৮1:21 2১51 (হাব্বলী মাযহাব) : এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু আবদুল্লাহ 

__ আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)। জন্ম ১৬৪ হিজরীতে এবং মৃত্যু ২৪১ হিজরীতে । 

উল্লেখ্য, প্রসিদ্ধ এ চার মাযহাব ছাড়াও আরো কয়েকটি মাযহাব ছিল । কালের চক্রে সেগুলো 

বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন- ইবনে জারীর তাবারী (র)-এর মাযহাব, আওযায়ী (র)-এর 

মাযহাব, ইমাম লাইস (র)-এর মাযহাব । বর্তমানে এদের অনুসারী খুঁজে পাওয়া যায় না। 

৩৬১১৭ ০৪০০ : 

মততেদের কারণের বর্ণনা : ইসলামের মৌলিক বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মাযহাবগুলোর মধ্যে 

অভিন্নতা থাকলেও শাখা মাসয়ালা মাসায়েলের ক্ষেত্রে হুকুম ও পদ্ধতিগত মতভেদ রয়েছে। 

উল্লেখ্য, এ মতভেদের কারণেই স্বতত্ত্রভাবে চারটি মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে। এ মতভেদের 
কারণগুলো নিয়ে প্রদত্ত হলো- 

১. ডু ০:35 55 3595.21 (ইন্তুত নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ) : মাযহাবগুলোর মধ্যে 
মতভেদের অন্যতম কারণ হলো, কেয়াসী মাসয়ালাসমূহের ইল্লুত নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
মতপার্থক্য । এক্ষেত্রে সকল ইমাম নিজেদের উসূলের ওপর ভিত্তি করে ইল্লুত নির্ধারণ 
করে এর পান দর যাপন করেছেন। 

২. LANGE ০ 0, 3৮ (পরস্পর পার্থক্যপূর্ণ দুটি হাদীসের কারণে 
মতভেদ) : দেখা যায়, কোনো কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে রাসূল (স)-এর একাধিক 
পরস্পরবিরোধী বর্ণনা রয়েছে। আর এ সকল বিরোধপূর্ণ হাদীসের কারণে 
মাসয়ালাগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলিশ ফিকহ '১১৬/০ 17) ৫৫১ 

৩..০:০০0 ১51 ৩১ 4952) (অৰ্থ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য) : কুরআন ও 
হাদীসের অর্থ উদ্ঘাটন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ায় মাসয়ালার 
ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। 

8.' EG ৯৮৫ 2855 523 555251 নোসেখ ও মানসুখ নির্ণয়ে মতপার্থক্য) 
£ মাযহাবগুলৌর মধ্যে মতভেদের আরো একটি কারণ হলো, নসের মধ্যে নাসেখ ও 
মানসুখ নির্ধারণে মতৃপার্থক্য। এছাড়াও অন্যান্য কারণগুলো হচ্ছে- 

১. হাদীসের জ্ঞানের পার্ঘক্য। ২. যুগের পার্থক্য । অর্থাৎ ইমামগণ বিভিন্ন যুগের হওয়া । 
৩. স্থানের পার্থক্য । 8. চিন্তার বিভিন্নতা । ৫. মূলনীতিগত পার্ঘক্য। 

উপসংহার : আলোচনাস্তে বলা যায়, যুগশ্রেষ্ঠ আলেম মুজতাহিদগণ এ চারটি মাযহাবকেই 

সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং সর্বসাধারণের উচিত, যে কোনো একটি মাযহাব 
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প্রশ্ন : ১৯ ॥ তাবেরীর মতবাদের অনুসরণ করার হুকুম কী? তাদের অনুসরণ আমাদের 
৯ বর বর সাবের কী অনা 
তাদের অনুসরণ সম্পর্কে কী বলেছেন? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। ২. ফা, প. '৯৮,'০০,'০৩] 


উত্ত॥ উপস্থাপনা : ইজতেহাদ ও গবেষণার বিষয় যখন মানুষের মধ্যে গৌণ হয়ে পড়ে, 
তখন থেকেই মূলত তাকলীদের যুগের সূচনা ৷ তাবেয়ীগণ নিশ্চয়ই আমাদের জন্য আদর্শ । 
তবে তাদের একান্ত ব্যক্তিগত মতামতগুলোর অনুসরণ করা-বা না করা নিয়ে ইমামগণের 
মাঝে যথেষ্ট মততেদ বিদ্যমান! এ. প্রসঙ্গে ইমাম আবম আবু হানীফা (র)-এর মতটি 
প্রণিধানযোগ্য । নিয়ে এতদসংক্রান্ত আলোচনা করা হলো। " 

৯৫৫] 22185এর পরিচয় : কুরআন ও হাদীসে অভিজ্ঞ নয় এমন আম তথা সাধারণ 
মানুষের জন্য তাদের সর্বজন মান্য কোনো বিজ্ঞ তাবেরীর মতবাদ অনুসরণ করাকে 4115 
৬৮%৫/ বলে। 

৩০১3৫193৮5৫ * 

৮:/।-33585এরর বিধান : যে সকল তাবেরীর বক্তব্য ও ইজতেহাদ, মতবাদ ও 
বিচার-বিধান সাহাবায়ে কেরামের যুগে সমর্থন ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল, ভাদের ১2195 
' করা ওয়াজিব। এটাই জমহুর ফকীহগণের বিশুদ্ধতম অভিমত । 

৮৯::৫ 2358ঠএর উদাহরণ : যেমন বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত শুরাইহ (র), যিনি প্রখ্যাত 
সাহাবী ইসলামের তৃতীয় খলিফা আলী (রা)-এর কুফার প্রধান বিচারপতি নিয়োজিত 
ছিলেন। তিনি আল কুরআন ও সুন্নায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। একদিন হযরত 
আলী (রা) জনৈক ইছুদিকে একটি লৌহবর্মসহ কাৰী শুরাইহের এজলাসে ধরে নিয়ে নালিশ 
, দিলেন যে, “এই ইহুদির কাছে যে বর্মটি আছে, আমি এটাকে ভালো করে শনাক্ত করেছি 
যে, এটি আমার” । কাধী শুরাইহ ইহুদিকে বললেন, এ প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য কী? ইহুদি 
বলল “এটি আমার এবং আমারই অধিকারে আছে।” অতঃপর কাবী হযরত আলী (রা)-এর কাছে 
সাক্ষ্য তলব করলেন। এতে হযরত আলী (রা) তার মুক্ত দাস “কুনাবারাকে' এবং তদীয় 
পুত্র “হযরত হাসানকে" সাক্ষীরূপে উপস্থিত করেন। অতঃপর হযরত শুরাইহ (র) বলেন, 


21 
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৫৫২ WIVES WR ল্লাভন্য।গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
আপনার মুক্ত দাসের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করলাম | কেননা সে এখন স্বাধীন; কিন্তু পিতার 
পক্ষে পুত্র হাসানের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করতে পারলাম না। এ রায়ের ওপর হযরত আলী 
(রা) টু শব্দটি করেননি এবং নির্দ্িধায় রায় মেনে নেন। অতঃপর বাদী ও বিবাদী উভয় 
এজলাসের বাইরে গেলে ইহুদি লোকটি হযরত আলী (রা)-কে বলল, আমীরুল মুমিনীন! 
বাস্তবে বর্মটি আপনার । এই নিন, আপনার বর্মটি। ইহুদি ইসলামের নিরপেক্ষ বিচার 
ব্যবস্থায় অভিভূত হয়ে সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রত্যুত্তরে হযরত আলী (রা) 
তাকে বর্মটি, তৎসহ একটি ঘোড়া উপহার দেন। এটা হলো সাহাবী কর্তৃক একজন 
তাবেয়ীর রায় সমর্থন ও মেনে নেয়ার উদাহরণ। এভাবে মাসরূক (র)-সহ আরো অনেক 
তাবেয়ীর সাহাবীদের নিকট স্বীকৃত মর্যাদা ছিল। 

DULL HII nl 52155 559১১ 

৮5240151455 প্ৰসঙ্গে মতপার্থক্য ও আবু হানীফার বক্তব্য : 

১. জমহুর ফকীহের অভিমত : অধিকাংশ ফকীহের অভিমত হলো, যেসব তাবেয়ীর 
মতামত সাহাবীগণের উপস্থিতিতে সর্বজন মান্য ও সমর্থিত ছিল; তাঁদের তাকলীদ করা 
সাধারণের জন্য ওয়াজিব । যেমন হযরত শুরাইহ ও মাসরূক প্রমুখ তাবেয়ীগণ; কিন্তু 
যাদের মতামত সাহাবীগণের সামনে প্রকাশ পায়নি, তাদের অনুসরণ ওয়াজিব নয় । 

২. ইমাম আযমের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-বলেন, সাহাবায়ে কেরাম 
রাসূল (স)-এর পবিত্র সাহচর্য থেকে নিখুঁত চরিত্র গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং 
রাসূল (স) থেকে তার পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী শুনতে পেরেছেন বিধায় তাদের 
অনুসরণ ওয়াজিব; কিন্তু তাবেয়ীগণ রাসূল (স)-এর সাহচর্যের বরকত থেকে বঞ্চিত 
আমাদের মতোই মানুষ । অতএব আমি তাদের তাকলীদ করি না। 
উল্লেখ্য যে, উক্ত মতবিরোধটি সেসব তাবেয়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের বক্তব্য সাহাবায়ে 
কেরামের উপস্থিতিতে শ্রুত ও মান্য হয়েছে । আর যাঁদের বক্তব্য তখন প্রকাশ পায়নি, 
তাদের তাকলীদের প্রশ্ন আসে না। 

উপসংহার : তাবেয়ীগণ রাসূল (স)-এর যুগ পাননি। তাদের সম্মিলিত মতামত তথা 

50৫11 {4431 আমাদের জন্য ওয়াজিব । তবে তাদের একান্ত ব্যক্তিগত ইজতেহাদের 


জ্ প্রশ্ন: ২০ নিন রত নেলি রনি তপু 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : : ইলমে ফিকহের গবেষণায় প্রসিদ্ধ চার ইমাম অভাবনীয় ও অসামান্য 
অবদান রাখেন। পরবর্তী পর্যায়ে ওলামায়ে কেরাম উক্ত ইমামগণের অনুসরণ ও মাযহাব 
অনুযায়ী গবেষণা এমনকি নিজ মাযহাব প্রচার প্রসারে চেষ্টা করেন। সুতরাং তাকলীদের প্রথম 
যুগে চার মাহহাব প্রচার ও প্রসারে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাদের নাম নিয়ে বর্ণিত হলো। 
S LONI ৮8450555500 9557 LUN: 
চার মাযহাব প্রসারে প্রসিদ্ধ আলেমগণ : ইলমে ফিকহের প্রচার প্রসারে যাদের অবদান 
অভাবনীয় ও অসামান্য তাদের নাম নিয়ে আলোচনা করা হলো- 
ক. হানাফী মাযহাব : হানাফী মাযহাব প্রচার ও প্রসারে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন 
তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- 
১. ইমাম আবুল হাসান ওবায়দুল্লাহ ইবনে হাসান কারখী (র)। 
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২. আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী আর রাষী আল জাসসাস (র)। 
আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল বালী (র) ওরফে ছোট আবু হানীফা । 
আবুল লাইস নাসর ইবনে মুহাম্মাদ সমরকন্দী (র)। 
আবু আবদুল্লাহ ইউসুফ ইবনে মুহাম্মাদ জুরজানী (র)। 
আবুল হাসান আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ কুদূরী (র)। 
আবু যায়েদ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর জাদদাবৃসী সমরকন্দী (র)। 
আবু আবদুল্লাহ হোসাইন ইবনে আলী আযযামীরী (র)। 
, আবু বকর খাহারযাদা মুহাম্মাদ ইবনে হোসাইন আল বুখারী (র)। 
মত, শামসুল আইম্মাহ আবদুল আযীষ ইবনে আহমাদ হালওয়ায়ী আল বুখারী (র)। 
১১. শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ সারাখসী (র)। 
১২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী দামগানী (র)। ‘ 
১৩. আলী ইবনে মুহাম্মাদ বাযদূবী (র)। | 
১৪. শামসুল আইম্মা বকর ইবনে মুহাম্মাদ যুরনজী (র)। 
১৫. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল সাফফার (র)। 
১৬. তাহের ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুর রাশীদ আল বুখারী (র)। 
১৭. যহীরুদ্দীন আবদুর রশীদ ইবনে আবু হানীফা ইবনে আবদুর রাযযাক আল ওয়ালজী (র)। 
১৮.আবু বকর ইবনে মাসউদ ইবনে আহমাদ কাসানী (র)। 
১৯, ফখরদ্দীন হাসান ইবনে মানসুর আল উয়জন্দী ওরফে কাযীখান (র)। 
২০.আলী ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল জলীল ফারগানী আল মারগীনানী (র)। - 
খ. মালেকী মাযহাব : এ মাযহাবের ফোকাহায়ে কেরামগণের মধ্যে যারা তাদের 
মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- 
মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে লাবাবা উন্দুলুসী (র)। 
আবু বকর ইবনে আলা আল কুশায়রী (র)। 
আবু ইসহাক মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম ইবনে শাবান আল আনাসী (র)। 
মুহাম্মাদ ইবনে হারেস ইবনে আসাদ আল খাওলানী (র)। 
আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল মুয়ায়তী আন্দুলুসী (র)। 
ইউসুফ ইবনে ওমর ইবনে আবদুল বার (র)। 
আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আবু যায়েদ আবদুর রহমান নাকরী আল কীরওয়ালী (র)। 
আবু সাঈদ খালাফ ইবনে আবুল কাসেম আযদী ওরফে বারদায়ী (র)। 
. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আবহুরী (র)। 
০. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ওরফে আবু যিমনীন আল বীরী (র)। 
আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খালাফ্‌ আল মুয়াফিরী ওরফে ইবনে কারিমী (র)। 
১২. কাযী আবদুল ওয়াহাব ইবনে নাসর বাগদাদী মালেকী (র)। 
১৩. আবুল কাসেম আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ হাষরামী ওরফে লাবীদী (র)। 
১৪.আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস সায়কালী (র)। 
১৫.আবুল ওয়ালীদ সোলায়মান ইবনে খালাফ আল বাধী রে)। 
১৬. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ রিবয়ী ওরফে লাখমী (র)। 
১৭. আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে রুশদ কুরতুবী (র)। 
১৮.আৰু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে ওমর তামীমী মাযরী সায়কালী (র)। 
১৯. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ওরফ্লে ইবনুল আরাবী আল মুয়াফিরী আল আশবীলী (র)। 
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২০.কাধী আবুল ফযল আয়াষ ইবনে মুসা ইবনে আয়ায ইয়াহসীবী আস সাবতী (র)। 
২১. ইসমঙঈীল ইবনে মাক্কী আল আওফী (তর) । 
২২.মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ মালেকী (র)। 
২৩.আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে নাজম ইবনে শাম, জুযামী আস সাদী (র)। 

গ. শাফেয়ী মাযহাব : শাফেয়ী মাযহাবের ফোকাহায়ে কেরাম, যারা এ মাযহাবের প্রচার 
ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- 

আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আহমাদ মিরওয়াধী (র)। 

. আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ ইবনে আবুল কাধী খাওয়ারিষমী (র)। 

আবু বকর আহমাদ ইবনে ইসহাক আয যাবয়ী নিশাপুরী (র)। 

আবু আলী হোসাইন ইবনে হোসাইন ওরফে ইবনে আবু হোরায়রা (রা)। 

আবু সায়েব ওতক্রা ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা (র)। 

কাষী আবু হামেদ আহমাদ ইবনে বিলর মিরওয়াষী (র)। 

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)। 

. আবু সাহল মুহাম্মাদ ইবনে সোলায়মান সালুকী (র)। 

. আবুল কাসেম আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ দারিকী (র)। 

১০. আবুল কাসেম আবদুল ওয়াহিদ ইবনে হোসাইন আয যামীরী (র)। 

১১. আবু আলী হোসাইন ইবনে শোয়াইর সানজী (র)। 

১২. আৰু হামেদ ইবনে মুহাম্মাদ ইসফারাঈনী (র)। 

১৩. আবুল হাসান আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ যাবেরী ওরফে ইবনুল মুহামিলী (র)। 

১৪. আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ (র)। 

১৫. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইসফায়াঈনী (র)। 

১৬. আবু তায়্যিব তাহের ইবনে আবদুল্লাহ তাবারী (র)। 

১৭. আবু আসেম মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ হিরুভী, ইবাদী (র)। 

১৮. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ মাযরাবী (র)। 

১৯. আবুল কাসেম আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ফারওরানী আল মিরওয়াষী (র)। 

২০. আৰু আবদুল্লাহ কাষী হোসাইন মিরওয়াষী (র)। 

২১.আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আলী ফিরোযাবাদী শীরাধী (র)। 

২২. আবু নাসর আবদুস সায়িদ ইবনে মুহাম্মাদ ওরফে ইবনে সাব্বাগ (র)। 

২৩. আবু সাদ আবদুর রহমান ইবনে মামুন মুতাওয়াল্লী (র)। 

২৪. আবুল মায়ালী আবদুল মালেক ইবনে আবদুল্লাহ জুওয়ায়নী ওরফে ইমামুল হারামাইন (র)। 

২৫. আবুল মাহাসিন আবদুল ওয়াহিদ ইবনে ইসমাঈল রূয়ানী (র)। 

২৬. হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ গাযালী (র)। 

২৭. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মানসুর ইবনে মুসলিম ইরাকী (র)। 

২৮. আবু সাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হিবাতুল্লাহ তামীমী, আল মুসিল্লী (র)। 

২৯. আবুল কাসেম আবদুল করীম ইবনে মুহাম্মাদ কাযবীনী আর রাফেয়ী (র)। 

৩০. মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারফ ইবনে মিররী আন নবৃবী (র)। 


পতন ও ৮৬ 


আআ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল্‌ ফিকহ. তাত __ 2৫৫ 
ঘ. হাম্বলী মাযহাব : হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ফোকাহায়ে কেরাম যারা এ মাযহাবের 
"প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- 

১. শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ হিরুবী আল আনসারী । 
২. হাফেয শামসুদ্দীন আবুল ফারাহ আবদুর রহমান ইবনে আলী আল বাগদাদী (র)। 
উপসংহার : চতুর্থ শতকের পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম চার মাযহাবের ওপর তাকলীদ শুরু 
করে স্ব স্ব মাযহাব অনুযায়ী ইসলামী ফিকহের আলোচনা করে থাকেন৷ ফলশ্রুতিতে এ 

মাযহাব চারটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
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প্রশ্ন :২১ ॥৷ নিম্নোক্ত উক্তিটির ব্যাখ্যা কর: MEIGS 2৯5 + 983541 JG; 


উদ্তর।। উপস্থাপনা : _বক্ষ্যমাণ উক্তিটি সাহাবায়ে কেরামের তাকলীদ প্রসঙ্গে । এতে 
সাহাবায়ে কেরামের তাকলীদ সম্পর্কে প্রখ্যাত দু'জন ইমাম, ইমাম কারখী (র) ও ইমাম 
শাফেরী (র)-এর অভিমত আলোচনা করা হয়েছে। নিয়ে তাদের ব্যাখ্যা সিজার 
বর্ণনা করা হলো ৷ 

উক্তিটির পটতৃমি : সাহাবায়ে কেরাম সন্দেহাতীতভাবে মুসলিম উদ্মাহর অনুকরণীয় ও 
অনুসরণীয় আদর্শ। কেননা তারা স্বয়ং রাসূল (স)-এর সঙ্গলাভে ধন্য-হয়েছেন। তবে আল 


ব্যাপারে ইমামগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন । এ প্রসঙ্গে ইমাম কারখী (র) ও ইমাম 

শাফেয়ী (র)-এর অভিমত নিয্নরূপ- 

ইবারতটির সরল অর্থ : ইবারতটি হলো- 

55359106 wile BHI 05 NEUE LN (E33 JOG 
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অর্থাৎ, ইমাম কাৱখী (র) বলেন, যে সমস্যার সমাধান কেয়াসের দ্বারা সম্ভব হয় না, সে 

সমস্যা ব্যতীত অন্য কোনো সমস্যায় সাহাবীর তাকলীদ তথা তার মতবাদ গ্রহণ করা 

ওয়াজিব নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সাহারীগণের মধ্যে এককভাবে (নির্দিষ্ট 

করে) কারো তাকলীদ করা ওয়াজিব নয়। 

SEIS L553: S38 3555 

কারখীর উক্তি 41185 £25 3-এর ব্যাখ্যা : এ উক্তিটির ব্যাখ্যায় জমহুর ফোকাহায়ে 

কেরামের অভিমত হলো, কোনো সমস্যায় তাবেয়ী ও তৎপরবর্তী মনীষীগণের 3 

পরিত্যাগ করে এঁ সমস্যার সমাধানে সাহাবীর কোনো মন্তব্য থাকলে তাই গ্রহণ করতে 

হবে। সমস্যা চাই ৮৮ হোক, অথবা ৮5 ৮2 হোক । কারণ হয়তো সাহাবী তা 

রাসূল (স) থেকে শুনে থাকবেন, অথবা তিনি ১, করে থাকবেন। তার কেয়াস 

পরবর্তীদের কেয়াসের চাইতে উত্তম । কেননা তিনি কুরআন নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট 

সম্পর্কে অবহিত এবং শরীয়তের রহস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ । 

এ প্রসঙ্গে ইমাম কারখী (র) জমহুর ফোকাহার মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ,-০-এর 

নাগালের ব'ইরের কোনো মাসয়ালা ছাড়া ১-(3-এর অন্তর্গত কোনো মাসয়ালায় সাহাবীর 

তাকলীদ করা ওয়াজিব নয়; শুধু , 53 >:£-এর ক্ষেত্রে সাহাবীর 42152 করতে হবে। 


৫৫৬ তীয় -হ্াফিঙগ-মাভর্গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
অর্থাৎ, যে সমস্যার সম্ধান কেয়াসের নাগালের বাইরে, সে সমস্যার সমাধানে সাহাবীর 
মন্তব্যকে অনুসরণ করতে হবে। কারণ ৮ ১১-এর ক্ষেত্রে তার কোনো মন্তব্য 
থাকলে নিশ্চিত বুঝতে হবে যে, তিনি এরূপ মন্তব্য রাসূল (স) থেকে শুনে থাকবেন। কিন্তু 
০০০এর নাগালের মধ্যকার সমস্যার বিধান হলো এর বিপরীত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 
সাহাবীর কোনো মন্তব্য থাকলেও তার তাকলীদ করা ওয়াজিব নয়। কারণ তার মন্তব্যটি 
হতে পারে তার নিজের বিবেচনাপ্রসূত, আর তাতে ভুলও হতে পারে । অতএব অন্যদের 
ওপর তা দলীল হতে পারে না। প 


শাফের়ীর উক্তি 11 £17 ব-এর ব্যাখ্যা : এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ীর অবস্থান ইমাম 
কারখীর চেয়ে আরো কঠোর । 

ইমাম শাফেয়ী (র) আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেন, দ্বান্দ্িক সমস্যার সমাধান চাই ,43-এর 
নাগালে হোক বা ৬ -এর নাগালের বাইরে হোক, কোনো অবস্থাতেই সাহাবায়ে 
কেরামের কোনো মন্তব্যের অনুসরণ করা যাবে না। কারণ 43 সমস্যার সমাধানে 
সাহাবীরা নিজেরাই পরস্পর দ্বন্ব করেছেন। অথচ তাদের মধ্যে কেউ কারো থেকে উত্তম 
ছিলেন না। কারণ সাহাবীর মন্তব্য যদি রাসূল (স) থেকে শ্রুত হতো তবে স্বভাবত তিনি 
রাসূল (স)-এর সনদ উল্লেখ করতেন । যখন সনদ উল্লেখ করেননি তখন ধরে নিতে হবে 
যে, তিনি ইজতেহাদ করছেন। আর ইজতেহাদের ক্ষেত্রে তারা সকলেই সমান৷ সুতরাং দ্বান্দ্বিক 
সমস্যায় তাদের কারো ১:05? করা যাবে না। অতএব তাদের ১-১5 বাতিল বলে গণ্য হবে। 
উপসংহার : কোনো সমস্যার সমাধানে 5 ও ৮৮5 ১% উভ্যক্ষেত্রে সাহাবীর কোনো 
মন্তব্য থাকলে জমহুর ওলামার মতে তা অনুসরণ করতে হবে। ইমাম কারখী (র)-এর মতে, শুধু 
৬৮৫3 ১2 সমস্যার ক্ষেত্রে সাহাবীর মন্তব্যের তাকলীদ করতে হবে; কেয়াসী সমস্যার ক্ষেত্রে 
নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, কোনো ক্ষেত্রেই সাহাবীর মন্তব্যের তাকলীদ করা যাবে না। 


REF বি 9৮ এ 500০ পু : পে) 06278 

-4-255 95552 
জ প্রশ্ন: ২২॥ ফক্ীহপণের ভ্তরসমূহ বিন্যাস কর। অতঃপর মুতাকাদ্দিশীন ও 
মুতায়াখ্খিরীনের মধ্যে পার্থক্য বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১১] 


চি. Wns ৮705 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : যে সকল মনীষীর নিরলস প্রচেষ্টা ও একান্তিক সাধনায় 58511 715 
অস্তিড় লাভ করেছে, তারাই «:$ তথা ফিকহশান্ত্রের দিকপাল । তাদের উদ্ভাবনী যোগ্যতা 
ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার বিবেচনায় তাদেরকে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়। এটাই হচ্ছে 
৮৮522150826 তথা ফোকাহায়ে কেরামের স্তর । নিয়ে ফকীহগণের স্তরসমূহ সম্পর্কে 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিড/ট্িবাহ্‌ 1১০১০121100; ৫৫৭ 

ঙ. 333 244 তথা পাৰ্থক্য নিরপণকারীগণ, 

৭. ১41541) ৩ তথা অনুসরণকারীগণ। 

চেক কার রে সংখ বিবরণ নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে প্রত্যেক স্তরের বর্ণনা দেওয়া হলো। 

১. 92541 ৮১ 2452 তথা দীনবিষর়ক মুজতাহিদ : এ স্তরের ফকীহগণ পরিপূর্ণ 
মুজতাহিদ ছিলেন ।তারা ছিন্সেন এমন ব্যক্তি ধারা নিজেরাই ইজতেহাদী শক্তিবলে আল 
কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মূলনীতি নির্ধারণ করে আহকাম ও মাসায়েল বের করতেন । 
মুজতাহিদে কেরামের মধ্যে তারাই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ও 8 
ফিকহশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁদের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাদেরকে 51০% $৫৯ 

বলা হয়। যেমন : ২2551২3 তথা চার ইমাম । 

২. ৬৯২! ৮১ 444 তথা মাযহাববিষয়ক মুজতাহিদ : এ স্তরে রয়েছেন এ সকল 
454, যারা 5124 ১522 তথা প্রথম স্তরের মুজতাহিদগণের প্রবর্তিত :4-/-এর 
অনুসরণে মাসায়েল নিম করেছেন। যেমন : ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও যুফার (র) প্রমুখ । 
৩. 9:00 ০১%-$£215 তথা মাসয়ালাবিষয়ক মুজতাহিদ : এ স্তরের ককীহগণ হচ্ছেন 

(১5154 আলেম। 4531 £15-এর নীতিমালা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ 
পান্তিত্য ছিল। তবে তারা পূর্বের ইমামগণের উদ্ভাবিত মাসয়ালার-ওপর গবেষণা করে 
বর্ধিত মাসয়ালা বের করেছেন। যেমন : ইমাম খাসসাফ, তাহাবী, ফখরুল ইসলাম 
বায়দাবী ও কারখী প্রমুখ । 

৪. cs ৩:০ তথা মাসয়ালা উদ্ভাবনকারীগণ : এ স্তরের ফকীহগণ-হলেন 
এমনসব ব্যক্তি যাদের ১431-এর যাবতীয় 1: ও ১১.2. সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান 
ছিল। তবে মৌলিকভাবে তারা মুজতাহিদ ছিলেন না। তারা গবেষণা ও দলীল প্রমাণের 
মাধ্যমে একটি মাসয়ালানির্ভর অন্য মাসয়ালা £5১৯5 বা উদ্ভাবন করতেন। ইমাম 
আৰু বকর রাবী ও আবুল হাসান কুদূরী (র) প্রমুখ এ স্তরের 435 ছিলেন। 

৫. ॥ 20০০1 তথা প্রাধান্য নানকারীগণ : এ স্তরের ফকীহগণ পূর্ববর্তী স্তরের 
কীহিগণের উদ্ভাবিত মাসয়ালার ওপর গবেষণা করে এবং একাধিক বর্ণনা থেকে যুক্তি, 
তন্তু ও তথ্যের আলোকে যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন : আল্লামা 
বুরহানুন্দীন আল মারগীনানী, আবুল হাসান আল কুদূরী (র) প্রমুখ । 

৬. HI তথা পার্থক্য নিরূপণকারীগণ : এ স্তরে আছেন এ সকল ফকীহ, 
যারা মাসয়ালাসমূহের মধ্যে £-2 ০৫৯: 36-4৯-2২15 
এবং 533. ২2১ ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা রাখেন। তবে তারা 
মুজতাহিদ নন। যেমন : ইমাম জামালুদ্দীন হোসাইনী রে), হাফিয উদ্দীন নাসাফী রর), 
440 ০১ La ও 33564195৫৩৯ 2৯৮ এবং হ235 ০১ প্রণেতা প্রমুখ । 

৭. lin এ 2144 তথা অনুসরপকারীগণ : এ স্তরের ফকীহগণের ইজতেহাদ করার 

* ক্ষমতা ও যোগ্যতা নেই। তারা শুধুমাত্র পূর্ববর্তীদের বর্ণনাকৃত মাসয়ালা ও বিধিবিধান 
শিক্ষা করবেন এবং মাসয়ালার হুকুম বর্ণনা করবেন। নতুনভাবে কোনো ফতোয়া 


55854 ও (0554-এর মধ্যে পার্থক্য : ES ও (-১5৫452 শব্দদ্ধয় মূলত 

ওলামায়ে আহনাফের একটি বিশেষ আলোচিত এবং সুপরিচিত নন্দিত পরিভাষা । এ পৃথিবী 
থেকে যারাই বিদায় নেয় তারাই অগ্রজ । অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতায় তাদের অবস্থান যেমনই 
হোক না কেন। ঠিক তেমনি বাস্তবতার নিরিখে, সময় ও কালের বিচারে ফকীহগণকে 


৫৫৮ ক কাহিল স্লাতিক।'গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম যুগের ফকীহগণকে (5385 তথা পূর্বসূরি 
আর পরব্তী যুগের ফকীহগণকে ০:১১: তথা উত্তরসূরি বলা হয় এ দু'্েণির মধ্যে 
কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন: " 

ক. আতিধানিক পার্থক্য : 3১582 শব্দটির সীগাহ ১% ০১% বাহাস 1561. বাবে 55 
মাদ্দাহ *-১- জিনসে ০৯: অর্থ- অগরবর্তীগণ, ূ্বসূরিগণ, পূ্ববর্তীগণ ইত্যাদি। 
আর 3১১05: শব্দটির সীগাহ ১৫ ২২৯ বাহাস ১5 44] বাবে ১১১ 
মাসদার 30 মাদ্দাহ ১ - £ - | জিনসে *$ ১১২% অর্থ- পরবর্তীগণ, 
উত্তরসূরিগণ, অনুসারীগণ, অনুজ বা শেষ পর্যায়ের ব্যক্তিগণ ইত্যাদি । 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ০.547 বলতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ফিকহু সম্পাদনা 
পরিষদের ৪০ জন «১5 সদস্যকে বোঝায়। যেমন : ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ 
মুখ! তাদের সমসাময়িক ফকীহগণকেও ০১554: ১১৫৪-/-এর মধ্যে গণ্য করা হয়। 

5 2১৫15 বলতে ইমাম আৰু হানীফা ও £944 £ যুগের পরবর্তী ফকীহগণকে 

বো এ পর্বের ফকীহগণকে দু'লরেণিতে বিভক্ত করা হয (বা 

১. 95155024415 উততরস্রিদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির ফকীহ। যেমন : ইমাম কারখী, 

আবু বকরু জাসসাস, তাহাবী (র), সারাখসী, কাষীখান_9 তাদের সমসাময়িক ফকীহগণ 

২ EATS উপরিউক্ত ফকীহগণের পরবর্তীযুগের সকন ফকীহই এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। 
উপসংহার : 4291 {{5-এর ফকীহগণের আবির্ভাব ঘটেছিল সময় ও অবস্থার চাহিদা 
উনি ৷ কা পের এ সরিরিগাণ এ পারে রেইন | সাদ কা রর 
পক্ষে ইসলামী শরীয়ার ওপর চলা সহজসাধ্য হয়েছে। এসব ফোকাহায়ে কেরাম 
পপ ফিকহ পতি লছেন। 1415 ৬০% পৰণা 
নামকরণ এসেছে সে অবস্থান হতেই । ত্বে এরা সকলেই যথাযোগ্য সম্মান পাওয়ার যোগ্য। 


do PA 25205866০5৫ (30651 

ভর প্রশু : ২৩ মর ককীংংলাসবূহ সংক্ষেপে বণনা কর। ». [ফা প. ২০১৬,'২০] 

BLS AMSG LE LIL 

অথবা, ফকীহগণের স্তর সম্পর্কে আলোচনা কুর। [ফা. প. ২০১৯] 

৫০০৬০০৮১০০০ Sn EG OS HO 1 AAT FARE) 

অথবা, ফকীহগণের স্তর কয়টি? $4442 ও ৩:১৫: বলতে কী বুঝ? বিস্তারিত 

আলোচনা কর। [ফা, প; ২০০৮, রি 
কি 24801) 

অথবা, ফকীহ্‌গণের স্তরবিন্যাস্‌ কয়ভাগে বিভু? সবগুলো আলোচনা কর।|ফা. প্‌ 4 

Ee BY ০১4155১0144 44042005585 ০৫ 5)5519091 

অথবা, এ 4৫1৫ সম্পর্কে কী জান? প্রত্যেক স্তরের প্রসিদ্ধ ফকীহদের নাম 

সংক্ষেপে উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১২] 


উন্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : যারা নিজেদের উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণ শক্তির সমবয়ে, নিরলস প্রচেষ্টা 
চালিয়ে মুসলিম উম্মাহর সমসাময়িক বিবিধ সমস্যার সমাধান প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন 
করেছেন, তারা হলেন সম্মানিত ফোকাহায়ে কেরাম । ফকীহগণের মেধা, যোগ্যতা ও জ্ঞানের 
দিক বিচার করে তাঁদেরকে কয়েকটি স্তরে (5198) বিন্যস্ত করা হয় ॥ একে ? AGN SELL 
বলা হয়। নিয়ে ফকীহগণের স্তরসহ 5444 ও 5544. এর পরিচয় প্রদত্ত হলো। 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলদিল/দিঞ্চই 2. abswer.com ৫৫৯ 


পানু 14০1 


৩2880150252 
ফকীহগণের, স্তর : ইজতেহাদ ও ফিকহী যোগ্যতার আলোকে ফকীহগণের স্তর মোট 
সাতটি । যথা- 


১. 
২. 


৩. 
৪. 
৫. 


৬. 


a. 


4401 ৮৯ 76:3 তথা দীনবিষয়ক মুজতাহিদ, 
৪৫] ০5 2443, তথা মাযহাববিষয়ক মুজতাহিদ, 
35555 524522 তথা মাসয়ালাবিষয়ক মুজতাহিদ, 
Ef CTO] তথা মাসয়ালা উদ্ভাবনকারীগণ, 
Et ৩১০ তথা প্ৰাধান্য দানকারীগণ, 


CTT 25: তথা পাৰ্থক্য নির্ূপণকারীগণ, 
১৫158) 424 তথা অনুসরণকারীগণ | 


=) 3৯5১৩ 28011১88255 
সংক্ষেপে প্রত্যেক স্তরের বিবরণ ও প্রসিদ্ধ ফকীহদের নাম : 


১. 


০5350 ৩৯ ১৫:৪৯ তথা দীনবিষয়ক মুজতাহিদ : এ স্তরের ফকীহগণ পরিপূর্ণ 
মুজতাহিদ ছিলেন। তারা ছিলেন এমন ব্যক্তি যারা নিজেরাই ইজতেহাদী শক্তিবলে আল 
কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মূলনীতি নির্ধারণ করে জাহকাম ও মাসায়েল বের করতেন। 
মুজতাহিদে কেরামের মধ্যে তারাই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাবান । 
ফিকহশাস্ত্রের সঙ্গে তাদের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । তাদেরকে 312 ১4 422-ও 

বলা হয়। যেমন- 4555151 তথা চার ইমাম। 

৬৯ ০১ ১৮532 তথা মাবহাববিষরক মুজতাহিদ: এ তরে রয়েছেন ই সকল 330 
যারা 3৫ 35624. তথা প্রথম ভরের মুজভাহিদগণের প্রবর্তিত 4+21-এর অনুসরণে 
মাসায়েল দর করেছেন। যন ইমাম আৰু ইউসুফ, হামা ও যুকার (3) পরখ 


L BULAN ০০, ৮৪2০ - তথা মাসয়ালাবিষয়ক মুজতাহিদ : এ স্তরের ফকীহগণ হচ্ছেন 


সর্যসনীর আলেম । «301 -15-এর নীতিমালা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ 
পান্তিত্য ছিল। তবে তারা পূর্বের ইমামগণের উদ্ভাবিত মাসয়ালার ওপর গবেষণা করে 
বর্ধিত মাসয়ালা বের করেছেন। যেমন- ইমাম খাসসাফ, তাহাবী, ফখরুল ইসলাম 
বাযদাবী ও কারখী প্রমুখ । 

232% £42 তথা মাসয়ালা উদ্ভাবনকারীগণ : এ স্তরের ফকীহগণ হলেন, 
এমনসব ব্যক্তি যাদের ১45$1-এর যাবতীয় 4৬ ও ১১22, সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান 
ছিল। তবে মৌলিকভাবে ভারা মুজতাহিদ ছিলেন না। তারা গবেষণা ও দলীল প্রমাণের 
মাধ্যমে একটি মাসয়ালানির্ভর অন্য মাসয়ালা 55১45 বা উদ্ভাবন করতেন । ইমাম আবু 
বকর রাহী ও আবুল হাসান কুদুরী (র) প্রমুখ এ স্তরের £34 ছিলেন। 


+ 2423811 $5 তথা প্ৰাধান্য দানকারীগণ : এ স্তরের ফকীহগণ পূর্ববর্তী স্তরের 


ফকীহগণের উদ্ভাবিত মাসয়ালার ওপর গবেষণা করে এবং একাধিক বণনা থেকে যুক্তি, 
তত ও তথ্যের আলোকে যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন- আল্লামা 
বুরহানুদ্দীন জাল মারগীনানী, আবুল হাসান আল কুদুরী (র) প্রমুখ । 


৫৬০ _____ এর রুত্যহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৬. i তথা পার্থক্য নিূপণকারীগণ : এ স্তরে রয়েছেন এ সকল ফকীহ 
যারা মাসয়ালাসমূহের মধ্যে £1 -€১৯-- $5 - 42, 5. 8554, এবং 
EEN EE Hie Co oe TE PEAY 
নন। যেমন- ইমাম জামালুদ্দীন হোসাইনী (র), হাফিয উদ্দীন নাসাফী, 
চপ ও 33063154৯৮০ এবং 456, 5৫38: প্রণেতা প্রমুখ । 

৭. £155) 2224 তথা অনুসরণকারীগণ : এ স্তরের ফকীহগণের ইজতেহাদ করার 
ক্ষমতা ও যোগ্যতা নেই। তারা শুধু পূর্ববর্তীদের বর্ণনাকৃত মাসয়ালা ও বিধিবিধান 
শিক্ষা করবেন এবং মাসয়ালার হুকুম বর্ণনা করবেন। নতুনভাবে কোনো ফতোয়া 
প্রদানের ক্ষমতাও তাদের নেই। 

৩5591695550 355 25: 

5052 ও (2$654-এর পরিচয় : মুতাকাদ্দিমীন ও মুতায়াখখিরীন শব্দদ্ধয় মূলত 

ওলামায়ে আহনাফের একটি সুপরিচিত ও নন্দিত পরিভাষা ৷ বাস্তবতার নিরিখে সময় ও 

কালের বিচারে ফকীহগণকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম যুগের 

ফকীহগণকে € £2,954 তথা পূর্বসূরি এবং পরবর্তী যুগের ফরীহগণকে 55,34 তথা 
উত্তরসূরি বলা হয় । নিয়ে এ দু'শ্রেণির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হলো। 

০3+344-এর আভিধানিক অর্থ : ০১558: শব্দটি: বাবে 5445 থেকে 454 +-2)-এর 

£57 2 -এর সীগাহ । মাদ্দাহ ॥ -১-3 জিনসে £22; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

ক. অগ্রবর্তীগণ, খ. পূর্বসূরিগণ, গ. পূর্ববর্তীগণ, ঘ. Prঃৎ০০০55০ঃ ইত্যাদি । 

৬53£7-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ,+.5%%%-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্মরূপ- 

১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গর্থকার মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

EINES ETH 93 CUS 2 
অর্থাৎ, যেসব ফকীহ আইম্মা সালাসাকে পেয়েছেন তারা হলেন: ১2347 

২. প্রসিদ্ধ মত হলো, সুতাকাদ্দিমীন বলতে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর ফিকহ 
সম্পাদনা পিষদের, চক্লিশজন ফকীহ সদস্যকে বোঝায় । যেমন- ইমাম মুহাম্মাদ ও 
আবু ইউসুফ (র) প্রমুখ ৷ তাদের সমসাময়িক ফকীহদেরকেও (৫ 5£2-এর মধ্যে 
গণ্য করা হয় । 

৪১515-এর আভিধানিক অর্থ : ৩5222 শব্দটি বাবে 485 থেকে 15$1-:1-এর 

১৫৫ ৮৫৯এর সীগাহ। মান্দাহ ১ . £ -1 জিনসে “৫ ১১:$:; এর আভিধানিক অর্থ 

হলো- ক. পরবর্তীগণ, খ. উত্তরসূরিগণ, গ. অনুজ, ঘ. Wisemen of the later time, 

ও. শেষ পর্যায়ের ব্যক্তিগণ ইত্যাদি । 
০5১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় মুতায়াখখিরীন বলতে ইমাম আযম ও 
:১১:-এর যুগের পরবর্তী ফকীহগণকে বোঝায় । এ পর্যায়ের ফকীহগণকে দু' শ্রেণিতে 

বিভক্ত করা হয়। যথা- 

১, ০5510 $11: এরা হলেন উত্তরসূতিদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির ফকীহ। যেমন- 
ইমাম কারখী, আৰু বকর জাসসাস, সারাখসী, তাহাবী, কাষীখান ও তাঁদের 
সমসাময়িক ফকীহগণ। 


আজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিতাফিঞহ:১৬/০1-০০7) ৫৬১ 
২. বা উপরিউক্ত ফকীহগণের পরবর্তীযুগের সকল ফিকহবিদ এ 
শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত । 

উপসংহার : 4:8 ?15-এর ফকীহগণের আবির্ভাব ঘটেছিল সময় ও অবস্থার চাহিদা 
অনুযায়ী ৷ কাল পরম্পরায় এ মনীষীগণ এ শাস্ত্রের পূর্ণতা দান করেছিলেন। যার ফলে সকলের 
পক্ষে ইসলামী শরীয়তের ওপর চলা সহজসাধ্য হয়েছে। এসব ফোকাহায়ে কেরাম তাদের 
অবস্থানের ওপর দৃঢ় থেকে ফিকহ গবেষণা করেছেন। ০37 ও ৬১+ পর্যায়ের 
নামকরগঅসেছে: নে অবস্থান হতেই । তবে ওরা সবাই যথাযোগ্য সমা পরার নার 


| হা 2৭ 23 52 9০ ৬৩57 00 Sein 


প্রশ্ন: ২৪ ॥ চার ইমাম সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ। (ফা. প. ২০১১] 
বিহিত ডি ১০25 GC S48 
অথবা, ইমাম চতুষ্টয সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর। (ফা. প. ২০০৯] 


উত্তর॥ উপস্থাপনা : ফিকহশাস্ত্রকে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা 

করে এটিকে একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণ গবেষণার বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে এবং এ বিষয়ের 

প্রচার, প্রসার ও বিকাশে যাদের অবদান অবিস্মরণীয় তাঁদের মধ্যে সর্বাহ্ছে উল্লেখযোগ্য 

হলেন ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)। 

তাদের অক্লান্ত ও নিরলস পরিশ্রম, গবেষণা, প্রখর মেধা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার ফলে মুসলিম 

উম্মাহ ইসলামী জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে পেয়েছে যথার্থ দিকনির্দেশনা । পরবর্তী যুগের 
সকল মুজতাহিদের জন্য তারা অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আছেন। নিম্নে 
প্রশ্নালোকে এ চার মনীষী সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো । ” 

৩ ০১১) 2354 ৩৭ 6421 88৮52 1625, 

ইমাম আবু হানীফার জীবনী : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিন্নরূপ- 

১. নাম ও পরিচিতি : তার নাম. নোমান, উপনাম আবু হানীফা, কারো মতে আবু নোমান 
উপাধি, পিতার নাম সাবেত, দাদার নাম যাওতা আল কুফী। তাঁর উতধ্তিন পুরুষ 
হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর বংশধর ছিলেন। 

২. জন্ম : ইমাম আবু হানীফা হিজরী ৮০ সন মোতাবেক ৬৯৯ মতান্তরে ৭০০ খ্রিস্টাব্দে 
ইরাকের বিখ্যাত কুফা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. শৈশবকাল : শৈশবেই তার পিতা মারা যান। সন্তানের লালনপালন ও নিরাপত্তার কথা 
চিন্তা করে তার মা হযরত ইমাম জাফর আস সাদেকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। 
ফলে সেখানেই ইমামের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। 

8. জ্ঞানার্জন : ইযাম আযম বাল্যকালে ও কৈশোরে যথেষ্ট জ্ঞানচর্চা করেন। যৌবনে তিনি 
বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে ব্যবসায়ের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসায় 
করতেন। একদিন ইমাম শাবী (র) বললেন, তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে, তুমি 
ওলামায়ে কেরামের সাথে ওঠাবসা কর । এ উপদেশের পর তিনি বিদ্যানুরাগী হন এবং 
জ্রানসিঙ্ুর অমূল্য রত্ন অর্জন করেন। 

৫. জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ফিকহশান্ত্রে অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত ছিলেন। ফিকহশাস্ত্র ছাড়াও ইলমে হাদীস, ইলমে কালাম, ইলমে বালাগাত, 
ইলমে নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। 


৫৬২ ______ খালা কাহিল ফলাত্রগাইড.সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 


৬. 


১০, 


১১, 


ইমামের শিক্ষকমণ্ডলী ও শিষ্যবৃন্দ : ইমাম আবু হানীফা (র) অসংখ্য শিক্ষকের নিকট 
থেকে জ্ঞানার্জন ্রেছেন। আবু হাকাম কবীর তীর,উন্তাদের সংখ্যা চারহাজার বলেছেনস। তিনি 
যেসব মুহাদ্দিস হতে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন তাদের সংখ্যাই ছিল তিন শতাধিক। 

আর তার থেকে ধারা ইলমে ফিকহ ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাদের সংখ্যা 
অনেক । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- 

ক. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক খ. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ 

গ. ইয়াযিদ ইবনে হারুন ঘ. কাষী আবু ইউসুফ 

ঙ. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী (র) প্রমুখ । 

সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ : ইমামের বয়স যখন ১২/১৩ বছর, তখন তিনি হযরত 
আনাস (রা)-এর খেদমতে হাজির হন এবং তার থেকে ইলমে দীনের শিক্ষা লাভ 
করেন। হযরত আনাস (রা) তীর ধীশক্তি ও মেধার পরিচয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তার জন্য 
দোয়াও করেন। 

ইমাম আযম মহানবী (স)-এর মোট তিনজন সাহাবী হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইবনে 
খালকান বলেছেন যে, তিনি চারজন সাহাবীর যুগ পেয়েছেন; কিন্তু সাক্ষাৎ পাননি । 


+ কর্মজীবন : পিতার কাপড়ের ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। 


নগরে-বন্দরে বিভিন্ন স্থানে তিনি ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেকালে তার 
সমপর্যায়ের ধনী খুব কমই ছিল। নিজস্ব এ অর্থানুকল্যের দরুন তিনি সে সময়ে 
সামাজিক ও কল্যাণমূলক এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য 
অর্জন করেন। 


, শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন : ১২০ হিজরীতে তার উস্তাদ হাম্মাদ (র) ইন্তেকাল করলে 


ইমাম আবু হানীফা (র) তীর স্থলাভিষিক্ত হন । তিনি তখন বুঝতে পারেন যে, উস্তাদের অপূর্ণ 
কাজ তাকেই সমাপ্ত করতে হবে । আর তাই শিক্ষাদানকে কর্মজীবনের ব্রত হিসেবে 
গ্রহণ করেন। জীবনের আসব ঠিকানা তিনি এ পেশার মাধ্যমেই পেয়ে যান। 

ফিকহ সংকলন : ইমাম আবু হানীফা (র) 'মাসয়ালার সমাধানকল্পে তার প্রধান 
চল্লিশজন শিষ্য নিয়ে 5881 52555 ০-18, তথা ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড গঠন 
করেন। সুদীর্ঘ ২২ বছরের অক্লান্ত সাধনাবলে ৮৩ হাজার মাসয়ালা সংবলিত ৫ 
২৫৮: নামে একটি বিশাল পান্ডুলিপি সম্পাদন করেন। 

বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান ও কারাবরণ : উমাইয়া খলিফা আল মানসুর তাকে কুফার 
প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে ইমাম আযম আবু 
হানীফা (র) দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে. খলিফা আল মানসুর তাকে 
কারাগারে বন্দি করে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত করেন। 


১২. হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠা : ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বপ্রথম ইলমে ফিকহ সংকলনের 


১৩, 


মাধ্যমে এবং তা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত ও শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে স্থাপন করায় দলে 
দলে লোকজন তার অনুসরণ ও অনুকরণ করতে থাকে । তার মাযহাবের নাম হয় 
হানাফী মাযহাব । উল্লেখ্য, এ মাযহাব শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত বলেই বিশ্বের 
তিনচতুর্থাংশ মুসলমান এ মাযহাবের অনুসারী । 

ইসলামী উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম আইনজ্ঞ : ইমাম আবু হানীফা (র) তীক্ষ মেধা, অনন্য 
প্রতিভা, অসাধারণ ধীশক্তি, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, দীনের গভীর জ্ঞান, অতুলনীয় বাগ্মিতা 
ও বিরল গুণাবলির জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 


জর আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল ফিকহ 777. ___ ৫৬৩ 

১৪. ধার্মিকতা : ইমাম আবু হানীফা (র) ছিলেন একাধারে আলেম, মুজতাহিদ, আবেদ, 
ইমাম এবং মুত্তাকী । ইমাম আবু হামেদ গাযালী (র) বলেন, “তিনি অর্ধরাত জেগে 
মহান আল্লাহর ইবাদত করতেন" কুফার বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান দ্বারা তার 
ব্যক্তিত ও তাকওয়ার পরিচয় পাওয়া যায় । - প্র 

১৫. রচিত গ্রন্থ : তিনি তেমন কোনো গ্রন্থ লিখে যাননি; তবে 7:31 ৫2১] নামে 
ফিকহশাস্ত্রের একখানা মৌলিক গ্রন্থ লিখে যান। পরবর্তীতে তার সুযোগ্য ছাত্ররা এ 
গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে প্রায় দশহাজার মাসয়ালা প্রণয়ন করেন। 

১৬. ইন্তেকাল : এ মহামানব সত্যের জয়গান গেয়ে অবশেষে লৌহ শলাকার চারদেয়ালে 
নির্জন সেলে নির্মম কারাবরণকারী সৈনিক হিসেবে জীবনের শেষ সময় অতিবাহিত 
করেন। ১৫০ হিজরী মোতাবেক ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মানসুর কর্তৃক বিষ প্রয়োগের 
মাধ্যমে এ মহান ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটে । বাগদাদের খাইযরান নামক স্থানে তাকে 
সমাহিত করা হয়। 

৩০১১) 2৮১৪০ 53525 SSIES: 

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর জীবনী : নির্মে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বর্ণাঢ্য জীবনী উল্লেখ করা হলো- 

১. নাম ও পরিচিতি : তীর নাম মুহাম্মাদ, পিতার নাম ইদরিস, কুনিয়াত তথা উপনাম আবু 
আবদুল্লাহ, মাতারঃনাম উম্মুল হাসান বিনতে হামযাহ, নিসবত আশ শাফেয়ী, পূর্ণ নাম 
জাবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আশ শাফেয়ী । 

"২. জন্ম ও শৈশবকাল : ১৫০ হিজরী সনে ফিলিস্তিনের এতিহাসিক গাজা কা আসকালান 
শহরে ইমাম শাফেয়ী (র) জন্মঘহণ করেন। কারো কারো মতে, তার জন্স্থান হলো 
মদিনাতুল মুনাওয়ারা । ইমাম শাফেয়ী (র) জন্মের দু'বছর পরেই তার পিতাকে হারান। 
০ ও ৮ 

শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। 

৩. শিক্ষা জীবন : তিনি ছিলেন তীক্ষু মেধা ও বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী । তিনি যখন ৭ 
বছরের শিশু, তখন পবিত্র কুরআন হিফয করেন। ১০ বছর বয়সে ১১ 652 
4314 মুখস্থ করেন। এরপর মক্কার প্রখ্যাত ফকীহ ৯ ১%4---এর নিকট পাচ 
বছর যাবৎ «8১০ অধ্যয়ন করেন। ১৫ বছর বয়সেই তৎকালীন ফকীহগণ তাকে 
ফতোয়াদানের অনুমর্তি দেন। এরপর তিনি মদিনায় ইমাম মালেক (র)-এর দরবারে 
উপস্থিত হয়ে তাকে 'মুয়াত্তা' মুখস্থ শোনান এবং ভার কাছে 58515 বিষয়ে গভীর 
পান্তিত্য অর্জন করেন। সেখান থেকে শিক্ষা সমাপন করে তিনি ইরাকে পাড়ি জমান 
এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর শ্রেষ্ঠ ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদের নিকট হাদীস ও 43) 
৫৮:21 অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি ৮১ জন মুহাচ্দিসের নিকট থেকে হাদীসের 
শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। 

৪. সরকারি পদে নিয়োগ : সেসময় বাগদাদের খলিফা হারুনুর রশীদ ইমাম শাফেয়ী (র)-কে 
মেধা ও তীক্ষ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন দেখে নাজরানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অবশ্য 
বেশিদিন তিনি এ পদে বহাল না থেকে ১৮৪ সালে বাগদাদ ত্যাগ করেন। পরে ১৯৫ 
হিজরীতে তিনি পুনরায় ইরাকে গান করেন) 

৫. মাযহাব প্রবর্তন : ইরাকে অরস্থানকালে তিনি হানাফী ও মালেকী মাযহাবের ফকীহ 
আলেমগুণের সমনুয়ে মধ্যমপন্থি একটি মাযহাব প্রবর্তন করেন। এটাকেই DL 
55:65 ০5551 বলা হয়। 


৫৬৪ ___ ৬রাঙগঞ্ভাহ কাধল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

৬. হাদীসে অবদান : ইমাম আহমাদ (র) ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (র)-এর সুযোগ্য ছাত্র । 
উস্তাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইমাম আহমাদ (র) -:3 +:.:4 
নামক গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেন। ' 

৭. রচিত গ্রস্থাবলি : ইমাম শাফেয়ী (র) দো 05 নামে ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতির ওপর 
একটি প্রসিদ্ধ কিতাব রচনা করেন। এটাকে উসূলে ফিকহের প্রথম কিতাব হিসেবে 
গণ্য করা হয়। এতে অনেক হাদীসও বর্ণিত আছে। তার রচিত কিতাবের সংখ্যা 
সর্বমোট ১১৪ খানা। 

৮. ইন্তেকাল : জীবনভর জ্ঞানসাধনা ও জ্ঞানের বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠা করে ইমাম শাফেয়ী (র) ২০৪ 
হিজরী মোতাবেক ৮২৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে মিসরের মাটিতে ইন্তেকাল করেন। 

৩০১১) HL ONS 858০, 

ইমাম মালেক (র)-এর জীবনী : ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত নিম্নরূপ- 

১. নাম ও পরিচিতি : তার নাম মালেক, পিতার নাম আনাস, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, 
উপাধি ইমায়ু দারিল হিজরত, নসবনামা মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে 
আবু আমের (র)। ইমাম মালেক (র)-এর পিতা আবু আমের (রা) রাসূল (স)-এর 
সাহাবী ছিলেন। তিনি বদর ছাড়া বাকি সকল যুদ্ধেই রাসূল (স)-এর সাথে সক্রিয়ভাবে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। 

২. জন্ম : ইমাম মালেক (র) ৯৩ অথবা ৯৪ মতান্তরে ৯৫ হিজরী মোতাবেক ৭১৫ 
খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওয়ালিদ ইবনে মালেকের শাসনামলে মদিনায় এক সন্তরান্ত মুসলিম 
পরিবারে জন্ুগ্রহণ করেন। 

৩. শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা : ইমাম মালেকের শৈশবকাল অতিবাহিত হয় জন্মভূমি 
মদিনাতেই। এ সময়ে তিনি মাতা আলেয়া বিনতে শরীফ (র)-এর পরম অপত্যম্নেহে 
শিক্ষানুকূল ইসলামী পরিবেশে বেড়ে উঠতে শুরু করেন। তার শিক্ষাজীবনের শুভ সূচনা 
মাতা আলেয়া বিনতে শরীফের কাছে। তার পিতা, পিতামহ ও পিতৃব্য সবাই প্রখ্যাত 
মুহাদ্দিস ছিলেন। সেই সুবাদে বাল্যকাল থেকেই তিনি তাদের নিকট হাদীসশাস্ত্রে 
শিক্ষালাভ করেন। 

৪. ইলমুল হাদীসের উচ্চতর ডিহ্িলাভ : প্রাথমিক শিক্ষা, সমাপনান্তে তিনি হাদীসশাস্ত্রে 
উচ্চতর জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুর রহমান 
ইবনে হরমুজ (র)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি বহুসংখ্যক উত্তাদের নিকট থেকে 
হাদীস শিক্ষালাভ করেন । তাঁদের অন্যতম হলেন-_ 

ক. ইমাম যুহরী, খ. নাফে, গ. ইবনে যাকওয়ান, ঘ. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, ঙ. মুহাম্মাদ 
ইবনুল মুনকাদির, চ. হিশাম ইবনে ওরওয়া ও ছ. যায়েদ ইবনে আসলাম প্রমুখ ৷ 

৫. ফিকহশান্তে জ্ঞানার্জন : হাদীসশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের পরপরই তিনি ফিকহশাস্ত্র চর্চা 
শুরু করেন। হেজাযের প্রখ্যাত ফকীহ রবীয়াতুর রায় (র)-এর নিকট ফিকহশান্ত্র 
অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এছাড়া তিনি তৎকালীন মদিনার ৭ জন বিখ্যাত ও বিশিষ্ট 
ফকীহের নিকট ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

৬. অধ্যাপনা : হাদীস ও ফিকহশান্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জনের পর তিনি দারস ও 
ফতোয়াদানে আত্মনিয়োগ করেন। মসজিদে নববীতে বসেই তিনি শিক্ষাদান করতেন। 
মিসর ও আফ্রিকাসহ দ্ব্লদূরাস্ত থেকে লোকজন এসে তাঁর নিকট হাদীস ও ফিকহ 
শিক্ষা লাভের জন্য ভিড় জমাতে থাকে । 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলগিন/ফ্চি্যহ3 Sec com ৫৬৫ 
৭. শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ : ইমাম মালেক (র) অসংখ্য শিক্ষকের নিকট জ্ঞানার্জন 
করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) তার উন্তাদের সংখ্যা ৯৪ জন উল্লেখ করেছেন। 
আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (র) তার হাদীসের উত্তাদের সংখ্যা লিখেছেন ৯০০ জন। 
তার উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র হলেন- 
ক. ইমাম শাঞ্চেয়ী (র), খ. আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক (র), গ. ইবনে জুরাইজ 
আল আওযায়ী প্রমুখ । 

৮. মুয়াত্তা সংকলন ও হাদীস শান্ত্রে অবদান : হাদীস সংকলনে ইমাম মালেক (র)-এর 
ভূমিকা অতুলনীয় । তিনি হাদীস শান্ত্রেও একজন পণ্ডিত ছিলেন। বিশ সহস্রাধিক হাদীস 
থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মাত্র ১৭২০টি হাদীসের সমৰয়ে প্রথম হাদীস সংকলন মুয়াত্তা 
প্রণয়ন করেন। বস্তুত মুয়াত্তাগ্রস্থ প্রণয়নের পর তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। 

৯. মাযহাব প্রতিষ্ঠা : ইমাম মালেক (র)-এর শিষ্যবর্গ তার ফতোয়া, মাসয়ালা ও 
গবেয্নণাকর্মসমূহকে একত্র করে ৮5441 ৫৫৮ নামে অভিহিত. করেন। চার 
মাযহাবের মধ্যে এটি অন্যতম । মক্কা, মদিনা, হেজায ও মিসরের বহু লোক তার 
মাযহাবের অনুসারী । 

১০. হাদীসে রাসূলের আদব ও তাজীম : তাকে ফিকহশাস্কের কোনো মাসয়ালা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সাথে সাথে তার উত্তর দিতেন; কিন্তু কোনো হাদীস জিজ্ঞেস করা 
হলে প্রথমে গোসল করে উত্তম পোশাক পরতেন এবং গায়ে খোশবু লাগাতেন। অতঃপর 
উচ্চ আসনে বসে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে গাল্তীর্মের সাথে হাদীস বর্ণনা করতেন। 

, ১১. ইন্তেকাল : জাতিকে একটি গৌরবোজ্জূল দিকনির্দেশনা উপহার দিয়ে ৮৬ বছর বয়সে 
১৭৯ হিজরীতে এ মহামনীষী মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মদিনার জান্নাতুল বাকীতে 
তাকে সমাহিত করা হয়। 

১২. ইন্তেকাল সংবাদের অলৌকিক প্রচারণা : ইমাম মালেকের মৃত্যুর পূর্বরাতে ইমাম 
শাফেয়ী (র)-এর ফুফু স্বপ্নে সে অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মহামনীষীর মৃত্যুর 
সংবাদপ্রান্ত হন। তিনি এ স্বপ্নের কথা শাফেয়ী (র)-কে জানালে সকালবেলায় 
অলৌকিকভাবে ইমাম শাফেয়ী (র) ইমাম মালেক (র)-এর ইন্তেকালের সংবাদপ্রান্ত হন। - 

১৩. চরিত্র ও কৃতিতৃ : ইমাম মালেক (র) আল্লাহ্ভীরু ও পরহেযগার লোক ছিলেন। রাসূল 
(স)-এর প্রতি তাঁর ভালোকাসা ছিল অফুরন্ত । তিনি মদিনা ছেড়ে কোথাও যেতেন না, 
যেন মদিনার মাটি তার নসীর হয়। তার সত্যনিষ্ঠা, অগাধ পান্তিত্য ও ইবাদতপ্রিয়তা 
তাকে মর্ষাদার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করেছে। 

৩০৯০) 4১৬ HON CN ৮০ 285, 

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রে)-এর জীবনী : তার জীবনী নিয়রূপ- 

১. নাম, জন্ম ও পরিচিতি : তার নাম আহমাদ, কুনিয়াত তথা উপনাম আকু আবদুল্লাহ, 
পিতার নাম মুহাম্মাদ, দাদার নাম হাম্বল, দাদার নামের দিকে নিসবত করে তার 
মাযহাবকে হাম্বলী যাযহাব্‌ বলা হয়? পূর্ণনাম আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ 
ইবনে হাম্বল ইবনে হেলাল যিহলী আল মারবী আশ শায়বানী (র)। তিনি ইরাকের 
বাগদাদ নগরীর এক ধর্মভীরু বিখ্যাত পরিবারে ১৬৪ হিজরীতে জন্মঘহণ করেন। 

২: শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা : জন্মের মাত্র দু'বছরের মধ্যে ইমাম আহমাদ পিতাকে 
হারান। ফলে এতিম অবস্থায় মায়ের আদর যত্নে তার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। 
পারিবারিক এতিহ্য অনুযায়ী মক্তবে কুরআন ও আরবি ভাষার প্রাথমিক পাঠ দিয়েই 
তার শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় । 


৫৬ ৭০৫ ধৰিল গ্রীক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 


৩. 


১০. 


১১. 


ফিকহ শিক্ষা : মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে 
ইমাম৯আবু হানীফা (র)-এর সুযোগ্য শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দরবারে 
হাজির হন । তার নিরুট তিনি ফিকহশাস্ত্রের ওপর অধ্যয়ন করেন এবং অল্পসময়ের 
মধ্যে এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। 


. হাদীস অধ্যয়ন : তার বয়স যখন ১৬ বছর তখন তিনি তৎকালীন বাগদাদের শ্রেষ্ঠ 


মুহাদ্দিস হোসাইন ইবনে বশীর ও ওমায়ের ইবনে আবদুল্লাহর নিকট হাদীস অধ্যয়ন 
শুরু করেন। তার হাদীসের প্রখ্যাত উত্তাদগণের মধ্যে হাশেম (র) ও সুফিয়ান ইবনে 
উয়াইনা (র)-এর নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 


* মক্কা ও ইয়েমেন সফর : ২৩ বছর বয়সে ১৮৭ হিজরীতে তিনি প্রথমবারের মতো মক্কা 


নগরীতে গমন করেন। মক্কার প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ থেকে তিনি হাদীস অন্বেষণ করেন। 
মাঝে তিনি একবার দেশে গিয়ে ১৯০ হিজরীতে আবার মক্কাগমন করে তিন বছর 
তবস্থান করেন। মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন. করে প্রথমে বসরা, পরে হেজায, কুফা ও 
ইয়েমেন গমন করেন । ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুর রাযযাকের নিকট হাদীসের 
দারস গ্রহণ করেন। 


, ইরাকে পুনর্গমন ও শাফেয়ীর শিষ্যতৃ গ্রহণ : ইয়েমেন হতে.ইমাম আহমাদ ইবনে 


হাম্বল স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৯৫ হিজরীতে ইমাম শাফেয়ী (র) হজ্জ শেষে ইরাক 
আগমন করলে ইমাম আহমাদ তার শিষ্যতৃ গ্রহণ করেন এবং ইলমে ফিকহের ওপর 
ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মূলত ইমাম শাফেয়ী (র)-এর সংস্পর্শে আসার পর থেকেই 
তিনি ফিকহশান্ত্র গবেষণায় নিজস্ব ধারা প্রবর্তনের প্রয়াস পান। 


, অধ্যাপনা ও গ্রন্থ প্রণয়ন : শিক্ষাজীবনের ইতি টেনে ইমাম আহমাদ (র) জ্ঞান 


বিতরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তার দরবারে দিবারাত্র জ্ঞানচর্চা হতো। 
দূরদূরান্ত হতে হাজার হাজার জ্ঞানপিপাসু এসে তার থেকে ফিকহ ও হাদীসের দারস 
নিতেন এবং পাশাপাশি তিনি বড় বড় জলসা ও মাহফিলের মাধ্যমে ইলমে দীন 
বিতরণে মশগুল থাকতেন। ২১৪ হিজরীতে বাগদাদে ১124 51£-এর ফেতনার সূচনা 


.হয়। তখন তিনি একটি সহীহ হাদীসস্রস্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং 


প্রায় ৪২ হাজার সহীহ হাদীস দ্বারা একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 


'. মাযহাব প্রতিষ্ঠা : এ সময় তিনি ইলমে হাদীস, ইসলামী শরীয়া, ফিকহে হানাফী ও 


ফিকহে শাফেয়ীর সাথে সমৰয়সাধন করে ফিকহী মাসয়ালা উদ্ভাবন করতে থাকেন। 
আর এর ভিত্তিতেই হাম্বলী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ 


. কারাবরণ : মুতাষিলা মতবাদের এবং আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর নির্দেশের 


বিরোধিতা করায় খলিফা ইমামকে কারাগারে বন্দি রাখেন। ২৩২ হিজরীতে আব্বাসীয় 
খলিফা মুতাওয়াক্কিল তাকে কারাগার হতে মুক্ত করেন। 

শিক্ষকমন্ডলী : ইমাম আহমাদ (র) অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ইয়াবীদ ইবনে হারুন, ইয়াহইয়া ইবনে 
সাঈদ আল কাতান, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আশ শাফেয়ী ও 
আবদুর রাষযাক প্রমুখ । 

শিষ্যবৃন্দ : তীর শিষ্যবৃন্দের সংখ্যা অগণিত । তার প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ হলেন তারই দু'পুত্র 
সালেহ এবং আবদুল্লাহ । অন্যান্যদের মধ্যে হাম্বল ইবনে ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী, আবু দাউদ আস সিজিস্তানী 
উল্লেখযোগ্য ৷ ন) 


আআ আল ফিকহ : তারীখু ইলনিগা ফিকহ ১১:40 ________ ৫৬৭ 

১২. দাম্পত্য জীবন : ভার বয়স যখন ৪০ বছর তখন তিনি প্রথম বিয়ে করেন এবং 
পর্বর্তীতে আরো একটি বিয়ে করেন। তীর দু'স্ত্রীর গর্ভে সালেহ ও আবদুল্লাহ নামে 
দু'সস্তান জন্মগ্রহণ করে । 

১৩. ইন্তেকাল ; দীর্ঘজীবন জ্ঞানসাধনা ও ইসলাম প্রচার শেষে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল 
(র) ২৪১ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে পরপারে 
পাড়ি জমান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তার জানাযায় প্রায় ১০ লাখ 

. লোক সমবেত হয়েছিল। বাগদাদেই তাকে সমাহিত করা হয়। - 

১৪. ফাষায়েল ও মাহাত্ম্য": তিনি একাধারে সুবিজ্ঞ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন । 
তার মতামত -এবং মাযহাব বিশ্বব্যাপী মুপরিচিত । ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই তাঁর 
মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন- 3522 5 চা 00 EE TES বি] 
<-25 55 অর্থাৎ, আহমাদ ইবনে হাম্বল আল্লাহর যমীনে আল্লাহ এবং তার বান্দার 
সাথে যোগসূত্র স্থাপনকারী- প্রকাশ্য দলীল ৷ ইমাম শাফেয়ী (র) যখন ইরাক থেকে 
প্রত্যাবর্তন করেন তখন তীর সম্পর্কে বলেন 
৬5101 IG il Is EG. ES ও SHELL Le SES 

-৬৯ ও এজ 
অর্থাৎ, আমি বাগদাদ হতে চলে যাচ্ছি; কিন্তু বাগদাদে আহমাদ ইবনে হ'ল অপেক্ষা 
অধিকতর বড় তাকওয়াবান ও ফিকহবিদ পণ্ডিত আর দেখিনি। 

উপসংহার : ইলমে ফিকহের প্রচার প্রসার ও ক্রমবিকাশে ইমাম চতুষ্টয় যে অবদান রেপে 

গেছেন, তা পৃথিবীলয়ের পূর্ব পর্যন্ত অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অদের সীমাহীন ত্যাগ 

কত ৯ মল ন ও ক 

ইসলামের অনুসারীরা তাঁদের জীরনযাগন সহজভাবে পরিচালনা করার সুযোগ পাচ্ছে। 


কি, ১0555 HD 5৫৫ 2৫2৭ টি Hoo 

জ্ প্রশ্ন: ২৫ ॥ ইমাম আযন কার উপাধি? তীর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। ফা. প. ২০১৮] 

Hr wo 2545 LHL LL রিনা 

অথবা, “ইমাম আযম' তিনি কৌঁুষঠার জীবনী সংক্ষেপে লেখা ফা, প. ২০১২,১৬] 
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58151 
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অথবা, অথবা, ইমাম আযম আৰু হানীফা (*)-এর জীবনী ব্রত লেখ। 


তওঁভতৱ॥। উপস্থাপনা : ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি, প্রচার ও নারে শয়ন ইতিহালে 
চিরভাস্বর হয়ে জাছেন, আবু হানীফা নামটি তাদের সবার শীর্ষে । তিনি ছিলেন ফিকহ 
জগতের প্রদীপ্ত সূর্য, ইমামুল আইম্মা। যুগের ক্রান্তিলগ্রে যার জন্ম ও জীবনকর্ম ছিল 
আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ রহমতস্বরূপ। আইম্মায়ে ফোকাহার পথিকৃৎ, মুসলিম 
উম্মাহর আশীর্বাদ ও ইমাম্গণের নেতা আবু হানীফা (র) কঠোর ত্যাগ, সাধনা ও বলিষ্ঠ 
ভূমিকার জন্য ফিকহশান্ত্রের ইতিহাসে নন্দিত, আলোচির্ত ও সমাদৃত হয়ে আছেন। নিয়ে . 
তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁর ফিকহের বৈশিষ্ট্যাবলি উপস্থাপন করা হলো। 


ঙ 


৫৬৮. NILES কারিল রাত গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

চা 

ইমাম আবু হানীফার জীবনী : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নরূপ- 

১. নাম ও পরিচিতি : তার নাম নোমান, উপনাম আবু হানীফা, কারো মতে আবু নোমান 
উপাধি, পিতার নাম সাবেত, দাদার নাম যাওতা আল কুফী । তার উর্ধতন পুরুষ 
হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর বংশধর ছিলেন । 

২. জন্ম : ইমাম আবু হানীফা হিজরী ৮০ সন মোতাবেক ৬৯৯ মতান্তরে ৭০০ খ্রিস্টাব্দে 
ইরাকের বিখ্যাত কুফা নগরে জন্ুগ্রহণ করেন । 
উল্লেখ্য, তার পিতা সাবেত ছোটবেলায় হযরত আলী (রা)-এর খেদমতে আগমন 
কৃরেন। অতঃপর হযরত আলী (রা) তার ও তার বংশধরের জন্য দোয়া করেন। তারই 
ফসল হলো ইমাম আবু হানীফা (র)। 

৩. শৈশবকাল : শৈশবেই তার পিতা মারা যান ৷ সন্তানের লালনপালন ও নিরাপত্তার কথা 
চিন্তা করে তার মা হযরত ইমাম জাফর আস সাদেকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। 
ফলে সেখানেই ইমামের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। 

৪. জ্ঞানার্জন : ইমাম আযম বাল্যকালে ও কৈশোরে যথেষ্ট জ্ঞানচর্চা করেন। যৌবনে তিনি 
বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে ব্যবসায়ের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন । তিনি কাপড়ের ব্যবসায় 
করতেন। একদিন ইমাম শাবী (র) বললেন, তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে, তুমি 
ওলামায়ে কেরামের সাথে ওঠাবসা কর । এ উপদেশের পর তিনি বিদ্যানুরাগী হন এবং 
জ্ঞানসিদ্ধুর অমূল্য রত্ন অর্জন করেন। 
জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ফিকহশান্ত্রে অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত ছিলেন। ফিকহশাস্ত্র ছাড়াও ইলমে হাদীস, ইলমে কালাম, ইলমে বালাগাত, ইলমে 
নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর পাপ্তিত্য অর্জন করেন। 

৬. ইমামের শিক্ষকমণ্ডলী : ইমাম আবু হানীফা (র) অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন 
করেছেন। আবু হাকাম কবীর তার উত্তাদের সংখ্যা চারহাজার বলেছেন । তিনি যেসব 
মুহাদ্দিস হতে হাদীস অধায়ন করেছেন তাদের সংখ্যাই ছিল তিন শতাধিক । 

৭. তীর শিষ্যবৃন্দ : তার থেকে যারা ইলমে ফিকহ ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন 
তাদের সংখ্যা অনেক ৷ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- 

ক. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক খ. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ 
গ. ইয়াযিদ ইবনে হারূন ঘ. কাধী আবু ইউসুফ 
ঙ. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী (র) প্রমুখ । 

৮. সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ : ইমামের বয়স যখন ১২/১৩ বছর তখন তিনি হযরত আনাস 
(রা)-এর খেদমতে হাজির হন, এবং তার থেকে ইলমে দীনের শিক্ষা লাভ করেন। হযরত 

' আনাস (রা) তার ধীশক্তি ও মেধার পরিচয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তার জন্য দোয়াও করেন। 
ইমাম আযম মহানবী (স)-এর মোট তিনজন সাহাবী হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন । ইবশে 
খালকান বলেছেন যে, তিনি চারজন সাহাবীর যুগ পেয়েছেন; কিন্তু সাক্ষাৎ পাননি! এ 
চারজন সাহাবী হলেন- 

ক. বসরার শাসনকর্তা হযরত আনাস (রা), 

খ. কুফার শাসনকর্তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা), 
গ. মদিনার শাসনকর্তা হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা), 

ঘ. মক্কার শাসনকর্তা হযরত আবু তোফায়েল (রা)। 
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৯. কর্মজীবন : পিতার কাপড়ের ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। 
নগরে-বন্দরে বিভিন্ন স্থানে তিনি ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেকালে তার 
সমপর্যায়ের ধনী খুব কমই ছিল। নিজস্ব এ অর্থানুকূল্যের দরুন তিনি সে সময়ে 
সামাজিক ও কল্যাণমূলক এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য 
অর্জন করেন। 

১০ শিক্ষকতার দায়িতৃ পালন : ১২০ হিজরীতে তার উন্তাদ হাম্মাদ (র) ইন্তেকাল করলে 
ইমাম আবু হানীফা (র) তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে, উত্তাদের 
অপূর্ণ কাজ তাকেই সমাপ্ত করতে হবে । আর তাই শিক্ষাদানকে কর্মজীবনের ব্রত হিসেবে 
গ্রহণ করেন। জীবনের আসল ঠিকানা তিনি এ পেশার মাধ্যমেই পেয়ে যান। 

১১. ফিকহ সংকলন : ইমাম আবু হানীফা (র) মাসয়ালার সমাধানকল্পে তার প্রধান চল্লিশজন 
শিষ্য নিয়ে ১831 ৬:১৫ 132 তথা ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড গঠন করেন। 
সুদীর্ঘ ২২ বছরের অক্লান্ত সাধনাবলে ৮৩ হাজার মাসয়ালা সংবলিত 42 ৮৫ 
নামে একটি বিশাল পাণুলিপি সম্পাদন করেন। 

১২. বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান ও কারাবরণ : উমাইয়া খলিফা আল মানসুর তাকে কুফার 
প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে ইমাম আযম আবু 
হানীফা (র) দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে খলিফা আল মানসুর তাকে 
কারাগারে বন্দি করে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত করেন ।* 

১৩. শিক্ষামজলিস প্রতিষ্ঠা : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সুদক্ষ শিষ্যবর্গ ছিলেন। 
তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষাপ্রচারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তার 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কুফার প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক খ্যাত। 

১৪. হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠা : ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বপ্রথম ইলমে ফিকহ সংকলনের 
মাধ্যমে এবং তা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত ও শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে স্থাপন করায় দলে 
দলে লোকজন তার অনুসরণ ও অনুকরণ করতে থাকে । তার মাযহাবের নাম হয় 
হানাফী মাযহাব । উল্লেখ্য, এ মাযহাব শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত বলেই বিশ্বের 
তিনচতুর্থাংশ মুসলমান এ মাযহাবের অনুসারী । 

১৫. ইসলামী উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম আইনজ্ঞ : ইমাম আবু হানীফা (র) তীক্ষ মেধা, অনন্য 
ও বিরল গুণাবলির জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 

১৬. ধার্মিকতা : ইমাম আবু হানীফা (র) ছিলেন একাধারে আলেম, মুজতাহিদ, আবেদ, 
ইমাম এবং মুত্তাকী । ইমাম আবু হামেদ গাযালী (র) বলেন, “তিনি অর্ধরাত জেগে 
মহান আল্লাহর ইবাদত করতেন ।” কুফার বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান দ্বারা তার 
ব্যক্তিত্ব ও তাকওয়ার পরিন্যয় পাওয়া যায়। 

১৭. গঠন অবয়ব : তিনি ছিলেন সুঠামদেহী অথচ মধ্যম গড়নের । উত্তম চেহারার অধিকারী 
ও মিষ্টভাষী । কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় । 

১৮. যুক্তির প্রাবল্য : ইমাম আবু হানীফা (র) সকল বিষয়কে যুক্তির আলোকে যাচাই 
করতেন। এজন্য তার মাযহাবের উদ্ভাবিত মাসয়ালাসমূহ কুরআন ও সুন্নাহর 

১. আনুকূল্যের পাশাপাশি যুক্তিনির্ভর বলে বেশি দৃঢ়তা বহন করে। 

১৯. রচিত গ্রন্থ : তিনি তেমন কোনো গ্রন্থ লিখে যাননি; তবে 7৫৫। 22৮1 নামে 
ফিকহশাস্ত্রের একখানা মৌলিক গ্রন্থ লিখে যান। পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য ছাত্ররা এ 
গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে প্রায় দশহাজার মাসয়ালা প্রণয়ন করেন । 
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২০. ইন্তেকাল : এ মহামানব সত্যের জয়গান গেয়ে অবশেষে লৌহ শলাকার চারদেয়ালে 
নির্জন সেক্লে নির্মম কারাবরণকারী সৈনিক হিসেবে জীবনের শেষ সময় অতিবাহিত 
করেন। ১৫০ হিজরী মোতাবেক ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মানসুর কর্তৃক বিষ প্রয়োগের 
মাধ্যমে এ মহান ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটে । বাগদাদের খাইযরান নামক স্থানে তাকে 
সমাহিত করা হয়। 

৩ ০১০)825 sibs 28৮৯১৮০৯: 

ইমাম আবু হানীফার ফিকহের বৈশিষ্ট্যাবলি : তার ফিকহের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর ফিকহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কুরআনকে প্রাধান্যদানু। 

২. হাদীসের ক্ষেত্রে কেবল সহীহ ও মাশহুর হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা । 

. ইজমা ও কেয়াস তার ফিকহে দলীল হিসেবে ব্যবহার হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে 
এবং এতে ৬৮.৮:০/-এর প্রভাব লক্ষণীয় । 

৪. এ মাযহাব তন্তু, তথ্য, হেকমত ও কল্যাণমুখিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত । 

৫. তার ফিকহে মহান আল্লাহর আদেশ অটুট রেখে বান্দার জন্য হুকুম সহজতর করা হয়েছে। 

৬. মুসলমানদের সাথে সাথে অমুসলিমদের ব্যাপারে যথার্থ সমাধান দেয়া হয়েছে। 

৭ 

৮ 


ও 


. সর্বযুগে সংঘটিত সমস্যার ওপর ৬১4১৯ সমাধান দেয়া তার ফিকহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
“৮, ধর্মীয় গৌড়ামি ও সীমালজ্বন কোনোটাই তার ফিকহে স্থান পায়নি। 
৯. তার ফিকহে যিম্মীদের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। 
১০. লেনদেন ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে হার্নাফী ফিকহ সঙ্গতিশীল। 
১১. তাহযীব ও তমদ্দুনের ওপর ভিত্তি করে ফিকহে হানাফী রচিত হয়েছে। 
১২. জটিলতা ও বিড়ম্বনা থেকে এটি যথাসম্ভব মুক্ত এবং গতিশীল। 
১৩. সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদির সুস্পষ্ট সমাধান বিদ্যমান। 
১৪. একদিকে তিনি তার ফিকহের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী, অন্যদিকে শুদ্ধতার দিক দিয়ে 
তিনি যে কোনো মাসয়ালার পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। 
উপসংহার : জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যার সোনালি আভায় পরিপূর্ণ, মুসলিম জাতির জন্য 
যিনি ছিলেন মহান আল্লাহর রহমত, যার কল্যাণকর কর্ম আজ কোটি মানবের জীবন চলার 
পথ্‌কে করেছে আলোকিত, সেই মহান মনীষীই ইমাম আবু হানীফা (র)। যার সাধনার ফল 
আমাদের জীবন চলার পাথেয় ৷ 


জজ প্রশ্ন : ২৬ ৷ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী এবং ফিকহশান্ত্রে তার গবেষণা 
পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

উত্তরা॥॥ উপস্থাপনা : ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি, প্রচার ও প্রসারে যারা মুসলিম ইতিহাসে- 
চিরভাম্বর হয়ে আছেন, আবু হানীফা নামটি তাদের সবার শীর্ষে। তিনি ছিলেন ফিকহ 
জগতের প্রদীপ্ত সর্য, ইমামুল আইম্মা। যুগের ক্রান্তিলগ্নে ধার জন্ম ও জীবনকর্ম ছিল 
আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ রহমতস্বরূপ। আইম্মায়ে ফোকাহার পথিকৃৎ, মুসলিম 
উম্মাহর আশীর্বাদ ও ইমাঁমগণের নেতা আবু হানীফা (র) কঠোর ত্যাগ, সাধনা ও বলিষ্ঠ 
ভূমিকার জন্য ফিকহশাস্ত্রের ইতিহাসে নন্দিত, আলোচিত ও সমাদৃত হয়ে আছেন। নিয়ে 
তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং ফিকহশাস্ত্রে তাঁর গবেষণা পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো। 


প্র আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল চিক 2 

DULL HCl 5৮১55 

ইমাম আবু হানীফার জীবনী : ইমাম আযম আৰু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিমরূপ- 

১. নাম ও পরিচিতি : তার নাম নোমান, উপনাম আবু হানীফা, কারো মতে আবু নোমান 
উপাধি, পিতার, নাম সাবেত, দাদার নাম যাওতা আল কুফী। তার উর্ধ্বতন পুরুষ 
হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর বংশধর ছিলেন। 

২. জন্ম : ইমাম আবু হানীফা হিজরী ৮০ সন মোতাবেক ৬৯৯ মতান্তরে ৭০০ খ্রিস্টাব্দে 
ইরাকের বিখ্যাত কুফা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 
উল্লেখ্য, তার পিতা সাবেত ছোটবেলায় হযরত আলী (রা)-এর খেদমতে আগমন 
করেন। অতঃপর হযরত আলী (রা) তার ও তাঁর বংশধরের জন্য দোয়া করেন। যার 
ফসল হলো ইমাম আবু হানীফা (র)। 

৩. শৈশবকাল : শৈশবেই তার পিতা মারা যান। সন্তানের লালনপালন ও নিরাপত্তার কথা 
চিন্তা করে তার মা হযরত ইমাম জাফর আস সাদেকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। 
ফলে সেখানেই ইমামের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। 

8. জ্ঞানার্জন : ইমাম আযম বাল্যকালে ও কৈশোরে যথেষ্ট জ্ঞানচর্চা করেন। যৌবনে তিনি 
বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে ব্যবসায়ের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসায় 
করতেন । একদিন ইমাম শাবী (র) বললেন, তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে, তুমি 
ওলামায়ে কেরামের সাথে ওঠাবসা কর । এ উপদেশের পর তিনি বিদ্যানুরাগী হন এবং 
জ্ঞানসিদ্ধুর অমূলা রত্ন অর্জন করেন। 

৫. জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ফিকহশান্ত্রে অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত ছিলেন। ফিকহশান্ত্র ছাড়াও ইলমে হাদীস, ইলমে কালাম, ইলমে বালাগাত, ইলমে 
নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। 

৬. ইমামের শিক্ষকমণ্ডলী : ইমাম আবু হানীফা (র) অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন 
করেছেন। তাবু হাকাম কবীর তার উত্তাদের সংখ্য চারহাজার বলেছেন। তিনি যেসব 
মুহাদ্দিস হচ্ে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের সংখ্যাই ছিল তিন শতাধিক । 

৭. তাঁর শিষ্যবৃন্দ : তার-থেকে যারা ইলমে ফিকহ ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন 
তাঁদের সংখ্যা অনেক । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- 

ক. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক খ. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ 
গ. ইয়াযিদ ইবনে হারূন ঘ. কাধী আবু ইউসুফ 
ঙ. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী (র) প্রমুখ । 

৮. সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ : ইমামের বয়স যখন ১২/১৩ বছর তখন তিনি হযরত আনাস 
(রা)-এর খেদমতে হাজির হন এবং তাঁর থেকে ইলমে দীনের শিক্ষা লাভ করেন। হযরত 
আনাস (রা) তার ধীশক্তি ও মেধার পরিচয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তার জন্য দোয়াও করেন। 
ইমাম আযম মহানবী (স)-এর মোট তিনজন সাহাবী হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইবনে 
খালকান বলেছেন যে, তিনি চারজন সাহাবীর যুগ পেয়েছেন; কিন্তু সাক্ষাৎ পাননি। এ 
চারজন সাহাবী হলেন- 

ক. বসরার শাসনকর্তা হযরত আনাস (রা), 

খ. কুফার শাসনকর্তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা), 
গ. মদিনার শাসনকর্তা হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা), 

ঘ. মক্কার শাসনকর্তা হযরত আবু তোফায়েল (রা)। 


৫৭১ 


৫৭২ ___ ৬লঞগহ ফাধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ॥ 

৯. কর্মজীবন : পিতার কাপড়ের ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। 
নগরে-বন্দরে বিভিন্ন স্থানে তিনি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেকালে তার 
সমপর্ায়ের ধনী খুব কমই ছিল। নিজস্ব এ অর্থানুকূল্যের দরুন তিনি সে সময়ে 
সামাজিক ও কল্যাণমূলক এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ 
অর্জন করেন। 

১০. শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন : ১২০ হিজরীতে তার উত্তাদ হাম্মাদ (র) ইন্তেকাল করলে 
ইমাম আবু হানীফা (র) তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে, উস্তাদের 
অপূর্ণ কাজ তাকেই সমাপ্ত করতে হবে। আর তাই শিক্ষাদানকে কর্মজীবনের ব্রত 
হিসেবে গ্রহণ করেন। জীবনের আসল ঠিকানা তিনি এ পেশার মাধ্যমেই পেয়ে যান। 

১১. ফিকহ সংকলন : ইমাম আবু হানীফা (র) মাসয়ালার সমাধানকল্লে তার প্রধান চল্লিশজন 
শিষ্য নিয়ে 58371 ১:১3 24132 তথা ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড গঠন করেন। 
সুদীর্ঘ ২২ বছরের অক্লান্ত সাধনাবলে ৮৩ হাজার মাসয়ালা সংবলিত ২৫৮: ৮2৫ 
নামে একটি বিশাল পাণ্ডুলিপি সম্পাদন করেন। 

১২. বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান ও কারাবরণ : উমাইয়া খলিফা আল মানসুর তাকে কুফার 
প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে ইমাম আযম আবু 
হানীফা (র) দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে খলিফা আল মানসুর তাকে 
কারাগারে বন্দি করে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত করেন । 

১৩, শিক্ষামজলিস প্রতিষ্ঠা : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সুদক্ষ শিষ্যবর্গ ছিলেন। 
তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষাপ্রচারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কুফার প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক খ্যাত। 

১৪. হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠা : ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বপ্রথম ইলমে ফিকহ সংকলনের 
মাধ্যমে এবং তা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত ও শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে স্থাপন করায় দলে 
দলে লোকজন তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করতে থাকে । তার মাযহাবের নাম হয় 
হানাফী মাযহাব । উল্লেখ্য, এ মাযহাব শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত বলেই বিশ্বের 
তিনচতুর্থাংশ মুসলমান এ মাযহাবের অনুসারী । 

১৫. ইসলামী উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম আইনজ্ঞ : ইমাম আবু হানীফা (র) তীক্ষ মেধা, অনন্য 
ও বিরল গুণাবলির জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 

১৬. ধার্মিকতা : ইমাম আবু হানীফা (র) ছিলেন একাধারে আলেম, মুজতাহিদ, আবেদ, 
ইমাম এবং মুত্তাকী । ইমাম আবু হামেদ গাযালী (র) বলেন, “তিনি অর্ধরাত জেগে 
মহান আল্লাহর ইবাদত করতেন ।” কুফার বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান দ্বারা তার 
ব্যক্তিত্ব ও তাকওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। 

১৭. গঠন অবয়ব : তিনি ছিলেন সুঠামদেহী অথচ মধ্যম গড়নের । উত্তম চেহারার 
অধিকারী ও মিষ্টভাষী। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়। 

১৮. যুক্তির প্রাবল্য : ইমাম আবু হানীফা (র) সকল বিষয়কে যুক্তির আলোকে যাচাই 
করতেন। এজন্য তার মাযহাবের উদ্ভাবিত মাসয়ালাসমূহ কুরআন ও সুন্নাহর 
আনুকুল্যের পাশাপাশি যুক্তিনির্ভর বলে বেশি দৃঢ়তা বহন করে। 
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১৯. রচিত গ্রন্থ : তিনি তেমন কোনো গ্রন্থ লিখে যাননি; তবে 3 (51 নামে 
“ফিকহশাস্ত্রের একখানা মৌলিক গ্রন্থ লিখে যান। পরবর্তীতে তার সুযোগ্য ছাত্ররা এ 
গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে প্রায় দশহাজার রক । 

গাল জগ গলা ব্রি 
নির্জন সেলে-নির্মম কারাবরণকারী সৈনিক হিসেবে জীবনের শেষ সময় অতিবাহিত 
করেন। ১৫০ হিজরী মোতাবেক ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মানসুর কর্তৃক বিষ প্রয়োগের 
মাধ্যমে এ মহান ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটে । বাগদাদের খাইযরান নামক স্থানে তাকে 
সমাহিত করা হয়। 

০5০১০৯৮৫৮৫০ ৫৫০, 

ফিকহশান্ত্রে আবু হানীফা (র)-এর গবেষণা পদ্ধতি : ফিকহশান্ত্রে ও 

বের করার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ- বদ 

১. কুরআন মাজীদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান : ইমাম আবু হানীফা (র) শরীয়তের হুকুম ' 
আহকাম বের করার ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহর কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। 
তিনি ইসলামী শরীয়তের প্রথম উৎস কুরআন মাজীদের উপস্থিতিতে হাদীসের প্রতি কম 
শরণাপন্ন হতেন। 

২. সুন্নাহর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ : ইমাম আযম শরয়ী বিধিবি কাস 
প্রতিও গভীর দৃষ্টিপাত করতেন। তিনি প্রথমত হাদীসে মুতীওয়াতির এবং দ্বিতীয় 
পর্যায়ে অন্যান্য হাদীসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। 

৩. সাহাবীদের আমলের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা : তিনি শরয়ী বিধিবিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
সাহাবায়ে কেরামের আমলের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করতেন। তারা কোনো বিষয়ে বা 
নির্দিষ্ট কোনো ঘটনায়, কিংবা অনুরূপ কোনো বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রে একমত 
হয়েছেন কিনা, তা বিবেচনা করে দেখা হতো । যদি তেমন কিছু পাওয়া যেত, তাহলে 
তিনি তা মেনে অনুসরণ করতেন । আর তা যদি না পাওয়া যেত, তাহলে তিনি কেয়াস 
ও ইসতিহসানের দৃষ্টিতে কোনো 'রায়' ঠিক করে সে অনুযায়ী করণীয় বিষয় স্থির 
করতেন। ইমাম আযম সম্পাদনা বোর্ডের এসব নীতিমালা গ্রহণ করতেন। 

৪. চিন্তা ও বিবেচনার আশ্রয় গ্রহণ : যখন কোনো ‘নস’ এ অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া 
না যেত, ইমাম আবু হানীফা (র) কেবল তখন চিন্তা ও বিবেচনার আশ্রয় নিতেন। 

৫. জনগণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে আইন প্রণয়ন : ইমাম আযম আইন রচনার 
ক্ষেত্রে জনগণের কল্যাণ ও সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন। 

৬. আলোচনা ও পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে মাসয়ালার হুকুম নির্ধারণ : ইমাম আযম (র) 
আলোচনা ও পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে যে কোনো মাসয়ালার হুকুম নির্ধারণ 
করতেন। মজলিসে শুরার সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে তিনি একা কোনো কিছুর 
সিদ্ধান্ত নিতেন না। 

৭. কেয়াস তথা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ : ইমাম আবম (র) শরয়ী মাসয়ালার হুকুম নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে অনেক সময় যুক্তি ও বিবেকের আশ্রয় নিতেন। তাই ইমাম আযম রে)-কে 
“কাইয়াস' বলা হয়। 


৫৭৪ VMS ফাবিলস্লীতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৮. সামাজিক প্রথাকে গুরুত্ব দান : ইমাম আযম ফিকহী সমাধান প্রণয়নের ব্যাপারে 
সামাজিক স্বীকৃত নীতিকে খুবই গুরুত্ব দিতেন , 
উপসংহার : ইমাম আৰু হানীফা (র) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তীর জীবনের 
প্রতিটি মুহূর্ত ছিল সোনালি আভায় পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহর 
রহমত, যার কল্যাণকর কর্ম আজো কোটি কোটি মানবের জীবন চলার পথকে করেছে 
উজ্জ্বল থেকে উজ্জবলতর। তার সাধনার ফল আমাদের জীবন চলার পাথেয় । ফিকহশান্ত্রে 
তার গবেষণা পদ্ধতি ছিল চমৎকার ও সহজ সাবলীল । 


বেশি 5851 5545 চর ০ av IEE শি 

-০৯৪০৩৫ ১6955 
আ প্রশ্ন: ২৭ ॥ ফিকহে হানাফী প্রসিদ্ধ লাভ করার কারণসমূহ বর্ণনা কর। হানাফী 
মাযহাবের মাসয়ালাসমূহের স্তর কয়টি? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


তঁভর।। উপস্থাপনা : হানাফী মাযহাব সত্যপস্থি মাযহাবসমূহের পথিকৃৎ। পৃথিবীর 
দু'তৃতীয়াংশ মুসলমান এ মাযহাবের অনুসারী । এ মাযহাবের ফোকাহায়ে কেরাম কঠোর 
ত্যাগ, সাধনা ও গবেষণা করে স্বীয় মাযহাবের মযবুত ভীত রচনাকল্লে অসংখ্য ফিকহী গ্রন্থ 
রচনা করেন। এ মহামূল্যবান গ্রস্থাবলিই হানাফী মাযহাবের 19017041107 তথা ভিত্তিচূল। 
মূলত এ গ্রন্থাবলির বিভিন্ন স্তরই হানাফী মাসয়ালাসমূহের এক একটি স্তর। নিম্নে এতদসাংক্রাস্ত 
আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

৩৬৯: 58911 54521 

হানাফী ফিকহ প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণ : ফিরুহে হানাফী প্ৰসিদ্ধি লাভ করার পিছনে 
নিম্নবর্ণিত কারণগুলো বিদ্যমান ৷ যেমন- 

ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সুযোগ্য ছাত্রদের প্রচেষ্টা । 


১. 

২. হেকমতভিত্তিক ফিকহ ৷ ৩. কেয়াসের প্রতি গুরুত্বারোপ । 

৪. গ্রস্থাবলি রচনা । ৫. হানাফী মাযহাবের উদার নীতি । 
৬. হানাফী মাযহাবের পররাষ্ট্র নীতিতে উদারতা। ৭. রাষ্ট্রীয় দায়িত় পালন। 

৮. অমুসলিমদের প্রতি উদার দৃষ্টি । ৯. সহজ ও সরল। 

১০. যিম্মীদের স্বাধীনতা প্রদান । ১১. লেনদেনের ক্ষেত্রে সঙ্গতিশীল । 
১২. কুরআনকে প্রাধান্য দান।  ' ১৩. ০০৫০৫ গ্রহণ । 


নিয়ে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হলো- 
১. ইমাম আযমের সুযোগ্য ছাত্রদের প্রচেষ্টা : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) শত শত 

*' সুযোগ্য ও সুদক্ষ ছাত্র রেখে গেছেন, যারা নিজেদের যোগ্যতা, মেধা ও সাধনার দ্বারা 
ফিকহে হানাফীকে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে পৌছে দিয়েছেন। বলতে গেলে ফিকহে 
হানাফী প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। 

২. হেকমতভিত্তিক ফিকহ : হানাফী মাযহাবে কুরআন ও সুন্নাহর হুকুমসমূহ যে দৃষ্টিকোণ 
হতে গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে তা সাধারণভাবে খুব দৃঢ়  যুক্তিতিততিক হয়েছে। তাই 
এ মাযহাব বেশি প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। 
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৩. 


১০. 


১১. 


১২. 


কেয়াসের প্রতি গুরুত্বারোপ : অন্যান্য মাযহাব কেয়াসের প্রতি কম গুরুতৃ দেয়া হয়েছে। 
কিন্তু হানাফী মাযহাবে কেয়াসের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই বিভিন্ন সমস্যার 
সহজভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়। তাই এ মাযহাবের অনুসারী সর্বাধিক। 


, গ্রন্থাবলি রচনা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ছাত্রগণ ফিকহে হানাফীর ওপর অসংখ্য 


গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশেষ করে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী ও ইমাম 
আবু ইউসুফ (র)-এর রচিত গ্রস্থাবলি ফিকহে হানাফীর প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করেছে। 


+ হানাফী মাযহাবের উদার নীতি : হানাফী মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় উদার । 


এ মাযহাব অন্যান্য ফিকহের তুলনায় খুব সহজ এবং পালন স্বভাবসিদ্ধ। অই হানাফী 
মাযহাব বেশি প্রসার লাভ করেছে। 


, উদার পররাষ্ট্রনীতি : হানাফী মাযহাবে তাহযীব তমন্দুন বা কৃষ্টি কালচারের জন্য যা যা 


প্রয়োজন, তা অন্যান্য ফিকহের তুলনায় অনেক বেশি রয়েছে। 


, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) যখন আব্বাসীয় 


শাসনামলে কাযীর দায়িতু পালন করছিলেন, তখন তাঁরা ফিকহে হানাফী প্রচার ও 
প্রসার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিশেষ করে ইমাম আবু ইউসুফ (র) যখন প্রধান 
বিচারপতি এবং বিভিন্ন এলাকায় বিচারপতি নিয়োগের দায়িতৃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, “তখন 
তিনি হানাফী মাযহাবের বিচারপতি নিয়োগ করেন । ফলে ফিকহে হানাফীর প্রচার ও 
প্রসার কাজে সহায়ক হয়। 


. অমুসলিমদের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি : হানাফী মাযহাবে অমুসলিম প্রজাদের দাবি খুব 


সদয় ও নমনীয়তার সাথে বিবেচনা করা. হয়েছে। ফলে এ ফিকহ অনুযায়ী রাষ্ট্র 
পরিচালনার কাজ সহজতর হয়েছে । ফলে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ মাযহাব প্রসার লাভ করেছে। 


, সহজ ও সরল : হানাফী মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় সহজসরল ও অনায়াস 


সাধ্য। কারণ তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী- /-:4 1238700 239 ঘা দলীল গহণ 
করে মাসয়ালা সহজ করেছেন।।-তার মাযহাবের সহজতর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, তিনি 
চোরের হাত কর্তনের জন্য ১০ দিরহামের শর্তারোপ করেছেন। তিনি আরো বলেন, 
পিতার সম্পদ পুত্র চুরি-করলে এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক চুরির জন্য ১ (25 তথা 
হাত কর্তন সাব্যস্ত হবে না। চোর শিশু হলে হাত কাটা যাবে না। 

পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (র)-এর মতে, চোর শিশু হলেও হাত কাটা হবে। 

যিম্মীদের স্বাধীনতা প্রদান “:' হানাফী ফিকহ যিম্মীদেরকে উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 
স্বাধীনভাবে স্বীয় অধিকার ভোগ করার সুযোগ দিয়েছে।.যেমন- * 

ক. যিম্মীদের রক্ত মুসলমানদের রক্তের ন্যায় নিরাপদ । 

খ. তারা মুসলমানদের মতো যাবতীয় ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবে । 

গ. তাদের ধর্মীয় আইনানুসারে ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা করবে । 

অথচ শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবে যিম্মীদের এতটা স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। 
লেনদেনের ক্ষেত্রে সঙ্গতিশীল : মানুষের পার্থিব প্রয়োজনাদি তথা লেনদেন ও আচার 
আচরণের ক্ষেত্রে হানাফী ফিকহ সঙ্গতিশীল। যেমন- তিনি বলেন, প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা 


” নিজ বিবাহে ইচ্ছাধীন। 


কুরআনকে প্রাধান্য দান : ইমাম আবু হানীফা (র) মাসয়ালা উদ্ভাবন করার সময় 
কুরআনকে প্রাধান্য দিতেন। এমনকি হাদীসের সাহায্য ব্যতীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
সম্ভব হলে তাই করতেন। 


৫৭৬ (NII মাতর্া গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

১৩. ১০:22 গ্রহণ : হানাফী ফিকহের সকল হুকুম নসের মাধ্যমে সাব্যস্ত এবং ফেক্ষেত্রে 
ইমামগণের মতভেদ রয়েছে সেক্ষেত্রে তিনি শক্তিশালী ও প্রামাণ্য মতটি গ্রহণ 
করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, অযুতে ফরয মাত্র চারটি । নিয়ত ও তারতীব ফরয 
হতে পারে না। 

SIAL IULUL: 

হানাফী মাযহাবের মাসয়ালার স্তর : হানাফী মাযহাবের মাসয়ালার স্তর তিনটি । যথা- 

১. 344501 ৯৯৮০ 3১ £ এগুলো হলো এ সব মাসয়ালা যা মাযহাব প্রণয়নকারীদের 
থেকে বর্ণিত হয়েছে। তারা হলেন ইমাম আযম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ 
(র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)। তাদেরকে সম্মিলিতভাবে 4540 £591 বলা হয়। 
442 25.6 হলো ইমাম মুহাম্মাদ (র) রচিত ছয়টি গ্রন্থ । যথা- 

১, SAL, ২. AE 77 ৩. /2৯-212548 

৪. ৮৫৮৫12৫5542 ৬. 51351 

উল্লেখ্য, ০০ রে বাহ রতন পক বে 

রচিত LE এটা হানাফী মাযহাবের একটি গুরুতৃপূর্ণ কিতাব। ওলামায়ে 

17৮ পাদাকত চা 
ALY নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে আল্লামা তারসুসী (র) বলেন- 
SENS 91 31445৬24621 4053 CL TELS 

হাকীম শহীদ (র) রচিত হানাফী মাযহাবের আরেকটি প্রসিদ্ধ কিতাব হলো- ০৭% 

২. LUG ৮১০ ০৫ (252 এগুলো হলো এ সব মাসয়ালা যেগুলোর বর্ণনা মূল 
কিতাবে নেই। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) রচিত অন্যান্য গ্রন্থে এগুলোর বর্ণনা পাওয়া 
যায়। যেমন- SEIU, ৩৫১০৫ LLIN, ৩৫5 ইত্যাদি |] 
কিংবা ইমাম মুহাম্মাদ (র) ছাড়া অন্যান্যদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন- হাসান ইবনে 
যিয়াদ (র)-এর ১৫৯: গ্রন্থ । এছাড়া ৮৭ 5055 এবং £44, 5153135 ও 
অন্যান্যদের রর্ণনাও 55 28 535-4র অন্তত যেগুলো মূল কিতাবের 
বিপরীত । যেমন ২৫4 515 &-55 32539 ১:১৩ ১1319 ইত্যাদি। 

"৩. 6১৪০/4450 তথা ফতোয়ার স্তর : এ স্তরটিকে ০551/4 ও বলা হয়। 
এগুলো হলো এ সব মাসয়ালা যেগুলো ফোকাহায়ে মুতায়াখখিরীন গবেষণা ও 
পর্যালোচনা করে বের করেছেন। যেমন- ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মাদ (র) 
প্রমুখ ও তাদের শিষ্যদের প্রণীত মাসয়ালা । যদি ওলামায়ে মুতায়াখখিরীন এরূপ 
কোনো ঘটনা প্রসঙ্গে অভিমত পেশ করেন, যা ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ 
ইবনে হাম্বল (র) থেকে বর্ণিত হয়নি, তা এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ স্তরের আলেমের 
সংখ্যা অনেক। যেমন- ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইবনে রুস্তম (র), মুহাম্মাদ ইবনে 
সামায়া প্রমুখ । 

উপসংহার : ওলামায়ে আহনাফ অনেক চিন্তা ও গবেধণা করে ফিকহে হানাফীর 

মাসয়ালাসমূহের তিনটি স্তর নির্ধারণ করেছেন। আর এসব কারণেই হানাফী ফিকহ 

জটিলতা ও বিড়ন্বনামুক্ত একটি সর্বজনীন ভারসাম্যপূর্ণ ফিকহে পরিণত হয়েছে। ইমাম 
আযম ও তার সুযোগ্য, সুদক্ষ ছাত্রদের প্রচেষ্টাই ফিকহে হানাফী প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ । 


জর আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল্‌ রি ৫৭৭ 


Lal PYF এ 44252 0 1821 

প্র: ২৮ ॥ ফিকে নর বৈশিষ্যসমহ বিস্তারিতভাবে আলোচন কর। ক. প. ২০১৮,২০] 
BLL as) ৩১১৯ 55৮01015554) 

অথবা, YELL এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর। (ফা. প. '০৯,'১৫] 


JUL ii 4851 001১, ELT ul 
অথবা, ৷, ফিকহে হানাফীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা কর! 


টা কুরআন মাজীদ ও হাদীসের আলোকে ইসলামী আইনশান্ত্র রচনায় যে 

সকল মহামনীষী মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে আছেন, ইমাম আযম আবু হানীফা (র) 

তাদের সবার শীর্ষে । ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ফিকহী 

মাসায়েল অনন্য বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। নিয়ে তার ফিকহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

০৫১৫০০58501 UGS: 

ফিকহে হানাফীর বৈশিষ্ট্যাবলি : ফিকহে হানাফীর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ- 

১. তথ্য ও হেকষতে পরিপূর্ণ : হানাফী ফিকহের মাসয়ালাসমূহ তন্তু, তথ্য, হেকমত ও 
কল্যাপকারিতার ভিত্তি। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, শরীয়তের মাসয়ালাসমূহ 
নিছক ১5 তথা দাসানুগ নর। প্রত্যেকটি বিধানে মুসলিহাত তথা কল্যাণ বিদামান। 
যেন নামায ও রোযার হেকমত প্রসঙ্গে আল্লাহ তায় বলেন- ০৫১ 24201 ২ 


ib Lia ill oe 
৪১৯১২৯৬৭১৯০, পু বিরত রাখে। 
দহুলাঙৰে না বলা হয়েছে_ 


সপ 20168701215 55514 06211485354 
চি নারীর লজ ০০ 

২. সহজ ও সরল : হানাফী মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় সহজসরল ও অনায়াস 
সাধ্য । কারণ তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী- $4 1410 ২৯ দ্বারা দলীল গ্রহণ 
করে মাসয়ালা সহজ করেছেন তার মাযহাবের সহজতর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, তিনি 
চোরের হাত কর্তনের-জন্য ১০ দিরহামের শর্তারোপ করেছেন। আরও বলেন, 
পিতার সম্পদ পুত্র চুরি করলে এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক চুরির জনা এ ৮:১৪ তথা 
হাত কর্তন সাব্যস্ত হবে না। চোর শিশু হলে হাত কাটা যাবে না। 
পক্ষান্তরে ইয়াম মালেক (র)-এর মতে, চোর শিশু হলেও হাত কাটা হবে। 

৩. যিশ্বীদের স্বাধীনতা প্রদান : হানাফী ফিকহ যিম্মীদেরকে উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 
স্বাধীনভাবে স্বীয় অধিকার ভোগ করার সুযোগ দিয়েছে । যেমন : 
ক. যিম্বীদের রক্ত মুসলমানদের রক্তের ন্যায় নিরাপদ ৷ 
খ. তারা মুসলমানদের মতো যাবতীয় ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবে । 
গ. তাদের ধর্মীয় আইনানুসারে তারা ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা করবে । 
অথচ শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবে যিম্মীদের এতটা স্বাধানতা দেওয়া হয়নি ৷ 

8. লেনদেনের ক্ষেত্রে সঙ্গতিশীল : মানুষের পার্থিব প্রয়োজনাদি তথা লেনদেন ও আচার 
আচরণের ক্ষেত্রে হানাফী ফিকহ সঙ্গতিশীল ৷ যেমন : তিনি বলেন, প্রান্তবয়স্কা কন্যা 
নিজ বিবাহে ইচ্ছাধীন। 

৫. কুরআনকে প্রাধান্য দান : ইমাম আবু হানীফা (র) মাসয়ালা উদ্ভাবন করার সময় 
কুরআনকে প্রাধান্য দিতেন । এমনকি হাদীসের সাহায্য ব্যতীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব 
হলে তাই করতেন। 


৫৭৮ VMOU WA পকা গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্য জর 

৬. ০০১-০ গ্রহণ : হানাফী ফিকহের সকল হুকুম নসের মাধ্যমে সাব্যস্ত এবং যেক্ষেত্রে 
ইমামগণের মতভেদ রয়েছে সেক্ষেত্রে তিনি শক্তিশালী ও প্রামাণ্য মতটি গ্রহণ 
করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, অযুতে ফরয মাত্র চারটি । নিয়ত ও তারতীব ফরয 
হতে পারে না। 

৭. কেয়াসের ওপর গুরুত্বারোপ : হানাফী মাযহাবে প্রতিটি মাসয়ালার ব্যাখ্যায় কুরআন ও 
হাদীসের আলোকে কেয়াস ও যুক্তির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম 
আযম আবু হানীফা (র)-এর দুই প্রখ্যাত সহচর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) 

' ফিকহ বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করে হানাফী মাযহাব শক্তিশালী করেন। 

৮. দলীলভিত্তিক : এ মাযহাব সরাসরি দলীলভিত্তিক, শক্তিশালী এবং প্রমাণবহুল। যেমন : 
ক. অযুর ফরয চারটি, যা কুরআনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম আযম আবু 

হানীফা (র) তাই গ্রহণ করেছেন। 
খ. ইমাম শাফেয়ী (র) আরও দুটি অতিরিক্ত ফরয সংযোজন করেছেন। 
গ. ইমাম মালেক (র) ,এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা ফরয বলেছেন। 
ঘ. , ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, বিসমিল্লাহ পাঠ করা অযুর মধ্যে অন্য এক ফরয । 

৯. অধিক যুক্তিমূলক : হানাফী মাযহাবে কুরআন ও সুন্নাহর বিধানসমূহকে অত্যন্ত দৃঢ় ও 
যুক্তি্রাহ্য দৃষ্টিকোণ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই তিনি 517.4% 5L&-এর ক্ষেত্রে 
১৫ 5০০ -এর হাদীস গ্রহণ করেননি। কেননা এটা ১44 নয়। 

১০. ভাহবীব তমদ্দুনের ওপর রচিত : তাহযীর তমদুনের জন্য যা কিছু অত্যাবশ্যকীয় 
অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় এতে তা সমধিক । 

১১. জটিলতামুক্ত : হানাফী ফিকহ জটিলতা ও বিড়ম্বনামুক্ত। অবস্থা ও প্রয়োজনের 
পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল । সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক সমস্যা ও দুঃখ কষ্টের কথা চিন্তা 
করে আল্লাহ তায়ালার বাণীর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে মাসয়ালা সহজতর করেছেন। 

১২. সর্বজনীন ও ভারসাম্যপূর্ণ : হানাফী ফিকহ সর্বজনীন ও ভারসাম্যপূর্ণ । সারাবিশ্বের যে 
কোনো প্রান্তের যে কোনো সম্প্রদায়, বর্ণ, উপজাতি তথা সকল জাতি ও শ্রেণির দিকে 
লক্ষ্য রেখে তিনি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ করে তার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। 

১৩. উদারতাপূর্ণ : ইমাম আবু হানীফা (র) স্বীয় মাসয়ালা ও সিদ্ধান্তের ওপর আত্মবিশ্বাসী 
ছিলেন। অন্যদিকে আঁবার নিজ ক্রটিকে নত মস্তকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। 
তার ফতোয়ার বিপরীতে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস পেলে তিনি উদার মনে সেটাই গ্রহণ ' 
করতে পরামর্শ প্রদান করেছেন । 

. ১৪. জীবনচলার পাথেয় : সর্বসাধারণের জীবনচলার পথে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক এমনকি সার্বিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনের সকল অঙ্গনের সফল 
সমাধান তার ফিকহে থাকায় এটি সাধারণের চলার পাথেয় । 

উপসংহার : হানাফী মাযহাব বৈশিষ্ট্যের বিচারে উৎকর্ষমন্তিত। এ মাযহাবের যথার্থ অনুকরণ 

ও অনুসরণে মানবজীবনে ধর্মীয় পূর্ণতার গ্যারান্টি রয়েছে। এজন্যই আব্বাসীয় শাসনামলে 

তা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় এবং বর্তমান বিশ্বের নব্বই শতাংশ মানুষ এ মাযহাবের 

যথার্থ অনুসারী । এদিকে দৃষ্টিপাত করে ইমাম শাফেয়ী (র) মন্তব্য করেন_ (1 30 ১ 

২১১১৯ de ৬45 5550 ০49254 অৰ্থাৎ, যে ফিকহশাস্তৰে ব্যুৎপত্তি অৰ্জন করতে 

চায়, সে যেন ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পরিবারভুক্ত হয়। 


m ৮ তারীখু ইলমিল'ফরিরাহ 


(6: 25২82 HIS: (a) oils LE 64৮7 SUS: (5) 0027 

রর ৫59 035290০৫553 BAL CS dill 025 
জপ্রশ্র: ২৯ লা রে ইমাম আবু হানীফা (র) ফিকহ বিষয়ে 
গভীর জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন৷ বক্তব্যটির ব্যাখ্যা কর এবং 
ইমামপণের মাঝে তার অবস্থান নিরূপণ কর। 


উ্ভন্র॥॥ উপস্থাপনা : ফিকহশান্ত্রকে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন এবং বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা 
করে এটিকে স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণতা দান করার ক্ষেত্রে যে মহান ব্যক্তিত অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর 
রেখেছেন, তিনি হলেন ইমাম আযম আবু হানীফা (র)। তার চিন্তা চেতনা, গবেষণার 
গভীরতা, মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রথরতার প্রশংসা করে বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ 
বিভিন্ন আলোচনা ও মন্তব্য করেছেন । আলোচ্য প্রশ্নে এমনই একটি মন্তব্য স্থান পেয়েছে। 

মন্তব্য ও মন্তব্যকারী : প্রশ্নোল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন বিশিষ্ট ফিকহরিদ এবং ইসলামী 
চিন্তাবিদ আল্লামা ফযল ইবনে আয়ায (র)। তার মন্তব্যটি হলো- 4১ ত 2:04 
silo ৫ 8:75 অৰ্থাৎ, ফিকহশীয্রে ইমাম আৰু, হানীফা (3) একজন সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী 


৫৭৯ 


উক্তিটির ব্যাখ্যা : ফষল ইবনে আয়ায (র)-এর এ উক্তিটি যথার্থতা নির্ণয়ে আমরা ইমাম 

আযম আবু হানীফা (র)-এর ফিকহশাস্ত্রের অবদান এবং ভুনিকা সম্পর্কে আলোকপাত 

করলেই তা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠবে । 

55815 EEN ৯ 

ফিকহশান্ত্রে ইমাম আযম আবু হানীফার অবদান : ফিকহশান্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর 

অবদান অবিস্মরণীয় । পর্যায়ক্রমে তার সম্যক আলোচনা নিয়ে প্রদত্ত হলো- 

১. ফিকহশান্ত্রের প্রথম ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা : হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্নে মুসলিম 
সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। উদ্ধৃত পরিস্থিতিতে ইসলামী 
শরীয়তের বিধিবিধানে অনেক বাদ বিসংবাদ পরিদৃষ্ট হয়। ইসকামী মতাদর্শে অনেক 
ভ্রান্ত মতের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। এমনি এক ক্রান্তিলগ্সে সত্যের মশালন্বরূপ 
ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বপ্রথম ফিকহশান্ত্র রচনা ও সংকলনে হস্ত প্রসারিত করে 
উদ্ভুত সমস্যার সমাধানপূর্বক ইসলামী বিধিবিধান ও তাহযীৰ তমদ্দুনকে অল্লান ও 
অক্ষত রাখেন । এ প্রসঙ্গে ইমাম মুযানী (র) বলেন - 

কুটি এগ 5866 dl 286 28565 EES ff 

২. মজলিসে শুরা গঠন : জি Con চলার পৃ 
একটি গুরুতৃপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে কেবল নিজের মেধা ও 
অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট মনে করেননি; বরং এ কাজের জন্য তিনি একটি প্রভাবশালী 

১ মজলিসে শূরা গঠন করেন, যার সদস্য ছিলেন তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় আলেমকুল। 

৩. ফিকহ সংকলনের শক্তিশালী মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা : ইমাম আযম (র) ফিকহ সংকলনে 
পর্যায়ক্রমে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস দ্বারা সমস্যার সমাধান করতেন এবং 
সবশেষে ১-2১5:।5এর সমৰয়ে সমাধান দিতেন। 


৫৮০_ WUT তক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 


১০. 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


, ফকীহ বোর্ড গঠন : ইমাম আবু হানীফা (র) ফিকহ প্রণয়নে তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে 


বাছাই করে চল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট একটি (ফিকহ বোর্ড গঠন করেন। কোনো মাসয়ালা ও 
সমস্যার ব্যাপারে বোর্ডের রায়কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হতো । 


+ হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা : ফিকহশান্ত্রের ইতিহাসে ইমাম আবু হানীফা (র) 


সর্বপ্রথম মাযহাব প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীতে তার উপনাম অনুসারে এ মাযহাবের 
নামকরণ হয় হানাফী মাযহাব । 


, (৫4: %| ৫৯ প্রতিষ্ঠা : তিনি ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ করে ফিকহশান্ত্রে গভীর জ্ঞান 


ও বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন। তার নিকট হাজার হাজার ছাত্রের আগমন ঘটত। 
এজন্য তিনি শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। 
ফতোয়াদানে অবদান : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) সহজ কিংবা জটিল যে কোনো 
মাসয়ালার সুন্দর ও সাবলীল যুক্তিযুক্ত ফতোয়াদানের ক্ষেত্রে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। 


, সর্বজনীন ফিকহ সংকলনে অবদান : তিনি মুসলিম অমুসলিম সকল সম্প্রদায়ের 


উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্বজনীন ফিকহ সংকলন করে শ্রেষ্ঠত্বের ষর্ণশিখরে পৌছেছেন। 


. উসুলের ভিত্তিতে ফিকহ সংকলন : ইমাম আবু হানীফা (র) উস্বশান্ত্রের মূলনীতির ওপর 


ভিত্তি করে ফিকহশাস্ত্র সংকলন করেছেন। তাই তার সংকলিত ফিকহ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ । 
১১৮৯০ এবং ০৯:৯৩ ১৪৫এর পার্থক্যকরণে অবদান : ইমাম আবু হানীফা . 
(র)- -এর ফিকহশাস্ত্রের অনন্য অবদান হলো ৯৫১১ এবং ৮৯১১:১১ ১১2-এর 
মধ্যে যথার্থ পার্থক্যকরণ। 

৮-১১:/-এর প্রতি দৃষ্টিদান : সর্বসাধারণের সুবিধা ও সহজীকরণের জন্য তিনি 
০৮১৯১:৭-এর প্রতি বেশি গুরুতু দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে, বাহ্যিকতা ও 
কঠোরতার চেয়ে ০-:2-০:।-এর প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়াই হিতকর | আর এ জন্যই 
তিনি জনপ্রিয়। 

তাহযীব তমদ্দুনের ক্ষেত্রে : প্রত্যেক জাতি, গোত্র, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি পার্থক্য থাকা 
সন্টেও তিনি সকলের স্ব স্ব তাহযীব তমদদুনের প্রতি বিশেষ নজর রেখেছেন। 
আপসহীন : তৎকালীন শাসকগণের উৎপীড়ন ও দমননীতির ওপরে ফিকহ গবেষণা, 
ইজতেহাদ, ফতোয়াদান এবং বাদশাহর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার জন্য তিনি সরকারের 
বিরাগভাজন হন; কিন্তু সরকারের রক্তচক্ষুর কাছে মাথানত না করে আপসহীন 
সংগ্রামের মাধ্যমে ইজতেহাদে নেতৃত প্রদান অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যান। যার 
দরুন তাকে কারাবরণও করতে হয়। 

আমরণ সংগ্রাম : আমরণ তিনি এ নীতি ও বিধান রচনার কাজে সকল ফড়যন্ত্র ও 
হুমকি থোড়াজ্ঞান করে শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর অত্যাচারের কবলে মৃত্যুবরণ করেন; তবুও 
মাথা নত করেননি। 

গ্রন্থ রচনায় অবদান : ইমাম আবু হানীফা (র) সুদীর্ঘ ২২ বছরের কঠোর সাধনার 
ফলস্বরূপ ১৪৪ হিজরীতে কুতুবে আবু হানীফা নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এ 
গ্রন্থে ৮৩ হাজার মাসয়ালা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৮ হাজার ইবাদত সম্পর্কিত। 
বাকি ৪৫ হাজার জীবন সম্পর্কিত। এছাড়া নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ রচনার ক্ষেত্রে তার 
যথার্থ সহযোগিতা ছিল। 
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অতএব উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা নির্ধিধার বলতে পারি, ফযল ইবনে 
আয়াষ (র)-এর উক্তি যথার্থ, সার্থক এবং সুচিন্তিত । 
মূলত আবু হানীফা (র) যেমন i, ১১: ছিলেন, তেমনি 58১1০, 4৫ 
ছিলেন। তিনি কেবল 44) নন; বরং 45] 2৯6 হিসেবেও সমধিক প্রসিদ্ধ । 
ER APES 
২০০০১ ক রি অবসাদ { ররর রনির ব লে 
যেসব মহামনীষী চিরভাম্বর হয়ে আছেন, ইমাম আবু হানীফা (র) তাদের সবার পথিকৃৎ। 
তাকে ছাড়া ফিকহজগৎ কল্পনা করা যায় না। 
সকল ইমাম এবং ফিকহশাস্ত্রের পত্ডিতগণ একবাক্যে তাকে ঘোষণা দিয়েছেন- 442 54 
(423 ইমাম শাফেয়ী (র) আরো একটু অগ্রসর হয়ে বলেন- ২ ৮0০5 24:8441 
অর্থাৎ, সকল আলেম ইমাম আবু হানীফার পরিবারত্ুক্ত বা সন্তানসন্ততি 
তিনি আরো বলেন- 42,9 05 445 ৯8৮18525599 Sz 
উপসংহার : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ছিলেন এমন একজন মহান ব্যক্তিত আর 
শরীয়তের সুপত্তিত, যার শানে ফযল ইবনে জায়াযের উক্ত মন্তব্যটি যথার্থ ও সার্থক 
হয়েছে । আর এ উক্তির মাধ্যমে ইমাম আবু হানীফার যথার্থ পরিচয তুলে ধরা ও তার 
যথার্থ মর্যাদাদানের ক্ষেত্রে ফযল ইবনে আয়াষের অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 
ইমাম মালেক (র) তার সম্পর্কে বলেছেন- 
SZ ES EAE 539-1৯5 0 এড Sz 
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জ প্রশ্ব: ৩০ ॥ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী, কৃতিত ও ফকীহ ইমামপণের মধ্যে 
তার অবস্থান নির্ণয় কর। ফা. প. ২০১০] 


উত্তরা॥॥ উপস্থাপনা : ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি, প্রচার ও প্রসারে খারা ইতিহাসে চিরভাস্বর 
হয়ে আছেন, আবু হানীফা নামটি তাদের সবার শীর্ষে। তিনি ছিলেন ফিকহ জগতের প্রদীপ্ত 
সূর্য, ইমামুল আইম্মা ৷ যুগের ক্রান্তিলগ্নে ধার জন্ম ও জীবনকর্ম ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে এক 
বিশেষ রহমতস্বরূপ। আইম্মায়ে ফোকাহার পথিকৃৎ, মুসলিম উম্মাহর আশীর্বাদ ও 
ইমামগণের নেতা আবু হানীফা (র) কঠোর ত্যাগ, সাধনা ও বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য 
ফিকহশান্ত্রের ইতিহাসে নন্দিত, আলোচিত ও সমাদৃত হয়ে আছেন। নিয়মে তার সংক্ষিপ্ত 
চিন 855 
SUES 4% 958 25৮ ৮৮৪ 
ইমাম আৰু হানীফার জীবনী : ইমাম আযম আৰু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম়রূপ- 
১. নাম ও পরিচিতি : তার নাম নোমান, উপনাম আবু হানীফা, কারো মতে আবু নোমান 
উপাধি। পিতার নাম সাবেত, দাদার নাম যাওতা আল কুফী। তার উর্ধবতন পুরুষ 
হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর বংশধর ছিলেন । 
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৫৮২ __ ধাল কতা ফায়িল মনতুক। গাইড সিরিজ : দ্বিতীয়, বর্ষ জর 

২. জন্ম : ইমাম আবু হানীফা হিজরী ৮০ সন মোতাবেক ৬৯৯ মতান্তরে ৭০০ খ্রিস্টাব্দে 
ইরাকের বিখ্যাত কুফা নগরে জন্মগ্রহণ করেন ।,উল্লেখ্য, তার পিতা সাবেত ছোটবেলায় 
হযরত অ'ণা (রা)-এর খেদমতে আগমন করেন। অতঃপর হযরত আলী (রা) তাঁর ও 
তার বংশধরের জন্য দোয়া করেন। যার ফসল হলো, ইমাম আবু হানীফা (র)। 

৩. শৈশবকাল : শৈশবেই তার পিতা মারা যান। সন্তানের লালনপালন ও নিরাপত্তার কথা 
চিন্তা করে ভার মা হযরত ইমাম জাফর আস সাদেকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। 
ফলে সেখানেই ইমামের শৈশবকাল অতিবাহিত হয় । 

8. জ্ঞানার্জন : ইমা আযম বাল্যকালে ও কৈশোরে যথেষ্ট জ্ঞানচর্চা করেন। যৌবনে তিনি 
বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে ব্যবসায়ের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসায় 
করতেন। একদিন ইমাম শাবী (র) বললেন, তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে, তুমি 
ওলামায়ে কেরামের সাথে ওঠাবসা কর । এ উপদেশের পর তিনি বিদ্যানুরাগী হন এবং 

.. জ্ঞানুসিন্ধুর অমূল্য রঞ্জু অর্জন করেন। 

৫. জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-ফিকহশাস্ত্রে অদ্বিতীয় 
প্তিত ছিলেন। ফিকহশাস্ত্র ছাড়াও ইলমে হাদীস, ইলমে কালাম, ইলমে বালাগাত, ইলমে 
নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। , 

৬. ইমামের শিক্ষকমপ্লী : ইমাম আবু হানীফা (র) অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন 
করেছেন। আবু হাকাম কবীর তার উন্তাদের সংখ্যা চার হাজার বলেছেন। তিনি যেসব 
মুহাদ্দিস হতে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন, তাদের সংখ্যাই ছিল তিন শতাধিক। 

৭. তার শিষ্যবৃন্দ : তার থেকে যারা ইলমে ফিকহ ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন 
তাদের সংখ্যা অনেক । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- 

ক. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক খ. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ 
গ. ইয়াযিদ ইবনে হারূন ঘ. কাষী আবু ইউসুফ 
ঙ. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী (র) প্রমুখ । 

৮. সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ : ইমামের বয়স যখন ১২/১৩ বছর তখন তিনি হযরর্ত আনাস 
(রা)-এর খেদমতে হাজির হন এবং তাঁর থেকে ইলমে দীনের শিক্ষা লাভ করেন। হযরত 
আনাস (রা) তার ধীশক্তি ও মেধার পরিচয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তার জন্য দোয়াও করেন। 
ইমাম আযম মহানবী (স)-এর মোট তিনজন সাহাবী হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইবনে 
খালকান বলেছেন যে, তিনি চারজন সাহাবীর যুগ পেয়েছেন; কিন্তু সাক্ষাৎ পাননি । এ 
চারজন সাহাবী হলেন- 

ক. বসরার শাসনকর্তা হযরত আনাস (রা), 

খ. কুফার শাসনকর্তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা), 

গ. মদিনার শাসনকর্তা হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা), 

ঘ. মক্কার শাসনকর্তা হযরত আবু তোফায়েল (রা)। 

৯. কর্মজীবন : পিতার কাপড়ের ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। নগরে- 
বন্দরে বিভিন্ন স্থানে তিনি ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন । সেকালে তার সমপর্যায়ের 
ধনী খুব কমই ছিল। নিজস্ব এ অর্থানুকূল্যের দরুন তিনি সে সময়ে সামাজিক ও 
কল্যাণমূলক এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। 


হজ আল ফিকহ : তারীখু ইলরিলফিকহ:১-১/51-5017) ৫৮৩ 


১০. 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৮. 


শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন : ১২০ হিজরীতে তার উস্তাদ হাম্মাদ (র) ইন্তেকাল করলে 
ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে, উস্তাদের 
অপূর্ণ কাজ তাকেই সমাপ্ত করতে হবে। আর তাই শিক্ষাদানকে কর্মজীবনের ব্রত 
হিসেবে গ্রহণ করেন । জীবনের আসল ঠিকানা তিনি এ পেশার মাধ্যমেই পেয়ে যান। 
ফিকহ সংকলন : ইমাম আবু হানীফা (র) মাসযালার সমাধানকয়ে তীর প্রধান 
চল্লিশজন শিষ্য নিয়ে ৷ ০4,55 ০425 তথা ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড গঠন করেন। 
সুদীর্ঘ ২২. বছরের অর ঠারনাবলে ৮৩ হাজার. মাসয়ালা সংবলিত ৭354 ০% 
নামে একটি বিশাল পাণ্ডুলিপি সম্পাদন করেন। 

বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান ও কারাবরণ : উমাইয়া খলিফা আল মানসুর তাকে 
কুফার প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে ইমাম আযম আবু 
হানীফা (র) দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে খলিফা আল মানসুর তাকে 
কারাগারে বন্দি করে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত করেন। 

শিক্ষামজলিস প্রতিষ্ঠা : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সুদক্ষ শিব্যবর্গ ছিলেন। 
তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষাপ্রচারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা 
করেন। তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কুফার প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক খ্যাত। 

হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠা : ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বপ্রথম ইলমে ফিকহ সংকলনের 
মাধ্যমে এবং তা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত ও শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে স্থাপন করায় দলে 
দলে লোকজন তার অনুসরণ ও অনুকরণ করতে থাকে । তার মাযহাবের নাম হয় 
হানাফী মাযহাব। উল্লেখ্য, এ মাযহাব শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত বলেই বিশ্বের 
তিনচতুর্থাংশ মুসলমান এ মাযহাবের অনুসারী । 

ইসলামী উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম আইনজ্ঞ : ইমাম আবু হানীফা (র) তীক্ষ মেধা, অনন্য 
)9 বিরল গুণাবলির জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 
ধার্মিকতা : ইমাম আবু হানীফা (র) ছিলেন একাধারে আলেম, মুজতাহিদ, আবেদ, 
ইমাম এবং মুত্তাকী । ইমাম আবু হামেদ গাযালী (র) বলেন, “তিনি অর্ধরাত জেগে 
মহান আল্লাহর ইবাদত করতেন ।” কুফার বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান দ্বারা তার 
ব্যক্তিত্ব ও তাকওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। 


, গঠন অবয়ব : তিনি ছিলেন সুঠামদেহী অথচ মধ্যম গড়নের। উত্তম চেহারার 


অধিকারী ও মিষ্টভাষী"। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় ৷ 
যুক্তির প্রাবল্য : ইমাম আবু হানীফা (র) সকল বিষয়কে যুক্তির আলোকে যাচাই 
করতেন। এজন্য তার মাযহাবের উদ্ভাবিত মাসয়ালাসমূহ কুরআন ও সুন্নাহর 
আনুকূল্যের পাশাপাশি যুক্তিনির্ভর বলে বেশি দৃঢ়তা বহন করে। 


৮০৩ 


. রচিত গ্রন্থ : তিনি তেমন কোনো গ্রন্থ লিখে যাননি; তবে ১/83 ২3৯] নামে 


ফিকহশাস্ত্রের একখানা মৌলিক গ্রন্থ লিখে যান। পরবর্তীতে তার সুযোগ্য ছাত্ররা এ 
গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে প্রায় দশহাজার মাসয়ালা প্রণয়ন করেন। 


. ইন্তেকাল : এ মহামানব সত্যের জয়গান গেয়ে অবশেষে লৌহ শলাকার চারদেয়ালে 


করেন। ১৫০ হিজরী মোতাবেক ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মানসুর কর্তৃক বিষ প্রয়োগের 
মাধ্যমে এ মহান ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটে । বাগদাদের খাইযরান নামক স্থানে তাকে 
সমাহিত করা হয়। 


te MOM AIE ফাযিল স্না্ফ গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জা 
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আৰু হানীফা রে)-এর কৃতিত্ব ও অবদান : ফিকহশাস্ত্ে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর 

অবদান অবিস্মরণীয় । পর্যায়ক্রমে তার সম্যক আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো- 

১. ফিকহশান্তের প্রথম ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা : হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্নে মুসলিম 
সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইসলামী 
শরীয়তের বিধিবিধানে অনেক বাদ বিসংবাদ পরিদৃষ্ট হয়। ইসলামী মতাদর্শে অনেক 
ভ্রান্ত মতের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে সত্যের মশালম্বরূপ 
ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বপ্রথম ফিকহশাস্ত্র রচনা ও সংকলনে হস্ত প্রসারিত করে 
উদ্ভূত সমস্যার সমাধানপূর্বক ইসলামী বিধিবিধান ও তাহযীব তমদ্দুনকে অগ্লান ও 
অক্ষত রাখেন! এ প্রসঙ্গে ইমাম মুযানী (র) বলেন- 
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২. মজলিসে শুরা গঠন : ইমাম আবু হানীফা (র) ফিকহশাস্ত্র রচনা ও. সংকলনের মতো 
একটি গুরুতৃপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়দায়িতের ক্ষেত্রে কেবল নিজের মেধা ও 
অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট মনে করেননি; বরং এ কাজের জন্য তিনি একটি প্রভাবশালী 
মজলিসে শুরা গঠন করেন, যার সদস্য ছিলেন তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় আলেমকুল। 

৩. ফিকহ সংকলনের শক্তিশালী মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা : ইমাম আযম (র) ফিকহ সংকলনে 
পর্যায়ক্রমে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস দ্বারা সমস্যার সমাধান করতেন এবং 
সবশেষে ১2751-এর সমৰয়ে সমাধান দিতেন। 

৪. ফকীহ বোর্ড গঠন : ইমাম আবু হানীফা (র) ফিকহ প্রণয়নে তার শিষ্যদের মধ্য থেকে 
বাছাই করে চল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট একটি ফিকহ বোর্ড গঠন করেন । কোনো মাসয়ালা ও 
সমস্যার ব্যাপারে বোর্ডের রায়কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হতো। 

৫. হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা : ফিকহশাস্ত্রের ইতিহাসে ইমাম আবু হানীফা (র) 
সর্বপ্রথম মাযহার প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীতে তার উপনাম অনুসারে এ মাযহাবের 
নামকরণ করা হয় হানাফী মাযহাব । 

৬. ১235%113232 প্রতিষ্ঠা : তিনি ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ করে ফিকহশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান 
ও বাগ্যিতার অধিকারী ছিলেন। তীর নিকট হাজার হাজার ছাত্রের আগমন ঘটত ৷ 
এজন্য তিনি শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। 

৭. ফতোয়াদানে অবদান : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) সহজ কিংবা জটিল যে কোনো 
মাসয়ালার সুন্দর ও সাবলীল যুক্তিযুক্ত ফতোয়াদানের ক্ষেত্রে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। 
৮. সর্বজনীন ফিকহ সংকলনে অবদান : তিনি মুসলিম অমুসলিম সকল সম্প্রদায়ের 
উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্বজনীন ফিকহ সংকলন করে শ্রেষ্ঠত্বের সব্ণশিখরে পৌছেছেন। 
৯. উসূলের ভিভিতে ফিকহ সংকলন : ইমাম আবু হানীফা (র) উসূলশাস্তরের মূলনীতির ওপর 
ভিত্তি করে ফিকহশাস্ত্র সংকলন করেছেন। তাই তার সংকলিত ফিকহ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ । 
১০. iS ০ পন ইমাম আবু হানীফা (র)-এর 
ফিকহশান্ত্রের অন্য অবদান হলো ৮: 4৮55 এবং ৮৯১৮০ ১১% -এর মধ্যে বার্থ পার্থক্যকরণ। 
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১১. ০০১১:৭7এর প্রতি দৃষ্টিদান : সর্বসাধারণের সুবিধা ও সহজীকরণের জন্য তিনি 
৬2.১: 2,|-এর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে, বাহ্যিকতা ও কঠোরতার 
চেয়ে 2; 223২4-এর প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়াই হিতকর। আর এ জন্যই তিনি জনপ্রিয় । 

১২, তাহবীৰ তামাদুনের ক্ষেত্রে: প্রত্যেক জাতি, গোত্র, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি পার্থক্য থাকা 
সত্তেও তিনি সকলের স্ব স্ব তাহযীব তামাদ্দুনের প্রতি বিশেষ নজর রেখেছেন। 

১৩. আপসহীন : তৎকালীন শাসকগণের উৎপীড়ন ও দমননীতির ওপরে ফিকহ গবেষণা, 
ইজতেহাদ, ফতোয়াদান এবং বাদশাহর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার জন্য তিনি সরকারের 
বিরাগভাজন হন; কিন্তু সরকারের রক্তচক্ষুর কাছে মাথানত না করে আপসহীন 
জাত মা জবান নেতৃত্বত চিনির রাম রাজি 
তাকে কারাবরণও করতে হয়। 

১৪. আমরণ সংগ্রাম : মাধ তিনি এনি এ বিধান রচনার: কাজে দর রও রি 
থোড়াজ্ঞান করে শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর অত্যাচারের কবলে মৃত্যুবরণ করেন; তবুও মাথা নত কবেননি। 

১৫. গ্রন্থ রচনায় অবদান : ইমাম আবু হানীফা (র) সুদীর্ঘ ২২ বছরের কঠোর সাধনার 
ফলস্বরূপ ১৪৪ হিজরীতে কুতুবে আবু হানীফা নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এ 
গ্রচ্থে ৮৩ হাজার মাসয়ালা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৮ হাজার ইবাদত সম্পর্কিত । 
বাকি ৪৫ হাজার জীবন সম্পর্কিত। এছাড়া নিম্লোক্ত গ্রন্থসমূহ রচনার ক্ষেত্রে তার 
যথার্থ সহযোগিতা ছিল। 

১.৫ 2. UDI ৩. 005 050$ 8. ১:৮৪], AL 
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অতএব উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা নির্ধিধায় বলতে পারি, ফষল ইবনে 
আয়া (র)-এর উক্তি যথার্থ, সার্থক এবং সুচিন্তিত । 

মূলত আবু হানীফা (র) যেমন i আট. ছিলেন, তেমনি dy] এ 
ছিলেন। তিনি কেবলই: 385 নন; বরং 9313 হিসেবেও সমধিক প্রসিদ্ধ ৷ 

2 চা 3 TES: 

ইমামদের মাঝে তাঁর অবস্থান : ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি, বিস্তার ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে 

যেসব মহামনীষ্ী চিরভাম্বর হয়ে আছেন, ইমাম আবু হানীফা (র) তাদের সবার পথিকৃৎ। 

তাকে ছাড়া ফিকহজগৎ কল্পনা করা যায় না। সকল ইমাম এবং ফিকহশান্ত্রের পণ্ডিতগণ 

একবাক্যে তাকে ঘোষণা দিয়েছেন 22: 231 54 

চস পাকের চে আর পা লারা বলেন_ 25৮৮ ৮045 Cr 

অর্থাৎ, ইলা সাদার 

আরো বলেন- £$ ৩0 5 589) AIEEE SION ১০ 

উপসংহার : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ছিলেন এমন একজন মহান ব্যক্তিত আর 

শরীয়তের সুপণ্ডিত, মার শানে ফযল ইবনে আয়াযের উক্ত মন্তব্যটি যথার্থ ও সার্থক 

: হয়েছে । আর এ উক্তির মাধ্যমে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যথার্থ পরিচয় তুলে ধরা ও 

তার যথার্থ মর্যাদাদানের ক্ষেত্রে ফযল ইবনে আয়াযের অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া 

যায়। ইমাম মালেক (র) তার সম্পর্কে বলেছেন 

43৫42 080160418৫৩ ৩1০৮655505 IE টাও র্‌ 


৫৮৬ 8 ওল ফা্িআনণ গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
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০০০০ 381 
প্র: ৩১ ॥ ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, “আলেমগণ ইমাম আবু হানীফা রে)-এর 
পরিবারের সদস্যতুল্য।” উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। অতঃপর ফিকহশান্্র সংকলনে তার 
অবদান উল্লেখ কর। 


উত্তন্র।॥ উপস্থাপনা : ইলমুল ফিকহের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম, সর্বপ্রথম সংকলক ও আবিষ্কারক 

হচ্ছেন ইমাম আযম আবু হানীফা (র)। তার সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের সকল 

মুজতাহিদ ফকীহ ভার নিকট থেকে এ শাস্ত্রে অনুপ্রেরণা ও উসুলপ্রাপ্ত হয়েছেন। এজন্য 
ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ফকীহ মুজতাহিদগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আলোচ্য প্রশ্নে তার 
সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এ ধরনের একটি উক্তির অবতারণা করা হয়েছে। 

৩ মন্তব্য ও মন্তব্যকারী : প্রশ্নোল্লিখিত সার্থক মন্তব্যটি করেছেন এমন একজন ব্যক্তিতৃ, 

যিনি ফিকহ অঙ্গনের অন্যতম প্রাণপুরুষ আর ফিকহের ময়দানে ইমাম আযমের পরেই যার 

স্থান, তিনি হচ্ছেন ইমাম শাফেয়ী (র)। তার উক্তিটি হলো- ৫4: ৮৮ 054৮ 

অর্থাৎ, আলেমগণ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পরিবারের সদস্যতুল্য । 

4501 2৮55 ৮- 

উক্তিটির বিশ্লেষণ : ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলো স্থানকালপাত্রের ব্যবধানে নতুন নতুন 

সমস্যার উদ্ভব হতে শুরু করে । বিশেষ করে উমাইয়া শাসনামলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। 

যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যেতো না। তখন সমকালীন আলেমগণ 
ইজতেহাদ করতঃ ফিকহ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন । তাদের মধ্যে ইমাম 
আবু হানীফা (র) এ ময়দানে সম্যক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। 

১. ফিকহী নীতিমালা প্রণয়ন : তিনি কতক নিয়মকানুন ও মূলনীতির অধীনে ফিকহে 
ইসলামীর মাসয়ালাসমূহ সংকলন ও বিন্যস্ত করার কাজ আরম্ভ করেন। নবী করীম (স) 
এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ফিকহের আলোচনা থাকলেও তা এ ধরনের সুসজ্জিত 
ও সুবিন্যস্ত ছিলো লা। তিনিই সর্বপ্রথম এক্ষেত্রে অবদান রাখেন। তারপর বিভিন্ন 
দেশের জালেমগণ তার প্রদর্শিত পন্থায় ইজতেহাদ শুরু করেন। এমনকি ইমাম 
শাফেয়ী, মালেক এবং আহমাদ (র)ও তার অনুকরণে ইজতেহাদ করেন। 

২. প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব : ইমাম আবু হানীফা (র) গভীর অন্তর্দষ্টির অধিকারী ছিলেন । তার 
প্রজ্ঞা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী যোগ্যতার সাথে কারো তুলনা হয় না। 

৩. বাস্তববাদী আইনবিদ : তিনি বাস্তবতা উপলব্ধি করে জনকল্যাণমূলক আইন নির্ণয় 
করতে পারতেন, যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এজন্য ইমাম শাফেয়ী (র)-এর 
ন্যায় প্রথম সারির মুজতাহিদও তীর ব্যাপারে বলেছেন- £42১ 05227 
অর্থাৎ, আলেমগণ আবু হানীফা (র)-এর পরিজনতুল্য। তিনি সকলের পিতৃতুল্য। পিতা 
না হলে যেভাবে সন্তান জন্ম নেয় না, অনুরূপ ইমাম আবু হানীফা (র) না হলেও +15 
<5&]। সামগ্রিকভাবে জন্ম নিত কিনা সে ব্যাপারটি যথেষ্ট আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 
আবার সন্তান যেভাবে পিতার অনুসারী হয়ে থাকে, অনুরূপ অন্যান্য মুজতাহিদগণও 
ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অনুসারী ৷ 


ম্র আল ফিকহ : তারীখু ইলদিপ্/ফিকহ৭:/০/-০৭৭) ৫৮৭ 
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ফিকহ সংকলনে ইমাম আযমের অবদান : মানবজীবনের চলার পাথেয় আর জীবনবিধামের 

ব্যাখ্যা হলো ফিকহ। ফিকহ সংকলনের ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অবদান নিম্নবূপ- 

১. ফিকহশান্ত্রের প্রথম ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা : হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্নে মুসলিম 
সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইসলামী 
শরীয়তের বিধিবিধানে অনেক বাদ বিসংবাদ দেখা দেয়। ইসলামী মতাদর্শে অনেক 
ভ্রান্ত মতের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে সত্যের মশালম্বরূপ 
ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বপ্রথম ফিকহশান্ত্র রচনা ও সংকলনে হস্ত প্রসারিত করে 
উদ্ভূত সমস্যার সমাধানপূর্বক ইসলামী বিধিবিধান ও তাহযীব তমদ্দুনকে অগ্লান ও 
অক্ষত রাখেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুযানী (র) বূলেন- 
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২. মজলিসে শুরা গঠন : ইমাম আবু হানীফা (র) ফিকহশাস্ত্ রচনা ও সংকলনের মতো 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়দায়িতের ক্ষেত্রে কেবল নিজের মেধা ও 
অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট মনে করেননি;. বরং এ কাজের জন্য তিনি একটি প্রভাবশালী 
- মজলিসে শূরা গঠন করেন, যার সদস্য ছিলেন তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় আলেমকুল। 

৩. ফিকহ সংকলনের শক্তিশালী মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা : বিশ্বনন্দিত পণ্ডিত আবু হানীফা (র) 
ফিকহ সংকলনে পর্যায়ক্রমে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস দ্বারা সমস্যার সমাধান 
করতেন এবং সবশেষে ১:১-।-এর সমন্বয়ে সমাধান দিতেন। 

8. ফিকহ বোর্ড গঠন : ইমাম আবু হানীফা (র) ফিকহ প্রণয়নে তার শিষ্যদের মধ্য থেকে 
বাছাই করে চল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট একটি ফিকহ বোর্ড গঠন করেন। কোনো মাসয়ালা ও 

- সমস্যার ব্যাপারে বোর্ডের রায়কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হতো। 

৫. হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা : ফিকহশান্ত্রের ইতিহাসে ইমাম আবু হানীফা (র) 
সর্বপ্রথম মাযহাব প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীতে তার উপনাম অনুসারে এ মাযহাবের 
নামকরণ হয় হানাফী মাযহাব । * 

৬. 5:১1 2132 প্রতিষ্ঠা £ তিনি ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ করে ফিকহশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান 
ও বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন । তাঁর নিকট হাজার হাজার ছাত্রের আগমন ঘটত । 
এজন্য তিনি শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। 

৭. ফতোয়াদানে অবদান : আবু হানীফা (র) সহজ কিংবা জটিল যে কোনো মাসয়ালার 
সুন্দর ও সাবলীল যুক্তিযুক্ত ফতোয়াদানের ক্ষেত্রে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। 

৮. সর্বজনীন ফিকহ সংকলনে অবদান : তিনি মুসলিম অমুসলিম সকল সম্প্রদায়ের 
উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্বজনীন ফিকহ সংকলন করে শ্রেষ্ঠত্বের ষর্ণশিখরে পৌছেছেন। 
৯. উসুলের ভিত্তিতে ফিকহ সংকলন : ইমাম আবু হানীফা (র) উসূলশাস্ত্রের মূলনীতির ওপর 
ভিত্তি করে ফিকহশান্ত্র সংকলন করেছেন। তাই তার সংকলিত ফিকহ সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ । - 
১০. ৬৯:৮৫ এবং ৮5১১০ ১১৪-এর পার্থক্যকরণে অবদান : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর 
ফিকহশান্ত্ের অনন্য অবদান হলো ৮৯১,১5 এবং ৮০১১৮:৯০ ১১% -এর মধ্যে যথার্থ 

পার্থক্যকরণ। . 

১১. ১14.3:%,।-এর প্রতি দৃষ্টিদান : সর্বসাধারণের সুবিধা ও সহজীকরণের জন্য তিনি 
0১2০-এর প্রতি বেশি গরু দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে, বাহ্যিকতা ও 
কঠোরাাঁর চেয়ে ১ (2.55",)-এর প্রতি বেশি গুরুতৃ দেয়াই হিতকর। আর এ জন্যই 
তিনি ভনপ্রিয়। 


৫৮৮ ______ 08৬৮ ফাবিলাল্লীতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

১২. তাহবীব তমচ্ুনের ক্ষেত্রে : প্রত্যেক জাতি, গোত্র, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি পার্থক্য থাকা 
সত্তেও তিনি সকলের স্ব-স্ব ভাহযীব তমদ্দুনের প্রতি বিশেষ নজর রেখেছেন। 

১৩. আপসহীন : তৎকালীন শাসকগণের উৎপীড়ন ও দমননীতির ওপরে ফিকহ গবেষণা, 
ইজতেহাদ, ফতোয়াদান এবং বাদশাহর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার জন্য তিনি সরকারের 
বিরাগভাজন হন; কিন্তু সরকারের রক্তচক্ষুর কাছে মাথা নত না করে আপসহীন 
সংগ্রামের ইজতেহাদে নেতৃত প্রদান অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যান। যার দরুন তাকে 
কারাবরণও করতে হয়। 

১৪. আমরণ সংগ্রাম : আমরণ তিনি এ নীতি ও বিধান রচনার কাজে সকল ঘড়মন্ত্র ও 
হুমকি থোড়াজ্ঞান করে শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর অত্যাচারের কবলে মৃত্যুবরণ করেন; তবুও 
মাথা নত করেননি। 

১৫. গ্রন্থ রচনায় অবদান : ইমাম আবু হানীফা (র) সুদীর্ঘ ২২ বছরের কঠোর সাধনার 
ফলস্বরূপ ১৪৪ হিজরীতে কুতুবে আবু হানীফা নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এ 
গ্রন্থে ৮৩ হাজার মাসয়ালা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৮ হাজার ইবাদত সম্পর্কিত। 
বাকি ৪৫ হাজার জীবন সম্পর্কিত ৷ 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় একথা সমুজ্বল হলো যে, ইমায শাফেয়ী (র)-এর আলোচ্য 

উক্তিটি যথার্থ হয়েছে। মূলত তিনিই ছিলেন ফিকহশাস্ত্রের পুরোধা প্রাণপুরুষ ৷ তাইতো তিনি 

বলেন- £4455 15584 CG এ] 45 * 585 3101554458১ এ 

সত্যিই ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অশেষ অবদান এবং তাঁর ফিকহ 

সংকলনের অনন্য বৈশি্যই তাঁর সম্পর্কে মহামনীহীৈর উক্তিসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয় । 


৫১) 2852 Lf ৫০ 22০ Hi 2, (rv) । 027 জ 

-৯:১ ০৫৭ 220 ৫2416 
প্রশ্ন : ৩২ & ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ছাত্রদের প্রসিদ্ধ ফকীহপণের নাম ও 
হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ 


উত্তরে॥ উপস্থাপনা, : হাদী, মাযহাব বিশ্বের প্রায় ৯০ তাগ মুসলমানদের মাধহাব। এ 
মাযহাবের উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ইমামকুল শিরোমণি ইমাম আযম আবু হানীফা (র)। 
তার শিষ্য ছিলেন হাজার হাজার । তন্মধ্যে মুজতাহিদ ফকীহ আলেমও ছিলেন অসংখ্য । 
তাদের গবেষণা ও ফিকহশাস্ত্রের ওপর সংকলিত গ্রন্থের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। নিয়ে 
হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুজতাহিদগণ ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকখানা কিতাবের নাম উপস্থাপন 
করা হলো। 

2) EEL HfL Sn 5400 Ma LL: 

আবু হানীফার ছাত্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ফকীহগণের নাম : এঁতিহাসিক আবু মুহসিন ইমাম 
আবু হানীফা (র)-এর নয়শত আঠারো জন শিষ্যের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করেন। এদের 
মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ- 


নাম মৃত্যু 
১. ইমাম যুফার (র) ১৫৮ হিজরী 
২. ইমাম আবু ইউসুফ (র) ১৮৩ হিজরী 
৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (র) ১৮৯ হিজরী 


৪. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র) "২০৪ হিজরী 


৫৮৯ 


১০.হযরত দাউদ তাঈ (র) ১৬০ হিজরী 
১১. আসাদ ইবনে ওমর (র) অজ্ঞাত 

১২. ইয়াহইয়া ইবনে আবি যায়েদ (র) অজ্ঞাত 

১৩. হামযা ইবনে হাবীব (র) ১৫৮ হিজরী 
১৪. আফিয়া ইবনে ইযায়িদ (র) ১৬০ হিজরী 
১৫. মিন্দাল ইবনে আলী (র) ১৬০ হিজরী 
১৬. ইবরাহীম ইবনে তাহমান (র) ১৬০ হিজরী 
১৭. হাব্বান ইবনে আলী (র) ১৭২ হিজরী 
১৮.কাসেম ইবনে মায়ান (র) ১৭৫ হিজরী 
১৯. হাম্মাদ ইবনে আবি হানীফা (র) ১৭৬ হিজরী 
২০.ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র) -১৯৮ হিজরী 
২১. সাঈদ ইবনে আউস (র) ২১৫ হিজরী 


০০৮ ১০০১ 845 0 ৫ 
রী সারা এর কিনল: হালাকী হানে এপি কিাকসূনযিরপ- 


১. সু * শন 
চে] ইমাম মুহাম্মাদ (র), 
৩. 3 AISI ইমাম মুহাম্মাদ (র), 
৪. $n ইমাম মুহাম্মাদ (র), 
৫. তির ইমাম মুহাম্মাদ (র), 
৬. 380 ইমাম মুহাম্মাদ (র), 
a. SE ইমাম মুহাম্মাদ (র), 
৮. ৩4347 ইমাম মুহাম্মাদ (র), 
a. SEU ইমাম মুহাম্মাদ (র), 
১০. dN LIES ইমাম মুহাম্মাদ (র), 
১১. 40 36 ইমাম মুহাম্মাদ (র), 
১২. 05765 ইমাম আবু ইউসুফ (র), 
১৩,০59 ইমাম আবু ইউসুফ রে), 
১৪. NLS ইমাম আবু ইউসুফ (র), 
১৫. ০৫১ ইমাম মুহাম্মাদ (র), 
১৬. ১৮০০ ইমাম সারাখসী (র), ' 


১৭. আএঞো ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র), 


কিতাবের নাম. লেখকের নাম 

১৯৮৮ ০৩৮২ ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র) 
১৯. ১০১] ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র) 
২০, dis ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র) 
২১. ৮৯০ ইমাম সারাখসী (র), 
২২১76 LN ইমাম আল কালসানী (র), 

২৩. ১৮৭ ইমাম আবু বকর রাষী (র), 

২৪. ১412 ইমাম তাহাভী (র), 

২৫. 5333 ইমাম আবু বকর খাওয়াহেরযা (র), 
২৬. ৬১৫11 05 ইমাম খাসসাফ (র), 

২৭. iis ইমাম খাসসাফ (র), 

২৮. SUITE ইমাম খাসসাফ (র), 
২৯191221662 ফকীহ আবু লাইস (র), 

৩০. slg ফকীহ আবু লাইস (র), 

৩১. BIL ফকীহ আবু লাইস (র), 

৩২. এএখ্রধারি05 ফকীহ আবু লাইস (র), 

৩৩. 46511 2555 আবুল মায়ানী (র), 

৩৪. ০০১ S26 ১03 কাষী খান (র), 

৩৫. ঠা আল্লামা যাহেদী (র), 

৩৬. ANT আল্লামা সিজিসতানী (র), 

৩৭. ১3381 আবুল হাসান কুদূরী (র), 

৩৮. ২5] তাজুশ শরীয়া (র), 

৩৯. ১:51 ৫25 আবুস সায়াতী (র), 
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জামে সগীরের সাতটি শরাহ 

ক. আবু লাইস (র), খ. কাষী খান (র), গ. হুসামী (র), ঘ. বুরহানী (র), ঙ. সাদরে শহীদ 
(র), চ. আত্তারী (র), ছ. তামারতাশী (র) কর্তৃক রচিত। 

৪১. DALES ইবনে হুমাম (র), 

৪২. ৮৮৫৯২) IS কাযী আসবিজাবী (র), 
৪৩. এ , ইবনে আবেদীন (র), 
88. 55411 6525 ০০০ মোল্লা কাসারো (র), 
8৪৫. SUNT সদরুশ শরীয়া (র), 

৪৬. ১১211581 আল হাসকাফী (র) ইত্যাদি। 


উপসংহার : হানাফী মাযহাব বিশ্বের মুসলমানদের সর্ববৃহৎ মাযহাব। প্রায় ৯০ ভাগ মুসলমান 
এ মাযহাবের অনুসারী । এ মাযহাব এত প্রসার ও বিস্তৃতি লাভ করার পিছনে অগ্রণী ভূমিকা 
পালন করেছেন ইমাম আযম (র)-এর সুদক্ষ যুগশ্রেষ্ঠ শিষ্যবৃন্দ ও তাঁদের লিখিত গ্রন্থাবলি। যা 
. আজো উম্মতে মুহাম্মাদীর পথপরিচালনায় মাইলফলক হিসেবে সমুজ্বল। 


জজ আল ফিকহ : তারীষু ইলা উিকু০৩%-5 em—_ _০৫৯১ 
IAL ui USS GE (0) Gil 85372 53 মি) (ছা 
আয: ৩৩ ইমা শাফেয়ী (3)-এর ফিকহের হ বৰ্ণনাসহ তার জীবনী আলোচনা কর। 


উত্তত্র॥॥ উপস্থাপনা : স্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানসমূহ সরিবেশিভ করে ইলমুল ফিকহ 

সংকলন ও মাযহাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে চারজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ মুজতাহিদ মুসলিম 

জাহানে চিরস্মরণীয়, বরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে আছেন, ইমাম শাফেয়ী (র) তাদের মধ্যে 

দ্বিতীয়। তীর প্রখর স্মৃতিশক্তি, অপূর্ব মেধা, বিস্ময়কর প্রতিভা আর উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী 

ক্ষমতা সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নিয়ে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য সম্পর্কে 

নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপিত হলো। ৯. 

৩০৯০) ৮১৮8 টা চিক ও হি ও 

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর জীবনী : নিয়ে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বর্ণাঢ্য জীবনী উল্লেখ করা হলো- 

১. পরিচিতি : তার নাম মুহাম্মাদ, পিতার নাম ইদরিস, কুনিয়াত বা. উপনাম আবু 
আবদুল্লাহ, মাতার নাম উম্মুল হাসান বিনতে হামযাহ, নিসবত আশ শাফেয়ী, পূর্ণ নাম 


আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আশ শাফেয়ী । 
২. বংশ পরম্পয়া : রাসূলে মাকবুল (স) যে স্ম্তান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন ইমাম 
শাফেয়ী (র)ও সে বংশের সন্তান। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বংশের উর্ধ্বতন নবম 


পুরুষ আবদে মানাফ, যিনি রাসূল (স)-এর উর্ধবতন চতুর্থ পুরত্ষ। 

৩. শাফেয়ী বলার কারণ : তার পূর্বপুরুষ স্বনামধন্য ওসমান ইবনে শাফে-এর নামানুসারে 
তাকে শাফেয়ী বলা হয়। 

8. জন্ম তথ্য : ১৫০ হিজরী সনে ফিলিস্তিনের এঁতিহাসিক গাজা বা আসকালান শহরে 
ইমাম শাফেয়ী (র) জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, তার জন্নস্থান হলো 
মদিনাতুল মুনাওয়ারা। 
উল্লেখ্য, তিনি যেদিন জন্মগ্রহণ করেন ইমাম আযম আবু হানীফা (র) সেদিন 
ওফাতবরণ করেন। 

৫. শৈশবকাল : ইমাম শাফেয়ী (র) জন্মের দু'বছর পরেই তীর পিতাকে হারান। ফলে 
পিতৃহারা দুঃখ নিয়ে মাতৃক্রোড়ে লালিতপালিত হন। পবিত্র মক্কা নগরীতে তার 
শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। 

৬. মেধা ও প্রতিভা : তিনি ছিলেন তীক্ষ মেধা ও বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী । তিনি 
যখন ৭ বছরের শিশু, তখন পবিত্র কুরআন হিফয করেন। ১০ বছর বয়সে ৪৫ 
%/ 64.১4 মুখস্থ করেন। এরপর মকার প্রখ্যাত ফকীহ ১/ ৬ £৮১:,-এর 
নিকট পীচ বছর যাবৎ এ {1 অধ্যয়ন করেন। ১৫ বহর বয়সেই তৎকালীন 
ফকীহগণ তাকে ফতোয়াদানের অনুমতি দেন। এরপর তিনি মদিনায় ইমাম মালেক 
(র)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে 'মুয়াত্তা' মুখস্থ শোনান এবং তীর কাছে +15 
1 বিষয়ে গভীর পান্তিত্য অর্জন করেন। সেখান থেকে শিক্ষা সমাপন করে তিনি 
ইরাকে পাড়ি জমান এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর শ্রেষ্ঠ ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদের 
নিকট হাদীস ও ২৫:-1। 39, অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি ৮১ জন মুহাদ্দিসের 
নিকুট থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন 

৭. কর্মজীবন : অধ্যাপনার মাধ্যমে তার কর্মজীবনের সূচনা হয় । শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে 
বাগদাদে দু'বছর অধ্যাপনা শেষ করে মক্কা শরীফ চলে আসেন। 


৫৯২ খগ্াাক্রাঃচ IE ভ্রাতাক।গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জা 

৮. সরকারি পদে নিযুক্ত : সেসময় ঝগদাদের খলিফা হারুনুর রশীদ ইমাম শাফেয়ী (র)-কে 
মেধা ও তীক্ষ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন দেখে নাজরানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অবশ্য 
বেশিদিন তিনি এ পদে বহাল না থেকে ১৮৪ সালে বাগদাদ ত্যাগ করেন। 

৯. মক্কা গমন : ইরাক থেকে ইমাম শাফেয়ী (র) পবিত্র মক্কায় গমন করেন । জ্ঞানের 
অনুসন্ধানে মক্কায় আগত মিসরীয়, স্পেনীয় ও আফ্রিকান ওলামায়ে কেরাম থেকে 
জ্ঞানানুসন্ধান করেন । 

১০. পুনরায় ইরাক গমন : ১৯৫ হিজরীতে তিনি মক্কা হতে পুনরায় ইরাক গমন করেন। 
ওলামায়ে কেরামের বিশাল একটি দল তার শিষ্যত গ্রহণ করে। 

১১. মাযহাব প্রবর্তন : ইরাকে অবস্থানকালে তিনি হানাফী ও মালেকী মাযহাবের ফকীহ 
আলেমগণের সমৰয়ে মধ্যমপন্থি একটি মাযহাব প্রবর্তন করেন। এটাকেই 6:21 
৬৮৮১1 12)া বলা হয়। 

১২. মিসর গমন ও নতুন মাযহাব প্রতিষ্ঠা : ইরাকে স্বীয় মাযহাব প্রতিষ্ঠিত করে তিনি ১৯৮ 
হিজরীতে মিসর চলে যান। এখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য করে তার মাযহাব ও 

সূরা হিরন ভুত অনা নারে হা জিব জেরে 
০২ জা জে 

১৩. হাদীসে অবদান : ইমাম আহমাদ (র) ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (র)-এর সুযোগ্য ছাত্র । 
উত্তাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইমাম আহমাদ ++ ১২: নামক 
গ্ৰস্থখানা প্রণয়ন করেন। 

১৪. রচিত গ্রন্থাবলি : ইমাম শাফেয়ী (র) £9 455 নামে ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতির ওপর 
একটি প্রসিদ্ধ কিতাব রচনা করেন। এটাকে উসূলে ফিকহের প্রথম কিতাব হিসেবে 
গণ্য করা হয়। এতে অনেক হাদীসও বর্ণিত আছে। তার রচিত কিতাবের সংখ্যা 
সর্বমোট ১১৪ খানা । 

১৫, ইন্তেকাল : জীবনভর জ্ঞানসাধনা ও জ্ঞানের বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠা করে ইমাম শাফেয়ী (র) ২০৪ 
হিজরী মোতাণেক ৮২৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে মিসরের মাটিতে ইন্তেকাল করেন। 

৩০০) ৪5387 ot. wiles: ই 

ফিকহে শাকেয়ীর বৈশিষ্্যাবলি : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ফিকহের বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়রূপ- 

. কুরআনের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের দিকে না তাকিয়ে তিনি ৬+৫1-/১/5-কে প্রাধান্য দিতেন। 

মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে সর্বামে স্থান দিতেন। 

. হাদীস হ্বার। দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতেন । 

মদিনার হাদ।গকে তিনি নিঃশর্তে গ্রহণ করতেন। 

ইমাম আবু হানীকার মতো হাদীস ১৫. হওয়া শর্ত করতেন না। 

হাদীসের ক্ষেত্রে ১৫১ ও ১31%:54-এর দিকে বেশি লক্ষ্য না করে রাবীর বিশ্বস্ততা 

ও ন্ায়নীতির ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত লিতেন। 

৭ ইমাম মালেক (র)-এর মতো হাদীসের মর্মানুষায়ী আমল করা শর্ত করতেন না: 

৮. তীর দৃষ্টিতে হাদীসের পর ইজমার স্থান। 

৯. তার মতে £1523৫1-এর স্থান তাবেয়ীদের যুগ পর্যন্ত সীমিত। 


BNP 


এ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিগ/থিকিই.2:১২১/০1-০০7 ৫৯৩ 

১৫. কেয়াসের নীতি তিনি খুব কমই গ্রহণ করেছেন। 

১১. তিনি ১:24] ও ০৮] ৩৮:৯5:৭-এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করতেন না; বরং 
39352 পদ্ধতি গ্রহণ করে ফিকহ রচনা করেছেন । 

১২. ইমাম শাফেয়ী (র)-ই সর্বপ্রথম ফিকহের মূলনীতিকে গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 

১৩. 15 প্রদীনৈর ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা কঠিন নীতি গ্রহণ করেছেন। 

১৪. তার ফিকহের মধ্যে কুরআন ও হাদীসকে ১401 ৩৯1$ রাখা হয়েছে। 

উপসংহার : ইমাম শাফেয়ী (র) ছিলেন ফিকহশাস্ত্রের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র । যার অনুপম ও 

বর্ণাঢ্য জীবনকর্মের ফলাফল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় অনবদ্য শাফেয়ী মাযহাব । হানাফী 

মাযহাবের পরে তার মাযহাব ইসলামের শরয়ী বিধান আল ফিকহের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাযহাব 

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ফিকহশান্ত্রে অনন্য অবদানের জন্য ইসলামের স্বর্ণালি ইতিহাসে তিনি 

চির অল্লান ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। 


৫055৩ ০৯০) ৮৯৪৭ (SES MEARE 2 ১৫, 85) Jim 
dill le 
প্রশ্ন: ৩৪ ॥ ইমাম শাফেয়ী (র)-এর জীবনী এবং ফিকহশান্নে তার পদ্ধতিসমূহ 


আলোচনা কর। 


উন্তর॥ উপস্থাপনা : : ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানসমূহ সনিবেশিত করে ইলমুল ফিকহ 

সংকলন ও মাযহাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে চারজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ মুজতাহিদ মুসলিম 

জাহানে চিরস্মরণীয়, বরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে আছেন, ইমাম শাফেয়ী রে) তাদের মধ্যে 
দ্বিতীয় । তার প্রখর স্মৃতিশক্তি, অপূর্ব মেধা, বিস্ময়কর প্রতিভা আর উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী 
ক্ষমতা সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল নিয়ে তার বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য এবং ফিকহশাস্ত্রে 

৩ ০১০) ALE 00531552595 ১585: 

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর জীবনী : নিয়ে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বর্ণাচ্য জীবনী উল্লেখ করা হলো- 

১. নাম ও পরিচিতি : তার নাম মুহাম্মাদ, পিতার নাম ইদরিস, কুনিয়াত বা উপনাম আবু 
আবদুল্লাহ, মাতার নাম উম্মুল হাসান বিনতে হামযাহ, নিসবত আশ শাফেয়ী, পূর্ণ নাম 
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আশ শাফেয়ী । 

২. বংশ পরম্পরা : রাসূলে মাকবুল (স) যে স্ত্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন ইমাম 
শাফেয়ী (র)ও সে বংশের সন্তান। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বংশের উর্ধ্বতন নবম 
পুরুষ আবদে মানাফ, যিনি রাসূল (স)-এর উর্ধবতন চতুর্থ পুরুষ । 

৩. শাফেয়ী বলার কারণ : তার পূর্বপুরুষ স্বনামধন্য ওসমান ইবনে শাফে-এর নামানুসারে 
তাকে শাফেয়ী বলা হয়। 

৪. জন্ম তথ্য : ১৫০ হিজরী সনে ফিলিস্তিনের এতিহাসিক গাজা বা আসকালান শহরে 
ইমাম শাফেয়ী (র) জন্ঘহণ করেন। কারো কারো মতে, তীর জন্স্থান হলো 
মদীনাতুল মুনাওয়ারা। 

৫. শৈশবকাল : ইমাম শাফেয়ী (র) জন্মের দু'বছর পরেই তার পিতাকে হারান। ফলে 
পিতৃহারা দুঃখ নিয়ে মাতৃক্রোড়ে লালিতপালিত হন। পবিত্র মক্কা নগরীতে ভাঁর- 
শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। 


৫৯৪ __ নল লতাই ফাধিল স্াউক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 

৬. মেধা ও প্রতিভা : তিনি ছিলেন তীক্ষ মেধা ও বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী । তিনি 
যখন ৭ বছরের শিশু, তখন পবিত্র কুরআন হিফয করেন। ১০ বছর বয়সে 122 
৮/2১0 মুখস্থ করেন। এরপর' মক্কার প্রখ্যাত ফকীহ ১৮১ ৩ ₹/:-০-এর 
নিকট পাচ বছর যাবৎ «৯ (15 অধ্যয়ন করেন। ১৫ বছর বয়সেই তৎকালীন 
ফকীহগণ তাকে ফাতোয়াদানের অনুমতি দেন। এরপর তিনি মদিনায় ইমাম মালেক 
(র)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে 'মুয়াস্তা' মুখস্থ শোনান এবং তার কাছে 1০ 
*&৮]। বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সেখান থেকে শিক্ষা সমাপন করে তিনি 
ইরাকে পাড়ি জমান এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর শ্রেষ্ঠ ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদের 
নিকট হাদীস ও ২4:০8) অধ্যয়ন করেন । এ ছাড়াও তিনি ৮১ জন মুহাদ্দিসের 
নিকট থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। 

৭. কর্মজীবন : অধ্যাপনার মাধ্যমে তার কর্মজীবনের সূচনা হয়। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে 
বাগদাদে দু'বছর অধ্যাপনা শেষ করে মক্কা শরীফ চলে আসেন ।, 

৮. সরকারি পদে নিয়োগ : সেসময় বাগদাদের খলিফা হারুনুর রশীদ ইমাম শাফেয়ী (র)-কে 
মেধা ও তীক্ষ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন দেখে নাজরানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অবশ্য 
বেশিদিন তিনি এ পদে বহাল না থেকে ১৮৪ সালে বাগদাদ ত্যাগ করেন। 

৯. মক্কা গমন : ইরাক থেকে ইমাম শাফেয়ী (র) পবিত্র মক্কায় গমন করেন । জ্ঞানের 
অনুসন্ধানে মক্কায় আগত মিসরীয়, স্পেনীয় ও আফ্রিকান ওলামায়ে কেরাম থেকে 
জ্ঞানানুসন্ধান করেন। 

১০. পুনরায় ইরাক গমন : ১৯৫ হিজরীতে তিনি মক্কা হতে পুনরায় ইরাক গমন করেন। 
ওলামায়ে কেরামের বিশাল-একটি দল তার শিষ্যত গ্রহণ করে। 

১১. মাযহাব প্রবর্তন : ইরাকে অবস্থানকালে তিনি হানাফী ও মালেকী মাযহাবের ফকীহ 
আলেমগণের সমকুহ্ীনিপছি একটি মাবহাৰ প্রবর্তন করেন। এটাকেই ls 
0 ০55% বলা হয়। 

১২. মিসর গমন ও :£0]। £232 প্রতিষ্ঠা : ইরাকে স্বীয় মাযহাব প্রতিষ্ঠা করে তিনি 
১৯৮ হিজরীতে মিসর চলে যান । এখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য করে তার মাযহাব 
ও গবেষণায় সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করে একটা সংশোধিত মাযহাব রচনা করেন। 
এটাকেই ৮১৫1) ১:১৭। 2332 বলা হয়। সুদীর্ঘ ছয় বছরকাল অবস্থানের 
মাধ্যমে তিনি তার মাযহাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। 

১৩. হাদীসে অবদান : ইমাম আহমাদ (র) ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (র)-এর সুযোগ্য ছাত্র । 
উত্তাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইমাম আহমাদ ৬১1 ১, নামক 
গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেন। 

১৪. রচিত গ্রন্থাবলি : ইমাম শাফেয়ী (র) 91,5 নামে ফিকহশান্ত্রের মূলনীতির ওপর 
একটি প্রসিদ্ধ কিতাব রচনা করেন। এটাকে উসূলে ফিকহের প্রথম কিতাব হিসেবে 
গণ্য করা হয়। এতে অনেক হাদীসও বর্ণিত জাছে। তার রচিত কিতাবের সংখ্যা 
সর্বমোট ১১৪ খানা। 


জ্থ আল ফিকহ : তারীখু ইলডিজা/মিিহ3-5১০/০:-০:০:০3________ ৫৯৫ 
১৫. ইন্তেকাল : জীবনভর জ্ঞানসাধনা ও জ্ঞানের বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠা করে ইমাম শাফেয়ী (র) 
২০৪ "হিজরী মোতাবেক ৮২৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে মিসরের মাটিতে 
ইন্তেকাল করেন। . 
৩২৬] ০১ ৯০) ৮৪০৬1 6৮58 145 2 ঃ 
ইলমুল ফিকহে ইমাম শাফ্রেয়ীর অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ : ইলমুল ফিকহে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর 
. অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ নিনরূপ- 

১. কুরআন মাজীদের বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়া : ইমাম শাফেয়ী প্রতিটি ব্যাপারে কুরআন 
থেকে পথনির্দেশ লাভ করতেন এবং বাহ্যত কুরআন থেকে যা বোঝা যায় তদনুযায়ী 
আমল করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত এর বিপরীত তাৎপর্য গ্রহণের পক্ষে কোনো অকাট্য 
দলীল সম্মুখে উপস্থিত না হয়। 

২. বর্ণনাকারীর বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে হাদীস গ্রহণ : তিনি রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারী 
বিশ্বাসা ও নির্ভরযোগ্য (২5১) হলে, “খবরে ওয়াহিদ’ পর্যায়ের হাদীসও গ্রহণ করতেন । 
রাবী নির্ভরযোগ্য না হলে তিনি মাশহুর হাদীসও গ্রহণ করতেন না। 
অর্থাৎ তিনি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ন্যায় হাদীস বর্ণনার খ্যাতি, বিশুদ্ধতা 
ইত্যাদির শর্ত করতেন না। এডাবে বিনা পর্যালোচনায় হাদীস গ্রহণ করায় 
মুহাদ্দিসগণের নিকট ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মাযহাব খুব সাদরে গৃহীত হয়। এজন্য 
বাগদাদবাসীগণ তাকে “নাসরুল হাদীস' বা হাদীসের সাহায্যকারী বলতেন । 

৩. কুরআন ও হাদীসকে আমলের ক্ষেত্রে একই রকম মনে করা : তিনি কুরআন ও 
মনে করতেন । এতে সঠিক জ্ঞান (১3) এবং সম্ভাবনা (১১)-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য 
করতেন না। 

৪. শরয়ী বিধিবিধান সংকলনে সাধারণ নিয়মনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা : এ মাযহাবে 
সাধারণ নিয়মনীতির ভিত্তিতে শরীয়তের হুকুম আহকাম সংকলিত হয়েছে। 

৫. ইজমা অনুযায়ী আমল করা : ইমাম শাফেয়ী (র) হাদীসের পর ইজমার ওপর আমল করতেন। 

৬. কেয়াসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ : তিনি ইজমার পরে কেয়াসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ 
করতেন । কুরআন, হাদীস ও ইজমার দ্বারা কোনো মাসয়ালা সমাধান না হলে তিনি তা 
কেয়াস দ্বারা সমাধান করতেন । তবে কেয়াসের জন্য তিনি এ শর্ত করতেন যে, এর 
জন্য কোনো নির্দিষ্ট নীতি বা ধারা থাকতে হবে। 

৭. “ইসতিহসান' ও. “ইসতিসলাহ'-এর অস্বীকার : তিনি হানাফীদের ইসতিহসান ও 
মালেকিদের ইসতিসলাহ এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে সেগুলোর কাছাকাছি 
দলীলের ওপর আমল করতেন। 

উপসংহার : ইমাম শাফেয়ী (র) ছিলেন ফিকহশাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র । যার অনুপম ও বর্ণাঢ্য 

জীবনকর্মের ফলাফল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় অনবদ্য শাফেয়ী মাযহাব । হানাফী মাযহাবের 

পরে তার মাযহাব ইসলামের শরয়ী বিধান আল ফিকহের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাযহাব হিসেবে 
্রতিষ্ঠিত। ফিকহশাস্ত্রে অনন্য অবদানের জন্য ইসলামের স্বর্ণালি ইতিহাসে তিনি চির অম্লান 

ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। 


1 REE Si ফাবিল ্লাভিবাগাইড সিরিজ দ্বিতীয় বর্ষ জজ 


(=) ৩৯১:$॥ ০৮০০ ii haf ১ : (Yo) 0651 
EES HILAL 

জপ্রশ্র: ৩৫ ৩৫ ॥ ইমাম পক এ ছাদের সিদ্ধ ফকীহদণের নাম ও সনের 

মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের নাম লেখ 


উ্তরা॥। উপস্থাপনা : ইলমুল ফিকহের সুবিশাল গগনক্ষেত্রের হাজার তারকার ঝিকিমিকির 

অন্তরালে যে চারটি মাযহাব প্রতিষ্ঠিত, যাদের পশ্চান্ধাবন করে ফকীহকুল প্রতিনিয়ত তাদের 

জ্ঞানের ক্ষেত্রকে বিকশিত করছে, ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মাযহাব তার মধ্যে দ্বিতীয়তম। 

ইমামের শিষ্যবৃন্দ ছাড়া অগণিত যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ মুজতাহিদগণ অনুসরণ ও গবেষণাকর্ম 

দিয়ে এ মাযহাবকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন। নিয়ে এ মাযহাবের উল্লেখযোগ্য ফকীহগণ ও 

ভীত পসিচ ছসদের নাম উল্লেখ করা হলো। 

৩ lin ০56৮ 5801 ৯ 2 

ইমাম শাফেয়ীর অনুসারী শ্রেষ্ঠ ফকীহগণ : বিভিন্ন দেশে তার অসংখ্য সুযোগ্য ছাত্র ও শিষ্য 

ছিলেন । নিম্নে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো- 

ইরাকী শিষ্যবৃন্দের নাম : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর প্রধান প্রধান ইরাকী শিশ্যবৃন্দ হলেন - 

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)। 

আবু সূর ইবরাহীম কলবী আল বাগদাদী (র)। তিনি-২৪৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। 

আবু সোলায়মান দাউদ ইবনে আলী (র)। 

হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আস সাব্বাহ জাল বাগদাদী (র)। 

আবুল হোসাইন ইবনে আলী আল কারাবাসী (র)। 

আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল আযীয বাগদাদী (র)। 

আবু ওসমান ইবনে সাঈদ আনমাতী (র)। 

. আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ওমর ইবনে সরীজ (র) প্রমুখ । 

মিসরীয় শিষ্যবৃন্দের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ : উল্লেখযোগ্য মিসরীয় শিষ্যবৃন্দ হলেন- 

১. আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মাধিনী আল মিসরী (র)। তিনি ২২৪ হিজরীতে 
মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র) তাকে “হামী-ই মাযহাব” উপাধি দিয়েছিলেন। 


নাকি ৩৫৮৬ 


২. ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া মাযিনী আল মিসরী (র)। 

৩. ইউনুস ইবনে আবদুল আলা সদফী আল মিসরী (র)। 

8. হুরমুলাহ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ (র)। 

৫. রবী ইবনে সোলায়মান ইবনে আবদুল জাব্বার মুরাদী (র) প্রমুখ । 
৩5525201৫22, 

প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ : শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ নিম্নরূপ- 
১, ALES ইমাম শাফেয়ী (র) 

২12৯ য 55259 ইমাম শাফেয়ী (র) 

৩. ৬১০5555) ইমাম শাফেয়ী (র) 

৪. ০52 আল্লামা সুযুতী (র) 

৫ ৪ 200 752 আল্লামা সুযুতী (র) 

৬. ০৯০] 35৪ আল্লামা সুযুতী (র) 

a. ১৫:০১:5১ আল্লামা মাযিনী (র) 


yercom ৫৯৭ 
৮. ১৫৯৮০ ১০৪৯৫ আল্লামা মাযিনী (র) 


৯.05915055 আবু ইসহাক মারুয়ী (র) 

১০. 4৯৩৩1 ১225534৯075 আবু ইসহাক মারয়ী (র) 

১১. Hz 1:০০ আবু ইসহাক মারয়ী (র) 
১২,৫15 ৩৪ চিজ ০০৮ আবু ইসহাক মারয়ী (র) 
১৩,০৯০] 55 আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ 
১৪. 52 EEA TA আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র) 
১৫,৮5১ 2০১05 আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)। 


উপসংহার : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বিস্ময়কর প্রতিভা, অক্লান্ত গবেষণাকর্ম ও তার শিষ্য 
অনুসারীদের প্রচার, প্রসার, গবেষণা, সাধনা ও রচনা কর্মের ফলেই এ মাযহাব মুসলিম 
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাযহাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সহজ হয়েছে মানুষের জন্য বিভিন্ন 
পথ ও পন্থা গ্রহণ । 


2৫8 5420) 25810 46 21 48৮1 53 50620 উহ 
আপ্রশন: ৩৬1 রজত ফা. প. ২০১৩+১৫/১৭] 


উত্তরা ॥॥ উপস্থাপনা : ইলমে ফিকহকে যদি সুবিশাল আঁকাশের সাথে তুলনা করা হয়, 

তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র)-কে এ আকাশের পূর্ণিমার চাদ 

অথবা ধ্রুব তারার সাথে তুলনা করা যায়। তারা উভয়েই ছিলেন এ ময়দানের পথিকৃৎ। 

প্রত্যেকেই সুনির্দিষ্ট উসূল (মূলনীতি)-এর ওপর ভিত্তি করে ইলমে ফিকহের ব্যাখ্যা ও 

বিশ্লেষণ এবং সুস্পষ্ট সমাধানের মাধ্যমে স্বীয় মাযহাব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ফলে প্রতিটি 

মাযহাবই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । নিয়ে 444; ও ৮311-5$)-এর 
তুলনামূলক আলোচুনা প্রদত্ত হলো । 
৩০৯০১৯4৪916 pH 48995 FA 

হানাফী ও শাফেয়ী ফিকহের তুলনামূলক আলোচনা : যদিও ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী 

(র) দু'জনই ফকীহগণের এবং প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের জন্য চিরভাস্বর, তথাপি তাদের 

মাযহাব ও মাসয়ালার মধ্যে কিছু পার্থক্য ও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সে মতপার্থক্যকে 

সামনে রেখে দু'ফিকহের মাঝে তুলনামূলক আলোচনা পেশ করা হলো- 

১. দলীল গ্রহণে দৃষ্টিভঙ্গি : ইমাম আবু হানীফা (র) দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআনের 
প্রমাণকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। সহীহ সনদে প্রাপ্ত হাদীসেও পূর্ণ আস্থা না হলে তা 
গ্রহণ করতেন না। ্ 
অপরদিকে, ইমাম শাফেয়ী (র) এক্ষেত্রে অনেকটা নমনীয় ছিলেন। তিনি যে কোনো 
প্রচলিত হাদীসকে অনায়াসে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে ইজতেহাদ করতেন, তবে 
সেক্ষেত্রে তিনি রাবীর ব্যক্তিগত তাকওয়াকে প্রাধান্য দিতেন। 

২. কেয়াসের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি : হানাফী ফিকহের মধ্যে ₹2 (21. ও ০০4কে 
বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা তার চিন্তাচেতনা, বিচার বুদ্ধির 
;আলোকে যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এজন্য তাকে 515 991 বলা হয় । .১১/৮৮5-এর 
ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় ১৯1১325 -এর ওপর কেয়াসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 
পক্ষান্তরে, ইমাম শাফেয়ী (র) কেয়াসকে গুরুতৃ দিতেন না। যেমনটি দিতেন না ৮২2. 
৯1$-এর ক্ষেত্রে। 


৫৯৮ WIENS WET ভ্রাতন্কা।গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ লগ 

৩. ৩৮১, ০৮-১১।-এর ক্ষেত্রে পার্থক্য : জনস্বার্থ এবং সর্বসাধারণের 
সুবিধার্থে ০৮55 তথা সূক্ষ্ম কেয়াস ও, »:৯১।-কে ফিকহে হানাফীতে 
বৈধ রাখা হয়েছে; কিন্তু ফিফহে শাফেয়ীতে ০ ৮:।-কে গ্রহণ করা হয়নি। ইমাম 
শাফেয়ী (র) )355১1-কেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। 

৪. সহজবোধ্যতার ক্ষেত্রে : শাফেয়ী মাযহাব তুলনামূলক কঠিন । হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রেও 
কিছুটা কাঠিন্য লক্ষণীয় । পক্ষান্তরে, হানাফী মাযহাব সহজ ও সরল । এতে মানুষের 
শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 

৫. ইজমার ভিত্তিতে সমাধান : ইমাম শাফেয়ী (র) মনে করেন, উম্মতের £21 
ভাবেয়ীদের যুগেই শেষ হয়েছে। ফলে এখন আর £3 শুদ্ধ হবে না। 

'আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, প্রয়োজনের তাগিদে কেয়ামত পর্যন্ত €৮২। 
অব্যাহত থাকবে। 

৬. গ্রহণযোগ্যতা ও অনুসরণের দৃষ্টিভঙ্গি : বিশ্বমুসলিম উম্মাহর প্রায় তিন্চতুর্থাংশ হানাফী 
মাযহাবের অনুসারী । আর অবশিষ্ট লোকজন অন্যান্য মাযহাবের অনুসারী । এতেই 
হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীর 
সংখ্যা তুলনামূলক নগণ্য । 

৭. স্বাধীনতার দৃষ্টিভঙ্কি : ফিকহে হানাফীতে মুসনিদ অমুসলিম সকলের স্বকীয়তাবোধ 
এবং স্বাধীন মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে । ফলে এর পরিমগ্ডল ব্যাপক; কিন্তু ফিকহে 
শাফেয়ী এ দিক থেকে সংকীর্ণ । ভিন্নধর্মীদের প্রতি তার সিদ্ধান্তসমূহ সমালোচিত । 

৮. শক্তিশালী মত গ্রহণে পার্থক্য : নস দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ে মত গ্রহণের ক্ষেত্রে শক্তিশালী মত 
গ্রহণ করাই হানাফী ফিকহের অনন্য বৈশিষ্ট্য। যেমন- অযুর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর. 
মতে চারটি ফরয, যা কুরআনে উল্লিখিত; কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে ৬টি ফরয । মত 
গ্রহণে এ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আবু হানীফা (র)-এর ফতোয়া অধিক গ্রহণযোগ্য । 

৯. সর্বজনীন ও ভারসাম্য : ফিকহে হানাফীতে সর্বজনীনতা এবং ভারসাম্যের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা হয়েছে। সারাবিশ্বের যে কোনো স্থানে যে কোনো সম্প্রদায়, ধর্ম, বর্ণ, উপজাতি 
তথা সকল জাত ও শ্রেণির জন্য তার মাযহাব সমানভাবে সমাদূত। কারণ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণে তিনি সঠিক বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখেছেন। I 
পক্ষান্তরে ফিকহে শাফেয়ীতে এ দিকটা ততো জোরালো নয় । 

১০. তাহবীব তমদ্দুনের ক্ষেত্রে : ইমাম আবু হানীফা (র) মাসয়ালা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতি, বর্ণ, গোত্র, ধর্ম ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত তাহ্বীব তমদুনের 
ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন । 
পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ীর গবেষণা পদ্ধতিতে তার উপস্থিতি নগণ্য । 

উপসংহার : বিভিন্ন দিক থেকেই হানাফী মাযহাব অনন্য বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী । 

তাইতো ইমাম শাফেয়ী (র) নিজেই এ মাযহাবের পুরোধা ইমাম আযমের গুণকীর্তন করে 

বলেছেন (১) ২১১১ 2: 0৮55 2৮120 অর্থাৎ, “আলেমগণ ইমাম আবু 
হানীফা (র)-এর পরিবারের সদস্যতুল্য।' আর এর মাধ্যমেই ইমাম আবু হানীফার 
মাযহাবের বিশেষত ও শ্রেষ্ঠত প্রমাণিত হয়। 


* আল ফিকহ : তারীখু ইলম ফিকহণ- ibswer.com_ am 
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ঘর পরশু: ৩৭ আহ উপ তর সমমিত বনী লেখ, ফা. প. ২০১৯] 
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অথবা , ইমাম মালেক (র)- “এর ফিকহের বৈশিষ্ট্যসমূহ বণনাসহ তার জীবনী আলোচনা কর৷_ 


উত্তন্প।॥ উপস্থাপনা : ফিকছে ইসলারী সংকলন শু মামহাৰ প্রবর্তন করে যে সকল ব্যতিত 
মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র) তাদের 
অন্যতম । হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে শিয়া ও খারেজীদের আকিদাগত ছন্দ্র ও 
মুতাযিলাদের যুক্তিবাদী মতবাদে সর্বসাধারণ যখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, ঠিক সে মুহূর্তে 
এমন একজন মহামনীষীর আগমন ঘটে ধূলির ধরায় । নিম্নে 'এ ক্ষণজন্মা কালজয়ী মহামনীষীর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর ফিকহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক আলোকপাত করা হলো। 
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ইমাম মালেক (র)-এর জীবনী : ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত 

নিয়রূপ_ 

১. পরিচিতি : তার নাম মালেক, পিতার নাম আনাস, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, উপাধি 
ইমামু দারিল হিজরত, নসবনামা মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবু 
আমের (র)। ইমাম মালেক (র)-এর প্রপিতামহ আবু আমের (রা) রাসূল (স)-এর 
সাহাবী ছিলেন । তিনি বদর ছাড়া বাকি সকল যুদ্ধেই রাসূল (স)-এর সাথে সক্রিয়ভাবে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন । 2 i 

২. জন্ম : ইমাম মালেক (র) ৯৩ অপব্া ৯৪ মতান্তরে ৯৫ হিজরী মোতাবেক ৭১৫ 
খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওয়ালিদ ইবনে মালেকের শাসনামলে মদিনায় এক সন্রান্ত মুসলিম 

- পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. শৈশবকাল : ইমাম মালেক (র)-এর শৈশবকাল অতিবাহিত হয় জন্মভূমি মদিনাতেই। 
এ সময়ে তিনি মাতা আলেয়া বিনতে শরীফ (র)-এর পরম অপত্যয়েহে শিক্ষানুকূল 
ইসলামী পরিবেশে বেড়ে উঠতে শুরু করেন। 

৪. প্রাথমিক শিক্ষা : তার শিক্ষাজীবনের শুভ সূচনা মাতা আলেয়া বিনতে শরীফের কাছে। 
তার পিতা, পিতামহ ও পিতৃব্য সবাই প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। সেই সুবাদে বাল্যকাল 
থেকেই তিনি তাদের নিকট হাদীসশান্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। 

৫. ইলমুল হাদীসের উচ্চতর ডিগ্রিলাভ : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি হাদীসশান্ত্রে 
উচ্চতর জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। এসময়ে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুর রহমান 
ইবনে হরমুজ (র)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন । তিনি বহুসংখ্যক উদ্তাদের নিকট 
থেকে হাদীস শিক্ষালাভ করেন। তাদের অন্যতম হলেন- 

ক. ইমাম যুহরী, খ. নাফে, গ. ইবনে যাকওয়ান, ঘ. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, ও. মুহাম্মাদ 
ইবনুল মুনকাদির, চ. হিশাম ইবনে ওরওয়া ও ছ. যায়েদ ইবনে আসলাম প্রমুখ । 

৬. ফিকহশাস্তরে জ্ঞানার্জন : হাদীসশাস্ত্রে পান্তিত্য অর্জনের পরপরই তিনি ফিকহশান্ত্র চর্চা 
শুর)করেন। হেজাযের প্রখ্যাত ফকীহ রবীয়াতুর রায় (র)-এর নিকট ফিকহশাস্ত্ 
অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এছাড়া তিনি তৎকালীন মদিনার ৭ জন. বিখ্যাত ও বিশিষ্ট 
ফকীহের নিকট ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 


৩ 


৬০০____ ঠোলঞাই ফাঁধিল তক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 

৭. অধ্যাপনা : হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জনের পর তিনি দারস ও 
ফতোয়াঙ্গানে আত্মনিয়োগ করেন । মসজিদে নববীতে বসেই তিনি শিক্ষাদান করতেন । 
মিসর ও আফ্রিকাসহ দুরদূরান্ত থেকে লোকজন এসে তার নিকট হাদীস ও ফিকহ 
শিক্ষা লাভের জন্য ভিড় জমাতে থাকে । 

৮. শিক্ষাদান সম্পর্কে ইমামের উক্তি : ইমাম মালেক (র) যে শিক্ষাদান করতেন তা সত্য, 
সঠিক ও মানসম্মত হওয়া সম্পর্কে তার উক্তি ছিল এরূপ- যতক্ষণ পর্যন্ত ৭০ জন 
উস্তাদ আমার যোগ্যতার সাক্ষ্য না দিয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শিক্ষাদান ও 
ফতোয়াদানের আসনে বসিনি। 

৯. শিক্ষকমণ্ডলী : ইমাম মালেক (র) অসংখ্য শিক্ষকের নিকট জ্ঞানার্জন করেন। শাহ 
ওয়ালীউল্লাহ (র) তার উন্তাদের সংখ্যা ৯৪ জন উল্লেখ করেছেন। আল্লামা জালালুদ্দিন 
সুযুতী (র) তার হাদীসের উত্তাদের সংখ্যা লিখেছেন ৯০০ জন। 

১০, ছাত্রবৃন্দ : পূর্বেই বলা হয়েছে, দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার ছাত্র এসে তার দরবারে 
ভিড় জমাতেন এবং তাঁর নিকট হতে হাদীস ও ইলমে ফিকহের দারস নিতেন। তার 
উল্লেখযোগ কয়েকজন ছাত্র হলেন- ক. ইমাম শাফেয়ী (র), খ. আবদুর রহমান 
ইবনুল মুল্গারক (র), গ. ইবনে জুরাইজ আল আওযারী প্রমুখ ৷ 
হাদীস সংকলন : হাদীস সংকলনে ইমাম মালেক (র)-এর ভূমিকা অতুলনীয় । বিশ 
হহস্রাধিক হাদীস থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মাত্র ১৭২০টি হাদীসের সময়ে প্রথম 
হাদীস সংকলন মুয়াত্তা প্রণয়ন করেন। বস্তুত মুয়াত্তাগ্রস্থ প্রণয়নের পর তার খ্যাতি 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে । 

১২ মাযহাব প্রতিষ্ঠা : ইমাম মালেক (র)-এর শিষ্যবর্গ তার ফতোয়া, মাসয়ালা ও 
গবেষণাকর্মসমূহকে একত্র করে ৮54 «3১ নামে অভিহিত করেন । চার মাযহাবের মধ্যে 
এটি অন্যতম । মক্কা, মদিনা, হেজায ও মিসরের বছ লোক তার মাযহাবের অনুসারী । 

১৩. অন্যায়ের প্রতিবাদ ও নির্যাতনের শিকার : তার জীবনী থেকে জানা যায় যে, 
শরীয়তবিরোধী কার্যাবলি রোধে তিনি আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের বিরুদ্ধে ফতোয়া 
প্রদান করেন। যার ফলশ্রুতিতে তার ভাই জাফর তাঁকে দরবারে ডেকে এনে 
নির্মমভাবে ৭০টি বেত্রাঘাত করে। পরে অবশ্য খলিফা মনসুর তীর প্রতি যথেষ্ট 
সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন । 

১৪. হাদীসশান্ত্রে অবদান : ইমাম মালেক (র) হাদীসশাস্ত্রেও একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন । 
হাদীসশাস্ত্রে তার শ্রেষ্ঠ কিতাব মুয়াত্তা জগদ্বিখ্যাত । 

১৫. হাদীসে রাসূলের আদব ও তাজীম : তাকে ফিকহশাস্ত্রের কোনো মাসয়ালা সম্পকে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সাথে সাথে তার উত্তর দিতেন; কিন্তু কোনো হাদীস জিজ্ঞেস কর 
হলে প্রথমে গোসল করে উত্তম পোশাক পরতেন এবং গায়ে খোশবু লাগাতেন । অতঃপর 
উচ্চ আসনে বসে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে গান্তীর্যের সাথে হাদীস বর্ণনা করতেন। 

১৬. ইন্তেকাল : জাতিকে একটি গৌরবোজ্জল দিকনির্দেশনা উপহার দিয়ে ৮৬ বছর বয়সে 
১৭৯ হিজরীতে এ মহামনীষী মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মদিনার জান্নাতুল বাকীতে 
তাকে সমাহিত করা হয়। 


আ॥ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিগফিঞহ-31১৬/০1-০০] ৬০১ 

১৭, ইন্তেকাল সংবাদের অলৌকিক প্রচারণা : ইমাম মালেকের মৃত্যুর পূর্বরাতে ইমাম 
শাফেয়ী (র)-এর ফুফু স্বপ্নে সে অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মহামনীষীর মৃত্যুর 
সংবাদপ্রাপ্ত হন। তিনি এ স্বপ্নের কথা শাফেয়ী (র)-কে জানালে সকালবেলায় 
অলৌকিকভাবে ইমাম শাফেয়ী (র) ইমাম মালেক (র)-এর ইন্তেকালের সংবাদপ্রাপ্ত হন৷ 

১৮. চরিত্র ও কৃতিত্ব : ইমাম-মালেক (র) আল্লাহভীরু ও পরহেযগার লোক ছিলেন। রাসূল 
(স)-এর প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত । তিনি মদিনা ছেড়ে কোথাও যেতেন না, 
যেন মদিনার মাটি তার নসীব হয়। তার সত্যনিষ্ঠা, অগাধ পাপ্তিত্য ও ইবাদতপ্রিয়তা 
তাকে মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করেছে। 

৩০৯০) HL LN 5১০৯৭ 

মালেকী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য : ফিকহে মালেকীর বৈশিষ্ট্যাবলি নিয্মরূপ- 

১. তিনি সকল যুক্তিতর্কের ওপর ৬৫১০ 1$ 181 ৫$-কে প্রাধান্য দিতেন। 

২. তার ফিকহ ₹::৮]| ১ 9445 তথা মদিনাবাসীদের কর্মের ওপর ভিত্তি করে 
সম্পাদিত হয়। 

৩. মালেকী ফিকহে অমুসলিমদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার দেয়া হয়নি। 

৪. তাঁর ফিকহে সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করা হয়। 

৫. মাসয়ালার ক্ষেত্রে নিজস্ব ইজতেহাদ তার ফিকহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

৬. এ মাযহাব ২1,541946 অনুযায়ী বিচারবিস্লেষণের অবকাশ ব্যতিরেকে অত্যন্ত কঠোর । 

উপসংহার : ইমাম মালেক (র) ফিকহশাস্ত্রের এক কিংবদন্তী মহাপুরুষ । তার প্রতিভাদীপ্ত 

মৌলিক গবেষণা ফিকহশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে । আর এভাবে তিনি মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ের 

মণিকোঠায় অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন হয়ে আছেন। ফিকহশান্ত্র যতদিন এ পৃথিবীতে 

অবশিষ্ট থাকবে, ইমাম মালেকের নাম ততদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । 


hill le 33 ভি এ ০৮105 UES EEE ১8850০93621 
প্রশ্ন: ৩৮ ৷ ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রা)-এর জীবনী লেখ এবং ইলমে ফিকহে 
তার আচরিত পদ্ধতি আলোচনা কর। EER RNAS 


উত্তর।॥ উপস্থাপনা : কিকহে ইসলামী সংকলন ও মাবহাৰ প্রবর্তন করে যে সকল ব্যতিত 

মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রা) তাদের 

অন্যতম ৷ হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে শিয়া ও খারেজীদের আকিদাগত দ্বন্ব ও 

মুতাষিলাদের যুক্তিবাদী মতবাদে সর্বসাধারণ যখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, ঠিক সে মুহূর্তে 

এমন একজন মহামনীষীর আগমন ঘটে ধুলির ধরায়। নিয়ে এ ক্ষণজন্মা কালজয়ী 
মহামনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ইলমে ফিকহে তার আচরিত পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক 
আলোকপাত করা হলো। 

৩০১১) HL 22755 SI HE: 

ইমাম মালেক (র)-এর জীবনী : ইমাম মালেক (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত নিম্নরূপ- 

5; পরিচিতি : তার নাম মালেক, পিতার নাম আনাস, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, উপাধি 
ইমামু দারিল হিজরত, নসবনামা মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবু 
আমের (রা)। ইমাম মালেক (র)-এর পিতা আবু আমের (রা) রাসূল (স)-এর সাহাবী 
ছিলেন। তিনি বদর ছাড়া বাকি সকল যুদ্ধেই রাসূল (স)-এর সাথে সক্রিয়ভাবে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন । 


৬০২ URES লিল প্লেন্বদ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

২. জন্ম : ইমাম মালেক (র) ৯৩ অথবা ৯৪ মতান্তরে ৯৫ হিজরী মোতাবেক ৭১৫ 
খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওয়ালিদ ইবনে মালেকের. শাসনামলে মদিনায় এক সন্তরান্ত মুসলিম 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন 

৩. শৈশবকাল : ইমাম মালেক (র)-এর শৈশবকাল অতিবাহিত হয় জন্মভূমি মদিনাতেই। 
এ সময়ে তিনি মাতা আলেয়া বিনতে শরীফ (র)-এর পরম অপত্যয়েহে শিক্ষানুকূল 
ইসলামী পরিবেশে বেড়ে উঠতে শুরু করেন। 

৪. প্রাথমিক শিক্ষা : ভার শিক্ষাজীবনের শুভ সূচনা মাতা আলেয়া বিনতে শরীফের কাছে। 
তার পিতা, পিতামহ ও পিতৃব্য সবাই প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন৷ সেই সুবাদে বাল্যকাল 
থেকেই তিনি তাদের নিকট হাদীসশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। 

৫. ইলমুল হাদীসের উচ্চতর ডিগ্রিলাভ : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি হাদীসশাস্ত্রে 
উচ্চতর জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুর রহমান 
ইবনে হরমুজ (র)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি বহুসংখ্যক উত্তাদের নিকট 
থেকে হাদীস শিক্ষালাভ করেন । তাদের অন্যতম হলেন- 

ক. ইমাম যুহরী, খ. নাফে, গ. ইবনে যাকওয়ান, ঘ. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, ঙ. মুহাম্মাদ 
ইবনুল মুনকাদির, চ. হিশাম ইবনে ওরওয়া ও ছ. যায়েদ ইবনে আসলাম প্রমুখ । 

৬. ফিকহশাস্ত্রের জ্ঞানার্জন : হাদীসশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের পরপরই তিনি ফিকহশাস্ত্রে চর্চা 
শুরু করেন। হিজাযের প্রখ্যাত ফকীহ রবীয়াতুর রায় (র)-এর নিকট ফিকহশস্ত্র 
অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এছাড়া তিনি তৎকালীন মদিনার সাতজন বিখ্যাত ও বিশিষ্ট 
ফকীহের নিকট ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

৭. শিক্ষকমঞ্জলী : ইমাম মালেক (র) অসংখ্য শিক্ষকের নিকট জ্ঞানার্জন করেন। শাহ 
ওয়ালীউল্লাহ' (র) তার উন্তাদের সংখ্যা ৯৪ জন উল্লেখ করেছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন 
সুযুতী (র) তার হাদীসের উত্তাদের সংখ্যা লিখেছেন ৯০০ জন। 

৮. অধ্যাপনা : হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জনের পর তিনি দারস ও ফতোয়াদানে 
জাতিয়: রে? বিলে অলি নামা করতেন কির ও 
আফ্রিকাসহ.দৃরদৃরান্ত থেকে লোকজন এসে তার নিকট হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা লাভের 
জন্য ভিড় জমাতে থাকে । 

৯. ছাত্রবৃন্দ : দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার ছাত্র এসে তার নিকট হতে হাদীস ও ইলমে 
ফিকহের দারস নিতেন । তার উল্লেখযোগ্য কয়েকজনণ্ছাত্র হলেন- ক. ইমাম শাফেয়ী (র), 
খ. আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক (র), গ. ইবনে জুরাইজ আল আওযায়ী প্রমুখ । 

১০. মুয়াত্তা সংকলন : হাদীস সংকলনে ইমাম মালেক (র)-এর ভূমিকা অতুলনীয় । বিশ 
সহস্রাধিক হাদীস থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মাত্র ১৭২০টি হাদীসের সমৰয়ে প্রথম 
হাদীস সংকলন মুয়াত্তা প্রণয়ন করেন। বস্তুত মুয়াত্তাগ্রস্থ প্রণয়নের পর তার খ্যাতি 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। 

১১. মাযহাব প্রতিষ্ঠা : ইমাম মালেক (র)-এর শিষ্যবর্গ তার ফতোয়া, মাসয়ালা ও 
গবেষণাকর্মসমূহকে একত্র করে ৮৫1 €%; নামে অভিহিত করেন। চার মাযহাবের মধ্যে 
এটি অন্যতম । মক্কা, মদিনা, হেজায ও মিসরের বহু লোক তার মাযহাবের অনুসারী । 

১২. অন্যায়ের প্রতিবাদ ও নির্যাতনের শিকার : তার জীবনী থেকে জানা যায় যে, 
শরীয়তবিরোধী কার্যাবলি রোধে তিনি. আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের বিরুদ্ধে ফতোয়া 
প্রদান করেন। যার ফলশ্রুতিতে তার ভাই জাফর তাকে দরবারে ডেকে এনে 
নির্মমভাবে ৭০টি বেত্রাঘাত করে। পরে অবশ্য খলিফা মনসুর তার প্রতি যথেষ্ট 
সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন । 


৯৮ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল/ফিকছ, 3:১৬/০।-০০7 ৬০৩ 

১৩. হাদীসে রাসূলের আদব ও তাজীম : তাকে ফিকহশাস্ত্রের কোনো মাসয়ালা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সাথে সাথে তার উত্তর দিতেন, কিন্তু কোনো হাদীস জিজ্ঞেস করা 
হলে প্রথমে গোসল করে উত্তম পোশাক পরতেন এবং গায়ে খোশবু লাগাতেন। অতঃপর 
উচ্চ আসনে বসে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে গান্তীর্যের সাথে হাদীস বর্ণনা করতেন। 

৪. চরিত্র ও কৃতিত্ব : ইমাম মালেক (র) আল্লাহভীরু ও পরহেষগার লোক ছিলেন । রাসূল 
(স)-এর প্রতি তার ভালোবাসমছিল অফুরন্ত । তিনি মদিনা ছেড়ে কোথাও যেতেন না, 
যেন মদিনার মাটি তার নসীব হয়। তার সত্যনিষ্ঠা, অগাধ.পান্তিত্য ও ইবাদতপ্রিয়তা 
তাকে মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করেছে। 

১৫. ইন্তেকাল : জাতিকে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিকনির্দেশনা উপহার দিয়ে ৮৬ বছর বয়সে 
১৭৯ হিজরীতে এ মহামনীষী মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মদিনার জান্নাতুল বাকীতে 
তাকে সমাহিত করা হয়। 

৩48511615৩5 রি 

ইলমে ফিকহে তীর আচরিত পদ্ধতি : ফিকহশান্ত্রে ইমাম মালেক (র)-এর গৃহীত পদ্ধতি নিয়রূপ- 

১. আল কুরআান ও সুন্নাহকে অগ্রাধিকার প্রদান : কোনো বিষয়ে শরীয়তের সিদ্ধান্ত ও রায় 
জানার জন্য ইমাম মালেক (র) সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করতেন। 
তাতে সমাধান না পেলে সুন্নাহ তথা হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দিতেন। 

২. ইজমার আশ্রয় গ্রহণ : কুরআন ও সুন্নায় যদি কোনো সমাধান না পেতেন, তাহলে তিনি 
সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে ধারা ইলমে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত ছিলেন, সংশিষ্ট 
বিষয়ে তাদের ইজমা পাওয়া গেলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। 

৩. মদিনাবাসীদের বাস্তব আমলকে মুতাওয়াতির হাদীসের মর্যাদা প্রদান : ইমাম মালেক (র) 
মদিনাবাসীদের বাস্তব কর্মপদ্ধতিকে মুতাওয়াতির হাদীসের মর্যাদা দিতেন। কারণ তার মতে, 
মদিনাবাসীরা অধিক মর্যাদার অধিকারী এবং রাসূল (স)-এর কর্মপদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ অনুসারী । 

৪. কেয়াসের আশ্রয় গ্রহণ : কোনো বিষয় যদি এমন হতো, যাতে মানুষের চিন্তা গবেষণার 
কোনো অবকাশ রয়েছে, ভাহলে সেসব বিষয়ে তিনি কেয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। 

৫. জনকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে আইন প্রণয়ন : ইমাম মালেক (র) ফিকহী বিধিবিধান 
রচনা করার ক্ষেত্রে জনগণের কল্যাণের প্রতি গভীর লক্ষ্য করতেন। 

৬. সামাজিক প্রথাকে গুরুতৃদান : ইমাম মালেক (র) মদিনাবাসীদের প্রচলিত সামাজিক 
স্বীকৃতি নীতিকে খুব গুরুত্বসহরারে বিবেচনা করতেন। মদিনাবাসীগণ আমল করেননি 
বলে তিনি অনেক বিশুদ্ধ হাদীসও গ্রহণ করেননি । 

৭. বিবেক বুদ্ধিকে গুরুত্ব দান : ইমাম মালেক (র) শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে অভিমত গঠনে 
সাধারণ বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তা চেতনাকে খুব গুরুতৃসহকারে প্রয়োগ করতেন । বিবেক 
বুদ্ধি ও চিন্তা চেতনার এ প্রয়োগকে পরিভাষাগত কয়েকটি নাম দেয়া হয়েছে। যেমন- 
আল ইসতিহসান, আল ইসতিসহাব, আল মাসালিহ, আয যারায়ে, +৮1 332 
(গণপ্রচলন) ও 5321 3532 (সাধারণ অভ্যাস)। 

উপসংহার : ইলমে ফিকহের সুবিশাল পরিমণ্ডলে ইমাম মালেক (র) এক কিংবদন্তী 

মহাপুরুষ । তার প্রতিভাদীপ্ত মৌলিক গবেষণা ফিকহশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি মুসলিম 

" উম্মাহর হৃদয়ের মণিকোঠায় অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। ইলমে ফিকহে তার অবদান 

চিরদিন অক্ষয় ও অম্লান হয়ে থাকবে । 


৬৪ এগ কাবিল তিক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ 
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প্রশ্ন : ৩৯ 1 ইমাম মালেক রে)-এর ছাত্রদের প্রসিদ্ধ ফকীহপণের নাম ও মালেক 
মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের নাম লেখ। 


উভনর॥॥ উপস্থাপনা : ইমান মালেক ইবনে আনাস (র) ফিকহ জগতের এক উজ্বল নক্ষত্রের 

নাম। তিনি সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছরকাল ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহের গবেষণায় ব্যাপৃত 

ছিলেন। তাই এ দীর্ঘ সময়ে যেমনিভাবে তাঁর অসংখ্য শিষ্য রয়েছে; যারা তার গবেষণায় 

সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন। তেমনিভাবে এ মাযহাবের সৃষ্টিকর্মও সুবিশাল । নিম্নে 

ইমাম মালেক (র)-এর বিখ্যাত শিষ্যবর্গ ও মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের নাম বর্ণিত হলো । 

৩০১১) LL LUN ০০৫৭ ১৪ 160 হিপ ও 

ইমাম মালেক (র)-এর বিখ্যাত ফকীহ শিষ্যদের নাম : ইমাম মালেক (র)-এর যে সকল প্রসিদ্ধ 

শিষ্য তার মাযহাবের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন তাদের পরিচয় নিম্নরূপ 

১. আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব মুসলিম কোরেশী (র)। তিনি ১৪৮ 
হিজরীতে ইমাম মালেক (র)-এর শিষ্যতৃবরণ করেন এবং. সুদীর্ঘ ৩১ বছর পর্যন্ত তার 
সাথে ছিলেন। তার উপাধি ছিল ফকীহ-ই মিসর | তিনি ১৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। 

২. আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমান ইবনে কাসেম আল আতাকী (র)। তিনি ১৫৮ 
হিজরীতে মদিনায় আগমন করে ইমাম মালেক (র)-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ 
করেন। পরবর্তীকালে তিনি মিসরে মালেকী মাযহাবের প্রচারে ব্যাপৃত থাকেন। ১৯১ 
হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন 

৩. আশহাব ইবনে আবদুল আযীয আল কায়েসী আল আমেরী আল জাদ্দী (র)। তিনি 
আল কাসেম (র)-এর ইন্তেকালের পর মিসরে তীর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ২০৪ 
হিজরী সালে মৃত্যুবরণ করেন। 

৪. আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম ইবনে আইয়ান (র)। তিনি মালেকী মাযহাবের 
একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। তিনি ২১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। 

৫. আছবাহ ইবনে ফারজ উমাবী। ইন্তেকাল ২১৪ হিজরীতে । 

৬. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকীম । ইন্তেকাল ২৬৮ হিজরীতে ৷ 

৭. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে যিয়াদ আল ইস্কান্দারী (র)। ইন্তেকাল ২৬৯ হিজরীতে । 

৮. আবুল হাসান আলী ইবনে যিয়াদ তিউনিসী (র)। ইন্তেকাল ২৬৯ হিজরীতে । 

৯. আবু আবদুল্লাহ যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান আল কুরতুবী (র)। 

১০. ঈসা ইবনে দীনার উন্দুলুসী (র)। ইন্তেকাল ২১২ হিজরীতে । 

১১. আসাদ ইবনে ফুরাত (র)। ইন্তেকাল ২১৩ হিজরীতে । 

১২. ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর আল লাইসী (র)। ইন্তেকাল ২২৪ হিজরীতে ৷ 

১৩. আবদুল মালেক ইবনে হাবীব ইবনে সোলায়মান আসসামী (র)। ইন্তেকাল ২৩৮ হিজরীতে ৷ 

১৪. কাধী আবু ইসহাক ইসমাঈল ইবনে ইসহাক (র)। ইন্তেকাল ২৮২ হিজরীতে ৷ 

১৫. আবদুস সালাম ইবনে সাঈদ আততানখী (র)। ইন্তেকাল ১৯১ হিজরীতে । 

১৬. আহমাদ ইবনে মদিল ইবনে গায়লান আল আবদী প্রমুখ ৷ 
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মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ : ইমাম মালেক (র) তার মাযহাবকে পূর্ণাঙ্গ কোনো 

গ্রন্থ আকারে রেখে যাননি। তার ইন্তেকালের পর তীর শিষ্য ও অনুসারীগণ এ মাযহাবের 

ওপর ভিত্তি করে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ 

করা হলো। যেমন- 

১. মাসায়েলে ইমাম মালেক, হযরত আসাদ ইবনে ফুরাত সংকলিত প্রথম মালেকী কিতাব । 

২. আল মুখতাসারুল কাবীর, এতে ১৮ হাজার মাসয়ালা রয়েছে। 

৩. আল যুখতাসারুল আওসাত, এর মধ্যে ১৪ হাজার মাসয়ালা রয়েছে। 

৪. আল মুখতাছারুস সগীর, এতে ১২ হাজার মাসয়ালা রয়েছে। এ তিনটি গ্রন্থের 
সংকলক হযরত ইবনে আবদুল হাকিম । 

৫. কিতাবু আহকামিল কুরআন । এর লেখক মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল হেকাম। 

৬. কিতাবু উসূলিল আসবাহ। এর লেখক আসবাহ ইবনুল ফারজ। 

৭. কিতাবুল ওসায়িক ওয়াশ শুরুত ৷ এর লেখক মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল হেকাম ৷ 

৮. কিতাবু আদাবিল কুযাত । এর লেখক মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল হেকাম। 

৯. কিতাবুদ দাওয়া ওয়াল বায়্যিনাত। এর লেখক মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল হেকাম । 

১০. আল মুসতাখরাজ ৷ এর লেখক মুহাম্মাদ আল কায়সাবী আল কুরতুবী । 

১১. কিতাবুল জাসেক । এর লেখক মুহাম্মাদ ইবনে সাহানুন ৷ 

১২. আল মাযমুয়া আলা মাযহাবে মালিক ওয়া আসহারিহী। এর লেখক ইরনে ইদরীস। 
এ যুগে মালেকী মাযহাবের খ্যাতনামা দু'জন লেখক ও তাদের সংকলিত গ্রন্থ হচ্ছে- 

১৩. কিতাবুল মাবসুত আলা মাষহাৰিল মালিকিয়্যাহ । এর লেখক কাষী ইসমাঈল ইবনে ইসহাক । 

১৪. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ঘিয়াদ আল ইস্থান্দারী রচিত গ্রন্থ । যিনি ইবনুল 
মাওয়া আল মিসরী নামে-খ্যাত। মালেকী মাযহাবের গ্রস্থরাজির মধ্যে আল 
ইস্কান্দারীর গ্রন্থই বৃহত্তম ও বিস্তদ্ধতম। 

উপসংহার : ইমাম মালেক (র)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি ও তাদের অক্লান্ত সাধনার ফলে 

মালেকী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৃথিবীর একটি বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী আজও এ 

মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে। - 
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আযাদ হনে হারা র-এরকিরারের বিশিষ্যসমুহসরিহারে রারির 


ওর জীবনী আলোচন এ 


উত্তর ॥॥ উপস্থাপনা : ইলমে দীন ও আহকামে শরীয়ার গবেষণায় যারা নিজেদের আরাম- 
“আয়েশ ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে প্রদীপ্ত বাতি আর জ্ঞানের মশাল বিতরণ করে গেছেন, 
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) তাদের অন্যতম । হাদীসের সাথে ইসলামী শরীয়ার 
সমৰয়সাধন করে তিনি একটি মাযহাব প্রবর্তন করেন। ফিকহশান্ত্রে তার অবদান 
অবিস্মরণীয় । নিম্নে এ ক্ষণজন্মা মনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ফিকহশাস্ত্রে তার অবদান 
আলোকপাত করা হলো । 
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ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর জীবনী : 

১. পরিচিতি : তার নাম আহমাদ, কুনিয়াত বা উপনাম আবু আবদুল্লাহ, পিতার নাম 
মাযহাব বলা হয়। পূর্ণনাম আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল ইবনে 
হিলাল যিহলী আল মারবী আশ শায়বানী (র)। 

২. জন্ম : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বর্তমান ইরাকের বাগদাদ নগরীর এক ধর্মভীরু 
বিখ্যাত পরিবারে ১৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. শৈশবকাল : জন্মের মাত্র দু'বছরের মধ্যে ইমাম আহমাদ পিতাকে হারান । ফলে এতিম 
অবস্থায় মায়ের আদর যত্রে তার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। | 

8. প্রাথমিক শিক্ষা : পারিবারিক এতিহ্য অনুযায়ী মক্তবে কুরআন ও আরবি ভাষার 


প্রাথমিক পাঠ দিয়েই তার শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়। 
৫. ফিকহ শিক্ষা : মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে 
ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সুযোগ্য শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দববারে 


হাজির হন। তার নিকট তিনি ফিকহশাস্ত্রের ওপর অধ্যয়ন করেন এবং অল্পসময়ের 
মধ্যে এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। - 

৬. হাদীস অধ্যয়ন : তার বয়স যখন ১৬ বছর তখন তিনি তৎকালীন বাগদাদের শ্রেষ্ঠ 
মুহাদ্দিস হোসাইন ইবনে বশীর ও ওমায়ের ইবনে আবদুল্লাহর নিকট হাদীস অধ্যয়ন 
শুরু করেন। তার হাদীসের প্রখ্যাত উত্তাদগণের মধ্যে হাশেম (র) ও সুফিয়ান ইবনে 
উয়াইনা (র)-এর নাম উল্লেখযোগ্য । 

৭. মক্কাগমন : ২৩ বছর বয়সে ১৮৭ হিজরীতে তিনি প্রথমবারের মতো মক্কা নগরীতে 
গমন করেন। মক্কার প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ থেকে তিনি হাদীস অন্বেষণ করেন । মাঝে তিনি 
একবার দেশে গিয়ে ১৯০ হিজরীতে আবার মক্কাগমন করে তিন বছর অবস্থান করেন। 

৮. ইয়েমেন সফর : মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে বসরা, পরে হেজায, কুফা ও 
ইয়েমেন গমন কুরেন। ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুর রাষযাকের নিকট হাদীসের 
দারস গ্রহণ করেন । 

৯. ইরাকে পুনর্গমন ও শাফেয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ : ইয়েমেন হতে ইমাম আহমাদ ইবনে 
হাম্বল স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৯৫ হিজরীতে ইমাম শাফেয়ী (র) হজ্জ শেষে ইরাক 
আগমন করলে ইমাম আহমাদ তার শিষ্যত্ গ্রহণ করেন এবং ইলমে ফিকহের ওপর 
ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মূলত ইমাম শাফেয়ী (র)-এর সংস্পর্শে আসার পর থেকেই 
তিনি ফিকহশান্ত্র গবেষণায় নিজস্ব ধারা প্রবর্তনের প্রয়াস পান। 

১০. অধ্যাপনা : শিক্ষাজীবনের ইতি টেনে ইমাম আহমাদ (র) জ্ঞান বিতরণের কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন। তার দরবারে দিবারাত্র জ্ঞানচর্চা হতো। দূরদূরান্ত হতে হাজার 
হাজার জ্ঞানপিপাসু এসে তার থেকে ফিকহ ও হাদীসের দারস নিতেন এবং পাশাপাশি 
তিনি বড় বড় জলসা ও মাহফিলের মাধ্যমে ইলমে দীন বিতরণে মশগুল থাকতেন। 

১১. গ্রন্থ প্রণয়ন : ২১৪ হিজরীতে বাগদাদে ১1১5 31১-এর ফেতনার সূচনা হয়.। তখন 
তিনি একটি সহীহ হাদীস্রস্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং প্রায় ৪২ 
হাজার সহীহ হাদীস দ্বারা একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
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১২. মাঘহাব প্রতিষ্ঠা : এ সময় তিনি ইলমে হাদীস, ইসলামী শরীয়া, ফিকহে হানাফী ও 
ফিকহে শাফেয়ীর সাথে সমন্বয়সাধন করে ফিকহী মাসয়ালা উদ্ভাবন করতে থাকেন। 
আর এর ভিত্তিতেই হাম্বলী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়। 

১৩. কারাবরণ : মুতাযিলা মতবাদের এবং আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর নির্দেশের 
বিরোধিতা করায় খলিফা ইমামকে কারাগারে বন্দি রাখেন। 

১৪. মুক্তিলাভ : ২৩২ হিজরীতে মুতাওয়াক্কিল আব্বাসীয় খলিফা মনোনীত হন। 
মুতাযিলাবিরোধী এ খলিফা ইমাম আহমাদকে কারাগার হতে মুক্তি দেন। 

১৫. শিক্ষকমন্তলী : ইমাম আহমাদ (র) অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ইয়াধীদ ইবনে হারুন, ইয়াহইয়া ইবনে 
সাঈদ আল কাত্রান, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আশ শাফেয়ী ও 
আবদুর রাষযাক প্রমুখ । | 

১৬. শিষ্যবৃন্দ : তার শিষ্যবৃন্দের সংখ্যা অগণিত। তার প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ হলেন তারই দু'পুত্র 
সালেহ এবং আবদুল্লাহ । অন্যান্যদের মধ্যে হাম্বল ইবনে ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল 
বুখারী, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী, আবু দাউদ আস সিজিস্তানী উল্লেখযোগ্য । 

১৭. দাম্পত্য জীবন : তার বয়স যখন ৪০ বছর তখন তিনি প্রথম বিয়ে করেন এবং 
পরবর্তীতে আরো একটি বিয়ে করেন। তার দু 'স্ত্রীর গর্ভে সালেহ ও আবদুল্লাহ নামে 
দু'সম্তান জনুগ্রহণকরে। - 

১৮, ইন্তেকাল : দীর্ঘজীবন জ্ঞানসাধনা ও ইসলাম প্রচার শেষে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল 
(র) ২৪১ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে পরপারে 
পাড়ি জমান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর । তার জানাযায় প্রায় ১০ লাখ 
লোক সমবেত হয়েছিল । বাগদাদেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। 

১৯. ফাযায়েল ও মাহাত্ম্য : তিনি একাধারে সুবিজ্ঞ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। 
তার মতামত এবং- মাযহাব সমগ্র বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত । ইমাম ইসহাক ইবনে 
রাহওয়াই তার মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন- গিট 2 
{+251 35 ৯৯:25 অর্থাৎ, আহমাদ ইবনে হাম্বল আল্লাহর যমীনে আল্লাহ এবং 
তার বান্দার সাথে যোগসূত্র স্থাপনকারী প্রকাশ্য দলীল । ইমাম শাফেয়ী (র) যখন 
ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তার সম্পর্কে বলেন_ 
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অর্থাৎ, আমি বাগদাদ হতে চলে যাচ্ছি; কিন্তু বাগদাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল অপেক্ষা 
অধিকতর খড় তাকওয়াবান ও ফিকহবিদ পণ্ডিত আর দেখিনি । 

৩০৯০) 4৯1০১48১০০৯ : 

ইমাম আহমাদের ফিকহের বৈশিষ্ট্যাবলি : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর ফিকহের 

অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পেশ করা হলো- 

১. ইমাম আহমাদ (র)-এর ফিকহে আল কুরআনে ৬: ৯৯.১-এর ওপর ভিত্তি করে 
হুকুম গ্রহণ করা হয়। 

২. হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সনদের বিশুদ্ধতার প্রতি তীক দৃষ্টি দেয়া হয়। 

৩. এ ফিকহে £5332 এবং 535; হাদীসকে সমান মূল্য দেয়া হয়। 

8. ইমাম মালেক (র)-এর ন্যায় মদিনাবাসীদের আমল দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় । 


৬০৮ _____ ছটযযান্চতট কাহিলা।স্াত্জণাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

৫. ইমাম আহমাদ (র) স্থাধীন চিন্তার বিরোধী ছিলেন আর সেভাবেই তার এ মাযহাব তৈরি । 

৬.১ এ মাযহাব ছিল খুবই সহজ ও সরল । 

৭. এ মাযহাবে কেয়াস যথাসম্ভব বর্জন করা হয়েছে। 

৮. ইমাম আহমাদ (র)-এর মাযহাবে বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের স্থান ছিল অতি নগণ্য ৷ 
উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যে তার মাযহাব যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ও স্বতন্ত্র । 

উপসংহার : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) ইসলামী শরীয়তের এক আলোকোজ্জ্বল 

প্রতিভা । ইলমে ফিকহ সংকলনে তীর ভূমিকা অবিস্মরণীয় । তিনি চার ইমামের অন্তর্ভুক্ত 

চিরম্মরণীয় প্রাণপুরুষ । যিনি ত্যাগী মানসিকতা, অফুরন্ত প্রতিভা আর অসামান্য ব্যক্তিত্বের 

জন্য ফিকহের ইতিহাসে কালজয়ী মহাপুরুষ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। 


IE. রে dnc ts (5001654 আ 
01525915301 56489 ASG GUS br 56৮0 হাটা 875 
প্র :৪১ & ইমান আহরাদ ইবনে হাল নে) এর ফিকে পরত বর্ন 
কর। অতঃপর তার ছাত্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ফিকহবিদদের নাম এবং হাম্বলী মাযহাবের 
প্রসিদ্ধ নাম আলোচনা কর। 
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অথবা, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)- এর ছাত্রদের প্রসিদ্ধ ফকীহপণের নাম ও হাম্বলী 


উত্তর উপস্থাপনা : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) হলেন ইলমে ফিকহের আকাশের 
একটি সমুজ্ধবল নক্ষত্রের নাম। তিনি একাধারে একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও 
অসাধারণ জ্ঞানতাপস ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে তিনি অন্যতম । 
তিনি মক্কা, মদিনা, কুফা, সিরিয়া ও বাগদাদসহ বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিতদের কাছ থেকে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহের জ্ঞান আহরণ করেন। পরবর্তী 
পর্যায়ে জ্ঞান বিতরণ ও মাযহাব প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হন। নিম্নে তার মাযহাবের প্রসিদ্ধ 
শিষ্য ও কিতাবসমূহের নাম উল্লেখ করা হলো। 

58৮0১ NEE ৩৪ উস 2 এ? 

ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আহমাদের গবেষণা পদ্ধতি : ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আহমাদ (র)-এর 

গবেষণা পদ্ধতি নিম্মরূপ- 

১. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল গ্রহণ : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল সর্বপ্রথম পবিত্র 
কুরআন মাজীদ থেকে দলীল গ্রহণ করতেন । তাতে না পেলে সুন্নাহ বা হাদীস থেকে 
দলীল গ্রহণ করতেন। আর কুরআন ও হাদীসের মধ্যে কোনো বিষয়ে পারস্পরিক 
বিরোধ দেখা দিলে পবিত্র কুরআনকেই অগ্রাধিকার দিতেন । 

২. সাহাবায়ে কেরামের মতামত গ্রহণ : তিনি ফিকহী ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের 
মতামত গ্রহণ করতেন। তবে কোনো সাহাবীর অভিমত কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থি হলে 
তা বর্জন করতেন। 

৩. মানবীয় কল্যাণের প্রতি দৃষ্টিপাত : ইমাম আহমাদ (র) শরয়ী হুকুম গ্রহণের ক্ষেত্রে 
মানবীয় কল্যাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন। তিনি সাহাবীদের বক্তব্যভিত্তিক ফিকহের 
প্রবর্তক হওয়া সত্বেও সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি প্রদানে শরীয়তের সিদ্ধান্ত 
সাব্যস্ত করার জন্য একটা মৌলভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন । 


৫, 


৬. 


৷ আল ফিকহ : তারীখু ইলম্লি ফিকহ াভা্তাতা ৬০৯ 
শর হা 


মনোভাব পোষণ করেন। 


বৈষয়িক ব্যাপারে সহজ পন্থা অবলম্বন : তিনি মুয়ামালাত তথা লোকদের পারস্পরিক 
বৈষয়িক ব্যাপারে সর্বাধিক সহজ নিয়ম প্রবর্তন করেন। 

যুক্তিতর্কের কম সাহায্য গ্রহণ : তিনি বিচারবুদ্ধি ও তর্কবিতর্কের সাহায্যে খুব কমই 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 


+ কেয়াস বর্জন : তিনি দেরায়াত, পর্যালোচনা, ভাবার্থ ও কেয়াস হতে বিরত থাকতে 


যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন। একান্ত বাধ্য হলে তিনি কেয়াস দ্বারা কাজ সমাধা করতেন, 
অন্যথা তিনি কেয়াসের ধারে কাছেও ঘেঁষতেন না। 


+ সকল হাদীসকে আমলযোগ্য মনে করা : “মারফু' বা মওকুফ উভয় প্রকার হাদীসকে 


তিনি আমলযোগ্য মনে করতেন। এ কারণে বিতর্কিত, হাদীসের ক্ষেত্রে তার 
ফিকহশাস্তরে বিভিন্ন প্রকার হুকুম পাওয়া যায় । 


৩৫০১) ০৫০ ১৫ চস পতিত iii রর এপ 
ইমাম আহমাদ ইবনে হালের প্রসিদ্ধ শিষ্যদের নাম : 


পা জি কি উড IE 


আবু বকর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানী (র); যিনি আব্বাস নামে প্রসিদ্ধ । 
ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র); যিনি ইবনে রাহওয়াইহি নামে পরিচিত । 
আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাজ্জাজ মুরূযী (র)। 
আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ (র)। 

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (র)। 

ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিসাপুরী (র)। 

আবদুল মালেক ইবনে মাহযান আল মাইমুনী (র)। 


, আবু বকর আল মারওয়াজী (র)। 
৯. 


আবু বকর আল খাল্লাফ (র)। 


১০. আবু বকর আল আসলাম (র)। 

১১. ইমাম আবু দাউদ আস সিজিস্তানী (র)। 
১২. হযরত আবু যুরয়া (র)। 

১৩. হযরত সালেহ ইবনে ইমাম আহমাদ (র)। 
১৪. হযরত হাম্বল ইবনে ইসহাক (র) প্রমুখ Yl 
চি ৩5355388455 এর, 


4৮165 ,. (আল জামেউল কাবীর)। 
০৪৯৫৮ (আল জামেউস সগীর) 


ু 016 ৯১৯ ৫422 (ওমদাতুল হাজির ওয়াল কিফায়া)। 
, 52951 (আল বালাগাহ)। 


৯০২০ TEASE (মাযহাবুন ফিল মাযহাবি)। 


, ১4৫] 4০৫ খেলাসাতুল মুসাফির)। 
৬১৫ আল কাফী)। 


৬১০ (তালার ািল মাত গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
৮. (4% (উল আহকাম)। 

৯. £59401 আল ফুরূ)। f 

১০. (24) 4৪4541 34101 5/55 (কিতাৰু ইতায়াতির রাসূল স.)। 

১১. 95235 5058 (কিতাবুস সুনান)। 

১২,822 ls lls (কিতাবুন নাসেখ ওয়াল মানসুখ)। 

১৩. 4523 505৫ (কিতাবুল ইলাল)। 

উল্লেখ্য, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল নিজেই একটি বিশাল হাদীসের কিতাব সংকলন 

করেন । কিতাবটির নাম মুসনাদ, যার মধ্যে চল্লিশ হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। 

উপসংহার : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) হলেন একজন শ্রেষ্ঠ ফিকহশান্ত্রবিশারদ ও 

হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরণ্য। তিনি শুধু একজন ফকীহই ছিলেন না; একজন 

শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসও ছিলেন। তাই তো আমরা দেখতে পাই হাদীসের শ্রেষ্ঠ ইমামগণ, যেমন- 

ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ (র) প্রমুখ তার শিষ্যতৃ গ্রহণে ধন্য হয়েছেন 


১55 I: av Jim 
Ts iil 
mu nhl ৪২ নার লাইট রে)-এর জীবনী এবং ফিকে হানাধীতে তার 


উভরা॥। উপস্থাপনা : ; ইমাম আযম আবু হানীক্ুু পর শিষ্যবর্গের তালিকা বিশাল। 

তাঁদের মধ্যে মুজতাহিদ ফকীহ ছিলেন শত শত । এ মুজতাহিদ ফকীহগণের মধ্যে যারা 

শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাদের অন্যতম । নিয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ফিকহে হানাফীতে তার অবদান আলোচনা করা হলো। 

2 (০১১৫৫ ৮/৮ LL BIS: 

ইমাম আবু ইউসুফের সংক্ষিপ্ত জীবনী : 

১, নাম ও পরিচিতি : নাম ইয়াকুব, উপনাম আবু ইউসুফ, পিতার নাম ইবরাহীম আল 
আনসার, নসবনাম্া আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে হাবীব ইবনে সাদ 
ইবনে হাসান (র)। 

২. জন্ম : তিনি ১১৩ হিজরীতে কুফায় জনুগ্রহণ করেন । 

৩. শিক্ষাজীবন : ইমাম আবু ইউসুফ (র) বাল্যকাল হতেই লেখাপড়া আরম্ভ করেন; 
2050 (1551 গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তার মাতা তাকে দারিদ্র্যের কারণে এক 
ধোপার কাছে কাপড় কাচার কাজে প্রেরণ করেন; কিন্তু তিনি ধোপার কাছে না গিয়ে 
ইমাম আবু হানীফা (র)-এর শিক্ষার আসরে গিয়ে বসতেন । তার মা তাকে বাধা প্রদান 
করার চেষ্টা করতেন। একদা তার মাতা শিক্ষার আসরে উপস্থিত হয়ে বললেন, এ 
আমার হতদরিদ্র ও এতিম ছেলে, আমি নিজে খরচ চালিয়ে কিভাবে জীবনযাপন করব? 
আপনি আমার ছেলের - কাজে বাধা প্রদান করবেন না। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) 
বললেন, চুপ থাকো; সে ইলম শিখছে । তোমার এ ছেলে অচিরেই শাহী খাবার খাবে । 
এভাবে তিনি ইমাম আযমের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকেন। তাছাড়া তিনি হযরত 
হিশাম ইবনে ওরওয়া, আবু ইসহাক (র) ও অন্যান্য বিখ্যাত মুহাদ্দিসের নিকট 
হাদীসশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং এতে গভীর পান্তিত্য অর্জন করেন। 


= আল ফিকহ : তারীখু ইলমিলীফিকহ135১/5100 ৬১১ 

৪. হাদীসশান্ত্রে পাণ্ডিত্য : উপ 
মধ্যে আবু ইউসুফ (র) সর্বাধিক হাদীস ড তেন এবং তিনি একজন বিশুদ্ধ হাদীস 
বর্ণনাকারী (রাবী) ছিলেন। তিনি একাধারে ৬-১]। ৩৯৮০ ও ভু ৩৯1০ 
হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ff 

৫. ফিকহশাস্ত্রে দক্ষতা : তিনি ফিকহশান্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। স্বীয় মেধা ও 
যোগ্যতার বলে এ শ্রাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ইলমী 
মদদগার তথা শিক্ষা সহকারীরূপে পরিগণিত হন । 

৬. কাষীর পদ গ্রহণ : ইমাম আবু ইউসুফ (র) ১৬৬ হিজরী সনে খলিফা মাহদীর কাধীর 
পদ গ্রহণ করেন। মাহদীর মৃত্যুর পর খলিফা হাদীও তাকে এ পদে বহাল রাখেন। 
তারপর খলিফা হাক্ষণুর রশীদ তাকে শুধু এ পদে বহালই রাখেননি; বরং তাকে গোটা 
রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি 5:80 ,-2 নিয়োগ করেন। 

৭, ব্যক্তিত : ইমাম আবু ইউসুফ (র) একজন মুজতাহিদ, ফিকহবিদ, মুহাদ্দিস ও 
ন্যায়বিচারক ছিলেন। তিনি হানাফী মাযহাবের উল্লেখযোগ্য তিনজনের একজন ইমাম 
আযম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-কে একত্রে 555 ২2 
২১৫৯ বলা হয়। ইমাম আযম (র)-এর দোয়ার বরকতে তিনি ইহলৌকিক ও 
পারলৌকিক কল্যাণপ্রাপ্ত হন। তিনি বলেছেন- 

159 CEO SL Ui LLL তা SSE 

৮. শিক্ষকমণ্ডলী : আবু ইউসুফ (র)-এর অসংখ্য শিক্ষক ছিলেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, 
ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইবনে আবী লায়লা, হিশাম ইবনে ওরওয়া এবং আবু 
ইসহাক (র) প্রমুখ । ইমা'ম আযমের সাথে ভীকে একত্রে ১৫৯১ বলা হয়। 

৯. ছাত্রবৃন্দ : আবু ইউসুফ (র)-এর ছাত্র ছিল অগণিত । তাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন, 
সাম্মায়া তামীমী, হেলাল ইবনে ইয়াহইয়া (র) প্রমুখ । ইমাম মুহাম্মাদ (র) ও তাঁকে 
একত্রে ০2:৯০ বলা হয়। 

১০. ইন্তেকাল : ইমাম আবু ইউসুফ (র) ১৮৩ হিজরী সালে বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে প্রভুর ডাকে 
সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। সারা দুনিয়ার সকল মুসলিম নরণারী সারাজীবন তার 
গবেষণাকর্ম দ্বারা উপকৃত হয়ে প্রাণভরে তার জন্য দোয়া করতে বাধ্য থাকবে। 

৩৩৮০২৫৮০১০৯, 

ফিকহে হানাফীতে তার অবদান : 

১. গ্রন্থ রচনা : ফিকহে হানাফীর উন্নতি, প্রচার ও প্রসারকল্পে তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা 

করেন। যেমন- 

ক. "কিতাবুল খারাজ' নামে তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে 
ফিকহে হানাফীতে আবু ইউসুফ (র)-এর অবদান সহজেই অনুমিত হয়। 

খ. কিতাবু ইখতিলাফে আবি হানীফা ও ইবনে আবি লায়লা (র)। 

গ. আররাফু আলা সিয়ারিল আওযায়ী (র)। 

ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর ছাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমাম আবু ইউসুফ (র) 

ফিকহ গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত গ্রস্থাবলির মধ্যে কিছু মৌলিক গ্রন্থও রয়েছে। 

তিনি ফিকহে হানাফীর প্রচার ও প্রসারকল্পে ইমাম আযমের স্বীকৃতিসমূহ একত্রে 
সংকলন ও সম্পাদনা করেন। 


৬১২ ___ হ___ আঞাঃকারকারিল আ্রাক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

২. আব্বাসীয় রাজপরিবারে ফিকহে হানাফী: :' ইমাম আবু ইউসুফ (র) আব্বাসীয় 
শাহজাদাদের মধ্যে ফিকহে হানাফীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তিনি যখন 
প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োজিত ছিনেন, তখন ফিকহে হানাফীর বিরুদ্ধে অনেক 
অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল। এমনকি খোরাসানের বাদশাহ নজর ইবনে শামায়েল 
ফিকহে হানাফীকে নির্মূল. করতে চেয়েছিলেন । ইমাম আবু ইউসুফ তখন ফিকহে 
হানাফীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব আব্বাসীয় খলিফাদের কাছে তুলে ধরলে সকল বিরদ্দ্ধাচারী 
নির্মূল হয়ে যায়। বর্ণিত আছে, খলিফা হারুনুর রশীদ তার পুত্র মামুনকে রীতিমতো 
হানাফী ফিকহ শিক্ষা দিতেন। 

৩. বিচার বিভাগে ফিকহে হানাফী : ইমাম আবু ইউসুফ (র) বিচারপতির আসন গ্রহণ করার 
পর বিচার বিভাগে হানাফী মাযহাবের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রধান বিচারপতির 
পদে থাকাকালীন হানাফী আলেমদেরকেই কাযীর পদে নিয়োগদান করতেন । 

8. ফিকহে হানাফীর প্রচার ও প্রসার : সরকারি গুরুতৃপূর্ণ সেক্টরে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুন 
তিনি বিভিন্নভাবে ফিকহে হানাফীর প্রচার ও প্রসার করে ফিকহে হানাফীর বলিষ্ঠ 
খেদমত করে গেছেন। সরকারি উচ্চপদে আসীন হওয়ার সুবাদে এবং খলিফার 
নৈকট্যলাভের কারণে তিনি হানাফী মাযহাবের ব্যাপক ও বলিষ্ঠ প্রচার প্রসারে যথেষ্ট 
ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। 

উপসংহার : ফিকহশান্ত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর গবেষণা কর্ম ইমাম আবু হানীফা (র)- 

এর ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় । ইমাম আবু ইউসুফ (র) ফিকহে হানাফীর প্রচার ও 

প্রসারকল্পে যে অবদান রেখেছেন, তা মুসলিম বিশ্বে চির অম্লান হয়ে থাকবে । তার রচিত 

গ্রন্থাবলি ও বিচারকার্যে ত ন্ায়নীতির কথা মুসলিম জাতির চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে । 
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জপ্রশব: ৪৩ ॥ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শায়বানী (র)-এর জীবনী উল্লেখ কর এবং 
ফিকহে হানাফীতে তার অবদান আলোচনা কর। 


উভততর॥॥ উপস্থাপনা : ফিকহে হানাকীর উৎকর্ষ সাধনে যে কজন ফিকহবিদ সারাজীবন 

অক্লান্ত সাধনা করেছেন, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী (র) তাদের অন্যতম । 

ইমাম আবু হানীফার শ্রেষ্ঠ চারজন শিষ্ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। হানাফী ফিকহ ও এ 

মাযহাবের উন্নতি, প্রচার এবং প্রসারে তাঁর অবদান মানুষ আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে। 

ফিকহে হানাফীতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (র)-এর অবদান এবং সংক্ষেপে তার 

জীবনী আলোচনা করা হলো । 

কাপ 

ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচিতি : তার নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, পিতার নাম হাসান, 
দাদার নাম ফরকাদ, নিসবতী নাম শায়বানী। 

২. বংশধারা : তার বংশধারা হলো, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে ফারকাদ 
আশ শায়বানী | 
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৷ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিব ফিকহ লাযভা-তভালা_____ ৬১৩ 

৩. জন্ম : ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী (র)-এর পিতা দামেশকের নিকটবর্তী 'খারান্তা' নামক 
গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। জীবনের একপর্যায়ে তিনি দেশ ছেড়ে ইর....এ 'ওয়াসেতা' 
নামক স্থানে চলে আসেন । আর সেখানেই ইমাম মুহাম্মাদ (র) ১৩২ হিজরী সালে 
জন্মগ্রহণ করেনা 

৪. জ্ঞানার্জন : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বাল্যকালেই জ্ঞানার্জনের জন্য কুফায় চলে যান। 
সেখানকার বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদগণের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। 
ইমাম সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইবনে দীনার ও আওযায়ী প্রমুখের নিকট থেকে তিনি 
হাদীস বর্ণনা করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর খেদমতে উপস্থিত 
হয়ে জ্ঞানার্জন শুরু করেন কিন্তু তিনি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নিকট খুব বেশি দিন 
শিক্ষালাভ করতে পারেননি । কেননা এ শিক্ষাকালেই ইমামের ঈন্তেকাল হয় । এ সময় 
তিনি মাত্র বিশ বছর বয়সের যুবক ছিলেন। এজন্য পরে তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর 
নিকট পাঠগ্রহণ করেন। তিনি হেজায গমন করেন এবং তথায় ইমাম মালেক (র)-এর 
নিকট হাদীস ও ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি ইমাম আওষায়ীর নিকটও 
ফিকহশান্ত্রের ওপর পড়াশোনা করেন। জানা যায়, তিনি সারা রাত অধ্যয়ন করতেন। 
তার সম্মুখে কিতাবের স্তুপ পড়ে থাকত। একটি পড়তে বিরক্ত লাগলে অন্যটি 
পড়তেন। যখন তিনি সারা রাত জেগে থাকতেন তখন কোনো. মাসয়ালা আয়ত্তে 
আসলে খুবই আনন্দিত হতেন । 

৫. শিক্ষকবৃন্দ : কুফা ব্যতীত মক্কা, মদিনা, বসরা, ওয়াসিত, সিরিয়া, খোরাসান, ইয়েমেন 
প্রভৃতি জায়গার অসংখ্য মনীষী তার শিক্ষক ছিলেন৷ নিম্পে কতিপয়ের নাম প্রদত্ত হলো- 
সুফিয়ান সাওরী, মাসয়াব ইবনে কেদাম, হাসান ইবনে উমাইয়া (র) প্রমুখ এবং মক্কার 
শিক্ষকগণের মধ্যে, সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না, তালহা ইবনে আমের, যাময়া ইবনে 
সালেহ (র) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে ইমাম আযমের সাথে একত্রে 
তরফাইন এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সাথে মিলিয়ে সাহেবাইন বলা হয়। 

৬. ছাত্রবৃন্দ : তার অগণিত ছাত্র রয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন- ইমাম শাফেয়ী, 
আসাদ ইবনে আল ফুরাত, আবু হাফস কাবীর, আহমাদ ইবনে হাফস, আবু 
মায়াল্লা ইরনে মানসুর প্রমুখ । 

৭. শিক্ষকতা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বিশ বছর বয়স হতে শিক্ষকতা শুরু করেন। অসংখ্য 
জ্ঞানপিপাসু তার শিক্ষাবৈঠকে উপস্থিত হতেন। কুফায় তিনি যখন মুয়ান্তার দরস 
দিতেন তখন এত লোকের সমাগম হতো যে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যেত। এরূপ অবস্থা দেখে 
সাদান মালেকী বলে ওঠেন- . . 

SES 309 ০১06520165* IES ai TA 

৮! কাধীর দায়িত্ব পালন : অবসর জীবনে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হারুনুর রশীদের প্রিয় শহর রাকার 
কাষীর পদ গ্রহণ করেন। তখন তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন, তা ৬৫37 নামে পরিচিত। 

৯. ব্যক্তিত্ব : ইমাম মুহাম্মাদ (র) একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদ ছিলেন। তিনি অকাতরে 
ধনসম্পদ ছাত্রদের মাঝে বিলি করতেন। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র) যখন 
কোনো মাসয়ালা বর্ণনা করতেন তখন মনে হতো যেন অহী নাযিল হচ্ছে। 


৬১৪ 5 ফাঁধিল সনৃতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

5:51 5851 ০১ ৯:০০ 02 ৫০৯20, 

ফিকে হালাকীলে ইমাম মুহাম্মাদের বদন: তিনি হানাফী মাযহাবের প্রবীণ ইমামগণের : 

অন্যতম । একে যাদেরকে 41351 £500 ২5591 বলা হয়। 

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী (র) বিভিন্নভাবে ফিকহে হানাফীর খেদমত 

করে গেছেন। নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. গ্রন্থ রচনা : ফিকহের মূলনীতির ভিত্তিতে খুঁটিনাটি মাসয়ালা রচনা ও হানাফী মাযহাবের 
ফিকহ সংকলন করে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হানাফী মাযহাবের বিরাট খেদমত আজ্জাম 

_ দিয়েছেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার গ্রন্থাবলি দু'ভাগে বিভক্ত । যথা- 

ক. 55155414406 (যাহেরে রেওয়ায়াত)। 
খ. ২1524)-1১ (নাওয়াদেরে রেওয়ায়াত)। 
ক. 55911 2445 হলো ছয়খানা প্রসিদ্ধ কিতাব । যথা- 
১, ১৫৮] (51 (জামে সগীর)। 
২. ১৫১৫6, ১»: (জামে কবীর)। 
৩. স্টার (মাবসৃত)। 
৪. SUC (যিয়াদাত) ৷ 
৫, ১41019421 (সিয়ারে সগীর)। 
৬. 217501 (সিয়ারে কবীর) 

এ ছয়টি রহ ফিকহশাজের ছয়টি সুই স্েরন্যায়। পরলো হানাফী কিকহের মূলডিত্তি। 

একসঙ্গে এ ছয়টিকে 9:31 (4265 বলা হয়। 

খ. ২51554535195 হলো পাচখানা কিতাব । যথা- 

১, ৩45532 (জ্রজানিয়াত)। ২. ৬57 (রুকাইয়াত)। ৩. ও £5774 (হারুনিয়াত)। 
৪. ৬&১ (কায়সানিয়াত)। ৫. 4541 245 (কিতাবুল আমালী)। 

গ.' এছাড়া তার আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। যেমন- 

১, 452 552 মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ), ২. ১১$। 255 (কিতাবুল 
আসার) ৷ ৩. | 25 (কিতাবুল হাজ্জ ) ইত্যাদি । 

' পথ. ১১1$৫-এর আরো কিছু কিতাব আছে। যেমন- 

১,43৫ ১203556২084 58555 ৩, 55045 515415 ইত্যাদি । 

ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ ফিকহে হানাফীর ভিতকে মযবুত করেছে এবং 

ফিকহে হানাফীর প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া তার সংকলিত 

০০০০] ও ৫3৬ গ্ৰন্থদ্বয় ফিকহে হানাফীর অমূল্য রত্ন । 

২. শিক্ষাবৈঠক প্রতিষ্ঠা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) ফিকহে হানাফীর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে 
শিক্ষাসমাবেশ প্রতিষ্ঠা করেন। তার দরসে বিভিন্ন দেশ হতে শত শত ছাত্র উপস্থিত 
হয়ে ইলমে ফিকহের শিক্ষা গ্রহণ করত। মূলত তার শিষ্যরাই ফিকহে হানাফীকে 
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছে। 


এ আল ফিকহ; তারীখু ইলম wer com ৬১৫ 
সারে 
একদা ইমাম শাফেয়ী (র) তাঁর কাছে কতিপয় গ্রন্থ ধার চেয়েছিলেন। তিনি দিতে 
বিলম্ব করলে ইমাম শাফেয়ী (র) নিম্ন কবিতাটি লিখে তার কাছে প্রেরণ করেন- 
MSs SH 55525 LLG + OLS GESTS 
HU ay এজ লুল রস কিউ BLS 
এ কবিতা পাঠ করে ইমাম মুহাম্মাদ এতই আনন্দিত হন যে, তিনি ধার নয়; বরং হাদিয়া 
হিসেরে; সবগুলো গ্রন্থ ইমাম শাফেয়ী (র)-কে প্রদান করেন। এভাবে তিনি আর্থিক 
সহায়তার মাধ্যমে ফিকহে হানাফীর প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা করেছিলেন। 

৪. আব্বাসীয় খেলাফতে ফিকহে হানাফী : ইমাম মুহাম্মাদ (র) যখন খলিফা হারুনুর 
রশীদের প্রিয় ,শহর 'রাকা*র গভর্নর ছিলেন, তখন ইমাম মুহাম্মাদ (র) বিভিন্নভাবে 
ফিকহে হানাফীর প্রচার ও প্রসার এবং বিশেষ করে আব্বাসীয় খেলাফতের শীর্ষস্থানীয় 
লোকদের মধ্যে এর প্রভাব বিস্তার করে এর শ্রেষ্ঠত প্রমাণে সক্ষম হন। 

উপসংহার : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী (র).ছিলেন ইমাম আযম (র)-এর 

সুযোগ্য শিষ্য, ধার অনন্য মেধা, অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনার ফলেই ফিকহে হানাফী বিশ্বের বুকে 

হারান রডের রাহ বরফ হিং 
. ট্রিরকাল স্মরণ রাখবে। . 


৫৮১৩ 


dil ৬৯ Ll AON = 2৮৯৮০ 5 হা (tt) iin 
-১৮১৯১৪ ০৯০১ ৮৯১৯৭) 

“প্রত ২ ৪৪ ॥ হেদায়া গ্রন্থথণেতার জীবনী ও ফিকহে হানাফীতে তার অবদান 
সংক্ষেপে লেখ। ফা, প. ২০১৫] 


উ্র॥॥ উপস্থাপনা :  ফিকহশাস্তরে'যে' কজন মহামনীষী জ্ঞানচর্চা ও গর প্রণয়নের মাধ্যমে 

জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন, ভাঁদের মধ্যে হেদায়া গ্রস্থপ্রণেতা আল্লামা শায়খ বুরহানুদ্দীন আবুল 

হাসান মারগীনানী (র) অন্যতম । নিয়ে তার জীবনালেখ্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। 

55040৮০৮০৪০ BAHL: 

, হেদায়া ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী : 

১. নাম ও পরিচিতি : নাম বুরহানুদ্দীন, উপনাম আবুল হাসান, উপাধি ইবনুল হুমাম ও 
শায়খুল ইসলাম, পিতার নাম আবু বকর আলী, নসবনামা বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান 
ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল জলীল ইবনে খলীল ইবনে আবু বকর ফারগানী আল 
মারগীনানী । বংশগত দিক থেকে তিনি হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে সম্পর্কিত । 

২, জন্ম :. মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবী (র) হেদায়া প্রণেতার পূর্বপুরণ্ঘদের মধ্য হতে 
জনৈক বিজ্ঞ আলেম আলাউদ্দীন নাবীরার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, হেদায়া 

3 প্রণেতা ইমাম. বুরহানু্দীন ৫১১ হিজরী সালের রজব মাসের ৮ তারিখ সোমবার 
আসরের নামাযের পর জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. শিক্ষাজীবন ॥ ইমাম বুরহানুদ্দীন পিতৃগৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। পিতা আবু 
বকর ইবনে আবদুল জলিল এবং শায়খ বাহাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে 
ইসমাঈল (র)-এর নিকট ইলমে ফিকছের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করেন। 


৬১৬ ____ উ্যাঃাতাাফ যগিলাস্যোডাৰ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

৪. দীনি সেবা: আল্লামা বুরহানুদ্দীন কুরআন, 'হাদীস এবং ইলমে ফিকহ সম্বন্ধে তৎকালীন 
বিশিষ্ট আলেমদের নিকট জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিশেষ 
করে ইলমে ফিকহের একজন প্রখ্যাত ইমাম হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। 
অগণিত জ্ঞানপিপাসু তার থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য ছুটে আসত । তার ছাত্রদের মধ্যে 
অসংখ্য ফকীহ ও আলেম রয়েছে। 

৫. হজ্জব্রত পালন : ৫৪৪ হিজরী সালে ৩৩ বছর বয়সে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। 

৬. চারিত্রিক গুণাবলি : তিনি তৎকালীন সমাজে একজন আদর্শবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে 
পরিচিত ছিলেন। কিতাব অধ্যয়ন ও রচনাকালে তিনি অত্যন্ত আদবের সাথে সবকিছু 
সমাধা করতেন। অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন । তার দ্বারা কোনো মানুষ এমনকি 
কোনো সৃষ্টিও কষ্ট পেতো না। 

৭. ইন্তেকাল ও দাফন : এ মহামনীষী ৫৯৩ হিজরী সনের ১৪ যিলহজ্জ মঙ্গলবার রাতে 
ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৫৯৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাকে 
সমরকন্দে সমাহিত করা হয়। আল্লামা শামী (র) তার রচিত 'রদ্গুল মুহতার' নামক 
কিতাবে উল্লেখ করেছেন, শায়খ বুরহানুদ্দীন (র)-কে সমরকন্দে মুহাম্মাদগণের গোরস্তানের 
পাশে দাফন করা হয় । কথিত আছে, মুহাম্মাদগণের গোরস্তানে সমাহিত ৪০০ লোকের 
প্রত্যেকের নাম ছিল মুহাম্মাদ। তাই একে মুহাম্মাদগণের গোরস্তান বলা হতো। 

558550480০১ ০৭১: 

ফিকহে হানাফীতে তার অবদান : আল্লামা বুরহানুন্দীন মারগীনানী (র) হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর 

অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ইসলাম, তাকওয়া ও আল্লাহপ্রেমে তিনি সর্বদা 

মশগুল থাকতেন। 

ফিকহে হানাফীতে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । তিনি তার জীবনের মূল্যবান 

সময়গুলো ফিকহে হানাফী রচনায় এবং এর প্রচার প্রসারে কাটিয়ে দেন। 

উল্লেখযোগ্য রচনাবলি : হেদায়া প্রণেতা ইমাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান (র) ফিকহে 

হানাফীর উৎকর্ষ সাধনে যেসব গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 

ক. 49152116545 মোজমূউন নাওয়াষিল) 

খ. ১৯1১১] 5558 (কিতাবুল ফারায়েয) 

গ. ১2১71 Fi (আত তাজনীস ওয়াল মাযীদ) 

ঘ. ৩০৫5 (বিদায়াতুল মুবতাদী) 

উ. 5214 (আল হেদায়া) 

চ. ৮৭৫] 250 (কিফায়াতুল মুনতাহী) 

ছ. 6511 ৮05 (মানাসিকুল হাজ্জ ইত্যাদি)। 

এ সকল গ্রন্থের মধ্যে ২1:47 গ্রন্থটি ফিকহে হানাফীতে সর্বাধিক ভূমিকা রেখেছে। এটি 

হানাফী মাযহাবের একটি মৌলিক ফতোয়া গ্রস্থ। নিম্নে এ গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি - 

তুলে ধরা হলো । 

৩ 5 গ্রন্থের পরিচিতি : ইমাম বুরহানুদদীন (র) ১১৫] 2242 ও 5 

১৫১2৭ নামক কিতাবঘয়ের মাসয়ালাসমূহকে. একত্র করে ৬১৫ £15; নামে 

একখানা ফিকহগ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি ১৫১৫ ₹54-এর ধারাবাহিকতা 

অবলম্বন করেন। এরপর %£::1145 নামে উক্ত কিতাবের একটি বিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্ 
রচনা করেন, যা আট খণ্ডে সমাপ্ত । অতঃপর তিনি কিতাবটির দৈর্ঘ্য ও কলেবর লক্ষ্য করে 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিবা। শিবা 12:০০ সক চি 
সংক্ষিপ্ত অথচ সকল মাসয়ালার সমন্বয়ে অত্যন্ত সহজ এবং সরল ভাষায় যে গ্রন্থ রচনা 
করেন, তার নাম দেন 54411 (হেদায়া)। হেদায়া কিতাবটি সেই থেকে আজ পর্যন্ত 
মুসলিম বিশ্বের সকল আলেমের নিকট সমাদৃত হয়ে আসছে ৷ গরন্থপ্রণেতা ইমাম বুরহানুদ্দীন 
(র)-এর সুযোগ্য সন্তান হেদায়া সম্পর্কে চমৎকার কবিতা রচনা করেন- 

FAIA LEE Ms এল এর) কা LES 

৮০06 RE * ৩৯3৩ CLI 
উপসংহার : ইমাম শায়খ বুরহানুদীন আল মারগীনানী ছিলেন এমন একজন সাধক ও 
মহান ব্যক্তিত্ব, যার সৃষ্টিকর্ম দ্বারাই তিনি বিশ্বমুসলিমের হৃদয়ে চিরস্মবণায হয়ে আছেন । 
তার লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম সারাজীবন তার গুণগান ও মহতের বীণা বাজাবে । ঘরেও 


se SAR SL 


এ এরা তে. Heh ৩৯০০ ৬১৪ ৮52০ asf 

4285 যা SUS ৭৯৫৮০০0525১ ২৯৯৯৩ 4251 
= প্রশ্ন : ৪৫ ॥ হেদায়া গ্রচ্ছের প্রণেতার জীবন চরিত এবং তার প্রণীত হেদায়া গ্রন্থে 
অনুসৃত নিয়ম পদ্ধতিসমূহের কিছু সংক্ষিপ্তাকারে বিধৃত কর। কাপ. ২০১১, ১৩ 


"230 AUS ০১৮০৮ উদ ঠা ৯০ ৪৯ তত লট এ ও 


é ১৮45 
অথবা, 4144 গ্স্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখা অতঃপর তার রচিত 251440 গ্রন্থের 
বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। নু ফা, প. ২০০৮] 


উদ্ভর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লামা বুরহানুশীন ঘারগীনানী (র) হলেন হানাফী ফিকহশাস্তরের 

অন্যতম প্রদীপ্ত বাতি । যিনি জীবনের সমস্ত আরাম আয়েশ ত্যাগ করে ফকহে হানাফীর 

প্রচার, প্রসার ও চর্চায় মহামূল্যবান সময়গুলো ব্যয় করেন। তিনি ফিকহে হানাফীর অনেক 
মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। ভার রচিত গ্রস্থাবলির মধ্যে ২4144! গ্রস্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ! 
নিম্নে ভার সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ ২4144 গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো। 

2 ugh ws eb ES : 

হেদায়া গ্রস্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী : 

১. পরিচিতি : নাম বুরছানুদ্দীন, উপনাম 'আবুল হাসান, উপাধি ইবনুল হুমা ও শায়খুল 
ইসলাম, পিতার নাম আবু বকর আলী, নসবনামা বুরহানুদ্দ'ন আবুল হাসান ইবনে আবু 
বকর ইবনে আবদুল জলীল ইবনে খলীল ইবনে আবু বকর ফারগানী আল মারগীনানী। 
বংশগত দিক থেকে তিনি হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে সম্পর্কিত । 

২. জন্ম : মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবী (র) হেদায়া প্রণেতার পূর্বপুরুষদের মধ্য হতে 
জনৈক বিজ্ঞ আলেম আলাউদ্দীন নাবীরার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, হেদায়া 
প্রণেতা ইমাম বুরহানুদ্দীন ৫১১ হিজরী সালে রজব মাসের ৮ তারিখ সোমবার আসরের 

১. নামাযের পর জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. শিক্ষাজীবন : ইমাম বুরহানুদ্দীন পিতৃগৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। পিতা আবু 
বকর ইবনে আবদুল জলিল এবং শায়খ বাহাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে 
ইসমাঈল (র)-এর নিকট ইলমে ফিকহের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করেন। 


৬১৮ _ আনক ফাহিলত্্বোভক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

৪. দীনি সেবা : আল্লামা বুরহানুদ্দীন কুরআন, হাদীস এবং ইলমে ফিকহ সম্বন্ধে তৎকালীন 
বিশিষ্ট আলেমদের নিকট জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিশেষ 
করে ইলমে ফিকহের একজন প্রখ্যাত ইমাম হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। 
অগণিত জ্ঞানপিপাসু তার থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য ছুটে আসত । তার ছাত্রদের মধ্যে 
অসংখ্য ফকীহ, আলেম ও ফাযেল রয়েছে। 

৫. হজ্ছবুত পালন : ৫৪৪ হিজরী সালে ৩৩ বছর বয়সে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন । 

, চারিত্রিক গুণাবলি : তিনি তৎকালীন সমাজে একজন আদর্শবান ব্যক্তিত হিসেবে 
পরিচিত ছিলেন । কিতাব অধ্যয়ন ও রচনাকালে তিনি অত্যন্ত আদবের সাথে সবকিছু 
সমাধা করতেন। অত্যন্ত পরহ্যগার ব্যক্তি ছিলেন। তার দ্বারা কোনো মানুষ এমনকি 
কোনো সৃষ্টিও কষ্ট পেত না। 

৭. রচিত গ্রস্থাবলি : হেদায়া প্রণেতা ইমাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান (র) ইলমে দীন 
সম্পর্কিত যেসব গ্রন্থ রচনা করেন/তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 

ক. ]3150|£ 5432 মোজমূউন নাওয়াধিল) 

খ. ১৯১১%। ৩৮৩ (কিতাবুল ফারায়েষ) 

গ. ১:১১ ০2১১1 (আত তাজনীস ওয়াল মাধীদ) 
ঘ. ৬১£:। 22158 (বিদায়াতুল মুবতাদী) 

উ. 1401 (আল হেদায়া) 

চ. ৮$5:21| ২50৪ (কিফায়াতুল মুনতাহী) 

ছ. ৫21| ৫,৮55 (মানাসিকুল হাজ্জ ইত্যাদি)। 

৮. হেদারা গ্রন্থের মূল উৎস : ইমাম বুরহানুদ্দীন (র) $3440 ৬১৯৫ ও ৮১৮ 
১১5) নামক কিতাবন্ধরের মাসয়ালাসমূহকে একত্র করে এ 4:41 {15 নামে 
একখানা ফিকহযস্থ রচনা করেন। এতে তিনি ৬:৯.2114-5 ১-এর ধারাবাহিকতা 
অবলমন করেন। এত ::18 নামে উজ কিতাবের একটি বিশাল ব্যাখ্যা 
গ্রন্থ রচনা করেন'যা আট খণ্ডে সমাপ্ত । অতঃপর তিনি কিতাবটির দৈর্ঘ্য ও 'কলেবর 
লক্ষ্য করে সংক্ষিপ্ত অথচ সকল মাসয়ালার সমন্বয়ে অত্যন্ত সহজ এবং সরল ভাষায় যে 
গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম দেন 514৯ (হেদায়া)। হেদায়া কিতাবটি সেই থেকে আজ 
পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের সকল আলেমের নিকট সমাদৃত হয়ে আসছে। এন্থপ্রণেতা ইমাম 
বুরহানুদ্দীন (র)- এর সুযোগ্য সন্তান হেদায়া সম্পর্কে চমৎকার কবিতা রচনা করেন- 

Ed AI 5:৯9 A+ sitll 5552 311 5199 
-উ৯০] ৮৯৪৩ IG ৩৩ * এশা 13৩ 4855 255 

৯. ইন্তেকাল ও দাফন : এ মহামনীষী ৫৯৩ হিজরী সনের ১৪ যিলহজ্জ মঙ্গলবার রাতে 
ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৫৯৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে 
সমরকন্দে সমাহিত করা হয়। আল্লামা শামী (র) তার রচিত 'বছুল মুহতার' নামক 
কিতাবে উল্লেখ করেছেন, শায়খ বুরহানুদ্দীন (র)-কে সমরকন্দে মুহাম্মাদগণের গোরস্তানের 
পাশে দাফন করা হয় । কথিত আছে, মুহাম্মাদগণের গোরস্তানে সমাহিত ৪০০ লোকের 
প্রত্যেকের নাম ছিল মুহাম্মাদ। তাই একে মুহাম্মাদগণের গোরস্তান বলা হতো । 


[A 


a আল ফিকহ : তারীখু ইলসি্/মিহ122১১.০+-০:০:১২______ ২ ৬১৯ 
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হেদায়া গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ : আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী বিরচিত ২15] গ্রন্থটি 
ফিকহশাস্ত্রের সুবিশাল পরিমণ্ডলে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যা স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তায় সবিশেষ 
বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত 48:44 গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে- 


১. 


>. (১.৯%7এির ধারাবাহিকতায় সাজানো : আল্লামা বুরহানুদীন () সর্বপ্রথম 
০3481) 05৮১0 ও ১১৯০০ LAL “এর সমন্বয়ে ১4) ২25 নামে 
একটি ফিকহ গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর ৮4 £25১5 নামে উক্ত স্থের একটি 
বিশাল ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের বিশালতা কমিয়ে সহজ ভাষায় 7 
১3৯/-এর ধারাবাহিকতায় যে গ্রস্থটি প্রণয়ন করেছেন, তারই নাম ২344 ৪ 
হানাফী ফিকহশান্ত্রের বিশ্বকোষ : 251541 গ্ৰস্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এটি ইসলামী 
ফিকংশান্তের জগতে, বিশেষত হানাফী ফিকহের পরিমণ্ডলে একটি মৌলিক ও বুনিয়াদী 
ধস্থ। এটাকে ফোকাহায়ে কেরাম হানাফী ফিকহশাস্ত্রে বিশ্বকোষ বলে অভিহিত করেছেন। 


. হানাফী মাযহাবের মাসয়ালা বিশ্লেষণ : এ গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের 


চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মূল মাসয়ালার পাশাপাশি শাখা মাসয়ালারও বিশ্লেষণ 
করা হয়েছে। 


* অকাট্য ও যুক্তিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন : ফিকহশান্ত্রর জগতে আল হেদায়া হচ্ছে 


এমন একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ, যেখানে পক্ষ. বিপক্ষ প্রত্যেক ইমামের প্রতিটি মাসয়ালার 
সমর্থনে দলীলে নকলীর পাশাপাশি দলীলে আকলীও উপস্থাপন করা হয়েছে। 


+ নির্ভরযোগ্য হাদীসের ভিতিতে মাসয়ালা প্রণয়ন : এ গ্রছে- উল্লিখিত হাদীসগুলো 


দিতরযোগ্য'ওপ্রায়াদিকড 33939 যদিও) সমায়োচ্করাংলঙ্গতাুণড এতে মু 
হাদীস রয়েছে বলে অপপ্রচার চালিয়ে থাকে। 


. অন্যান্য মাযহাবের মাসয়ালা বিশ্লেষণ : এতে হানাফী মাযহাবের পাশাপাশি অন্যান্য 


মাযহাবের মাসয়ালাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইমাম আযম (র)-এর অঙ্সিত ছাড়াও 
অন্যান্য ইমামগণের মতামত ও তাঁদের পক্ষের দলীল উপস্থাপিত হয়েছে। 


. পক্ষপাতিত্ব পরিহার ও মুজতাহিদসুলভ ব্যাখ্যা : হেদায়াগ্রস্থকার প্রতিটি যাসয়ালার 


ক্ষেত্রে দলীল ও প্রমাণকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অযৌক্তিক কোনো ব্যখ্যা দিয়ে 
নিজের মাযহাবকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেননি; বরং অনেক মাসয়াণায় তিনি 
মুজতাহিদসুলভ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। 

নিজস্ব পরিভাষা ও নীতিতে রচিত : এ গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, €টি নিজস্ব 
পরিভাধা ও নীতিতে রচিত । নিয়ে এর উল্লেখযোগ্য কতিপয় পরিভাষা প্রদত্ত ধলা- 
১. «££ 72745: এটি দ্বারা গ্রন্থকার নিজেকে উদ্দেশ্য করেছেন। 

২. গ্রন্থকার তার নিকট গ্রহণযোগ্য মাযহাবের দলীল সবশেষে উল্লেখ করেছেন। 

৩. 0.5 0: এর দ্বারা তিনি মেসোপটেমিয়ার আলেমগণকে বুঝিয়েছেন। 
8. 1১৫ 425450: যুক্তিভিত্তিক দলীল বোঝানোর জন্য এটি ব্যবহার করেছেন। 

৫. এরা: এটি দ্বারা ৮১:4০ গ্রন্থ উদ্দেশ্য । 


৬০ ENE কাহিল লোন গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ আঃ 

৬. JG: এর স্বারা কুদূরী ও জামেউস সগীরের মূল মতন উদ্দেশ্য। 

৭. 3.5 : এর দ্বার গ্রস্থকারের নিজের 'মাযহাব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য । 

৮. গ্রন্থকার সাধারণত বাবের শুরুতে কুদূরী কিতাবের মাসয়ালা ও বাবের শেষে 
জামেউস সগীর কিতাবের মাসয়ালা উল্লেখ করেছেন। 

৯. 52154 প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের অভিমত : বিশ্বখ্যাত ফিকহশাস্ত্রবিদগণের অনেকেই 
২21%1 সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নিম্নে দু'একজনের মতামত প্রদত্ত হলো- + 
১. আল্লামা ইমামুদ্দীন (র) হেদায়া সম্পর্কে বলেন- 

১2৮৫1 ১055 BIS ০]1 * ৪4৫0 এ HH 55 
TNL 0635৮ 3৯০06250540 
অর্থাৎ, হেদায়া কিতাবটি হেদায়াতের পথনির্দেশ করে থাকে, এর সংরক্ষণকারীদের 
জ্ঞানের অঙ্গত বিদূরিত করে। সুতরাং (হে জ্ঞানবান!) তুমি তাকে নিজের জন্য 
আবশ্যক করে নাও এবং এর সংরক্ষণ কর। বস্তুত যে ব্যক্তি হেদায়া নির্দেশিত 
জ্ঞান লাভ করেছে, সে চরম লক্ষ্য অর্জনে ধন্য হয়েছে। 
২. 45152 কিতাবের পাদটীকাকার আল্লামা শায়খ হাদ্দাদ (র) বলেন- 
৬৫ 5680০500365 55555535049 L 
২১৫ ৮৫:5৮ 41554055605 41535575519 
অর্থাৎ, হেদায়া গ্রন্থটি কুরআনের ন্যায় তার পূর্ববর্তী ইসলামী শরীয়তের ওপর 
লিখিত যাবতীয় গ্রন্থকে রহিত করে দিয়েছে। 
অতএব এর পাঠকে আবশ্যক করে নাও এবং এর নীতি অনুসরণ কর। তাহলেই 
তোমার উক্তিকে বক্রতা ও মিথ্যা হতে নিরাপদ রাখবে । 

উপসংহার : ইমাম শায়খ বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র) ছিলেন এমন একজন সাধক ও মহান 

ব্যক্তিতৃ, যার সৃষ্টিকর্ম দ্বারাই তিনি বিশ্বমুসলিমের হৃদয়ে চিরম্মরণীয় হয়ে আছেন। তার 

লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম বিশেষত 2১47] গ্রন্থটি কেয়ামত অবধি তার গুণাগুণ ও 

মহব্বতের বীণা বাজাবে। মরেও বেঁচে থাকবেন তিনি বিশ্বমূসলিমের হৃদয়ের মণিকোঠায়। 


: ৫) 257 জ 
sald ০১ 
জর প্রশ্ন : ৪৬ ॥ ইলমে ফিকহে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর অবদান 
আলোচনাসহ তার জীবনী লেখ। 


উতর! উপস্থাপনা : খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা)। 
ইসলামের ইতিহাসে ওমর ফারুক কেবল একটা নাম নয়; একটা চিরজাগ্রত আদর্শ এবং 
বলিষ্ঠ জীবনবোধ। ধর্ম ও ন্যায়ের অধিকারী তিনি । একজন ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক ও গণতন্ত্রমনা 
রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি চির অগ্লান। গত চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে ওমর ফারুকের মতো 
এমন ন্যায়নিষ্ঠ শাসক দ্বিতীয়বার জন্মায়নি। ওমরের তুলনা ওমর নিজেই। এ অতুলনীয় 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী ত্যাগী মুসলমানের জীবনী ও তাঁর মহত্কর্মের বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলো। 


০৮26৮ ০৯০) sil 9252 দি ৬2 


শর আল ফিকহ ৷ তারীখু ইলমি ফিকহ ০০/০০০ ১1420) ৬২১ 

০০৯০) AMAL i: 

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচিতি : তার নাম ওমর, উপনাম আবু হাফস, গুণবাচক নাম আল ফারূক। 
পিতার নাম খাত্তাব এবং মাতার নাম হানতামা বিনতে হাশেম । তিনি ছিলেন ইসলামের 
দ্বিতীয় খলিফা ও মহানবী (স)-এর শ্বশুর । 

২. বংশধারা : তার বংশধারা হলো ওমর ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আবদুল 
ওযযা ইবনে য়িবাহ ইবনে লুয়াই ইবনে ফাহর ইবনে মালেক। তার অষ্টম উ্ধবপুরুষ 
কাব নামক ব্যক্তির মাধ্যমে মহানবী (স)-এর বংশের সাথে তার বংশ মিলিত হয়েছে। 

৩. জন্ম : মহানবী (স)-এর জন্মের ১৩ বছর পর ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে ওমর (রা) জন্মগ্রহণ করেন । 
ইবনে আসাকির “তারীখে আমর ইবনে আস’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, একদিন আমর 
ইবনুল আস (রা) কয়েকজন বন্ধু বান্ধবসহ বসে আছেন। এমন সময় হৈচে শুনে সংবাদ 
নিয়ে জানতে পেলেন, খাত্তাবের একটি ছেলে হয়েছে । এ বর্ণনার আলোকে বোঝা যায়, 
হযরত ওমরের জন্মের সময় বেশ কয়েকটি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল । 

8. কৈশোরকাল : কৈশোরে তাঁর পিতা তাঁকে উটের রাখালি কাজে নিযুক্ত করেন । তিনি 
মক্কার নিকটবর্তী “দাজনান' নামক স্থানে উট চরাতেন।-তিনি তার খেলাফতকালে 
একবার এ মাঠ অতিক্রমকালে সঙ্গীদের নিকট বাল্যের স্মৃতিচারণ করতঃ বলেছিলেন, 
এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমি জামা পরে এ মাঠে প্রখর রোদে আমার পিতা 
খাভাবের উট চরাতাম । তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও রসহীন ব্যক্তি। ক্লান্ত হয়ে একটু 
বিশ্রাম নিলে পিতার হাতে নির্মমভাবে প্রত হতাম; কিন্তু আজ আমার এমন দিন 
এসেছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আমার ওপর কর্তৃত্ব করার আর কেউ নেই। 

৫. যৌবনকাল : তিনি যৌবনের প্রারস্তেই তৎকালীন অভিজাত আরবদের অবশ্য শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলো । যেমন- যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশতালিকা শিক্ষা ইত্যাদি আয়ত্ত 
করেন । তিনি উত্তরাধিফারসূত্রে বংশতালিকা বা নসবনামা বিদ্যা লাভ করেন। তার 
পিতা ও পিতামহ উভয়ে ছিলেন এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী । তিনি ছিলেন তার যুগের 
একজন শ্রেষ্ঠ কুত্তিগীর । আরবের ‘ওকায’ মেলায় তিনি কুস্তি লড়তেন। 

৬. কর্মজীবন : জাহেলী যুগে ব্যবসায় বাণিজ্য ছিল আরব জাতির সম্মানজনক পেশা । 
এরই ধারাবাহিকতায় তিনিও ব্যবসায় শুরু করেন এবং তাতে যথেষ্ট উন্নতি সাধন 
করেন। ব্যবসায় উপলক্ষে অনেক দূরদেশে গমন এবং বহু জ্ঞানী গুণী সমাজের সাথে 
মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন। এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় । যথা- 

ক. এঁতিহাসিক মাসউদী বলেন, ওমর (রা) জাহেলী যুগে সিরিয়া ও ইরাকে ব্যবসায় 
উপলক্ষে ভ্রমণে যেতেন। ফলে তিনি আরব ও আজমের অনেক রাজা বাদশার 
সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন । 

) খ. আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, জাহেলী যুগে ওমরের সুনাম সমগ্র আরবে 

ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে কুরাইশরা সর্বদা তাকেই দৃতিগিরিতে নিয়োগ করত । 

অন্যান্য গোত্রের সাথে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হলে নিষ্পত্তির জন্য তাকেই দূত 
হিসেবে পাঠানো হতো। 


১০, 


. ইসলাঙ্গ গ্রহণ : তিনি নবুয়তের ষষ্ঠ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের 


সময় সম্পর্কে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 

ক. কারো কারো মতে, তিনি নবুয়তের পঞ্চম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন ।-তার পূর্বে 
চল্লিশজন পুরম্ষ এবং এগারো জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । 

খ. কেউ কেউ বলেন, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখনই পুরুষের সংখ্যা ৪০ পূর্ণ 
হয়। তার ইসলাম গ্রহণের পরই ইসলামের কার্যক্রম প্রকাশ্যভাবে চলতে শুরু করে 
এবং তখন তিনি ফারূক উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি আরকাম ইবনে আবুল 
আরকামের ঘর, যা সাফা পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত তথায় রাসূলে করীম (স)-এর 
হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। 


“, হিজরত ; হযরত ওমর (রা)-এর হিজরত ও অন্যদের হিজরতের মধ্যে একটা বিশেষ 


পার্থক্য ছিল। অন্যদের হিজরত ছিল চুপে চুপে এবং সকলের অগোচরে । আর ওমর 
(রা)-এর হিজরত ছিল প্রকাশ্যে। তার মধ্যে ছিল কুরাইশদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও 
বিদ্রোহের সুর । মক্কা থেকে মদিনায় যাত্রার পূর্বে তিনি প্রথমে কারা তাওয়াফ করলেন। 
তারপর কুরাইশদের আড্ডায় গিয়ে ঘোষণা করলেন, আমি মদিনায় চলছি। কেউ যদি _ 
তার মাকে পুত্রশোক দিতে চায়, সে যেন এ উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি 
হয়। এমন একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি সোজা মদিনার পথ ধরলেন; কিন্তু কেউ 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস করলো না। 


, জেহাদে অংশগ্রহণ : হযরত ওমর (রা) বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই মহানবী 


(স)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন রদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে তার পরামর্শ ই 
আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন । 

খেলাফত যুগে ইসলামের খেদমত : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর খলিফা 
নির্বাচনের কঠিন মুহূর্তে তিনিই সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা)-এর খলিফা 
নির্বাচনের প্রস্তাব দেন এবং তার হাতে বাইয়াত হন। তিনি কুরআন সংকলনের জন্য 
সর্বপ্রথম খলিফা আবু বকর (রা)-কে পরামর্শ দেন। তা ছাড়া তার শাসনামলে 


- ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছিল । তিনি ইরাক, সিরিয়া, বায়তুল মুকাদ্দাস 


১১, 


১২. 


ও মিসরসহ বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে ইসলামের পতাকা উডটীন করেন। 

আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক হযরত ওমর (রা) : হযরত ওমর (রা) রাষ্ট্র পরিচালনায় সুষ্ঠ 
শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনব্যবস্থা পরবর্তী যে কোনো রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কের 
জন্য আদৰ্শ । তিনি বিজিত সমগ্র ভূখণ্ডকে দেশ ও প্রদেশে বিভক্ত করেন। কর্মকর্তা ও 
কর্মচারী নিয়োগে অত্যন্ত নিপুণতার পরিচয় দেন ও কর্মনীতি প্রণয়ন করেন। তিনি 
তদন্ত বিভাগ, দুর্নীতি দমন বিভাগ, স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগসহ বিভিন্ন 
উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন। জনসেবা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তার উদাহরণ 
বিরল । তিনি হিজরী সন প্রবর্তন এবং কাবা শরীফ ও মসজিদে নববী সংস্কার ও 
সম্প্রসারণ করেন। 

মর্যাদা ও অবস্থান : রাসূল (স) তার সম্পর্কে বলেছেন- 

আমার পরে যদি নবী হওয়ার অবকাশ থাকত, তবে ওমরই নবী হতো । 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিযা ফক্স 2/952 com ৬২৩ 
রাসূল (স)-এর নৈকট্য ও মহব্বতের ফলে তিনি সর্বপ্রকার প্রশংসিত স্বভাবের 
অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি মুসলিম ও অমুসলিম উভয় ক্ষেত্রেই ন্যায়পরায়ণতার 
মূর্তপ্রতীক ছিলেন। তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন । তিনি দুর্বল ও অসহায়দের 
জন্য যেমনি কোমল ছিলেন, তেমনি ছিলেন অত্যাচারী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইস্পাতসম কঠিন। 
হযরত ওমর (রা) ছিলেন ইবাদতকারী, পরহেষগার, মুত্তাকী ব্যক্তি। বিন্শ্রতা ও 
একাগ্রতার সাথে তিনি সারা রাত, নামায আদায় করতেন। হযরত আলী (রা) তার 
সম্পর্কে বলেন- (৯১) ৯১৫ ৫ (20) 285 BUELL LT EY 2 
মহানবী (স)-এর পর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন হযরত আবু বকর (রা) এবং 
তারপর হচ্ছেন হযরত ওমর (রা) । 

১৩. শাহাদাতবরণ : হিজরী ২৩ সালের ২৪ যিলহজ্জ বুধবার তিনি মসজিদে নববীতে 
এশার নামাযের ইমামতি করার জন্য দীড়ালে মুগীরা ইবনে শোবার অগ্নিপূজক 
ক্রীতদাস আবু লুলু বিষাক্ত তরবারি দ্বারা তার মাথা ও নাভিতে মারাত্মকভাবে আঘাত 
করে। আহত অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ২৭ যিলহজ্জ শনিবার তিনি 
শাহাদাতবরণ করেন। 

১৪. জানাযা ও দাফন : হযরত শোয়াইব (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন। হযরত 
আয়েশা (রা)-এর অনুমতিক্রমে রওযায়ে নববীর মধ্যে সিদ্দীকে আকবরের বাম পাশে 
তাকে দাফন করা হয়। 

৩0161505৮26 5৮4৯: 

ইলমে ফিকহে হযরত ওমরের অবদান : হযরত ওমর (রা) কাতেবে অহী ছিলেন এবং 

সর্বদা রাসূল (স)-এর সাথে অবস্থান করতেন। ফলে কুরআন হাদীস বিষয়ে তার জ্ঞান ও 

দক্ষতা ছিল অসাধারণ । তিনি বিশ্লেষণপূর্বক কুরআন ও হাদীসের আলোকে মাসয়ালার 

সমাধান করতেন, বিজিত অঞ্চলেও তিনি বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে মুফতি নিয়োগ 
করেছেন। এছাড়াও কুরআন ও হাদীস হতে মাসয়ালা বের করতে সক্ষম ব্যক্তিদের খেদমত 

গ্রহণ করেন। আরাফাত ময়দানে প্রদত্ত তার খোতবা হজ্জের মাসয়ালায় পরিপূর্ণ । শাম ও 

বায়তুল মুকাদ্দাস শহরে তিনি ফিকহশাস্ত্রের অনেক মাসয়ালা বর্ণনা করেন, যা অল্প সময়ে 

নি ছড়িয়ে পে * 

উপসংহার : হযরত ওমরের রক্তে মিশে আছে মানবপ্রেম ও ন্যায়নিষ্ঠার ফন্ুধারা। তাই 

ওমর ফারুক এক কিংবদন্তির মহানায়ক, এক অসাধারণ নাম, এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি । 
ওমর ছিলেন সত্যিকার মুসলমানের সর্বগুণে সমৃদ্ধ । এ জনদরদী খেদমতকারী, আমীরুল 

৯১১০১১০১১০২ 


কুত্তি 
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Lill ৯৮০৯ 

un ৪৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী ইলমে ফিকহে তার 
অবদান বণনাসহ লিপির 


উত্তর॥। উপস্থাপনা : ইসলামের ইতিহাসে ফিকহ ও তাফলীরশাস্তরে যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত আছে তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। 
ইত্যাদি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ফিকহশান্ত্রে তিনি সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তি 
ছিলেন। সাহাবীগণ যে কোনো জটিল মাসয়ালায় ভার মতামতকে অগ্রাধিকার দিতেন। 
নিয়ে এ মহামনীষীর জীবনী এবং ফিকহশান্ত্রে তার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 


৬২৪ __'_ শালাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জীবনী : ১৮১ উন E 

১. নাম, জন্ম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, কুনিয়াত আবুল আব্বাস এবং উপাধি 
হাবর ও বাহর। পিতার নাম আব্বাস ও মাতার নাম উম্মুল ফাদল লুবাবা। তার 
নসবনামা হলো- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে 
হাশেম ইবনে আবদে মান্নাফ । তিনি মুহাম্মাদ (স)-এর হিজরতের তিন বছর পূর্বে 
শিয়াবে আবি তালেবে জনুগ্রহণ করেন। জন্মের পরই তিনি তাওহীদি পরিবেশে বেড়ে উঠেন 
এবং দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মুসলমান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। হিজরী ৮ম সালে পিতার 
সাথে মন্কায় হিজরত করেন। তাকে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। 

২. রাসূল (স)-এন্র খেদমত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সাত বছর বয়স থেকেই রাসূল 
(স)-এর খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছায়ার মতো রাসূল (স)-এর সাথে মিশে 
থাকতেন । রাসূল (স)-এর অযুর প্রয়োজন হলে পানির ব্যবস্থা করতেন, নামাযে 
দাড়ালে পিছনে দাঁড়িয়ে ইকতেদা করতেন, এমনকি সফরে রওয়ানা হলে তার সঙ্গী 
হতেন। রাসূল (স) তার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দোয়া করেন, যাতে তিনি ইসলামের 

" একজন বড় জ্ঞানী হতে পারেন। 

৩. রা্ট্রীয় দায়িতু পালন : খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রা) একজন পূর্ণ যুবক । তাই খলিফা তাকে খুব ম্লেহ করতেন এবং 
সবসময় সাথে রাখতেন। তৃতীয় খলিফার খেলাফতকালে হিজরী ২৭ সালে আফ্রিকা 
অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন ।;হিজরী ৩৫ সালে ওসমান (রা) বন্দি হলে তার 
নেতৃত্বে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্টের যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে অংশগ্রহণ 
করেন। হযরত আলী (রা) তাকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি 
দায়িতৃ ছেড়ে মক্কায় চলে যান । 

৪. হাদীস বর্ণনা : তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম । তার বর্ণিত হাদীসের 
সংখ্যা ১৬৬০টি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ৯৫টি এককভাবে ইমাম বুখারী 
১২০টি এবং ইমাম মুসলিম (র) ৪৯টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

৫, চারিত্রিক গুণা।লি : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) অত্যন্ত শান্ত মেজাজের লোক ছিলেন। 
তার জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। 

৬. জিবরাঈলের দর্শনলাভ : তিনি স্বচক্ষে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দু'বার দেখেছেন। 

৭. শারীরিক গঠন : তিনি ছিলেন গৌরবর্ণের এবং সামান্য মোটা ও দীর্ঘকায়। তার চেহারা 
ছিল সুন্দর ও লাবণ্যময়, মাথায় যথেষ্ট চুল ছিল। তিনি চুলে সর্বদা মেহেদি লাগাতেন। 
পরিণত বয়সে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। 

৩50691820৯8 : 

কুরআন ও ফিকহশাস্ত্রে তার অবদান : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) অগাধ জ্ঞানের অধিকারী 

ছিলেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রম করেন এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি 

সবধরনের পন্থা অবলম্বন করেন । তীর জ্ঞানান্বেষণের অভ্যাস, একাগ্রতা ও কর্মপদ্ধতি ছিল 
সা সদ পন সপ জী ই খল 

জ্ঞান্রে অধিকারী হয়েছিলেন। রাসূল (সে) তার জন্য বলেছিলেন- এ 230৩১455014 
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দান কর। 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিযা/ফ্িহ) [১5/০৮ ০.০.০7 ৬২৫ 
অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, বর বলেছেন” 55 NIELS 12 
তুমি কুরআনের উত্তম মুখপাত্র । 
মূলত তাফসীরশান্ত্রসহ অন্যান্য ইসলামী বিষয়ে তার অসাধারণ পান্তিত্যের মূলে ছিল তিনটি 
বিষয় । যথা- 
১. রাসূল (স)-এর সাহচর্য ও খেদমতের সুযোগ । 
২. রাসূল (স) কর্তৃক তাঁর জন্য দোয়া । 
৩. জ্ঞানার্জনের প্রতি তার অপরিসীম আগ্রহ ও সাধনা । 
হযরত ইবনে আব্বাসের নিকট ইলমে দীন অন্বেষণকারীদের ভিড় লেগেই থাকত। 
গুরুতৃপূর্ণ আলোচনা পেশ করতেন । বিশিষ্ট তাবেয়ী মুফাসসির মাসরুক ইবনে আজদা 
করলেন, আমি বললাম, সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। 
এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাসকে ইমামুল মুফাসসিরীন বলা হয় । 
ইন্তেকাল : হিজরী ৬৮ সালে তিনি তায়েফে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৭১ বছর । তাকে তায়েফে দাফন করা হয়। 
উপসংহার : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ছিলেন বহুমুখী মেধা ও গুণের 
অধিকারী ৷ জ্ঞান, গরিমা, গুণ, সততা, প্রজ্ঞা, ফিকহ, তাফসীর ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
অতুলনীয় । ইতিহাসে তিনি হিবরুল উম্মাহ ও মুফাসসির সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন 
হযরত ওমর (রা) তাকে সকল পরামর্শ সভায় সম্মানের সাথে আমন্ত্রণ জানাতেন। 
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টি 22501৮54045 
un ৪৮ ॥ ইলমে ফিকহে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা)-এর অবদান 
আলেটনাসহ তার জীবনী লেখা Ee দ্ 


উত্তলপ॥॥ উপস্থাপনা: হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) ছিলেন ইসলামের অন্যতম বীর 

পুরণ ও চতুর্থ খলিফা । তিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মিথ্যা দূর করে সত্য 

প্রতিষ্ঠাই ছিল তার জীবনাদর্শ, স্বপ্ন ও সাধনা। ইসলামের এ মহান সৈনিক আজীবন সত্যকে 
প্রতিষ্ঠায় ব্রত থেকে শত্রুর শত নির্যাতন উপেক্ষা করেছেন। মুসলমানদের এ অকুতোভয় বীরের 
জীবনী এবং ইসলামী ফিকহে তীর অবদান প্রশ্নালোকে উপস্থাপন করা হলো। 

০০৯০) AML nly ৫4445 ঃ 

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আলী, কুনিয়াত আবুল হাসান, আবু তুরাব। পিতার নাম আবু 
চালেব, মাতার নাম ফাতেমা বিনতে আসাদ। তার উপাধি ছিল হায়দার, আসাদুল্লাহ ও 
মুরতাযা । তিনি ছিলেন হাশেমী বংশোদ্ভূত এবং রাসূল (স)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা । 

২. নসবনামা : তার নসবনামা হলো, আলী ইবনে আবু তালেব ইবনে আবদুল মুত্তালিব 
ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুশাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে 
কাব ইবনে লুয়াই আল হাশেমী আল কুরাইশী । 


৬২৬ 


১০. 


১১. 


ies ফাঁধিল ক্লিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
জন্ম তারিখ : নি টা পি 
মতানুসারে তিনি মহানবী (স)-এর নবুয়তের:১৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। 


১ ইসলাম গ্রহণ : বালকদের' মধ্যে হযরত আলী (রা)-ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। 


তবে ইসলাম গ্রহণকালীন তার-বয়স নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনায় ৮/১০/১৫/১৬ 
বছর. এসেছে। অধিকাংশের মতে, তিনি ৮ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। 

মহানবী (স)-এর সাথে সম্পর্ক : রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে খুবই 
ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা । হিজরী দ্বিতীয় 
সনে রাসূল (স)-এর নয়নের মণি ফাতেমা (রা)-এর সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। 


, হিজরত : রাসূল (স) মদিনায় হিজরতকালে আলী (রা)-কে নিজের বিছানায় শুইয়ে 


রেখে গিয়েছিলেন। মক্কার লোকদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে তিন দিন পর তিনি মদিনায় 
হিজরত করেন। রাসূল (স)-এর এ দায়ি পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা 
ঘোষণা করেন_ £03.53 14 0 35100055454 Sf 

জেহাদে অংশগ্রহণ : রাসূল (স)-এর যুগে সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ 
করেন। প্রত্যেক যুদ্ধেই তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন খায়বার যুদ্ধে ইহুদিদের 
বড় বড় দুর্গগুলো তার হাতেই ধ্বংস হয়। তাবুক যুদ্ধে তিনি রাসূল (স)-এর নির্দেশ 
টার্ন পরিজ পারেননি এ রাসেল ভে 


১৮৫৩৫ 


. হিজরী সন প্রবর্তনে অবদান : ১ শক শত ক 


হিজরতের সনকে ইসলামী সনের প্রারস্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। 


. খেলাফত লাভ ও খেদমত : হযরত -আলী (রা) অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে 


খেলাফতে আরোহণ করেন । তার খেলাফতকালে ওসমান (রা)-এর হত্যাকে কেন্দ্র 
করে প্রথম আত্মঘাতী উদ্টের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হিজরী ৩৭ সালে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর 
সাথে সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিজয় যখন অবশ্যম্ভাবী তখন মুয়াবিয়া (রা) যুদ্ধ 
থামিয়ে দেন এবং অনাকাঙ্চষিত ঘটনার মাধ্যমে খেলাফত দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এ সময় 
খারেজীদের উদ্ভব হয়। 

হযরত আলী (রা) রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করেন। তার . 
খেলাফতকালেই মুসলিম এক্য বিনষ্ট হয় এবং উমাইয়া ও হাশেমীয়দের দ্বন্দ চরম 
আকার ধারণ করে । তার খেলাফতকাল ছিল প্রায় ৪ বছর ১০ মাস। 

চারিত্রিক গুণাবলি ও মর্যাদা : হযরত আলী (রা) ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও 
ন্যায়পরায়ণ। ইসলামে তার অবদান অতুলনীয় । রাসূল (স) তাকে সর্বোত্তম বিচারক 
বলে চিহ্নিত করেন। তাই ওমর (রা) তার সম্পর্কে বলেন- 222 41$141£ 94 
অর্থাৎ, আলী না হলে ওমর শেষ. হয়ে যেত। আলী (রা) অত্যন্ত সাধারণভাবে 
দিনাতিপাত করতেন; কিন্তু তার অন্তর ছিল প্রশস্ত । 

শাহাদাতবরণ : হযরত আলী (রা) ৪০ হিজরী সনের ১৮ রমযান শুক্রবার ফজর 
নামাযে যাওয়ার পথে খারেজী ঘাতক আবদুর রহমান ইবনে মুলযিমের তলোয়ারের 
আঘাতে আহত হয়ে তিন দিন পর ২১ রমযান সোমবার শাহাদাতবরণ করেন । তার 
জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত হাসান (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন। শাহাদাতের সময় তার 
বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর । 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল ফিকহ ৬২৭ 
১২. দাফন্‌ : কুফার জামে মসজিদের পাশে তাকে দাফন করা হয় । কারো মতে, নাজাফে 
আশরাফে তাঁকে দাফন করা হয়। 
555015০১০৯০) ৫৩৮০৯: 
ইলমে ফিকহে আলী (রা)-এর অবদান : তিনি ছিলেন কাতেবে অহী, কুরআনের হাফেয ও 
একজন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির মহানবী (স) তার সম্পর্কে বলেন- bis ch 550 
(42 অর্থাৎ, আমি জ্ঞানের শহর আর আলী সে শহরের প্রবেশদ্বার । 
কবি ও সুবক্তা হিসেবে হযরত আলী (রা)-এর যথেষ্ট সুনাম ছিল। রাসূল (স) ও 
খেলাফতের তিন যুগেই তিনি হাদীস বর্ণনা ও ফতোয়া প্রদানসহ উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। 
ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আলী (রা)-এর মর্যাদা ও ফযিলত সম্পর্কে রাসূল (স) থেকে 
যত কথা বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোনো সাহাবী সম্পর্কে তা হয়নি। 
কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে আলী (রা)-এর অবস্থান শীর্ষে । আলু তোফায়েল তার 
তাফসীরবিষয়ক জ্ঞানের প্রসারতা সম্পর্কে বলেন, আমি আলী (যা)-কে খোঙবা দিতে 
দেখেছি। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমাকে গ্িঞ্জেপ করা, কেননা 
আল্লাহর শপথ কুরআনের এমন কোনো আয়াত নেই, যার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না যে, 
এটা রাতে না দিনে অবতীর্ণ হয়েছে, ময়দানে না পাহাড়ে অবতীর্ণ হয়েছে। 
মাসরুক বলেন, সকল সাহাবীর জ্ঞান ছয়জনের মধ্যে সঞ্চিত । আবার ছয়জনের ইলম 
দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ । তারা হলেন আলী ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) । 
উপসংহার : হযরত আলী (রা)-এর মতো মহাগুণে গুণাৰ্িত লোক সত্যিই বিরল । বীরত্ব, 
সাহসিকতা, সাধুতা, ইসলামী ফিকহে অবদান ইত্যাদির সময়ে তিনি ছিলেন এক 
অসাধারণ ব্যক্তিতব। আজন্ম পৃথিবীর কোনো লোভ-লালসা তার পবিত্র চরিত্রকে কলুষিত 
করতে পারেনি । এ মহান যোদ্ধার জীবনাদর্শ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। 
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উভর॥। উপস্থাপনা : কা 

আবির্ভাব ঘটেছিল, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) তাদের মধ্যে অন্যতম । তাঁর জ্ঞান 

সাধনার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগ ছারা ইসলামের মহিমা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি 
ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বকনিষ্ঠ প্রিয়তম পত্নী । এ মহিয়সী রমণীর জীবনী এবং 
ইসলামী ফিকহে তার অবদান নিযে তুলে ধরা হলো । 

১০০১৬১৮০০৩০ be HS: 

হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী : ... 

১. নাম ও বংশ পরিচয় : তার নাম আয়েশা, কুনিয়াত উম্মে আবদুল্লাহ এবং লকব 
১হুমায়রা, উম্মুল মুমিনীন ও সিদ্দীকা। তার পিতার নাম হযরত আবু বকর (রা) ও 
“মাতার নাম উন্মে রূমান। তার বংশধারা হচ্ছে হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর 
ইবনে ওসমান ইবনে আমের ইবনে আমর" ইবনে কাষব ইবনে সাদ ইবনে তাইমা 
ইবনে মুধরা। ভার সপ্তম পুরুষ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে। 
উম্মে মান ছিলেন তার পিতার দ্বিতীয় স্ত্রী । 


৬২৮ শুমাল জা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 

২. জন্ম ও শৈশবকাল : হযরত আয়েশা (রা) নূধুয়তের প্রথম বর্ষের শেষ ভাগে ও হিজরতের 
প্রায় দশ বছর পূর্বে শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬১২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ 
করেন। তার দুধমাতা ছিলেন হযরত ওয়ায়েলের স্ত্রী! তিন বছর ধাত্রীগৃহে অবস্থানের পর 
পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। বাল্যকালে আয়েশার খেলাধুলার প্রতি অত্যন্ত ঝৌক ছিল। 
দৌড়বাজি, চড়ুইভাতি, ঝুলনদোলনা ও পুতুল খেলায় তিনি খুবই আনন্দ পেতেন। 

৩. পিতৃগৃহে প্রাথমিক শিক্ষা : হযরত আয়েশা (রা)-এর স্মরণশক্তি যেরূপ তীক্ষ ছিল, 
তেমনি উপস্থিত বৃদ্ধিও ছিল অসাধারণ । পিতা ও মাতার স্নেহে অবস্থান করে তিনি 
প্রাথমিক সকল জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হন। তার শিক্ষার বুনিয়াদ ছিল এশী শিক্ষা। তিনি 
এতো মেধাবী ছিলেন যে, পিতার সঙ্গে থেকে ৩-৪ হাজার কবিতা কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। 
যে কোনো অজানাকে জানার বাসনা ছিল তার স্বভাবগত ব্যাপার । তাই তিনি পিতাকে যে 
কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করতেন এবং পিতা আবু বকর (রা)-ও তা বুঝিয়ে দিতেন। 

৪. রাসূল (স)-এর সাথে বিবাহ : হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এর 
বিবাহ হয়েছিল নবুয়তের ১০ম সালের শাওয়াল মাসের ২৫ তারিখ । ৫০০ দিরহাম 
মহরে হযরত আবু বকর (রা) নিজ কন্যাকে রাসূল (স)-এর সাথে বিবাহ দেন। তখন 
আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল ৬ মতান্তরে ৭ বছর ৷ বিবাহের আসর যখন প্রস্তুত তখনও 
তিনি খেলাধুলায় মত্ত ছিলেন। 

৫. আবিসিনিয়ায় হিজরত : শৈশব হতেই হরি নিরিবিলিতাবে ধর্ম-কর্ম করতে 
পছন্দ করতেন। রাসূল (স)-এর নির্দেশে তিনি পিতার সাথে আবিসিনিয়া হিজরত করেন। 
পিতার সাথে পুনরায় মক্কায় ফিরে এসে মহানবী (স)-এর হিজরতের ৭ মাস পর 
হযরত আয়েশা মদিনায় হিজরত করেন। অতঃপর হিজরী ২য় সালের শাওয়াল মাসে 
স্বামীর গৃহে উপস্থিত হন। 

৬. সাংসারিক ও দাম্পত্য জীবন : পিতার গৃহ থেকে স্বামীর গৃহে আসার পর হযরত 
আয়েশা (রা) নিজ গৃহের মতোই সকল কিছুতে অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের স্বাক্ষর 
রাখেন। প্রিয় নবীর সাথে তার দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত মধুময়। অভাব কখনো এ 
মধুরতায় ফাটল ধরাতে পারেনি । চৌদ্দ বছর হতে বাইশ বছর পর্যন্ত এ নয় বছরে তিনি 
রাসূল (স)-এর সাথে পরম সুখশাস্তিতে দিনাতিপাত করেন। হযরত আয়েশা (রা) 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত ও মহব্বতে নিজেকে এমনভাবে একাত্ম করে রেখেছিলেন যে, 
নিজ সুবিধা-অসুবিধার কথা ভুলে স্বামীর মনন্তৃষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেন। 

৭. চারিত্রিক পবিত্রতার সনদ : তার বিরুদ্ধে ইফকের যে মিথ্যা ঘটনা রটানো হয়েছিল, 
পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াত নাধিলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তা মিথ্যা প্রমাণিত 
করে হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতার ঘোষণা দেন। এ ছিল তার জন্য 

। যেমন আল্লাহ বলেন- 
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৮. শোনার কালের জলে আরে বো): রাসূলুল্লাহ (স) যখন ইস্তেকাল করেন তখন 
হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স ২২ বছর। এরপর শুরু হয় খোলাফায়ে রাশেদার যুগ । 
এ সময় তিনি ইবাদত বন্দেগিতেই বেশি সময় অতিবাহিত করেন। তিনি পিতা হযরত 
আবু বকর (রা)-কে কুরআন, সংকলনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর 
(রা)-এর সময় থেকে খেলাফত পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিতেন। 


জজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিম্/ডরিকাছূ. 2 30500 ৬২৯ 
কলস 
সেনাপতির পদ হতে অব্যাহতি না দেয়া, হযরত যোবায়েরকে নতুন সৈন্যবাহিনীর 
সেনাপতি করে মিসরে প্রেরণ করা তার পরামর্শভিত্তিকই করা হয়েছিল । তাই এ. এফ. 
এম. আবদুল মজীদ রুশদী লিখেন 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর এ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা না থাকলে মিসর 
মুসলমানদের করতলগত হওয়া একটি দুরূহ ব্যাপার ছিল। 
হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালেও তার পরামর্শধারা অব্যাহত ছিল। তবে 
হযরত আলী ও তাঁর মধ্যে এক হৃদয়বিদারক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা জঙ্গে জামাল নামে প্রসিদ্ধ । 
পরবর্তীতে তিনি হযরত মুয়াবিয়া ও তৎপরবর্তী শাসনকর্তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। 

৯. ইন্তেকাল : হিজরী ৫৮ সালের রমযান মাসের প্রারস্তেই হযরত আয়েশা (রা) অসুস্থ 
হয়ে পড়েন। অতঃপর ১৭ তারিখ শনিবার রাতে তারাবীহ নামাযের পর ইন্তেকাল 
করেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা) তার জানাযার ইমামতি করেন। তার অসিয়ত 
অনুযায়ী এ রাতেই জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। 

Sills Ca) 8১৪৬০ SOs: 
ইলমে ফিকহে হযরত আয়েশা (রা)-এর অবদান : হযরত আয়েশা (রা)-এর শত ধারায় 
প্রবাহিত কর্মজীবনের মধ্যে তার জ্ঞান সাধনাই ছিল সবচেয়ে বড় জিনিস । কুরআন, হাদীস, 
ফিকহ ও অন্যান্য বিদ্যায় তাকে হযরত ওমর, আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদের 
সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি কুরআনের 
আয়াতের ব্যাখ্যা ও রাসূল (স)-এর হাদীস বর্ণনা করতেন, যা অন্যান্য সাহাবী সাদরে গ্রহণ 
করেছেন। তিনি ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেন। 
মদিনায় যে সকল সাহাবীর ফতোয়া গ্রহণযোগ্য ছিল, তাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা) 
ছিলেন অন্যতম । সাহাবীগণ তার নিকট যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আসতেন এবং 
তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন ৷ তিনি কুরআন,ও হাদীসের আলোকে সকল সমস্যার সমাধান 
দিতেন। উদ্ধৃত সমস্যা প্রসঙ্গে কুরআন হাদীসে কোনো কিছু না পেলে তিনি নিজেই 
ইজতেহাদ করে রায় প্রকাশ করতেন । এছাড়া তিনি ইলমুল কালাম, ইলমুত তিবব, কবিতা, 
বক্তৃতা, ইতিহাস ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। 

তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতৃ সম্পর্কে হযরত আবু মুসা (রা) বলেন- রা 

(429 Hn Lise ILS ESL ০০) ১55 DUEL IEC 

MEA PE EAL 
অর্থাৎ, এমন কোনো কঠিনতর বিষয় আমাদের সন্মুখীন হয়নি, যা আমরা হযরত আয়েশা 

(রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করিনি এবং তাঁর নিকট সমস্ত সমস্যারই সঠিক সমাধান পেতাম । 

তাবেয়ী আতা ইবনে আবি রাবাহ বলেন- , 

LNA rN ৮৫ 40259 Si 
অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা) সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ, সবচেয়ে বড় বিদুধী এবং সর্বসাধারণের মধ্যে 
তার বিচার সিদ্ধান্ত ছিল সর্বোৎকৃষ্ট । 
ইমাম যুহরী (র) বলেন- 

ta) 31 GEG ০৬ ১১এখ (15526 defies 


৬৩০ _____ ভাস লতা্লফান্থিস তব াইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা) সকল সাহাবী হতে বেশি বিদুষী ছিলেন। এমনকি বড় বড় 
সাইাবীও তার নিকট থেকে অনেক বিষয় বুঝে নিতেন ও মীমাংসা করে নিতেন। 
হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের বলেন-_ 4 
Lm UY ie 85455%5 ৮559958101৭ 0৩৪৮ ৩ 
LEI be HEY SINISE 
অর্থাৎ, কুরআন ও ফারায়েয, হালাল ও হারাম, ফিকহ ও কবিতা এবং ইলমে তিব্ব, আরব 
জাতির ইতিহাস ও তাদের বংশাবলির ইতিহাস ইত্যাদিতে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা 
(রা)-এর যতো বড় বিচি আমি অন্য কাউকে দেখিনি। 
ইমাম্‌ যুহরী আরো বলেন- 
le PALL SIG a) Gg 07704516815 LHS 
ক বদি সকল সাধনের এবং অন্যান্য, উল মুনের বিদ্যা বুদ্ধি এককক হয, তবে 
আয়েশা (রা)-এর ইলম প্রশস্ততর হবে। 
1০-৯৮৮৮-২৫এপ bs BDI 4 ULL 
> অর্থাৎ, তোমরা শরীয়তের অর্ধেক বিদ্যা এ রক্তাভ ও গৌরবর্ণ মহীয়সীর নিকট 
en 
উপসংহার : হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও জ্ঞানী । তাঁর জ্ঞানস্পৃহা, ধৈর্য, 
কষ্টসহিফ্ণুতা, সাহস সবই আমাদের জীবনের আদর্শ হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


9৬ ৮০০৯১ ২৮৫০০ 9 4 ১5 চে So মি ১৮ (০. চা 
dail ৪ 425৯ 

un ৫০ ইলমে ফিকহে হযরত আবদুরাহ ইবনে মাসউদ রো)-এর অবদান 

সু ্ টানি 


উভ্তল॥॥ উপস্থাপনা : এটা চিরসত্য যে-1/ 5 মা তথা মানুষ মরণশীল। কিছু গুটি 

কয়েক লোক মরেও বেঁচে থাকে অসাধারণ গুণাবলির জন্য। পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে 

সহস্র কোটি মানুষের মাঝে যারা মৃত্যুর পর আজও বেঁচে আছেন, তাদের একজন হযরত 

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। ফিকহ চর্চায় তিনি যে অবদান রেখে গেছেন ইতিহাসে তার 

তুলনা বিরল । নিম, এ মহান জ্ঞান-সাধকের জীবনী তুলে ধরা হলো। 

SE) LL pm MLL: 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর জীবনী : 

১. লাম: ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, কুনিয়াত আবু আবদুর রহমান আল হুযালী, 
পিতার নাম মাসউদ, মাতার নাম ইবনে আবদ । তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। 

২. জন্মগ্রহণ : তিনি হিজরতের প্রায় ২৮ বছর পূর্বে কোনো এক শুভলগ্নে জন্থহণ করেন। 

৩. বংশধারা : তার বংশপরম্পরা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে গাফির ইবনে হাবীব 

"ইবনে শামাখ ইবনে মাখযুম ইবনে সাহেল ইবনে কাহিল ইবনে হারিস ইবনে সাদ ইবনে 
হোযাইল ইবনে মুদ্রিক ইবনে ইলিয়াস ইবনে নাজ্জার ইবনে সাদ ইবনে আদনান । 

৪. ইসলাম গ্রহণ : তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 
ক. মুসতাদরাকে হাকেম ও ইবনে সাদের মতে, মহানবী (স) দারুল আরকামে 

প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। 


= আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল ফিকহ ৬৩১ 
ন: আরারার ইবনে পারার রো) রে বলতেন, আমি ষষ্ঠ মুসলিম হওয়ার 

সৌভাগ্য অর্জন করেছি। 

গ. এঁতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রে)-এর মতে, তিনি ৩৩তম মুসলমান। 

ঘ. সিয়ারে আলামু নুবালা গ্রন্থকারের মতে, তিনি ১৭তম-মুসলমান। 

ও. আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন গ্রন্থের বর্ণনানুসারে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা). 
সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)-এর মুসলমান হওয়ার সময় মুসলমান হন। আর তিনি 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর পূর্বে মুসলমান হয়েছিলেন। 

৫. হিজরত : তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় প্রকাশ্যভাবে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত 
করেছিলেন, যার জন্য কুরাইশরা তার প্রতি নির্মমভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালায়। 
তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথমে আবিসিনিয়া পরে মদিনায় হিজরত করেন। 

৬. জেহাদে অংশগ্রহণ : ইবনে মাসউদ (রা) বদর ও উহুদসহ ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেন। হোনাইন যুদ্ধে তিনি বিশেষ.বীরত্ব প্রদর্শন করেন। হযরত ওমর 
(রা)-এর যুগে সংঘটিত ইয়ারমুক যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। 

৭. রাসূল (স)-এর খেদমত : ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর খাদেম হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সুযোগে তিনি রাসূল 
(স)-কে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। সর্বদা তিনি তার সাথে অবস্থান করতেন 
রাসূল (স) ঘুমাতেন, তিনি ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। গোসলের সময় পর্দা করতেন, 
বাইরে যাওয়ার সময় জুতা পরিয়ে দিতেন, ঘরে প্রবেশের সময় জুতা খুলে দিতেন এবং 
তার লাঠি ও মিসওয়াক বহন করতেন। রাসূল (স) তাকে যখনই ইচ্ছা তার কামরায় 
প্রবেশ ও সকল বিষয় অবগত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কারণে তাকে ৬2.2 
৩॥ (সাহিবুস সির) বলা হয়। 

৮. কুরআনের খেদমত : কুরআনুল কারীম সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর । তার 
তেলাওয়াত ও কুরআনের জ্ঞান ছিল অতুলনীয় । রাসূল (স) তার.সম্পর্কে বলেন- 

যে ব্যক্তি বিশ্ুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে আনন্দ পেতে চায়, সে যেন ইবনে উম্মে 

আবদের অনুসরণে কুরআন পাঠ করে । 

একবার এক ক হ্যরত ওমর (রা)-এর দিকট অভিবেয.করতের, কুকার এমনি 

নিজের স্মৃতি থেকে. মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেন। এতে আমীরুল মুমিনীন অত্যধিক 

রাগান্বিত হন এবং রাগে হাওদা থেকে নেমে পড়েন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার 
ধ্বংস হোক, কে সে লোকটি? জবাবে বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ । হযরত ওমর 

(রা) নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! এ কাজের জন্য তাঁর চেয়ে কাধিক 

যোগ্য কোনো ব্যক্তি আছে কিনা আমার জানা নেই। 

স্বয়ং রাসূল (স) তার জ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়েছেন । তিনি বলেন- 

NLL pl SUE ৬২০4599৮7৮৫ 
ইন্তেকাল : ফকীহুল উম্মত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হিজরী ৩৩ সালে ইন্তেকাল 
করেনা তখন তার বয়স ছিল ৭০ বছরের কিছু বেশি। ৩ জমাদিউল উলা রোজ 
বৃহস্পতিবার তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তার অসিয়ত অনুযায়ী হযরত আম্মার ইবনে 
ইয়াসার তীর জানাযার ইমামতি করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে ওসমান ইবনে মাযউনের 
পার্শ্বে দাফন করা হয়। 
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ইলমে ফিকহে ইবনে মাসউদ (রা)-এর অবদান : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) 
কুরআনের জ্ঞান ছাড়াও হাদীস ও ফিকহশান্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। রাসূল (স)-এর সাহচর্য 
লাভের কারণে শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল গভীর । তিনি নিজেই তার 
ব্যাপারে বলতেন, তিনি একটি পাত্র যা জ্ঞানে পরিপূর্ণ । 

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তিনি উদ্তৃত সমস্যার সমাধান দিতেন । তবে এতদুভয়ের মধ্যে 
কোনো কিছু না পেলে ইজতেহাদ করতেন। তিনি ইজতেহাদের উসূল শিষ্যদের শিক্ষা 
দিতেন। কুফার ফিকহ কেন্দ্রে তিনি এ তালীমের কার্যক্রম চালাতেন । 

ফিকহশান্ত্রে হানাফী ফিকহের ভিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ফিকহের ওপর 
স্থাপিত হয়েছে। তার শিষ্যরা আলোচনায় ফিকহী মতু ও ফাতোয়া লিখে রাখতেন। 
আলকামা, আসওয়াদ ও মাসরূক শিষ্যত্রয় ফিকহ ও ইজতেহাদের ক্ষেত্রে ব্যাপক খ্যাতি 
লাভ করেছিলেন। মাসয়ালার ক্ষেত্রে সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য হলে পরবর্তী যুগে 
অধিকাংশ আলেম ইবনে মাসউদের মতকে প্রাধান্য দিতেন। তার বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার 
প্রশংসা করে হযরত আলী (রা) বলেন- 

১:৫9 ৫৫ ৮৯১৮০০॥ ৯৬ ১৬৫৫4৬৫4৬৬৪ Hf a) IG 
্াৎ, রাসূল (স) বলেন, মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যদি কাউকে আমি আমীর পদে 
"যাগ করতাম, তবে ইবনে উম্মে আবদকেই করতাম 
পসংহার : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ছিলেন জ্ঞান জগতের এক বিশাল 
এক্তিতব। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ফকীহ ৷ কুরআন, হাদীস, সুন্নাহ, ইসলামী আইনের 

সংগ্রহ, সংকলন ও মৃল্যারনের যে হস্ত, ভাজে ভিনি অবিশ্ছরদীর দানা রাজেন? 
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ছু প্রশ্ন: ৫১ ॥ ইলমে ফিকহে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর অবদানের 
বর্ণনাসহ তার জীবনী আলোচনা কর 


উতন্তর॥॥ উপস্থাপনা : বাল্যকাল থেকেই ইসলামের সুমহান আদর্শের ছায়াতলে রাসূল (স)-এর 

একান্ত আদর ও সোহাগ পেয়ে যেসব সাহাবী বড় হন, তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 

(রা) অন্যতম । রাসূল (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী হাদীস বর্ণনা ও দীন সম্পর্কিত গভীর চিন্তা 

গবেষণায় তার সমগ্র জীবন উৎসর্গিত হয়। নিম্নে ইসলামের এ মহান সাধক ও মনীষীর 

জীবনী এবং ইলমে ফিকহে তার অসামান্য অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

০০০১৫: 5 MALL LS: 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচিতি : তার নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবু আবদুর-রহমান, শিতাগ্র পাম 
ওমর ইবনুল খাত্তাব, যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। মাতার নাম যয়নাব 
বিনতে মাউন। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। 

২. জন্ম : তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তপ্রান্তির এক বছর পূর্বে ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র 
মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। 


জর আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল ফিকহ 3:১১৮০1.-0171 নি 


৩. 


বংশধারা : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আবদুল উষযা 
ইবনে লুয়াই। তাঁর নবম পুরুষ গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে। 
ইসলাম গ্রহণ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) অতি অল্প বয়সে পিতা হযরত ওমর (রা)-এর 
সাথেই নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকালে তার বয়স ছিল 
সাত বছর। ০ 


, হিজরত : রাসূল (স)-এর হিজরতের সময় ১১ বছর বয়সে পিতার সাথে তিনি মক্কা 


থেকে মদিনায় হিজরত করেন। 


, জেহাদে অংশগ্রহণ : বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়ার কারণে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ 


করতে পারেননি । তবে খন্দকসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ 
করেন। বাইয়াতুর রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। 


, খেলাফত যুগে ও তৎপরবর্তীতে তাঁর অবদান : প্রথম খলিফার সময়কালে ইবনে ওমর 


(রা)-এর উল্লেখযোগ্য কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়নি । তবে 
দ্বিতীয় খলিফার শাসনামলে সাধারণ সৈনিক হিসেবে তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। 
হযরত ওমর (রা)-এর নিজ আত্মীয়স্বজনদের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদানে অপছন্দের 
কারণে হযরত ইবনে ওমর কোনো রকম দায়িতৃ পালন করেননি, তবে ওসমান (রা)-এর 
শাসনামলে তিনি এ সুযোগ লাভ করেন। হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে তার 
হাতে বাইয়াত না হলেও গৃহযুদ্ধে জড়িত হননি । 

হযরত ইবনে ওমর (রা) ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী । 
তিনি কোনো ফেতনা ফাসাদ পছন্দ করতেন না। সত্য প্রকাশে তিনি কোনো কুষ্ঠাবোধ 
করতেন না। 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর ওপর রাসূল (স)-এর চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছিল ভীষণভাবে । তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের আবেদ ও 
শবগুজার ব্যক্তি। রাতের সিংহভাগ তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তার যুহদ ও" 
তাকওয়া ছিলো অতুলনীয় । দুনিয়ার চাকচিক্য তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। 
এছাড়াও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, স্পষ্টভাষী, রাসূলপ্রেমিক ও সফল ব্যবসায়ী। 
হযরত জাবের-(রা) বলেন, আমাদের মধ্যে ইবনে ওমর ছাড়া আর কেউ ছিলো না, যাকে 
দুনিয়ার চাকুচিক্য আকৃষ্ট করেনি। জনৈক তাবেয়ী বলেন, আমি যদি কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য 
দিতাম যে সে জান্নাতের অধিবাসী, তবে অবশ্যই ইবনে ওমরের জন্য দিতাম । 


, ইন্তেকাল : হিজরী ৭৪ সনে ৮৩ অথবা ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। 


হজ্জের সমর এক ব্যক্তির বিষাক্ত বর্ধার ফলা তার পায়ে বিধে যায়। এর বিষক্রিয়ায় 
তার মৃত্যু হয়। হাজ্জাজ ইরনে ইউসুফ তার জানাযার ইমামতি করেন এবং কাখ নামক 
কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। 


চা 

ফিকহশাস্ত্রে তাঁর অবদান : হযরত ইবনে ওমর (রা) ছিলেন রাসূল (স)-এর আদলের 
বাস্তব নমুনা । রাসূল (স)-এর সাহচর্য, পিতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং নিজের অনুসান্ষিৎসা 
তাকে ইসলামী জ্ঞান, সমন্ধে পরিণত করেছিল। সে সময় যে সকল মনীষীকে ইলম ও 
আমলের ৬১5৯4 {22 বলা হতো, ইবনে ওমর (রা) ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম । 


পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে তার দারুণ আকর্ষণ ছিল। কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহের 
ওপর গবেষণা করে জীবনের এক বিরাট অংশ তিনি ব্যয় করেন। অনুরূপভাবে তিনি ছিলেন 


৬৩৪ {টাল হাতভাহ"/ফাযিল স্বাড়ক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
শীর্বস্থানীয় হাফেযে হাদীস। তার বর্ণিত হাদীস ওলামায়ে কেরাম নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। 
তিনি সর্বমোট ২৬৩০টি হাদীস বর্ণনা কুরেছেন। তন্মধ্যে ১৭০টি <; 155547 এবং বুখারী 
শরীফে ৮১টি, মুসলিম শরীফে ৩১টি হাদীস এককভাবে স্থান পেয়েছে। | 
5:31 ৮445 তথা দীন সম্পর্কিত চিন্তা গবেষণা তার মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। 
সারাটি জীবন তার জ্ঞানচর্চা ও ফতোয়া দিয়েই কাটে মদিনার প্রখ্যাত মুফতিদের মধ্যে 
তিনিও একজন । তার যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিশেষজ্ঞরাও তার কাছে বিভিন্ন মাসয়ালার 
সমাধানের জন্য আসতেন । মালেকী মাযহাব মূলত ইবনে ওমরের এসব ফতোয়ার ওপর ভিত্তি 
করে গড়ে ওঠে ৷ ইমাম মালেক (র) বলেন, ইবনে ওমর (রা) হলেন দীনের অন্যতম ইমাম । 
উপসংহার : রাসূল (স)-এর সাহচর্য, পিতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং নিজের অনুসন্ধিৎসা 
ইবনে ওমর (রা)-কে ইলমি জগতে এক অতুলনীয় মহামনীষীতে পরিণত করে। তিনি 
ছিলেন একজন বড় মাপের আবেদ ও মুত্তাকী । তার জীবনাদর্শ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ 
করা উচিত । 
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জ প্রশ্ন: ৫২ ॥ ইলমে ফিকহে হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (র)-এর অবদান 
বর্ণনাসহ তার জীবনী আলোচনা কর। 


উভর্ল॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামের ইতিহাসে যে সকল মনীষীর জীবনী, ফিরহাএ মাদীিচর্ 

আলোচিত হয়েছে, হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (র) তাদের মধ্যে অন্যতম । ইলম ও 

আমলের সমন্বয়ক একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তিনি। ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও বিকাশ সাধনে 

তিনি অবদান রাখেন। ইতিহাসে তাঁর তুলনা বিরল । জ্ঞান, রাজনীতি ও ইবাদতের সমাবেশ ঘাটছিল 
তার সত্তায়। নিয়ে তার জীবনী ও ইলমে ফিকহে তার অবদান তুলে ধরা হলো। 

2) HEN tile: 

হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (র)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : নাম ওরওয়া, ডাকনাম আবু আবদিল্লাহ। তার পিতার নাম যোবায়ের 
ইবনুল আওয়াম এবং মাতার নাম হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা)। তার পিতা 
ছিলেন রাসূল (স)-এর বিখ্যাত সাহাবী ও হাওয়ারী। আর মাতা ছিলেন প্রথম খলিফা আবু 
বকর (রা)-এর কন্যা । তাই উভয় দিক থেকেই তিনি অতুলনীয় ও ধর্মভীরু ছিলেন। 

২. জন্ম ও শৈশবকাল : তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তবে তার জন্ম সন নিয়ে সীরাত 
বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। খলিফা ইবনে সাইয়াতের মতেও তিনি হিজরী ২৩ সনে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে খালিকান হিজরী ২২ ও ২৬ সন উল্লেখ করেন। আল্লামা যিরিকলী 
হিজরী ২২ খ্রিস্টাব্দে ৬৪৩ সনে জন্ম হয়েছে বলে বর্ণনা করেন। তার জীবনের প্রাথমিক 
অবস্থার ব্যাপারে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে শৈশবে তিনি হযরত ওসমান 
(রা)-কে গৃহবন্দির ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন, তখন তার বয়স ছিল ১৩ বছর । 

৩. বিবাহ ও সন্তানাদি ং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর কন্যা সাওদাকে তিনি 
বিবাহ করেন। তাদের এ বিবাহ ছিল অতি সরল ও অনাড়ম্বর ৷ হযরত সাওদার গর্ভে 
চারটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। তারা হলেন ইয়াহইয়া, ওসমান, হিশাম ও মুহাম্মাদ। এরা 
সকলেই পিতার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং বিখ্যাত হন। 


ল. সাল ফিকহ : তারীখু ইলমিল-ক্িকহ-31)৬/-০11 +_ ৬৩৫ 

৪. বিভিন্ন শাসনামলে তীর ভূমিকা : SGP HR এর ছন্দ সংঘাতে 
তিনি কোনো" পক্ষ অবলম্বন করেননি । উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেকের বিপরীতে 
তিনি তার ভাই আব্দুল্লাহর পক্ষ অবলম্বন করেন; কিন্তু তার মারা যাওয়ার পর ' 
খলিফার হাতেই বাইয়াত গ্রহণ করেন। 
হযরত ওরওয়া কোনো রক্মের ঝগড়া-ফাসাদ পছন্দ করতেন না। তাই তিনি মদিনা 
শহর ত্যাগ করে নিরাপদে অবস্থানের জন্য সাকীফে গমন করে তথায় অবস্থান করেন। 
এরপর তিনি মিসরে গমন করে সাত বছর অবস্থান করেন। উমাইয়া খেলাফতের 
খলিফারা ও তাদের আঞ্চলিক শাসকরা বিভিন্ন সময় তার কাছে পরামর্শ নেয়ার জন্য 
আসতেন এবং গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতেন। 

৫. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : হযরত ওরওয়া (রা) ছিলেন ইলম ও আমলের সমন্বয়ক একজন 
মহান ব্যক্তিত। তাঁর গুণ ও বৈশিষ্ট্য অগণিত। তিনি ছিলেন অতি সাদাসিধে সত্যনিষ্ঠ 
মানুষ । দুনিয়ার ভোগবিলাসের প্রতি তার বিন্দু পরিমাণ লোভ ছিলো না। এছাড়াও 
তিনি ছিলেন সবর ও দৃঢ়তার বাস্তব প্রতীক । বড় বড় পরীক্ষা ও বিপদাপদে তীর মুখ 
থেকে কখনো উহ শব্দ উচ্চারিত হতো না। ইবনুল ইমাদ আল হাম্বলী বলেন, তার 
সত্তার মধ্যে জ্ঞান, রাজনীতি ও ইবাদত সবকিছুর সমাবেশ ঘটেছিল। বিত্তশালী ও দুনিয়া 
বিরাগী মানুষ হওয়া সত্তেও তার স্বভাবে একটা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ ছিল। 

৬. ইন্তেকাল : হযরত ওরওয়া শেষ জীবনে অসুস্থ ছিলেন। তার একটি পা মারাত্মক 
ব্যাধিথরস্ত হয় এবং তা কেটে ফেলা হয়। মদিনার নিকটবর্তী ফুরআর পার্শ্ববর্তী মাজাহ 
নামক তার নিজ পল্লীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর সন সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা 
পাওয়া যায়। তা হলো- ৯৩, ৯৪ ও ৯৯ হিজরী । তাকে নিজ পল্লীতেই দাফন করা হয়। 

558১1015553 

ফিকহশান্ত্রে তার অবদান : হযরত ওরওয়া (রা) ইলম, আমল ও দীনি পরিবেশে অবস্থানের - 

কারণে তার মধ্যে কুরআন হাদীসসহ বিভিন্ন জ্ঞানের সমাবৈশ ঘটেছিল । তার মহত্ব, উচু 

মর্যাদা ও জ্ঞানের ব্যাপকতার ব্যাপারে সকলের একমত্য ছিল। ইমাম যাহাবী তাকে 
মদিনার ইমাম ও আলেম বলে উল্লেখ করেছেন। 

কুরআন তেলাওয়াত ছিল তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ। রাতের গভীরে তিনি তাহাজ্জদে 

দাড়িয়ে থাকতেন । " 

হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে তাৰ সমান পারদর্শিতা ছিল। মদিনার সাত জন ফকীহর মধ্যে তিনি 

ছিলেন অন্যতম ৷ হযরত আয়েশা (রা) থেকে সকল হাদীস তিনি সংরক্ষণ করেন এবং অন্যান্য - 

উচু স্তরের সাহাবীদের থেকেও হাদীস শোনেন। তার সম্পর্কে তার সন্তান বিখ্যাত মুহাদ্দিস 
হিশাম বলেন, আমার পিতার হাদীসের দু'হাজার ভাগের একভাগও অর্জন করতে পারিনি। 
ইবনে ওয়ায়না বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসের জ্ঞান তিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি 
ধারণ করেন। আল কাসিম, ওরওয়া ও আমারা । 

ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, ওরওয়া ছিলেন হাদীসের সাগর । ইবনে সাদ রলেন, তিনি 

ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাবী, প্রচুর হাদীস বর্ণনাকারী, উঁচু মর্যাদা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী 

ফকীহ আল্লামা যিরিকলী বলেন- 
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৬৩৬? স্কাধিপ স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ,=2 
অর্থাৎ, তিনি মদিনার সাত ফকীহর অন্যতম । দীনের একজন আলেম নেককার ও শরীফ 
মানুষ ছিলৈন। কোনো রকম বিশৃঙ্খলায় তিনি জড়াননি। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত ওরওয়া (রা) তার গুণ ও 
অগণিত বৈশিষ্ট্যের প্রতিদানম্বরূপ জগতে লাভ করেছেন অমরত্ব । তার অসাধারণ গুণাবা 
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ঘর প্রশ্ন: ৫৩ ॥ ইলমে ফিকহে হযরত হাসান বসরী (র)-এর অবদান বর্ণনাসহ তার 
জীবনী আলোচনা কর। ৰ 


উত্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : ইলমে ফিকহের ক্ষেত্রে সাহাবীদের পর যারা হাসিন রাখেন 

তাদের মধ্যে হযরত হাসান বসরী (র) অন্যতম । কুরআনুল কারীম-ও হাদীস শরীফের 

টি জিকির তিমি জভুত আদান রিকি নানি 
উরি ইনাম নিয়ে উয়েখ করা হুলো। 

০০৯০) ৫৮০০০৯/৪৩৯৭ 

হযরত হাসান বসরী (র)-এর জীবনী : 

১. নাম ও জন্ম : নাম হাসান, ডাকনাম আবু সাঈদ, পিতার নাম ইয়াসার ও মাতার নাম 
মায়রাহ। পিতা ছিলেন যায়েদ ইবনে সাবেতের দাস ও মাতা ছিলেন উম্মে সালমার 
দাসী। কেউ বলেন, তারা উভয়ে ছিলেন এক আনসারীর দাসদাসী ৷ ইমাম হাসান 
হিজরী ২১ সালে হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকাল দু'বছর বাকি থাকতে মদিনায় 
জন্গ্রহণ করেন। 

২. জীবন পরিক্রমা : হযরত হাসান (র) শৈশব থেকেই মসজিদে যাতায়াত করতেন এবং 

" কুরআন ও নবুয়তী জ্ঞান অল্প সময়েই অর্জন করেন। তিনি ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা 
এড়িয়ে যেতেন এবং ধৈর্য ও সংযমের নীতি অবলম্বন করেন। ফলে দেখা যায়, তার 
সময়ের বিচিন্রমুখী ঘটনাবলিতে অংশগ্রহণ সযত্বে এড়িয়ে চলেছেন। তবে ওমর ইবনে 
আবদুল আধীযের খেলাফতকালে প্রশাসনিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। শাসক 
ও খলিফাগণ তার পরামর্শের জন্য দরবারে আসতেন এবং অতি গুরুত্বের সাথে 
পরামর্শ নিতেন । 

৩. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি : হযরত হাসান বারী (রর) কজন বাসী, মিষ্টভাষী মানুষ 
ছিলেন। তিনি যখন কথা বলতেন তখন মুখ দিয়ে যেন মুক্তা ঝরে পড়ত । ইলম ও 
আধ্যাত্মিকতা, দুনিয়াবিমুখতা ও পরহ্যেগারিতা, দৃঢ় মনোবল, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা, 
অনুধাবন শক্তি ও ইলমে মারেফাতের দিক থেকে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ। 
সমসাময়িক ওলামায়ে কেরাম তার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন নবী ও সাহাবীদের মাঝে । 
তাই ইমাম গাযালী (র) বলেন 
bs CL SG LL oS LSS lin ক 8৮০০ LLL I 

০৮0 ৩56 SE be] 


গা ৮৮ 3 Ca) পু ৯558 5 


হজ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল ফিকহ _. Ls ৬৩৭ 


অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে হাসান আল বসরী ছিলেন কথার দিক থেকে নবীদের কথার 
সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ এবং হেদায়াতের দিক থেকে সাহাবীদের বেশি 
নিকটবর্তী । তাছাড়া ভাষার শুদ্ধতায় ও স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি ছিলেন একজন চূড়ান্ত 
পর্যায়ের মানুষ । 

৪. হাসান বসরীর ব্যক্তিতৃ_ও দায়ী হিসেবে যোগ্যতা : হযরত হাসান বসরী (র)-এর মধ্যে 
আল্লাহ তায়ালা সে সকল যোগ্যতারই সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, যা সে যুগের বিশেষ 
অবস্থায় দীন ও ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি ও দীনি দাওয়াত কার্যকর করার জন্য খুবই জরুরি 
ছিল। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে সামধিকতা, হৃদয়গ্রাহিতা এবং পরিপূর্ণতার সমাবেশ 
ঘটেছিল । তিনি দীনের ক্ষেত্রে পূর্ণ পাপ্তিত্য এবং গভীর অন্তর্দষ্টির অধিকারী ছিলেন। 
উন্নত ও উঁচু স্তরের মুফাসসির এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন তিনি । তাকে বাদ 
দিয়ে সে যুগে ইজতেহাদ ও সংস্কারমূলক কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হতো না। তার 
দাওয়াত, ওয়াজ নসীহত ও সংস্কারমূলক দরস সে যুগের মন মানস ও অন্যান্য, 
কর্মকান্ডের সঙ্গে এতই সংঘাতময় ছিল যে, তৎকালীন সমাজের পক্ষে তার থেকে মুখ 
ফিরিয়ে রাখা কিংবা সম্পর্কচ্যুত হয়ে থাকা মুশকিল হয়ে পড়েছিল । তিনি তার জীবনের 
দীর্ঘ সময় এ দাওয়াতী কার্যক্রম ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। 

৫. ইন্তেকাল : মহান ব্যক্তিত্ব ইমাম হাসান বসরী (র) ১১০ হিজরী মোতাবেক ৭২৮ 
খ্রিস্টাব্দে এক জুমার রাতে ইন্তেকাল করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস তাবেয়ী হযরত আইয়ুব 
ও হুমায়দ আততাবীল তাকে গোসল দেন। জুমার নামাযের পর তার জানাযা অনুষ্ঠিত 
হয়। তার জানাযায় উপচে পড়া ভিড় ছিল মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর । 

৩5580005482 

ফিকহশান্ত্রে তার অবদান : হযরত হাসান-বসরী (র) ছিলেন বনুপূর্ণতার সমাবেশ, উঁচু 

স্তরের আলেম, সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি, ভুল-্রান্তি থেকে মুক্ত ফকীহ। অগাধ 

জ্ঞানের অধিকারী স্পষ্ট ও প্রাঙ্্লভাষী এক সুদর্শন পুরুষ । মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি 
কুরআনের হাফেয হন এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করে তাফসীরের জ্ঞান অর্জন করেন। 
হাদীসশাস্ত্রে তার ব্যুৎপত্তির ব্যাপারে ইমাম যাহাবী তাকে মহাজ্ঞানী ও জ্ঞানের সাগর 
হিসেবে মন্তব্য করেছেন। তিনি উঁচু স্তরের অনেক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং 
তার থেকে সমসাময়িক তাবেয়ীগণও হাদীস গ্রহণ করেন। 

ইজতেহাদ ও গবেষণার জন্য গবেষণাসুলভ জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি তার মাঝে বিরাজমান ছিল। 

তাই তাকে ফিকহশাস্ত্রের একজন ইমাম এবং বসরার মুফতিয়ে আযম বা সর্বশ্রেষ্ঠ মুফতি 

বলা হয়। তাবেয়ী কাতাদা বলেন, হাসান হালাল ও হারামের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। 
আইয়ুব বলেন, আমার চোখ হাসানের চেয়ে বড় কোনো ফকীহ দেখেনি । 

ইমাম যাহাবী তীর সম্পর্কে বলেন_ 2728 
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১8900954245 25541 60555350৫52 
অর্থাৎ, তিনি ছিলেন হাদীসের হাফেয, জ্ঞানের সাগর, ফকীহ, বিশাল কর্মকান্ডের অধিকারী, 
অতুলনীয় । চমৎকার উপদেশ দানকারী, বাগী বক্তা এবং বহু রকম কল্যাণকর কাজের 
নেতা। 

উপসংহার : পরিশেষে একথা বলা যায়, হযরত হাসান বসরী (রে) তাবেয়ীদের মধ্যে এক 

অসাধারণ ব্যক্তিতৃ । ইলমে ফিকহে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। 


৬৩৮__ আল জলসার কাহিল মাতক:গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জঃ 
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জ প্রশ্ন : ৫৪ হু ফিৰে হত বর নাফ আন নখ এ 
অবদানসহ তার জীবনী আলোচনা কর। 


উদ্তর॥॥ উপস্থাপনা : বন লক এ 
ও প্রসারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের মধ্যে ইবরাহীম ইবনে ইয়াধীদ আন 
নখয়ী (র) অন্যতম । তিনি একদিকে যেমন ছিলেন শ্রেষ্ঠ হাফেযে হাদীস, তেমনি অন্যদিকে 
* ছিলেন ফিকহশান্ত্রর একজন বড় মাপের বিশেষজ্ঞ ও ইমাম। নিয়ে ইলমে ফিকহে তীর 
অসামান্য অবদানসহ সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হলো। 

৩৫০৯। ১2১৫০ AUIS be 655. 

ইবরাহীম ইবনে ইয়াবীদ আন নখরী রে)-এর জীবনী : - (শ্ি 

পরিচিতি ও জন্ম : নাম ইবরাহীম, ডাকনাম আবু ইমরান ও আৰু আম্মার । তার পিতাব নাম 
ইয়াধীদ ইবনে আসওয়াদ, আর মাতার নাম মুলায়কা বিনতে ইয়াধীদ। আন নখয়ী ছিল 
জাসার ইবনে আমর ইবনে উল্লাহ-এর উপাধি । তিনি মূল গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুফায় 
বসবাস করতেন। তার সাথে আরো লোক ছিলেন। আর এ গোত্রেই ইবরাহীমের জন্ম 
হওয়ায় তাকে আন নখরী বলা হয়। তিনি ৪৬ হিজরী মোতাবেক ৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে কুফায় 
জনুগ্রহণ করেন। 

ইলম অর্জন ও শাসক শ্রেণির সাথে সম্পর্ক: হযরত ইব্রাহীমের পরিবারটি ছিল ইলম ও 
আমলের পরিবার। চাচা আলকামা_ ও মাযা আল আসওয়াদ দু'জনই ছিলেন বিখ্যাত 
সুহাদ্দিস। তাঁদেরই বনি ৪ ইবরাহীম সুগার হাদীসশাযে রাহা 
ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 

দেশের শাসক জর, এজি আরীর-ওমারাদের পারের র্প হি ভাতার 
তাদের পরিবারের মাঝে উপহার-উপটৌরুন বিনিময় হতো। তবে অত্যাচারী আমীর 
ওমারাদের ভীষণ বিরোধী ছিলেন তিনি। এ কারণে স্বৈরাচারী হাজ্জাজের সাথে কোনোদিন 
আপস করেননি। 

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : হযরত ইবরাহীম নখয়ী (র) ছিলেন সাদাসিধে একাকী জীবন 
যাপনকারী, খোদাভীরু ও উঁচু স্তরের আবেদ ও যাহেদ। তিনি ঝগড়াবিবাদ ও মতপার্থক্য 
সৃষ্টি হয়, এমন বিষয় এড়িয়ে চলতেন। নিজেকে প্রকাশ করাকে, খুরই অপছন্দ করতেন। 
বিনয় ও ন্মুতার পরম পরাকাষ্ঠা হযরত ইবরাহীম লৌকিকতাকে পরোয়া করতেন না। তার 
সম্পর্কে তবকাতে বলা হয়েছে- 

তিনি বলেন, আমি কখনো কারো সাথে ঝগড়া করিনি।  * 
ইন্তেকাল : হযরত ইবরাহীম্‌ নখয়ী শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হিজরী ৯৫ সনের 
শেষ অথবা ৯৬ সালের প্রথম দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 
৪৯/৫০ বছর । আহমাদ আল ইজলী বলেন, হাজ্জাজের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকাকন্থায় 
তার মৃত্যু হয়। 


আঃ আল ফিকহ : তারীখু ইল ঠিকত্র ১৪৯ er cem ৬৩৯ 
৩01154১4৮০৯, 

ফিকহশান্ত্রে তার অবদান : নারীর ও] লেন টিতে রাহী 
একজন । ইমাম যাহাবী তাকে ছিতীয় তবকার মুহাদ্দিস গণ্য করেছেন। ফিকহশাস্ত্রে তিনি 
ছিলেন বিশেষজ্ঞ ও ইমাম। এ শাস্ত্রে তার দক্ষতার ব্যাপারে সবাই একমত ৷ তার 
সমসাময়িক ফকীহদ্রে নিকট কেউ জটিল বিষয় নিয়ে আসলে তারা সকলেই ইবরাহীম 
নখয়ীর নিকট প্রেরণ করতেন। তার ফতোয়ার ব্যাপারে কারো কোনো সংশয় ও সন্দেহ 
ছিলো না। ইবনে হাজার আসকালানী রে) বলেন, তিনি ছিলেন একজন ফকীহ এ 
“নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। 

উর সাহাবী তালে হকের রাহ ৩ ইমা রি) তাকে কুকার জরা। হলে ররর কারণ 
উপসংহার : ইলমে ফিকহে হযরত ইবরাহীম ইবনে ইয়াযিদ আন এশদী (৫) এ গণ? 
অসামান্য, তুলনাহীন। তাকওয়া, সবর, যুহদ ইত্যাদির সমধয়ো (নি (লগ এক এগ গা 
ব্যক্তিতৃ। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ। পার্থিব কোনো লোগ লালগ। এজ পাব৷ 4+ 
কলুষিত করতে পারেনি । দীনের এ মহান সাধকের মহান গথগ।ণ উ্রতির।ল (লাগাল ৫ 
লেখা থাকবে চিরকাল। 


(22580055130 ০1405500015 ৬ 
জর: ৫৫॥ ফকীহগণের মধ্যে মতভেদের কারণসমূহ বিযাদভাবে লেখ। ফা. প, ২০০৮ '১৮| 
51 ১০৮৯ od ০0৫51 ভি ৮ ১৫৩ ১ হি ০১০০ Jl 
0, 
অথবা, ১১০১1- এর সংজ্ঞা ও ফিকহী মাসয়ালায় ফকীহগণের মতভেদের কারণসমূহের 
বৰ্ণনা দাও। [ফা. প. ২০১০] 
Ua ১০১ ৯০৩5৮ 95 03 1055 SS TAL ১৯ এ 
9৮১৬ 11 
অথবা, ইখতেলাফ কাকে বলে? এটা কত প্রকার? ফোকাহায়ে কেরামের মধ্যে 
ইখতেলাফের কারণ কী বিস্তারিত আলোচনা কর i 
ভতর।। উপস্থাপনা : আল কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস । ইলমুল 
ফিকহও এ দুটিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই ইলমুল 
ফিকহের গবেষণা ও পরস্পর ইখতেলাফ চলে আসছে। এ মতপার্থক্যের বহুবিধ কারণ 
বিদ্যমান । নিম্নে এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো । 
৩ -১৪০১1-এর পরিচিতি : 
হি) ০531 ০৯০০২ 
-)521-এর আভিধানিক অর্থ : ১১১) শব্দটি বাবে -5০।-এর মাসদার । এটি - J-t 
ও ধাতু হতে উৎকলিত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. £51 তথা বিপরীত, ২. £2 
JUN ৩, £250 তথা পারস্পরিক বাদানুবাদ, 8. অমিল, ৫. বৈচিত্র, ৬. Opposition, 
Contradiction ইত্যাদি । 
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যে কোনো রকমের বৈপরীত্য বোঝানোর জন্য 5355! শব্দটি ব্যবহার হয়। যেমন 

কুরআন মৃজীদে ইরশাদ হয়েছে- 875 
(39015574755 

(০4৮২০1০34১১) ৪০০ হ 

সারারাত নারি 
45884155১58 32555555৮45858 

অর্থাৎ, একজন অপরজন হতে স্বতন্ত্র গতিবিধি বা পৃথক মত অবলম্বন করাকে 550 :1 বলে। 

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- 

JC JENNI SD LLL NGL LL 

2 JL 

ইখতেলাফের প্রকারভেদ : মুসলিম জাতির মধ্যে বিদ্যমান ২১১3১ মৌলিকভাবে 

দু'প্রকার । যথা- ১. ইসলামের মৌলিক আকিদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 595.31; 

২. শাখাগত বিধিবিধানের ক্ষেত্রে 5১5১; 

55440083১35 UL: 

ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে ইখতেলাফের কারণ : ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে যেসব 

কারণে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ- 

১. কুরআনুল কারীমের সাথে সম্পৃক্ত কারণসমূহ : কুরআনুল কারীমের সাথে সম্পৃক্ত 
কারণসমূহ হলো বিভিন্ন পঠনরীতিভিত্তিক মতভেদ বা শায তথা বিরল বর্ণনাভিত্তিক 
মতভেদ। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

8246 825 Lats LEN 41145 bi ০ ৩74 1 
LIN EM ESE GLU BIG 

এ আরাচুত্ততী 5-১ পথটি দ'রকম কেরাত জরে! উই মুভাওযাডির। 

কারী নাফে, ইবনে আমের ও কিসাঈ (র) এ 0 9):এর সারে ধরড়ের। 

অপরদিকে ইবনে কাসীর, আবু আমর ও হামযা (র) পড়েন 34 রা 

সাথে »-৯১-এর সাথে ৫১ পড়লে অর্থ হয় “পা ধৌত করবে" । আর 3 

সঙ্গে £412, পড়লে অর্থ হয় “পা মাসেহ করবে । 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সকল মাযহাব .:-১-এর পাঠ গ্রহণ করতঃ অযুতে 

পা ধোয়া ফরয বলেন। তারা +:-এর পাঠকে বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যার সাথে গ্রহণ 

করেন। মহানবী (স)-এর বহু হাদীসও এ মতকে সমর্থন করে। 

শিয়াদের 'ইমামিয়া" সম্প্রদায় 4 -এর পাঠ অবলম্বন করতঃ সে হিসেবে অযুতে 'পা* 

মাসেহ করা ফরয বলেন, তারাও -.:-১-এর পাঠকে অশুদ্ধ বলেন না। তারা এর বিভিন্ন 

ব্যাখ্যা করে থাকেন । উভয় মতের দলীল ও জবাব ফিকহী গ্রস্থাবলিতে বর্ণিত আছে। 


77775777175 28777077777 


abswer.com 
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২. হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত কারণসমূহ : হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত কারণসমূহ হলো হাদীসের 
বিশুদ্ধতা নিরূপণের পন্থা, বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ, হাদীসের মধ্যে ইল্লুত বা 
প্রচ্ছন্ন ক্রুটি, হাদীসের পারস্পরিক বিরোধ, হাদীসের মর্ম উদ্ধারে মতপার্থক্য, এমনকি 
হাদীস সম্পর্কে অবগতির পার্থক্যের কারণেও ইখতেলাফ সৃষ্টি হয়। যেমন কোনো 
কোনো ফকীহ হাদীসে মুরসালকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ 
মুরসাল হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন। একই রাবীকে কেউ হ£১ বলেছেন, আবার 
অন্যজন তাকে {= ৯ বলেছেন ইত্যাদি । 

৩. কুরআন ও হাদীস উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত কারণসমূহ : কুরআন ও হাদীস উভয়ের সাথে 
সম্পৃক্ত কারণসমূহ হলো, শব্দার্থ সম্পর্কে মতভেদ, শব্দের প্রকৃত ও রূপক অর্থভিত্তিক 
পার্থক্য, খাস শব্দের হুকুমের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি, আম শব্দের হুকুমের ক্ষেত্রে গৃহীত 
নীতি, একাধিক অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে আমর, নাহী, মুতলাক, মুকাইয়াদ ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে ইখতেলাফ সৃষ্টি হয়। 

8. ইজমার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত কারণসমূহ : একমত্য কাদের মধ্যে সংঘটিত হবে ওলামায়ে 
কেরাম না মদিনাবাসী না সর্বসাধারণের মধ্যে । ফলে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। 

৫, কেয়াসের সাথে সম্পৃক্ত কারণসমূহ : কেয়াসকে শরীয়তের দলীলরূপে স্বীকার করা না 
করা সংক্রান্ত মতভেদ এবং কেয়াসকে যারা শরয়ী মর্যাদা দেন তাদের মধ্যে হুকুমের 
কারণ নির্ণয়ে মতভেদ বা. ইসতিহসান সম্পর্কে মতভেদ । 

৬. বিবিধ কারণ :4-.১:1| 21/০ তথা সাধারণ জনগণের জন্য এমন কল্যাণকর 
বিষয়, যে সম্পর্কে শরীয়তে সুস্পষ্ট কোলো নিদর্শন নেই। সে দিক বিবেচনায় মতভেদ, 
পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের আনীত শরীয়ত যা রহিত হয়নি। এতদ্বিধয়ো ফর্বীহদের মধ্য 
বিভিন্ন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। 

উপসংহার : ফোকাহায়ে কেরামের পারস্পরিক মতভেদ রহমতন্খরাপ। একাই নিখয়ে 

ফকীহগণের বিভিন্ন রায়, যার প্রত্যেকটিই দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের পারস্পরিক 

দীনি ইখতেলাফের কারণেই আমাদের জীবন চলার পথ অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল হয়োছে। 
নচেৎ আমরা গোমরাহির পথে পরিচালিত হতাম। আর ফকীহদের 'ইখতেলাফ ইলমে 

৯২৯ 
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আ প্রশ্ন : ৫৬0 ১55 ০ সম্পৰ্কে কী জান? ইমামদের ইখতিলাফ কি রহমত? 

এয 1০৭ 
.15801১১0৯। ১2202755532 ul 
অথবা, “আলেমদের ইখতেলাফ রহমতস্বরূপ”- - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। 

জরা পছা 25,0530) এ বাটি আলেম সমাজে প্ৰচলিত একটি বাক্য । 


মতবিরোধের ফলে একদিকে যেমন গবেষণার ঘার উনুক্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি শরীয়তের হুকুম 
আহকাম মেনে চলা সহজতর হয়। নিযে এ প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো । 
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SUING ai ০৩০০, 

ইমামদের মাঝে ইখতেলাফের কারণসমূহ : ইমামদের মাঝে যেসব কারণে মতভেদ 

পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ- 

১. কুরআনুল কারীমের সাথে সম্পৃক্ত কারণসমূহ : কুরআনুল কারীমের সাথে সম্পৃক্ত 
কারণসমূহ হলো বিভিন্ন পঠনরীতিভিত্তিক মতভেদ বা শায তথা বিরল বর্ণনাভিত্তিক 
মতভেদ । যেমন ডাল্লাহু তায়ালা ইরশাদ করেন- 
ভে] NCR OC HG £ BLE EG BL bl ১৮ মর 

LIN MI Hrd bl Galt 
এ আয়াতে ব্যবহৃত +412) শব্দটির দু'রকম কেরাত আছে। উতয়টিই যুতাওয়াতির । 
কারী নাফে, ইবনে আমের ও কিসাঈ (র) ৭; (যবরযুক্ত J)-এর সাথে পড়েন। 
অপরদিকে ইবনে কাসীর, আবু, আমর ও হামযা (র) পড়েন $৯ (যেরযুক্ত J)-এর 
সাথে ।:-১-এর সাথে 41১1 পড়লে অর্থ হয় ‘পা ধৌত করবে'। আর '+-এর 
সঙ্গে পড়লে অর্থ হয় 'পা মাসেহ করবে । 
আহলুস সুন্নাহ. ওয়াল জামায়াতের সকল মাযহাব “এর পাঠ গ্রহণ করতঃ অযুতে 
পা ধোয়া ফরয বলেন। তারা ”-এর পাঠকে বিভিন্ন রকমের ব্যাখার সাথে গ্রহণ 
করেন। মহানবী (স)-এর বহু হাদীসও এ মতকে সমর্থন করে। 
শিয়াদের 'ইমামিয়া’ সম্প্রদায় +-এর পাঠ অবলম্বন করতঃ সে হিসেবে অযুতে 'পা' 
মাসেহ করা ফরয বলেন, তারাও 2৭;-এর পাঠকে অশুদ্ধ বলেন না। তারা এর বিভিন্ন 
ব্যাখ্যা করে থাকেন। উভয় মতের দলীল ও জবাব ফিকহী গ্রস্থাবলিতে বর্ণিত আছে। 

২. হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত কারণসমূহ : হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত কারণসমূহ হলো হাদীসের 

. বিশুদ্ধতা নিরূপণের পন্থা, বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ, হাদীসের মধ্যে ইল্লত বা 
প্রচ্ছন্ন ক্রটি, হাদীসের পারস্পরিক বিরোধ, হাদীসের মর্ম উদ্ধারে মতপার্থক্য, এমনকি 
হাদীস সম্পর্কে অর্গতির পার্থক্যের কারণেও ইখতেলাফ . সৃষ্টি হয়। যেমন কোনো 
কোনো ফকীহ হাদীসে মুরসালকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ 
মুরসাল হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন। একই রাবীকে কেউ 53১ বলেছেন, আবার 
অন্যজন তাকে ৮:৯৯ বলেছেন ইত্যাদি। . 

৩. কুরআন ও হাদীস উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত কারণসমূহ : কুরআন ও হাদীস উভয়ের সাথে 
সম্পৃক্ত কারণসমূহ হলো, শব্দার্থ সম্পর্কে মতভেদ, শব্দের প্রকৃত ও রূপক অর্থভিত্তিক 
পার্থক্য, খাস শব্দের হুকুমের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি, আম শব্দের হুকুমের ক্ষেত্রে গৃহীত 
ক্ষেত্রে ইখতেলাফ সৃষ্টি হয়। 

৪. ইজমার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত কারণসমূহ : একমত্য কাদের মধ্যে সংঘটিত হবে ওলামায়ে 
কেরাম না মদিনাবাসী না সর্বসাধারণের মধ্যে । ফলে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। 

৫. কেয়াসের সাথে সম্পৃক্ত কারণসমূহ : কেয়াসকে শরীয়তের দলীলরূপে স্বীকার করা না 
করা সংক্রান্ত মতভেদ এবং কেয়াসকে যারা শরয়ী মর্যাদা দেন তাদের মধ্যে হুকুমের 
কারণ নির্ণয়ে মতভেদ বা ইসতিহসান সম্পর্কে মতভেদ। 
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৬. বিবিধ কারণ :/য1..১20 7.0 তথা গাধারণ জনগণের জন্য এমন কল্যাণকর 
বিষয়, যে সম্পর্কে শরীয়তে সুস্পষ্ট কোনো 17বর্শন নেই। সে দিক বিবেচনায় মতভেদ, 
পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগর্ধের আনীত শরীয়ত ২ রহিত হয়নি। এতদ্বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে 
9 বিভিন্ন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। 

SEL ani: 

La). 4১১১। উক্তির ব্যাখ্যা: আলোচা উঞ্জিটির বিশ্লেষণ নিম্নরূপ- 

১. শরীয়তের আহকাম সহজতর : আল্লাহ তায়ালা শেষ নবী (স)-এর উম্মতদেরকে যে 
সকল সুবিধা দিয়েছেন, তন্মধে; শরীয়তের শাখাগত বিষয়ে -১১০৯। অন্যতম। এ 
মতবিরোধের ফলে শরীয়তের হুকুম আহকাম মেনে চলা সহজতর হয়েছে। এ যেন 
একই গন্তব্যে পৌছার একাধিক পথ । পথ একটি হলে সকলের পক্ষে তা মেনে চলা 
সম্ভব হতো না; কিন্তু একাধিক হওয়ায় প্রত্যেকে সুবিধামতো যে কোনো একটি পথ 
বেছে নিতে পারে। 

২. ইজতেহাদের দ্বার উন্মোচিত : আলেমদের 5১;। তাঁদের মধো গবেষণার ঘারে 
উন্মোচিত করেছে। ইজতেহাদ হলো গবেষণা ও পর্যালোচণা। ইঞ্চ৩৫৷০৷৷ খল 
শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে এবং এ ব্যাপারে পপ ধাপ! গাটি 8118) 
59521 যদি-না হতো তবে ইজতেহাদেরও প্রয়োজন 8৩1 দা এর খুীগাটী (বিগ 
স্পষ্টও হতো.না। ইমাম শাতেবী বলেন, সাহাবায়ে কেরামের ইখ(৬লাছী জাগছে জগ। 
ইজতেহাদের দ্বার উন্মোচন করেছে। 

৩. মুজতাহিদের মুক্ত. চিন্তার বহিঃপ্রকাশ । বুরজান ও সূরা উ্লোখ হয়নি এমন নিঘায়ে 
দলীল প্রমাণের আলোকে প্রমাণ উপস্থাপন করাই মুজতাহিদের কাজ। জ্ঞানের তারঙম 
ও ইজতেহাদের পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়াটাই 
স্বাভাবিক । ইখতেলাফের পথ রুদ্ধ হলে ধারণার বিপরীতে একমত্যের ওপর চলতে 
বাধ্য করা হতা। বাস্তবতায় এটা অসম্ভব বিষয়। সুতরাং ইখতেলাফের কারণে 
মুজতাহিদ তার চিন্তার স্বাধীনতা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে এবং বুদ্ধির মুক্তি ঘটেছে। 

8. সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ : আলেমদের ইখতেলাফের ফলে উম্মতের পক্ষে মহানবী হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর সুন্নাত অনুসরণ সহজতর হয়েছে। কেননা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটেছে 
তাতে পক্ষ-বিপক্ষ উভয়ের মতই সুন্নাত । অনুসরণকারী ব্যক্তি যেটাই গ্রহণ করুক না 
কেন, সে সুন্নাতেরই পূর্ণ অনুসরণ করবে । 

৫. বিবিধ সুবিধা : হালাল হারাম ও জায়েয নাজায়েয বিষয়ক ফিকহী ইখতেলাফও বিভ্রান্তিকর নয়; 
বরং সেটাও উম্মতকে বাড়তি সুবিধা এনে দিয়েছে। এ সুবিধা আবার বিভিন্ন রকমের । যেমন- 
ক. কোনো বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে হালাল হারাম, জায়েয নাজায়েয় কিংবা পবিভ্র-অপবিত্র 
জাতীয় মতবিরোধ হলে সে বিষয়ে একটা মধ্যপদ্থা সৃষ্টি হয়। কেননা মতবিরোধের 
কারণে সে বিষয়ে একপ্রকার সন্দেহ দেখা দেয়, যদ্দরুন সেটাকে না চূড়ান্ত পর্যায়ে 

, অবৈধ বলা যায়, না চূড়ান্তরূপে বৈধ । 

খ. এরূপ মতবিরোধ থাকলে বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তে এক মতের অনুসারীরা অন্য মতের 
আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে । নিখোজ ব্যক্তির স্ত্রীর অপেক্ষাকাল বিষয়ক ইখতেলাফ যার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
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গ. এরূপ মতবিরোধের একটা সুবিধা হলো, উম্মতের একদল কোনো একটা বিষয়কে এক 
ফকীহের অভিমত অনুযায়ী হালালরূ* গ্রহণ করেন তো, অপর একদল অন্য এক 
ফকীহের মতানুসারে" সেটাকে হারাম ম.ন করতঃ তা থেকে বেঁচে থাকেন। ফলে 
আল্লাহ তায়ালার কাছে যেটা সত্য সঠিক, সমগ্র উম্মত কর্তৃক সেটা পরিত্যক্ত হয় না। 
একদল নয় তো অন্য দল সেটা ধরে রাখে, যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো দলই ভ্রান্ত 
নয়; বরং সকলেই সাওয়াব পাবে । 

ঘ. এ জাতীয় মতভেদের আরো একটি সুবিধা হচ্ছে, হালাল বা হারাম এবং জায়েয বা 
নাজায়েয উভয় রকমের মতই যেহেতু দলীলনির্ভর হয়ে থাকে, তাই এক পক্ষ যেমন 
অপরপক্ষকে কটাক্ষ করতে পারে না, তেমনি অনুসারী ব্যক্তি নিজেও এ হীনম্মন্যতার 
শিকার হয় না যে, আমি এটাকে হালাল মনে করছি অথচ অন্যরা তো এটাকে হারাম 
বিবেচনায় পরিহার করছে; বরং সে এই ভেবে আশ্বস্ত হয় যে, অন্যদের পক্ষে যেমন 
দলীল আছে, তেমনি আমাদের মাযহাবও তো দলীলের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আমি 
প্রমাণহীন কোনো মতের অনুসরণ করছি না। 

উপসংহার : ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রহমতস্বরূপ- এ বক্তব্য যথার্থ ও সার্থক। 

সাহাবীদের যুগ থেকে মতপার্থক্য শুরু হয়ে ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয় পরিক্ষুট হয়েছে। 

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ 
ইখতেলাফ না করলে সেটা আমার পছন্দ হতো না। কেননা সবকিছুতেই মত যদি একটি 


হতো, তবে হা সংকটে পড়ে যেত। 
yg 
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SA Sl 
জ প্রশ্ন : ৫৭ ॥ ইখতেলাফ কাকে বলে? কুরআনুল কারীম সম্পর্কিত ইখতেলাফের 
কারণসমূহ বর্ণনা কর। 


উভন॥। উপস্থাপনা : ইখতেলাফ বা মতপার্থক্য হলো ইসলামের সূন্মাতিসূন্ম বিষয় প্রসঙ্গে 

গবেষণা, যার মাধ্যমে জীবন চলার পথ সহজতর হয়। এ ইখতেলাফের বিভিন্ন কারণ 

রয়েছে। কিছু আছে কুরআনুল কারীম সম্পর্কিত, কিছু আছে হাদীস সম্পর্কিত, আবার কিছু 

আছে উভয়ের সাথে সম্পর্কিত। নিম্নে কুরআনুল কারীমের সাথে সম্পর্কিত কারণসমূহ 

আলোচনা করা হলো। 

5১53৯/-এর পরিচয় : 
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5০১ ০ খু হতে উৎকলিত ) এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. * 5 তথা বিপরীত, 

lilo. 3781 42 তথা পারস্পরিক বাদানুবাদ, ৪. অমিল, ৫. বৈচিত্র্য, 

৬. Opposition, Contradiction ইত্যাদি| 

যে কোনো রকমের বৈপরীত্য বোঝানোর জন্য 4১54, শব্দটি. ব্যবহার হয়। যেমন 

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ile € ৫৩৫ ilo 7s 
tah ৮৮৫১4৮48০১6 AN sr GL al 555 
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-392)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. ইমাম রাগেব ইস্পাহালী (র) বলেন 
25৯০1০৩১৮৯৯ 2০১5 Ge mat Ye AL 
অর্থাৎ, একজন অপরজন হতে স্বতন্ত্র গতিবিধি বা পৃথক মত অবলম্বন করাকে 555 ।,বলে। 
২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- . a 
{ -১৯০৮৬৪৬৯৯১৮২৭ oi Ee 70 MY 
2 ol ০৮৮৩ ২০0 ১০০৯১ ৩৬: 
কুরআনুল কারীমের সাথে সম্পর্কিত ইখতেলাফের কারণসমূহ : কুরআনুল কারীমের সাথে 
সম্পর্কিত ইখতেলাফের কারণসমূহ নিম্নে বিবৃত হলো- 
কুরআন মাজীদের সংজ্ঞা : ১. আল মানার গ্রস্থকার বলেন- 
5২৯৭] ULI LEE Co) Ba ES ১৮০ 


২. তামা রন ৮০ ০2):5১৮৮০ 8 
০১১০৪ ail si Ce bah pi Ae Bair IETHER 
৩. আল্লামা ওবায়দুরাহ ইবনে মাসউদ (র) বলেন- এ 
ALA A ১০৮৯1 3058 ০595 
আল কুরআনের উপরিউক্ত সংস্ঞাুলো-থেকে ও ০৮ সংজ্ঞা হিসেবে 
ওলামায়ে কেরাম আল মানার প্রণেতার, সংজ্ঞাকেই গ্রহণ করেছেন। নিম্নে তার 
সংজ্ঞাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ১১1১:-এর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলো। কেননা এটিই 
আমাদের আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত । 
কুরআন মাজীদে লিপিবদ্ধ সমস্ত আয়াতই মুতাওয়াতির (তাওয়াতুরের সঙ্গে বর্ণিত)। তবে 
কোনো কোনো আয়াত এমনও আছে, যার পাঠরীতি বিভিন্ন রকম এবং তার সবই 
মুতাওয়াতির । এক এক রীতি অনুযায়ী আয়াতের এক এক রকমের অর্থ হয় এবং তার 
ফলে সে আয়াতে বর্ণিত বিধানেও বৈচিত্র্য দেখা দেয়। ফোকাহায়ে কেরাম এ আয়াতের 
ভিত্তিতে মাসায়েল উদ্ভাবন করতে গিয়ে পাঠরীতির বিভিন্নতার সম্মুখীন হন। যেহেতু সব 
রীতিই মুতাওয়াতির, তাই কোনো এক রীতিতে সকল ফকীহের একমত হয়ে যাওয়াটাও 
অপরিহার্য নয়। এটা খুবই সম্ভব যে, এক ফকীহ এক পাঠরীতি গ্রহণ করবেন এবং অন্য 
ফকীহ অন্য রীতির অনুযায়ী হবেন। ফলে মাসয়ালা উদ্ভাবনে তাঁদের মতভেদ দেখা দেবে । 
মোটকথা, “তাওয়াতুর' শব্দটির কারণে ফিকহী মাসয়ালা দু'রকমের মততেদ সৃষ্টি হয়েছে। যথা- 
ক. বিভিন্ন পঠনরীতি (০5 $55) ভিত্তিক মতভেন। 
খ. ১৯ (বিরল) বর্ণনাভিত্তিক মতভেদ। 
ক. বিভিন্ন,পঠনরীতিতিত্তিক মততেদ "আন্তাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ.করেন- 
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৬৪৬ _--.____ পারা ফাসি মাভন গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
আয়াতে ব্যবহৃত £12১ শব্দটির দু'রকম কেরাত আছে। উভয়টিই মুতাওয়াতির। 
ৰ সাফ্ে এনে আমের ও কিসায়ী (র) ১-০; (যবরযুক্ত J)-এর সাথে পড়েন। 
অপরদিকে ইবনে কাসীর, "আৰু আমর ও হামযা রে) পড়েন. (থেরযুক্ত J)-এর 
সাথে; ১-55-এর সাথে +51৯১ পড়লে অর্থ হয় ‘পা ধৌত করবে'। আর ১৯-এর 
সঙ্গে ০৫1৯১ পড়লে অর্থ হয় * পা মাসেহ করবে । 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সকল মাযহাব =; -এর পাঠ গ্রহণ করতঃ অযুতে পা 
ধোয়া ফরয বলেন । তারা 52-এর পাঠকে বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যার সাথে গ্রহণ করেন। 
মহানবী (স)-এর বহু হাদীসেও এ মতের সমর্থন রয়েছে। 
শিয়াদের 'ইমামিয়া' সম্প্রদায় ১৯-এর পাঠ অবলম্বন করতঃ সে হিসেবে অযুতে 'পা' মাসেহ করা 
ফরয বলেন, তারাও _.-=;-এর পাঠকে অশুদ্ধ বলেন না। তারা এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে থাকেন। 
উপসংহার : ইখতেলাফ হলো মতপার্থক্য, যাকে রহমতন্বরূপ বলা যায় । জার কুরআনুল 
কারীমের সাথে সম্পর্কিত কারণ হচ্ছে পঠনরীতির পার্থক্য । 


হয ০5০ Ul ৬ উহু তেতি 935৯) এ (১ YE 
EARS HECTIC TH 
আ প্রশ্ন : ৫৮ ॥ 'ইখতেলাফ কাকে বলে? হাদীস শরীফ সম্পর্কিত ইখতেলাফের 
৯০১১৭ | 
উত্তরর॥॥ উপস্থাপনা : হি রনি 185০, আলেমদের মতপার্থক্য র রহমতস্বরূপ। 
কেননা ইখতেলাফের মাধ্যমে জটিলতর বিষয় সহজতর হয়েছে। আর এ ইখতেলাফের 
পৃ পপ :০ পর শিক 
বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 
৩১১4৯/:এর পরিচিতি : 
/5585881 nes 
$3 ১|-এর আভিধানিক অর্থ : 43.5২, শব্দটি বাবে J: 5 51 -এর মাসদার । এটি 
ds J  ধ্যতু হতে উৎকলিত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. 51 তথা বিপরীত, 
২, ০০১ ২৪ ৩. 55011 তথা পারস্পরিক বাদানুবাদ, ৪. অমিল, ৫. বৈচিত্র্য, 
৬. Opposition, Contradiction ইত্যাদি । 
যে কোনো রকমের বৈপরীত্য বোঝানোর জন্য 5555! শব্দটি ব্যবহার হয়। যেমন 
কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে? ০ 
12০ 12554 ১১০৯ ০৯১৯ ssl 515 ul ১১৪ 
হাতার রক 
১১5 ।-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন. 
ASE SEN SL SS bn sab YELL 
অর্থাৎ, একজন অপরজন হতে স্বতন্ত্র গতিবিধি বা পৃথক মত অবলম্বন করাকে 5551 বলে। 
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২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- এ 
৮৩4০০ SAD ALDINE os 

5২24 :/80524550159558 55 
হাদীস শরীফের. সাথে সম্পর্কিত ইখতেলাফের কারণসমূহ : মহানবী (স)-এর হাদীস 
ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস৷ তার কথা; কর্ম ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে । এগুলোর 
সংরক্ষণ ও প্রচারে সাহাবীরাই ছিলেন বিশ্বস্ত । তারা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীসের কোনো বাণীতেই 
বিন্দুমাত্র বিকৃতি সাধনের কল্পনা পর্যন্ত করেননি; কিন্তু মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও দলে দলে 
ইসলামের অনুগামীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুবীন হতে হয়েছে হাদীসের ব্যাপারে, 
যা পরবর্তীতে ফিকহের মতভেদের কারণরূপে প্রকাশ পায় । তা নিয্মরূপ- 

১. হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের পন্থা : হাদীসের দুটো অংশ থাকে । তা হলো সনদ ও 
মতন। সনদের ওপর নির্ভর করে মতনের গ্রহণযোগ্যতা । সুতরাং সনদের মধ্যে যদি 
কোথাও কোনো ইনকিতা বা ছেদ ঘটে, তবে সে হাদীসকে মুরসাল বলে। এ হাদীস 
কেউ কেউ গ্রহণ করেন আবার কেউ কেউ গ্রহণ করেন না। ফলে মাসয়ালা প্রণয়নে 
ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 

২. বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ : একজন হাদীস বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য হতে 
হলে মুসলিম ও সঠিক বোধসম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি তাকে অবশ্যই আদালত ও 
যবতের অধিকারী হতে হবে, যা নির্ণয়ে গবেষকদের নিজ বিচার বিবেচনার ওপর নির্ভর 
করতে হয়েছে। আর সেক্ষেত্রে চিন্তার সুন্্তা, স্থূলতা, স্বভাব প্রকৃতির নম্রতা-কঠোরতা, 
দৃষ্টিকোণের পার্থক্য, মত ও পথের বৈচিত্র্য, সর্বোপরি রাবী সম্পর্কে জানাশোনার 
প্রভেদের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এক্য না ঘটা খুবই স্বাভাবিক । একই রাবীকে 
একজন বলেছেন নির্ভরযোগ্য আর অন্যজনের দৃষ্টিতে তিনি. যয়ীফ রা দুর্বল হয়েছেন। 
ফলে ফিকহী মাসয়ালায় মতভেদের সূত্রপাত হয়েছে। ] 

৩. হাদীসের মধ্যে ইল্লুত বা প্চ্ছর ক্রটি : হাদীসের মধ্যে ইন্লত বা প্রচ্ছন্ন রুটি না থাকা 
হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। ইল্লত এমন দোষকে বোঝায়, যার কারণে হাদীসের 
বিশুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে, যদিও বাহ্যিক দিক থেকে হাদীসটিকে বিশুদ্ধ মনে হয়। 
তার রাবীগণও নির্ভরযোগ্য এবং সনদও ইনকিতী নয়। যারা হাদীস বিশ্লেষণ করেন 
তাঁরা মূলত এটা নির্ধারণ করেন স্বীয় বুদ্ধি ও বিচারের আলোকে । সঠিকভাবে গবেষণার 
পর যখন প্রবল ধারণা হয় যে, এর মাঝে ইল্লুত আছে তখনই ঘোষণা দেন যে, 
হাদীসটি মালুল! হাদীসশাস্ত্রের অপরাপর বিষয় অপেক্ষা এ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও 
সৃন্্। একটি হাদীস যার দৃষ্টিতে মালুল অপর জনের কাছে তা মালুল নয় । ফলে হাদীস 
থেকে মাসয়ালা উদ্ভাবনে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। 

৪. হাদীসের পারস্পরিক বিরোধ : মহানবী (স)-এর বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার হাদীস শরীফ 
শরীয়তের দ্বিতীয় মূল উৎস; কিন্তু এর মধ্যে বেশকিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে, যার মধ্যে 
পারস্পরিক বিরোধ বিদ্যমান। সে সকল পরস্পরবিরোধী হাদীস থেকে ফোকাহায়ে কেরাম 
যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করেছেন, তখন তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন_ 

ক. ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণের মাধ্যমে সমৰয় সাধন । 


গ. এক হাদীসের ওপর অপর হাদীসের অধিকতর গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ । 
দিয়েছেন, আবার কেউ সমন্বয় সাধন করেছেন। ফলে মাসয়ালায় মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। 

৫. হাদীসের মর্মোদ্ধারে পার্থক্য : ফিকহী মতবিরোধের যেসব কারণ মহানবী (স)-এর 
হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত, তন্মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে, হাদীসের মর্মোদ্ধারের ক্ষেত্রে 
ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য । এ পার্থক্যের কারণ দুটি- 

১. মনীষা ও চিন্তাশক্তির প্রভেদ, ২. হাদীসের শব্দে একাধিক অর্থের অবকাশ। 
অন্যদিকে সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের চিন্তাশক্তি, মনন ও মনীষা বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিগত 
অনুশীলন, দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ, নানা রকমের মানুষের সাথে মেলামেশায় মানুষের 
মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করে। ফোকাহায়ে কেরামের মাঝেও ঘটেছিল এসব বিষয়ের 
অপূর্ব সমাবেশ । প্রত্যেকে আপন আপন জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে তা পর্যালোচনা করে 
সিদ্ধান্ত নিতেন'। এক্ষেত্রে একজন ফকীহ এক অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন তো অন্যজন 
আগর অর্থকে পরধিন্য চিরে! কুলে লে হাদীসের চু চার সঙ্গ তাতেও 
মতভেদ দেখা দিয়েছে। 

৬. হাদীস সম্পর্কে অবগতির পার্থক্য : সকল সাহাবী দীন জানতেন না | এমনকি 
শীর্ষ পর্যায়ের সাহাবীদের মধ্যেও এ সম্পর্কে জ্ঞানের পার্থক্য ছিল। হাদীস প্রচারে 
তারাই মূলসূত্র এবং এ প্রভাব পরবর্তীদের ওপরও পড়েছে। সমস্ত হাদীস একা কোনো 
ইমামের আয়ত্তাধীন ছিলো না, তিনি যত বড় ফকীহ বা মুহাদ্দিসই হোন। এক্ষেত্রে 
কোনো কোনো ইমাম সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীসটি না জানার কারণে কেবল কেয়াসের 
ভিত্তিতে ফয়সালা দিয়েছেন।_আবার কেউ তা জানার কারণে হাদীসের ভিত্তিতে 
ফয়সালা দিয়েছেন। ফলে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। 

উপসংহার : রাসূল (স)-এর বর্ণিত হাদীস পরস্পরবিরোধী যেমনি আছে, তেমনি রয়েছে 

বর্ণনাকারীদের বাবধান.। তাই এক্ষেত্রে ইখতেলাফ হয়েছে। আর এভাবেই গবেষণা হয়ে 

০ আহকায। 
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প্রশ্: ৫৯ ॥ কুরআন ও হাদীস শরীফ সম্পর্কিত ইখতেলাফের কারণসমূহ সবিস্তারে 
বৰ্ণনা কর। 


উভর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস কুরআন ও হাদীস । এর ওপর ভিত্তি 
করে ইলমে ফিকহ সৃষ্ট । ফকীহদের মধ্যে এ ব্যাপারে রয়েছে বিস্তর ইখতেলাফ। এ 
ইখতেলাফ কিছু রয়েছে কুরআনের সাথে সম্পর্কিত, আবার কিছু রয়েছে হাদীসের সাথে 
সম্পর্কিত নিয়ে কুরুআান ও হাদীসের সাথে সম্পর্কিত ইখতেলাফদমূহ আলোচনা করা হলো। 
চা 

কুরআন ও হার্দীসের সাথে সম্পর্কিত ইখতেলাফের কারণসমূহ : কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী 
শরীয়তের মূল দুটি উৎস। উভয়ের ভাষাই আরবি। আরবি ভাষার ব্যবহারিক রীতিনীতি 
উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। শব্দের ধাতু নির্ণয়, 8 একাধিক অর্থের 
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৷ আল ফিকহ : তারীখু ইলমিল' ফিকহ 5 ৬৪৯ 
ক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য, ব্যাখ্যা; এ সকল ক্ষেত্রে রয়েছে নানা বিতর্ক; যা ফোকাহায়ে 
কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করেছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো। 

১. শব্দার্থ সম্পর্কে মতভেদ : আরবি ভাষায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যা বাক্যের মধ্যে 
ব্যবহারে বিভিন্ন অর্থের রূপ নেয়। এক্ষেত্রে একজন গবেষক এক অর্থকে প্রাধান্য দিলে 
অন্যজন আবার অন্য অর্থকে প্রাধান্য দেন। ফলে শব্দের অর্থ সম্পর্কে মতভেদ থাকায় 
ফিকহী মাসায়েল সমাধানেও ফকীহদের, মাঝে মতভেদ হয়। যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী- ও BLAM AIS 0555 
এখানে ০, খা কেউ কই বৌ করা ফরয বলেছেন, আবার কেউ কক 
ফরযের মধ্যে সাব্যস্ত করেননি। 

২. শব্দের প্রকৃত ও রূপক অর্থভিত্তিক মতভেদ : যে কোনো ভাষা ও সাহিত্যে শব্দের 
অর্থের দুটো অবস্থা রয়েছে। একটি প্রকৃত ও অপরটি রূপক । যে শব্দ যে অর্থের জন্য 
গঠিত তাকে প্রকৃত এবং তা যদি বিশেষ কোনো সূত্রে অন্য অর্থে ব্যবহার হয়, তাকে 
রূপক অর্থ বলে। এরূপ অর্থের ভেদের কারণে কেউ প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেছেন আবার 
কেউ রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন, ফলে ফকীহদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। 

৩. খাস শব্দের হুকুমের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি : আরবি ভাষায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যা 

সুনিিষ্টভাবে টি এককতে রোলার, তাঁত / নাল নেক, ও) তথা 
একটি মানুষ । 
৩০১৬ তার অর্থকে অকাট্যভাবে বোঝাবে এ বিষয়ে ফোকাহায়ে কেরাম একমত 
হলেও কতক ফকীহের মতে ৮. নিজেই স্পষ্ট । সুতরাং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন নেই। আবার কেউ কেউ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে প্রয়োজন মনে করেন, ফলে 
মাসয়ালা প্রণয়নে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। 

৪. আম শব্দের হুকুমের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি : আরবি ভাষায় গৃহীত শব্দাবলির মধ্যে এমন 
কিছু শব্দ রয়েছে যা বহু একককে বোঝায়, তাকে? (আম) বলে । যেমন- ১৮৫ 
(জীব), 14১81 (মুশরিক) ইত্যাদি। 

“১০ বা যে শব্দ একই সাথে বহু একককে বোঝায়, তার ব্যবহার তিন রকমের হতে 

পারে । যথা- 

ক. তার সাথে এমন আলামত থাকবে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সবগুলো একই 
শব্দের অন্তর্ভুক্ত । 

খ. এমন আলামত থাকবে যার ছারা প্রমাণিত হয় যে, সকল একক তার অন্তর্ভুক্ত নয়; 
বরং এককসমূহের অংশবিশেষের জন্য প্রযোজ্য । 

গ. এমন“%৮০যার কোনো একক ব্যতিক্রম থাকার পক্ষেও প্রমাণ নেই এবং সমস্ত 

একক শামিল থাকার পক্ষেও প্রমাণ নেই। 

“শেষোক্ত অবস্থায় 42-এর হুকুম কী হবে, এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ এককসমূহকে 

অকাট্য প্রমাণ করবে, আবার কেউ কেউ সন্দেহমুক্তভাবে প্রমাণ করবে। ফলে 

ফকীহদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যাবে । 
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৫. একাধিক অর্থচবাধক শব্দের ক্ষেত্রে ফকীহদেন্ রীতি : আরবি ভাষায়- এমন কিছু শব্দ 
রয়েছে, যা. একাধিক অর্থের জন্য গঠিত। পরিভাষায় তাকে এ: বলে। কুরআনুল 
কারীম ও হাদীস শরীফে এরূপ বহু শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এটাও ফোকাহায়ে কেরামের 
মতবিরোধের কারণ । কেননা দু বা ততোধিক অর্থের জন্য গঠিত শব্দ যখন কোনো 
আয়াত বা হাদীসে পাওয়া যায় তখন ফিকহী মাসায়েলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে শব্দের 
কোন অর্থটি গ্রহণ করবেন তা নির্ধারণ করা আবশ্যক । অর্থগ্রহণের আলামত একটি 
পাওয়া গেলে সমাধান হয়ে যাবে। তবে একাধিক কালামের ক্ষেত্রে মতবিরোধ 
অবশ্যন্তাবী। কেননা এক ফকীহের কাছে আলামতের ইঙ্গিতে. একটি অর্থ প্রাধান্য পেলে 
অন্য ফকীহের দৃষ্টিতে তার বিপরীত অর্থের আলামতটাই শক্তিশালী হতে পারে । 

৬. মুতলাক ও মুকাইয়াদ দলীলের ক্ষেত্রে ফকীহদের নীতি : ফোকাহায়ে কেরাম যখন 
কুরআন ও হাদীস থেকে শরীয়তের বিধিবিধান নির্ধারণে প্রয়াসী হলেন তখন একই _ 
কাজ এক স্থানে মুতলাক পেলেও অন্য স্থানে তা মুকাইয়াদ পেয়ে যান । কখনো তার 
প্রয়াস ভিন্ন হয় আবার কখনো অভিন্ন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে. শর্তযুক্তকে শর্তহীনের ব্যাখ্যা 
ধরা হবে, না উভয়কে আপন আপন স্থানে সীমাবদ্ধ রাখা হবে, ফোকাহায়ে কেরাম 
বিষয়টিকে নিজ নিজ গবেষণার আলোকে ইজতেহাদ করেছেন এবং পরিশেষে একটা 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। পরে মিলিয়ে দেখা গেছে যে, সকল ফকীহের সিদ্ধান্ত 
একই রকম হয়নি; বরং তাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছে। 

৭. আমর ও নাহীকেন্ত্রিক ইখতেলাফ : ইসলামী শরীয়তের বিধানাবলি মৌলিকভাবে ১০। 
ও ৮%০-কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা 
এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করাই শরীয়তের কথা । এ দুটোর মাঝে গবেষণায় 
ফকীহের মধ্যে নানারকম নিয়মনীতির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন কেউ ১4! দ্বারা কাজকে 
বাধ্যতামূলক করা প্রমাণ করেন, তবে বাধ্যতামূলক না হওয়ার কোনো প্রমাণ থাকলে 
সে দলীল অনুযায়ী হুকুম সাব্যস্ত হবে। আবার কেউ কেউ ভিন্ন কথা বলেন.। তাদের 
মতে, ১০। সর্বাবস্থায়ই বাধ্যতামূলকের অর্থ দেয়। কোনো রকম ইশারা ইঙ্গিত ও দলীল 
প্রমাণ দ্বারা এর এ অর্থ পরিবর্তিত হবে না। আর এটাই ফিকহী ইখতেলাফের অন্যতম কারণ। 
এছাড়াও কারো নতে ১৮1 একই কাজ বারবার করার দাবি রাখে। আবার কারো মতে 
রাখে না। কারো মতে >=! তাৎক্ষণিক আবশ্যক বোঝায়, কারো মতে বিলম্বের অবকাশ 
থাকে । যার কারণে ফকীহদের মধ্যে ইখতেলাফ পরিলক্ষিত হয়। 

৮. নাহী-এর হুকুম সম্পর্কে ফকীহদের মতভেদ : শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধাজ্ঞার হুকুম 
হলো সেটি বাতিল ও তা আদতেই মন্দ। এ সম্পর্কে সকল ফকীহ একমত পোষণ 
করেন। তবে £55410 তথা শরীয়ত দারা জ্ঞাত কার্যাবলি কারো কারো 
মতে বাতিল ও আদতেই মন্দ । আবার কারো মতে নিষেধাজ্ঞা ত্বারা কাজটি বাতিল হয় 
না; বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বাতিল সাব্যস্ত হয়। কাজেই নিষেধাজ্ঞা সত্তেও মূল কাজটি 
বৈধ থাকে । ফকীহদের এ নীতির ফলে বহু ফিকহী মাসায়েলে ফকীহদের মাঝে 
ইখতেলাফ দেখা দিয়েছে। 

“উপসংহার : ফকীহাদের মধ্যে যে সকল বিষয় নিয়ে ইখতেলাফ রয়েছে, তন্মধ্যে কুরআন ও 

হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্যতম। আর এ ইখতেলাফের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে 

ইসলামের সৃক্ষ্মাতিসূক্্ম বিষয়সমূহ । 


WWW 


| বোর্ড প্রশ্নাবলি | 
_ | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ৷ 
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[উিলুমুল আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শরীয়াহ] 
বিষয় কোড: [2]0]2] 


TUN UN 
দ্বিতীয় পত্র 
uill 
[আল ফিকহ] 
৩০০০৬ -০৪৬। b+ TLS ০৯১১ 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 
(০৮1) ea 
[ক অংশ! 
(৯১৮০১ আলী ১৪ Lal cre 2) 
[যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
১০ আহ ৮০৮৯০) 
মান- ২০ * ৪ = ৮০ 
SLE CLO ০১৩ ১4০৪১ 3১৮১ ০০০১ ৭৮৫৯ ৮০৮১৯০১০৮৪5 
[৮১১/-এর সংজ্ঞা, বিধান ও শ্রেণীভেদ উল্লেখপূর্বক ০২২! ও 0541-এর মধ্যকার 
পার্থক্য নির্ণয় কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৯ দ্রষ্টব্য । 
গাদন লিল বি নাহিদের KC 
[০,১ ও ১.3 !|-এর সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এতদুভয়ের বিধান ও শর্তাদি 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর ॥] 
5 উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৩, পৃষ্ঠা নং ৩১৭ দ্রষ্টব্য । 

NU srr ২৯১৮০1৮৪৪০০ Ui ৪] 4৯৮ ১৯০1০৯১৪। এ 
[অপরিচিত নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, তার হস্ত স্পর্শ ও বৃদ্ধা মহিলার সাথে. করমর্দনের 
বিধান দলীল প্রমাণসহ আলোচনা কর | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৯, পৃষ্ঠা নং ৩৮১ দৃষ্টবা ৷ 


৬৫২ লাল জমা ফাযিল 
LEAL ১০৯৪ 4৮৫৯ ভ ২5314051002 ৮৮ 50৫১১১। ০১০৪ 

(৮৯১1-এর সংজ্ঞা প্রদানসহ. ইহার বিধান ‘ও' পরিমাণের ব্যাপারে ইমামদের 

অভিমতসমূহ দলীলসহ বর্ণনা কর ।] 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৭, পৃষ্ঠা নং ৪০) দ্রষ্টব্য! 

USL Ul ai 534০৯ ৩১০৯০] ০ 30 0১5 ০৬৪ ৩০৪০ ৩ 
[পারস্পরিক লেনদেন ও দীনদারীর ক্ষেত্রে ফাসেক ব্যক্তির কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য 
কী? বিষয়টি দলীল প্রমাণসহ ব্যাখ্যা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০০, পৃষ্ঠা নং ৩৮৩ দ্রষ্টব্য । 

bE Ld oS ৬৯৬১ Lily lt ৪] ৮০১ ১১৫৫৯ ৩ ২5১ 0১৪ ০৮ 
[ভোজ অথবা ওলীমায় কোনো ব্যক্তি নিমন্ত্ৰিত হয়ে তথায় খেলাধুলা ও গানবাদ্য 
দেখলে, সে ব্যক্তির করণীয় সম্পর্কে ইমামদের অভিমতসমূহের বিবরণ দাও ॥] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০২, পৃষ্ঠা নং ৩৮৯ দ্রষ্টব্য । 

-২৯৮৪৯1০ oll 4০০৬ SS SH nl dye 
[1১:১-এর সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর বিধান, ধরন ও ক্ষতিসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৬, পৃষ্ঠা নং ১৮০ দ্রষ্টব্য । 

2G Lets Lig USS SI G2 ৮১ ০২৮৬ 
1২৮,০৯1 কী? এর বিধান, পরিমাণ ও শর্তাদি উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৬, পৃষ্ঠা নং ৪৭৩ দ্রষ্টব্য । 

(৮) ২৬৯টি 
[ৰ অংশ! 
(১১৮০৮১০১১০৬ ০ oil ০5 শশী) 
[যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
5৭৮ ১--০৮৯১১। ০ 
মান- ১০ * ২ = ২০ 
-২৯৯৬1৮ ১৬৮০ 902 2 45801115 BLS S31 
[45 /5-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫১১ দ্রষ্টব্য । 
Laisa ৩1৬০৮ ১০ ৬০৯৩ 
[ফকীহ সাহাবীগণের স্তরসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ৫৪১ দ্রষ্টব্য। 

-৬৯5১০1০ ২3451145550 ০৪৮4৪] ১৩৪৮৭ ১৩৩ ৮১ BUSY dye 
1০১০০১।-এর সংজ্ঞা ও ফিকহী মাসয়ালায় ফকীহগণের মতভেদের কারণসমূহের বর্ণনা দাও ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৫, পৃষ্ঠা নং ৬৩৯ দ্রষ্টব্য । 

4১05৩ ৯১১০ ১0 ৮ 4101 4৮৯০ 8৮৮৯ cl pac! Ll ২১৯০০ ASI 

Joi 48৮11 ৮৪ 293) ২৮59) ০৪৪ 
[ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী, কৃতিত্ব ও ফকীহ ইমামগণের মধ্যে তার অবস্থান নির্ণয় কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩০, পৃষ্ঠা নং ৫৮১ দ্রষ্টব্য । 
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-ডিলুমুল আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শরীয়াহ] 
বিষয় কোড: (2012 


wer.com ৬৫৩ 


sil -০৬]। NEE TE TEE 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 


৬০) 
[যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান ।] 
Ac ও £ ৮ ০০৭] 
মান ২০ * 8 = ৮০ 
S31 ০৮১42 3৮৮] ৮৬0৮১৪704৮০ edly Gl চই 7 
-421১11 ৮ ১০৮০ ৮৮০০৫ 
[lil dl ও ০1441 0220 কাকে বলে? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? দলীলসহ 
উভয়ের বিধানাবলি বিস্তারিত আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৬, পৃষ্ঠা নং ১০৫ দ্রষ্টব্য। 
Lain 922 TO ADL Ly TESS Ly 3 01১00 El ৫ ৪১১৬৬ 0 
[ক্রয়-বিক্ৰয়ে ৮,৯1 ১5 জায়েয কিনা? এর হুকুম কী? এর সময়সীমা সম্পর্কে কী 
মতবিরোধ রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৭, পৃষ্ঠা নং ৮৪ দ্রষ্টব্য । 2 
Lai FILM 458] ০5 (945 02 [0০৩5 ULLAL এ 
[৬,৬২ অর্থ কী? এর কয়টি রোকন আছে? ইসলামী ফিকহে এর বিধানগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭১, পৃষ্ঠা নং ২৭৯ দ্রষ্টব্য । 
১০১ ১৯1৯ ৩৯৫১0০৮০0৪৯ WIS Si TALS sy 2 
-1১৯10 15511 ৬৪ ৮5511015510 - Ll ০120 LL 
(শরীয়াহর অন্যতম বিধান হিসেবে হ- ১1১৫-এর ব্যাখ্যা কর । গাধীর গোশত ও দুধ 
এবং উটের পেশাবের হুকুম বর্ণনা কর। হারাম বস্তু ওষধ হিসেবে ব্যবহারের বিষয়ে 
*৮45৪-দের মতামত উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৪, পৃষ্ঠা নং ৩৬৭ দ্রষ্টব্য । 


৬৫৪ ্ারালভ্রযত্রাহ- te Te ON দ্বিতীয় বর্ষ ক্র 


Tol ০১ ৮৯১ ০০১১১১ ৯০৪ ISH ly JE ৩১৯ ০ 
১৮০০০4১৮০৮১] ১৬৪ 6৫৯ ৩৯৪ Lai al 
[পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার, তৈলমর্দন ও সুগন্ধি 
গ্রহণ জায়েয কিনা? এ মাসয়ালাসমূহের হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা দাও |] 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৯৬, পৃষ্ঠা নং ৩৭৩ দ্রষ্টব্য । 
৯৮৪50১1১০৮৩ Sey LB ১৯১১ -০৯১:০০০০ ২৯102১0০৯১৪ 
|১:১।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর প্রকার, বিধান ও হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৭, পৃষ্ঠা নং ১৮৪ দ্রষ্টব্য । 
agents 5৫31 010585580১4) 153 (51515541131 Tela) ৪০০০০ 15 
০৯৮4৪ LHe 
[০১১] ও 505০৯|-এর অর্থ কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? এতদুভয়ের 
বিধান ও শর্তাদি বিশদভাবে উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ৩৩৯ দ্রষ্টব্য। 
Ay -৮১০৮০০ ১০১৩ ৮৮০৪ ১৪১ ০৮৩ Gd Lol 
০১৬৬১ ০৪ ৬11৮ ৮৯৯০ i 
1য০৯/।-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ২:-.০১।-এর শর্তসমূহ, হুকুম ও পরিমাণ 
উল্লেখ কর। ২-..০১| থেকে (৯৯১ করা কি জায়েয? বিস্তারিত বর্ণনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৬, পৃষ্ঠা নং ৪৭৩ দ্রব্য 
(৮) Ler 
[খ অংশ] . 
(১৮০৮১ Slay bli idl ০5 শী) 
[যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
১৫ ০-০৯১১। 
মান- ১০ * ২ = ২০ 
Tail las Sn ১৬৮০৪ 4০0৬০ ০৯৯1১ 4৮111154১৯০ 
1.58|145-এর সংজ্ঞা দাও। এর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫১১ দ্রষ্টব্য । 


aie Sal iil 9৯৯ ৪৮৪] SU sll Sle > -\- 


[ফকীহগণের স্তরসমূহ বিন্যাস কর । অতঃপর মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীনের মধ্যে 

পার্থক্য বিস্তারিত আলোচনা কর |] 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২২, পৃষ্ঠা নং ৫৫৬ দ্রষ্টব্য । 
31০১০ ২৮293 ২৮১১। ০০ ৬০০৯ 

[চার ইমাম সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ ।] 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ৫৬১ দ্রষ্টব্য 


45১৯৩ 42051 ০৯৮ SIMS 23211] ৮৯৮০ বশী ০৮ 5৯৯০ Lm - 


-১৯230 21০10 2081 42১5 ভ call 
[হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতার জীবনচরিত এবং তার প্রণীত “হিদায়া” গ্রন্থে অনুসৃত 


নিয়মপদ্ধতিসমূহের কিছু সংক্ষিপ্তাকারে বিধৃত কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ৬১৭ দ্রষ্টব্য । 


০০. 


“fj 


ও ld mm SMILIES 


ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১২ 
~~ ৮১১৪ ২১১১৮ 
[ডিলুমুল আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শরীয়াহ] 
বিষয় কোড: [2]0]2] 
UNUM 
[দ্বিতীয় পত্র] 
48811 
[আল ফিকহ] 
৩০৮৬ -০৪ Nee TLS spol 
সময়- ৩ ঘণ্টা - ১০০ 
Ul) Ley 
[ক অংশ] 


4১০ লহ ৮1 clay 
মান ২০ * 8. ৮০ 
(২2১৮ ৩৮৯৪ ৮৪২৯০ ২৮০ ০০ ৯) 
[যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
4০১৩ SS) Ly 50 iS ০৯১ ১ -059 81 ৮৮1 ৮50 
Lain CLE all 652 ১৪ ৮১৪৩1 [১৪৯৩ 
[৮১:-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। ক্রয়-বিক্রয় কিভাবে সংঘটিত হয়? 
এর শর্ত, রোকন ও হুকুম কী? =, ও 0৮5১-এর মধ্যে পার্থক্য সূচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৪ দ্রষ্টব্য । 
৬৭ ০৮৮১ সই এস orl A by 0 GO সই ভীত এ 
-১-০৮০ ১৪ Sle i 
[৬০-এর ১৮! ও ৬০১১ অর্থ কী? যে সকল ক্রুটি ক্রুয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের 
মূলাহ্বাস অবধারিত করে সেগুলো কী ? বিস্তারিত বর্ণনা কর ।] | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ১০০ দ্রষ্টব্য । 

Slay ld Ll on SALUD rl ৫৮১] ১৪2 এ 
L৬-এর. শরয়ী পরিচয় দাও। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১5 কত প্রকার? 
উদাহরণসহ বিস্তারিত লিখ.।] | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৮০ দ্রষ্টব্য । 
olay JES ০৯১৯৮ ০০ 15০ lai bt 

০৮৯৮৮1৮১০৪0 Lali iy 
1২১,-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? মূলধন সংগ্রহকারী এবং ডদ্যোক্তার 
সাথে কী কী বিষয় সংশ্লিষ্ট? মুদারাবা কখন ফাসিদ হয়? বিস্তারিত বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৭, পৃষ্ঠা নং ২৬৭ দ্রষ্টব্য । 

Ww . 
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৬৫৬ __________ শালা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 


-4১3415 ৩১০ TEA SLUG Lb ACA Le Leila 
[1,1১০ কাকে বলে? একতৃতীয়াংশ ও একচতুর্থাংশ দ্বারা ২০১১, জায়েয কি? 
দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর ॥ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ৩৪২ দ্রষ্টব্য । 

-১1১৪১১ 4১৫৯ ৬ঠ 2553) 0195 ০561 ০১১ Le SAY 
(055৯) কী? এর হুকুম ও পরিমাণ নির্ধারণে আলেমদের বক্তব্য লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৬, পৃষ্ঠা নং ৩৯৭ দ্রষ্টব্য । 
০৮১১০] 4১১৫৩ 7০১৬ 4১০০ aS Ly 0৮০৮৬ ২৯] ৩৯১৭) ভিন ৩ 
aie ০১ ‘BIE IS) LAN 
(০৯১-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্ত উল্লেখ কর। 
৬১১ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পদ্ধতি বিস্তারিত বর্ণনা কর ।| 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৭, পৃষ্ঠা নং ৪০০ দ্রষ্টব্য । 
৩১ ১৪০০] ell ৩০৯ ১০০৪০ 450৯০ Ss LE Al Se 
। ০1১১১11২১১৮ ২১ ০1১৬] 
॥১১১-এর পরিচয় দাও । এর হুকুম, প্রকারভেদ এবং ক্ষতির বর্ণনা দাও। সুদ হারাম 
হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত চূড়ান্ত কঠোরতা উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৭, পৃষ্ঠা নং ১৮৪ দ্রষ্টব্য । 
(৮) 
[খ অংশ] 
১৫১, -৩১০৭। 
মান- ১০ * ২ = ২০ 
৬০০ 
[যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান |] 

-১৮৯2304541115 EDL ১৪৩। ১ TENS 480) ৮৯৮০০ 
[এ 5;-এর শাব্দিক: ও পারিভাষিক অর্থ কী? ৷ '/--এর ইতিহাস সংক্ষিপ্তাকারে 
উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫১১ দ্রষ্টব্য । 


-1১০১৯১ US ৮০ ৮৮১ ৯89) ৮5১116581৩৯ ৩০ ০ 


[ইমাম আজম’ তিনি কে? তার জীবনী সংক্ষেপে লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ৫৬৭ দ্রষ্টব্য । 


২৮৯১ LH IGS ATUL ০531 922 BUSY Ll Se LG HL - 


[5১551০৬০ সম্পর্কে কী জান? ইমামদের ইখতিলাফ কি রহমত?] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং ৬৪১ দ্রষ্টব্য ৷ 


INL Ue IS LM Ll SIS LH lib Ge GS BL - 


৮44 ২৮১০ সম্পর্কে কী জান? প্রত্যেক স্তরের প্রসিদ্ধ ফকীহদের নাম সংক্ষেপে 
উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৩, পৃষ্ঠা নং ৫৫৮ দ্রষ্টব্য । 


EEE কস রর হর রহ 


-০. 


আঃ আল ফিকহ : বোর্ড ্শ্নাবলি __ 9 ৬৫৭ 
তা Ed nm SJ LUIS Ls 
ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৩ 
Loi Tle 
ডিলুমুল আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শরীয়াহ] 

বিষয় কোড : [2012] 


৩৮০৮০ -০৪৪ ৭০-51-5411 ০৯১১৭ 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান_ ১০০ 
(Mh ০৯ 
[ক অংশ] 
(Ll ০০ ৯) 
[যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও || 
Ac = £ ৮০ cso 
মান- ২০ X* 8 = ৮০ 

dll LSI pS ৭2 GA 0৩ a Le Jey lal) 
[Lulill Ll এবং J৮U। ০ কাকে বলে? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? 
অতঃ্কপর উভয়ের ছুকুম দলীলসহ বর্ণনা দাও |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৬ পৃষ্ঠা নং ১০৫ দ্রষ্টব্য। 

Ly ৭১৫৯ Ly Tele 6251 ৮১ SALA ৬৯ ৮০ ৮০৪৯৮ ৭ 

১৮৮৯১ ১৩2 ০৮১ ভা ৪১০০৬ 
[=> ১ কী? ক্রুয়বিক্রয় ১.১ ১৮১৯ জায়েয কিনা? ইহার হুকুম কী? 
ইহার সীমা সম্পর্কে কী মতবিরোধ রয়েছে? বিস্তারিত আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৮ পৃষ্ঠা নং ৮৬ দ্রষ্টব্য । 

Laie LN ৪১৯০৩ ৪৪ ৮৮৫৯ ০2৪ 05110565145 TULA TY 
[১৮২ কী? এর রুকন কয়টি ও কী কী? ইসলামী অর্থনীতিতে এর বিধান কী? 
বিস্তারিত আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭১ পৃষ্ঠা নং ২৭৯ দ্রষ্টব্য । 

(৮০৫০ ১৫3 05855 35811 Ley, (503...519 5355111৩০১০ 052 
০৯৮4৩ ৮৮১০ 

[০,১৭৪ 50৩/1-এর অর্থ কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? উভয়ের বিধান 

ও শর্তাবলি বিশদভাবে উল্লেখ কর |] 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭ পৃষ্ঠা নং ৩৩৯ দ্রষ্টব্য । 


৬৫৮ _____* 
০১ ২21১19২৯2১৯ ০২৪২ SAN Ly ০৮ এ ৯৪৮০ ৬৮৮৮৮ 
৯১২4০ ০১ 0০ এল Leo 1০০৮৯ ০৮৮৪৪] ০৬ 
1২১০ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ফী? ২31১/1 ও হ:19511-এর মধ্যে 
পার্থক্য কী? এ বিক্রয় পদ্ধতি দুটি কি বৈধ? এ বিষয়ে তোমার মত কী? দলীলসহ বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৯ পৃষ্ঠা নং ১৪৮ দ্রষ্টব্য । 
Bl ১১১৬১ 4৯৪০ IS ০৪ ১৯৮ (2০ 4৯ 05985 1 ৪৮ ৮৯৮০ 0 
[১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কী? একই ধরনের পরিমাপ ও 
ওজনযোগ্য বিক্রয়লন্ধ পণ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ সুদ কিনা? বিস্তারিত আলোচনা কর ॥ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৪ পৃষ্ঠা নং ২১৩ দ্রষ্টব্য। 
Tali ০০৮৫৯৬৮৮১০৪ Ly 0৮১ এ Tel ৮৮১০ 
-:৯৪৩ ০2 ৮ ০৮ ৮৯৯০১১৪২2৩১ 
[২.০১1-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইহার শর্তসমূহ ও হুকুম কী? ইহার 
পরিমাণ কী? ২১-.০১|| থেকে প্রত্যাবর্তন করা কী বৈধ? বিস্তারিত আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৬.পৃষ্ঠা নং ৪৭৩ দ্রষ্টব্য । 

NUL ১৬৯৮1৩২৯৮৮০ ৯৮৪ ০৮ হ1৬/ ৯০১৯০ HSS 2531 
[অপরিচিত নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, তার হন্ত স্পর্শ ও বৃদ্ধ মহিলার করমর্দনের বিধান দলীল প্রমাপসহ আলোচনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৯ পৃষ্ঠা নং ৩৮১ দ্রষ্টব্য । 

(০)০১৯১ 
[খ অংশ] 
(৩৯১১ ১০ 2) 
[যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
Y. ক ৮১ -৩৮৯০৭এ। 
মান ১০ * ২ = ২০ 

Jail ৯১৮৮ ০৩৮৮ ৮৬৮০৩ 4০৬০ ০০৯৭1১-458171-5 ১১১০ 
1..| (4.5-এর টা দাও। এর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২ পৃষ্ঠা নং ৫১১ দ্রষ্টব্য । 

৩১-১১-4551 ০৯৮১ 2891 1১ - 211 ০৯৮ ১১১ ৬১ ৪৮০৮০ 
SUL ULM SES 4৮০০ ৮১ ২২০০৮ 

[২51 গ্রন্থের প্রণেতার জীবনচরিত এবং তার প্রণীত হিদায়া গ্রন্থে অনুসৃত নিয়ম 

পদ্ধতিসমূহের কিছু সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত কর |] 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫ পৃষ্ঠা নং ৬১৭ দ্রষ্টব্য । 


74515010554 00১০ Lal a ১ ০০০৭৩ BS BIS SI 7 


[সাহাবীগণ (রা)-এর মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ-এর জীবনী লেখ |] 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৬ পৃষ্ঠা নং ৫২৭ দ্রষ্টব্য । 


(m2) ALAN 4৮11 ৮৬৯] 4৪]| 052 5 - 


[৪ হানাফী এবং «৪৪11 শাফেয়ী-এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নিরূপণ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৬ পৃষ্ঠা নং ৫৯৭ দ্রষ্টব্য । 


চা, এ 


ই: কীহিল ডিক গাইড সিরিজ । দ্বিতীয় বর্ষ জজ. 


LD ULC eb 43231 400,0০৬ 0৩১৬০৩। 0505 Ue 
[৯১1১০ ও 5:1১51-এর সংজ্ঞা দাও। এগুলোর হুকুম বর্ণনা কর। প্রদত্ত 
মাসয়ালাটি ব্যাখ্যা কর। যে ব্যক্তি পাত্রের সাহায্যে পরিমিত বস্তু পরিমাপ করে 
অথবা বাটখারার মাধ্যমে পরিমিত বস্তু ওজন করে পরিমাপ করেছে। এরপর ক্রেতা 
পাত্র কিংবা বাটখারার ওজনে তা বিক্রয় করেছে। এই মাসয়ালার বিধান কী?] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৮ পৃষ্ঠা নং ১৪৪ দৃষ্টব্য । 
Talal Sa om ৮১১91১৯11০2 ৩১৪ ০০১ ৯ 9৯291 ৬০৮০ ৮5 
১৬১০ ৬৪ SI ১০৬ ৩৮৬ 7090০ ৬৪ 4১৬২৬ ০১ Taal ২৯৯০ 

-০৬৯৯] lA Lo 
[1১৷ বলতে কী বোঝায়? 1১:১1 এবং ৮:১4।-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? আমাদের 
দেশের ব্যাংকসমূহের প্রচলিত সূদভিত্তিক লেনদেন সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশনা বর্ণনা কর। 
1১১১|। হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে নসসমূহে উল্লিখিত ভয়ংকর পরিণতিসমূহ উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৮ পৃষ্ঠা নং ১৯৩ দ্রষ্টব্য । 


জজ আল ফিকহ : বোর্ড প্রশ্বাথলি ১১. abswer.com ৬৫৯ 
(161৮৮) mr SLU ISL 
ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৪ 
৮১১19 ১1115 
লুমুল আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শরীয়াহ] 

বিষয় কোড: [21012] 
50131 
[দ্বিতীয় পত্র] 
ui 
৩০০৮০ ₹-৩৪৬] e+ -31750541| ৩৮৯১৭|| 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান_ ১০০ 
(৮০1) pa 
ক অংশ] 
(০ Lal ১০ ৯) 
[যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।] 
Ac লহ ৮ ৩৮৯০০] 
মান_ ২০ * ৪ = ৮৩ 
PES 4৯513৮৯২220 50551 0০) La dG dM LN 
Bai El pli a CI 
[""-এর পরিচয় দাও। গ্রন্থকার "=| ০৬৩" উল্লেখ না করে "6+ ০55" 
কেন উল্লেখ করেছেন? "*৬+*-এর প্রকারসমূহের বিশদ বর্ণনা দাও |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১ পৃষ্ঠা নং ৪১ দ্রষ্টব্য । 
CALS ০৫ CA Lg 55১৯0 LAM LAU niles aL Y 
2 শব্দের শর না বর 4:20 প্রকার করটিঃ সেগুলোর 
যথাযথ আলোচনা কর।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬ পৃষ্ঠা নং ৮০ দ্রষ্টব্য । 
০১০ eal ayl 1১ - Se ০৮৩ ৯09 ২৯৮০ ০৮৪ এ 


৬৬০ লতাৰ কীধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 


১1519 ২1৮৮1 UNL এ রড, ১১ ২৮০১১৩৮1০৯১ 4১১০ 
০১৪৩ ১৪০১১ ৮ 
[১৯১।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নসভিত্তিক দলীল প্রমাণ 
উপস্থাপনা করে এর শরয়ী মান নির্ণয়পূর্বক ০-৯১|-এর ১৫১ ও ১,১ আলোচনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৯ পৃষ্ঠা নং ৪০৯ দ্রষ্টব্য । 
1৯৪1 ৬ ০৮৫১৯৯১১৯৫০ ৬১ CEN UG SY ভিন 0 
DU 52551 ১৮৯1 ০3358 
0145১1-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণ কর। মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তর 
খাদাদ্রেব্য গুদামজাতকরণ কখন মাকরূহ? দলীল প্রমাণসহকারে লিপিবদ্ধ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৬ পৃষ্ঠা নং ৩৯৪ দ্রষ্টব্য । 
5১1১৯] ৯৯৫১ -13০৬ ০১০৯ ৮৮৪ ৬১৯৪ ২৮১৪] শেষ 
HLL 5315 511 LH LSI 428 01১29151115 
[শরীয়তের অন্যতম বিধান হিসেবে হ২ ১।১1)-এর ব্যাখ্যা কর। অতঃপর গাধীর 
গোশত ও দুধ এবং উটের পেশাবের হুকুম বর্ণনা কর। হারাম বস্ত্র দ্বারা চিকিৎসা 
গ্রহণ সম্পর্কে ফিকহবিদদের মতামত উল্লেখ কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৪ পৃষ্ঠা নং ৩৬৭ দ্রষ্টব্য । 
-21১১ Lai 50505০10৬৪৪ ০১০৮০] ৬৪০৮৬ ১৪ ০৪৪ SAL 
[রস্পরিক লেনদেন ও দীনদারীর ক্ষেত্রে ফাসেক ব্যক্তির কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য 
? বিষয়টি দলীলসহ বর্ণনা কর |] 
-স্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০০ পৃষ্ঠা নং ৩৮৩ দ্রষ্টব্য। 
(০) Ls 
[থ অংশ] 
(৬৬ ০২০১। ০০ ৯৯) 
[যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
০৮৫ ১-৩১। 
মান ১০ * ২ = ২০ 
ill le Lal ৮০1১ -488111025 ALU ৩] ০৪১ GJ ১৫৩ 
১১১৮১১০০১৯৪ 
[| 1১১ এবং 451 $০-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর | $301 1--এর 
গুরুতৃ, প্রয়োজনীয়তা এবং উৎসগুলো লিপিবদ্ধ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩ পৃষ্ঠা নং ৫১৬ দ্রষ্টব্য । 
-৮১১০0১৪৩। ৫৬৯1৫ ৮5511 হ55 
[ফকীহগণের স্তরবিন্যাস কয়ভাগে বিভক্ত? সবগুলো আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৩ পৃষ্ঠা নং ৫৫৮ দ্রষ্টব্য । 
-+৮৫৯ ৮০৩ ১৪৮11 511 ২৯001575551 5515511০৪15 5৮০ 
[৬১1351 সম্পর্কে কী জান? এর প্রয়োজনীয়তা ও বিধান বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৫ পৃষ্ঠা নং ৫৪৪ দ্রষ্টব্য ! 
-1১৯৬ ৫৯৯৯ ০৯ pL ০ ৪৬১ ASI 
[সংক্ষিপ্তভাবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র)-এর জীবনী লিখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪০ পৃষ্ঠা নং ৬০৫ দ্রষ্টব্য । 


-০ 


Py 


সর 
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1১1০7৮4৮১১০ LUISE Ls 
ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৫ 


৩০৮৬ -০| ৭-- -২151511 ০৮৯১] 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান_ ১০০ 
(Uh) ya 
[ক অংশ! 
(১১০০ cody BU Lal ০০ 2) 
[যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
A- = £ ৮ ৯০ 
মান- ২০ * 8৪ = ৮০ 
০৯১ LEE ৬১৬] ১৯৮ ৮৯ Jbl Edy Gl dl Bye 
-১১০৩ ais Lala 
[১০ ll ও JoU| 2ণl=এর সংজ্ঞা দাও। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
নির্ণয় কর। অতঃপর উভয়ের বিধানসমূহ বিশদভাবে দলীলসহ লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৬ পৃষ্ঠা নং ১০৫ দ্রষ্টব্য । 
১১৯ ৮৯ Lt 0১51 A Ey ES ২১3১ ১0১1৩4৮50৯০ 
Nal ১১১৪ 10১৬০ 651 4১৪ ৬ Ud 
[৮ -এর ক্ষেত্রে 291 ১৮৯-এর মর্মার্থ কী? কোনো ব্যক্তি যদি না দেখে কোনো 
বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় করে, এতদসংক্রান্ত মাসয়ালায় 'আলেমগণের অভিমত কী? দলীল 
প্রমাণাদিসহ বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২১ পৃষ্ঠা নং ৯২ দ্রষ্টব্য । 
৬৪ ৩৮১|। ০৮৪৪১ ভ11 ১৮ AoA ১১ ৬১১৩ 
Laie ০০৪ ‘lil 
(5৮০-এর সংজ্ঞা কী? ব্যবসায় যে দোষক্রটিগুলো মূলাহাসে বাধ্য করে সেগুলো 
কী? বিশদভাবে আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৪ পৃষ্ঠা নং ১০০ দ্রষ্টব্য । 
5591 ০০০ 11 ২১১৯ 5 ০৮] 5৪৩1 0৯:১1 ৮১০০৪ 75 ৯১ La lot 
Lally 01১11 5৯১5 ৬1০ 092১৫) ২০১৯ ০০৮১৩ 252০২ 
oh (সুদ) কী? 1১:১|| কত প্রকার? |,১1! হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম চতুষ্টয় বর্ণিত 
কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক কুরআন হাদীসের আলোকে 1১:)-এর অবৈধতা প্রমাণ কর] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫ পৃষ্ঠা নং ১৭৩ দ্রষ্টব্য । 


দি ০৬৬১১ ১১ ৮৬৬ JA TUM 055) 15) LLAMA ৮০৩ 
Jain (৫৮০৯। ০২ ২০৮৯০) ৪5 5০4০০৯14০৯৪ ০ ৫১০৬ 
La অর্থ কী? এর ১৫) কয়টি? য1১১.৯.|॥ ও 5৫১-১..1-এর মধ্যে কোনো 
পার্থক্য আছে কি? ২:)০.৯,-এর ক্ষেত্রে কে ক্ষতি বহন করবে? ২+১।..-এর 
বিধানসমূহ বিস্তারিত লিখ |] 
উত্তরসংকেত : পর্ন নং ৬২ পৃষ্ঠা নং ২৪৩ দ্রষ্টব্য । 
LEU Hp ৫৯ ০৯১1১ ০৯৭ ১৪৩ চ* ২১৪১০] Ie 
HL 43155) ৬৪ (450) I ১৫৩ 4231 0125 
[১১৫/-এর সংজ্ঞা ও আহকাম উল্লেখপূর্বক গাধীর গোস্ত ও দুধ এবং উটের 
পেশাবের বিধান সম্পর্কে আলোচনা কর । ॥1১= 14 ১3-এর আহকাম সম্পর্কিত 
ফকীহগণের মতামত উল্লেখ কর |] 
- উত্তরসংকেত : ধশ্ন নং ৯৪ পৃষ্ঠা নং ৩৬৭ দ্রষ্টব্য । 
ফু ৩৯ ৮০০০ ১০৮৯১ ৩১৯০৪ ISN ৮০১4 JU 2০১4 
Sais ১৮০০] ১৩১৫৯ 922 0২15 ০৯৬] 
১:০৮, ও রোগের পানে পানা, তৈল মর্দন ও সুগন্ধি 
গ্রহণ জায়েয কিনা? এতদবিষয়ের মাসয়ালাসমূহ সবিস্তারে উল্লেখ কর] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৬ পৃষ্ঠা নং ৩৭৩ দ্রষ্টব্য । 
(১111৮০০0২৮০ 1৫৯ ০৪৪ 0০৪৫৯ Le TULLE 0S alll ০০5৪ 
0590 15909 LULS 0৩৪ ০৪ 43৫৮৮৯০৯৯1৯ 
৬০০ বর চিচ হাস | কতেক বণ মত কাক্োরের পাত 
মুসলিমের অসিয়তের কোনো তার সম্পদ অসিয়ত 
Tee EE Re SES liad 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৯ পৃষ্ঠা নং ৪৮৫ দ্রষ্টব্য । 
(ey 
[খ অংশ] 
(২১১৮০৮১০৮০৩ ৬৪ ০2১১ ০০ সানী) 
[যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
৮১ -৯০। 
মান- ১০ * ২ = ২০ 
Jib tla sn ১৬৮০০ SLi oil ple dye A 
[৷ ॥০-এর সংজ্ঞা দাও। এর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা কর।| 
উত্তরসংকেত 'প্রশ্ন নং ২ পৃষ্ঠা নং ৫১১ দ্রষ্টব্য । 
-0০১) ৮১৮১4) 4৮19 (0০) ৮৯১৯1 4৯00 ০২5০5 2 
10) ৬৮৯4 ও (0১) ৬১০ 40-এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর | 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৩৬ পৃষ্ঠা নং ৫৯৭ দ্রষ্টব্য । 
-১৮০৮৯১৩ ০১) ৮৬১৯৭) 4৬ ৬৯ LSS Ll ০৯৮০০ ৮৮১৯ ০৮ ৯৮১০ ৮৪) 705 
[হেদায়া গ্রস্থকরের জীবনী ও ফিকহে হানাফীর ক্ষেত্রে তার অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৪ পৃষ্ঠা নং ৬১৫ দ্রষ্টব্য । 
-১৮১ (১) ৮৬১৯1) GU le S31 NY 
100) =" <55|-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৮ পৃষ্ঠা নং ৫৭৭ দ্ৰষ্টব্য । 


1০0 7-০-৮2১১105501 75740550505 
ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৬ 
২০2১] le 
ডিলুমুল আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শরীয়াহ] 


৬৬৩ 


বিষয় কোড: [হাতাই। 


LUNG) 
[দ্বিতীয় পত্রা 
ui 
ক [আল ফিকহ! 
৩৮০৮৬ -০৪]। ৭১, 51501 ০৯১১॥ 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান_ ১০০ 
(Mh) ya 
[ক অংশ] 
(3৮৮৮০ ০৮৯০৪ ৬৮৪০ Lah ০5 2!) 
[যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
/ = £ ১০০৯০ 
মান- ২০ * 8 = ৮০ 
৩১৪ ০০১৬১ 2s Mor A by Tl i le 
Lele ৮৪ 
[ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে = বলতে কী বুঝ? যেসব ক্রটি ব্যবসায়ীকে লেনদেনের 
ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যের ঘাটতি আবশ্যক করে সেগুলো কী কী?] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৪ পৃষ্ঠা নং ১০০ দ্রষ্টব্য । 
৭ 01 ১০৯৬১ ০১ BAUS TA 0০50৯11৮৪৮০ sill 
-১১ ১৬০ ৮৯ DULY Ly 
(৯॥-এর শরয়ী সংজ্ঞা কী? ১!|-এর ক্ষেত্রে ১১.১1 ১১৯ বৈধ কিনা? 
5১১ ১১১৯-এর সময়সীমা বিষয়ে ওলামাদের মতানৈক্য কী? বর্ণনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৮ পৃষ্ঠা নং ৮৬ দ্রষ্টব্য । 
(০4০৫০ 5431. 05৪৫,3১801 181150092০0] ০০5 1 
১২৯৮4০৮৫০১৬ 
[২০1১০ ও ৪.৪..৯|-এর অর্থ কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? উভয়ের হুকুম ও 
শর্তাবলি বিশদভাবে বর্ণনা কর ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭ পৃষ্ঠা নং ৩৩৯ দ্রষ্টব্য । 


৬৬৪/৬০5 ফাবিলক্তিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জা 


০০৮০৯০1৮০11 ০০ 4১ ০৩৯৪ ly ty Ll ৮৪ 

৯ এট G2 2০৮৮৬ এমডি 
[১০ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? মূলধন সংগ্রহকারী ও উদ্যোক্তার 
সাথে কী কী বিষয় সংশ্লিষ্ট? মুদারাবা কখন ফাসেদ হয়? বিস্তারিত বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৭ পৃষ্ঠা নং ২৬৭ দ্রষ্টব্য । 

Lai lal ১১১-০০০৪ Ss ৮১19৯ dye 
1১:১-এর সংজ্ঞা প্রদান কর এর বিধান ও প্রকারসহ। অতঃপর এর ক্ষতিসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৭ পৃষ্ঠা নং ১৮৪ দ্রষ্টব্য । 

clings 4১৫৯ dell JAS ৯১ Le USGI 
(15। কী? এর হুকুম ও পরিমাণ নির্ধারণে আলিমদের বক্তব্য লিখ |] 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ১০৭ পৃষ্ঠা নং ৪০১ দ্রষ্টব্য । 
০০৮৫ ০০১৬০ 4১৪১৩ ৭০৫৯ 0 ০5৮৬৩ 1০৯০1৬৯৮১৮০ 
[১৬ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম, রুকন ও শর্তাবলি উল্লেখ কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৮ পৃষ্ঠা নং ৪০৪ দ্রষ্টব্য । 

-4১১১০ ১১৯৮০২১১৮০৪ US ag Unit dl ৯০1১৯০1৫৯১৪ 
[অপরিচিত নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, তার হস্ত স্পর্শ ও বৃদ্ধ মহিলার করমর্দনের বিধান 
দলীল প্রমাণসহ আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৯ পৃষ্ঠা নং ৩৮১ দ্রষ্টব্য । 

J (2) Le 
[খ অংশ] 
(২১৮২১ ০৮৯৪৫ ১৬ ০৯৪ ০৪ ৬৯1) 
(যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান| 
১ ৮১ sali 
মান- ১০ * ২ = ২০ j 
-৯৮৯৬1০ ১০৬৮০ 902 ৮৯ lle LES Sl 
[0 15-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২ পৃষ্ঠা নং ৫১১ দ্রষ্টব্য । 
1১০১৯৮৮৮৮11 ৩0৪০০ ০৯৪ 
[ফকিহগণের স্তরসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৩ পৃষ্ঠা নং ৫৫৮ দ্রষ্টব্য। 
-1১৯৩৯১ ২০১৯ ০০ 5১১০ ৮591 0৯০১1 00১1 ৯১ ০৮ 
[ইমাম আযম” তিনি কে? তার জীবনী সংক্ষেপে লিখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৫ পৃষ্ঠা নং ৫৬৭ দ্রষ্টব্য । 
২১৫৯ Lyi ৪|| ৯011558105৮] ০ ls Le 
[15511 সম্পর্কে কী জান? এর প্রয়োজনীয়তা ও বিধান বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৫ পৃষ্ঠা নং ৫৪৪ দ্রষ্টব্য । 
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(০47৮4 nd SALLIE 
ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৭ 
২১১১৩ Tol ০45 
ডিলুমুল আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শরীয়াহ] 
বিষয় কোড: [2012] 
LUN UN 
[দ্বিতীয় পত্র] 
48911 
[আল ফিকহ] 
৩০০৮ -১১। ৭.০ ২45111৩৯১১৭ 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 
(Mh ০১৯১ 
[ক অংশ] 
(১৮০০১ ০৮১] ১০ Lal ০০ 221) 
[যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
Ac =txY. ক 
মান- ২০% ৪ = ৮০ 
Jalil 2 TLS Lag 41৮০ ৩৩ 011 ৮5৯০। ৩৫৮৭০ 4 
00 শব্দের শরয়ী অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৮০ দ্রষ্টব্য । 
৬৬ al ০৮০৬১ does lol ৯ (5 ll এ 
০১০৬০ ৪ 50511 
[১০-এর সংজ্ঞা কী? ব্যবসায় যে দোষক্রটিগুলো মূল্য হ্রাসে বাধ্য করে সেগুলো 
কী? বিশদভাবে আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত- প্রশ্ন নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ১০০ দ্রষ্টব্য ৷ 
০৯১১ ৮০4 3১৯] ১০ ৮৮ ৭5080 ৮2210 ১500 dl Gye এ 
Saka lala ৩ 
[১০৮৬] cll ও ০1341 &241-এর সংজ্ঞা দাও। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
নির্ণয় কর এবং উভয়ের বিধানসমূহ বিশদভাবে দলীলসহ লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৬, পৃষ্ঠা নং ১০৫ দ্রষ্টব্য । 
Sal ৮৪ ASSAY ১১৫৪ ৬০ ০৯১০১ ৯] ১0০৯৪] ml 2 
ট SU ASHLEY Liesl 
(/৫৯১।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণ কর। মানুষ এবং চতুষ্পদ জস্তুর 
খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণ কখন মাকরূহ? দলীল প্রমাণ সহকারে লিপিবদ্ধ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৬, পৃষ্ঠা নং ৩৯৪ দ্রষ্টব্য । 
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14২2৮০৮51০৯ Laps by 1 GLa ০৮৮ Le 
JEL ০৪৪ ৬০১৮৯৯০১৬৯২ 4২ 
[.০১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর শর্তসমূহ ও হুকুম কী ও পরিমাণ 
কী? ‘অসিয়ত’ থেকে প্রত্যাবর্তন করা কি বৈধ? বিস্তারিত আলোচনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৬, পৃষ্ঠা নং ৪৭৩ দ্রষ্টব্য। 
Ja 15015 ৯১1১০110431 lay ৮5৮৯৪ Ul ২৯:৮1 ৮১০৯১ 
053১10০5205 ০) Ly 3 1010৯ sll ola 
[=| শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ২=:|,]| ও হ:1১311-এর মধ্যে 
পার্থক্য কী? বিক্রয় পদ্ধতি দুটি কি বৈধ? এ বিষয়ে তোমার মত কী? দলীলসহ বর্ণনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৯, পৃষ্ঠা নং ১৪৮ দ্রষ্টব্য । 
hai 0294১5১৯15৩ Tas ES HES 31381 05১৪2 UYUN ৯৯০ 0০ 
1২115)1-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইকালাহ কি ₹১:-কে ভঙ্গ করে, না 
নতুন বেচাকেনা? ইমামদের মতবিরোধসহ বিস্তারিত আলোচনা কর ॥ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩১, পৃষ্ঠা নং ১১৯ দ্রষ্টব্য । 
sD A bey কও ১১৮৬৩ ১ Ly ০৯১৪) 4১৪ ০৯৬৪ ৬২0 ৮০৮] 0 
Nal ১৪৯ ০৮১৫৯৮21361 ২৩১১০ 


[কোন বেচাকেনায় হস্তগত করা আবশ্যক এবং কোন বেচাকেনায় হস্তগত করা 


আবশ্যক নয়? কোনগুলো ওজন পরিমাপিত দ্রব্য ও কোনগুলো পাত্র পরিমাপিত দ্রব্য 
এবং এর হুকুম কী? দলীলসহ বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং ২২০ দ্রষ্টব্য । 
(2) ey 
[খ অংশ] 
0১১০০৮১০৮৯০ ০৪ ০২১১) ০5 al) 
[যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
৮১০ -৩৮৯০১এ। 
মান- ১০ * ২ = ২০ 
ela 90৪ ৮৮ ১৬৮০৩ 4509০ ০০৯11১45841 ple Bye 
14১41 1.5-এর সংজ্ঞা দাও। এর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে 
আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫১১ দ্রষ্টব্য । 

১৫৯ ৮৩১51 511 ২৯৮১10৩০1৭1 0531550 oe LS BL 
[১২:5 সম্পর্কে কী জান? এর প্রয়োজনীয়তা ও বিধান বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৫৪৪ দ্রষ্টব্য । 

Lalo ০২১ Ty GAIL HS Bley ০৮৮৮0 18515 
[ফকীহগণের স্তর কয়টি ও কী কী? ০১-১৪:, ও ১১১১ বলতে কী বুঝ? 
বিস্তারিত আলোচনা কর ।| 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৩, পৃষ্ঠা নং ৫৫৮ দ্রষ্টব্য। 

-4011 14৮৯০ ৮৯৪] 48811 ৮১৯] 4881) ০০১ Wh 
[ফিকহে হানাফী ও ফিকহে শাফেয়ীর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নিরূপণ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৬, পৃষ্ঠা নং ৫৯৭ দ্রষ্টব্য । 


-0 


জর আল ফিকহ : বোর্ড পরশ্নাবনি4/4/-2)১/515017) ৬৬৭ 
YA nm SLU LN sl 
ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৮ 

্ ৮2১১] diye 


ডিলুমুল আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শরীয়াহ] 


509৬ 
[দ্বিতীয় প্র] 
431 
[আল ফিকহ] 
sel Yl ৭.০ LAS ০৮৯১১4। 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 
(Ml) ya 
[ক অংশ] 
(১১৮০১ ০০৯০০ bli Lal te wal) 
[যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
Ac ও £ ৮৫ cles 
মান ২০ * 8 = ৮০ 
০২১4১ 3৮৪] ০৩ 1০৫৯৬ ৭১০০৬ Sy Lay Talay WU sll ৮১৬০৩ 
aks ১৮? 105॥ 
1৮১১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর রোকন, শর্ত ও হুকুম জী? 
৮১1 ও 051-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৪ দ্রষ্টব্য । 
sll Lg 70১18৬৪১৩১৮ ০৫৯০৮৩ bx ০৬ ৮৮৬০ a 5 
cab 22 TU ৮৪ 6৮1 
[৮১-১ ১১৯-এর অর্থ কী? এবং তার হুকুম কী? কার জন্য এ জাতীয় ১.৯ সাব্যস্ত 
হবে? এর সময়সীমা সম্পর্কে ফকীহগণের মতামত কী? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর ॥| 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৮, পৃষ্ঠা নং ৮৬ দ্রষ্টব্য । 
sia 00৫০ ৮৪৮ Llp ০০০১৮০৩ Ul Ll ৮৪০৮০ এ 
31530 ০৮৬৮ 
lust all ২০০১৭] UA করয়বিক্রয়-এর পরিচয় দাও। এসব 
ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম দলিলসহ বর্ণনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ১১২ দ্রষ্টব্য । | 
৩ IAM ১891১ ৮৮১০ ৬০১৪ 9৩১৮৮ WL dye Ot 
lal ২59৮১৯0২2৮৮] 
[মুদারাবা সহীহ হওয়ার শর্তগুলো উল্লেখপূর্বক মুদারাবার পরিচয় দাও। অতঃপর 
মুদারাবা, মুশারাকা ও মুরাবাহার মধ্যকার পার্থক্য লিপিবদ্ধ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৫, পৃষ্ঠা নং ২৫৬ দ্রষ্টব্য । 


w.abswer.com 2 
৬৬৮ _____ ধরল জকতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 


LISS ১০ ০৮৯ ৩১৬ Ly FUL ০১৯ i Le 
4৯১৮০০৮০০১৪ 

[২5১১১ ও 8৩1... .-এর সংজ্ঞা দাও। উভয়ের মাঝে পার্থক্য কী? উভয়ের 

বিধান ও শর্তাবলি বিশদভাবে উল্লেখ কর |] 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ৩৩৯ দ্রষ্টব্য । 

০1১2১ LEU SN ডি 19৯ ৩১ ২১৮৪ চেক ছে 
HL ssl ৪৯ ৮4581190195 4231 

[২১১।১॥ পরিভাষাটি ব্যাখ্যা কর। অতঃপর গাধীর গোস্ত ও দুধ এবং উটের 

পেশাবের বিধান আলোচনা কর। 1১৯1; 14511 বিষয়ে ফকীহগণের মতামত 

উল্লেখ কর ॥ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৪, পৃষ্ঠা নং ৩৬৭ দ্রষ্টব্য । 

৮৮৮1 ০১১ ৪৮৯1 Ly ০০ 40০৬ lS Ly Cal ৮০ 
chal ০০ 000০০ ০১০]১৬৯০৯ 

[১১১ কী? এর হুকুম, রোকন ও শর্তসমূহ কী কী? £১! ১১১-এর 

হুকুম কী? J৭!। ১০])-এর বিপরীতে ১৯১]| বৈধ হবে কিনা? বিশদভাবে 

বর্ণনা কর |] 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১৭, পৃষ্ঠা নং ৪৪১ দ্রষ্টব্য । 

Lat ১১৪ ৮০1 o> ৬৪ Ll ১৫৪ 2৮৮1 ৮১০ 5৩ Ceo Le 


Dads ৮১১ 
[৷ কাকে বলে? এটা কত প্রকার? রিবা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম চতুষ্টয় 
বর্ণিত কারণসমূহ উল্লেখ কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ১৭৩ দ্রষ্টব্য । 
(৮) ২০৬৯১ 
[খ অংশ] 


১১০০৮ ০০৯১০ bli Sl ০০ 221) 
[যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান ॥ 
Y-=Y ১--০৮৯১।। 
মান ১০ * ২ = ২০ 
পিন লি ₹8০ Ul ১০৩ Gl le 5 SI ১৪১) 
- Ly 4০০৯৩ 
[iil 15 এবং 55 এ১৯শা-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। €5!| +1--এর 
গুরুতৃ, প্রয়োজনীয়তা এবং উৎসগুলো লিপিবদ্ধ কর ।] . 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৫১৬ দ্রষ্টব্য । 
৭০৮২৯ ০ ৮১৮৮১ SSI 0৮5১11৮০১0০] ৩১ 
[ইমাম আযম কার উপাধি? তার জীবনী সংক্ষেপে লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ৫৬৭ দ্রষ্টব্য । 
Lai pial 4৮11 ১১৮০৯ ০০ ৬০৯৯ 
[ফিকহে হানাফীর বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৮, পৃষ্ঠা নং ৫৭৭ দ্রষ্টব্য । 
Easy LH DLAI 50554 শা 
[ফকীহগণের মধ্যে মতভেদের কারণসমূহ বিশদভাবে লিখ ।| 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৫, পৃষ্ঠা নং ৬৩৯ দ্রষ্টব্য । 


৮0 


জজ আল ফিকহ : বোর্ড প্রশ্ন /.a০bswer.com 
re” ১৭1৮ ELLUM LN sl 
[ফাযিল স্বাতক (পাস) দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৯] 
Lilly ২৯১১৮111715 


SL Yl + ULSI slp 
সময়- ৩ ঘণ্টা | ১০০ 


(0) ২০১১১ ০১ ১৯১১) ৮০৩ (৮৬11) pa ০১ ২291 ০ জী]? ২১০১. 


দ্রষ্টব্য : (ক) অংশ হতে চারটি এবং (খ) অংশ হতে ছুটি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
(Mh) ২০১৯১ 
[ক অংশ] 
Ac আও £ ১৫৫০ 7০৮০৯) 
- [মান ২০ * ৪ = ৮০] 
Ell ৮৪ Ss Bl omy Wes Ss 0৮৮ ৮৮৮১ 0০ 
১৮৯৬৮ ০৬১ Cl ০৮৪১ 
[০৯] কী ও কত প্রকার? পণ্যে কী ধরনের দোষ প্রকাশ পেলে মূল্য কমে যায়? 
বিস্তারিত বর্ণনা কর ।] | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ১০০ দ্রষ্টব্য । 
১০০০ 1৮৮০ ১৮০৯৯, ১৬৯৪ Jay 74১৫৯ 00 2 ১৬০৯১] ০৯১০ 
১৯৩ aia ০৯১ ৮৮০১৪ 
(4০৯১।-এর পরিচয় ও হুকুম বর্ণনা কর। অতঃপর মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তর 
খাবার গুদামজাত করা বৈধ কিনা দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। লা 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৬, পৃষ্ঠা নং ৩৯৮ দ্রষ্টব্য । 
৬৮৮১ Lets ৮৮১৫৯ ৬০৯০১ ০৮৮১০ ২০০১৮ ১৪ 
[২5০১-৯|। ও ১১U|-এর পরিচয়, হুকুম, শর্ত ও উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য 
সবিস্তারে আলোচনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ৩৩৯ দ্রষ্টব্য । 
55591501১৩১ ৮ ১০ 15০৯ 8৪18১০০৬৯০১ 215815১১০০০ 
10081 বলতে কী বোঝায়? এটা কি পূর্বের বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গকরণ না নতুন বিক্রয়? 
ইমামগণের মতামতসহ বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩১, পৃষ্ঠা নং ১১৯ দ্রষ্টব্য । 


UAB Seacoast 
-১২৫-4১৯৮৯০২ ০৩০০০০০০৮৯৪ 9৪৪ ৮ all diye 
[২.০৯/-এর সংজ্ঞা, হুকুম, শর্ত, পরিমাণ ও কার কার জন্য অসিয়ত করা বৈধ নয় 
বর্ণনা কর ৷] 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৬, পৃষ্ঠা নং ৪৭৩ দ্রষ্টব্য । 

২১৫৯৬ ৮51৯১১৮৮৩১৬ ৮১৫৯০০৬০০০৮] Le 
1২), কী? এর হুকুম, শর্ত, প্রকারভেদ ও মুদারাবা শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার 
হেকমত সবিস্তারে আলোচনা কর |] 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৫, পৃষ্ঠা নং ২৯৪ দ্রষ্টব্য । 

Lill ০৯০১৯ ৭১১৮৮৬৮4১০৯ ০২৪ TM Ll Gye 
[২১০ ও হ1১511-এর সংজ্ঞা, হুকুম, শর্ত ও সুন্নাহ থেকে উভয়টির বৈধতার 
দলীল বর্ণনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৪, পৃষ্ঠা নং ১৩০ দ্রষ্টব্য । 

-১4/১০৩ Laie Gy ৮৯১ 4৩৪৫৯ ৮০ ৬০৯০ 24 ৮৮০1৩ 010 
[খিয়ার কী ও কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ও সময়কাল দলীলসহ সবিস্তারে 
আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৮০ প্রষ্টব্য । 

ক) ২০৯৯১ 
[খ অংশ! 
১ ৮১১ -৩৯১এ। 
[মান_ ১০ * ২ = ২০] 
-১৮৯3১৮৫ ১১০৮০০১৬৮৪৩ 4505 ১55 ৬১ GU ple Bye 
[ইলমুল ফিকহের সংজ্ঞা, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও উৎস সংক্ষেপে আলোচনা কর ॥! 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫১১ দ্রষ্টব্য । 
Iai ৮৮৬৭) ৩৮৬০৬ ০০ ৬৯৮৯০ 
[ফকীহগণের স্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ২৩, পৃষ্ঠা নং ৫৫৮ দ্রষ্টব্য । 
-০৬১৯ ৩৪ 8০০০ SSI ৫1১5 ll ০৪ 
(ইমামু দারিল হিজরাহ কার উপাধি? তীর সংচ্ষিও জীবনী লেখ |] 
উত্তরসংকেভ : প্রশ্ন নং ৩৭, পৃষ্ঠা নং ৫১৯ দ্রষ্টব্য ৷ 
‘aL ual, aS ৮৪ ৬০০৯৪ ILL 
[তাকলীদ কী? এর হুকুম ও গুরুতৃ বিস্তারিত আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৫৪৪ দ্রষ্টব্য । 


-0 


নখ 


১ 0৮০০৮০২১৯০০) ০০৭ BEET EMT EES 
[ফাজিল স্নাতক (পাস) দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা, ২০২০] 
চনিজিনি শন 


৩০৮০ Yl VLSI ০৯১১ 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 


৬৭১ 


-ক৯) ২০৬৯৯১০০৯৮০ ০৩ 0) ২০৮১৮ ০৮ ২৯০০০৬১২৯৯১ 


দ্রষ্টব্য : 0) অংশ হতে চারটি এবং (>) অংশ হতে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
(UD 
[| অংশ] 
A- = tx ০ ০০০৯০৭এ। 
[মান- ২০ * 8৪ = ৮০] . 
৬১৬] ৮০৩ ১৫৯৩ 4০১৩ US, Ly টি. Sealy SS 6258 ০:০০ 15 
-১৮০০৮০ ০০ 001 ১2 2 


[৮১+/-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? এর রোকন, শর্ত ও হুকুম কী?. 


+ ৮১ ও 0॥-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৪ দ্রষ্টব্য । 
Lg ৭11 ১১৮৯ ৬5১01 ৮০ ১৬ ১০১৯ ০৯4 ৮5১১৭) ৫৮৫৮৮ Le 
০৪২ ৩৬৯ ৪৯ DUN 
0৯/॥-এর শরয়ী সংজ্ঞা কী? ₹১|-এর ক্ষেত্রে ৬১| ১৯. বৈধ কি না? 
৮১১ ১১ -এর সময়সীমা বিষয়ে ওলামাদের মতানৈক্য কী? বর্ণনা করণ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৮, পৃষ্ঠা নং ৮৬ দ্রষ্টব্য । 
sia lS ৮90 LL ২5৮১5 Ula ally ২০১৯] ৮০৪ dye 
UL Sal 
lll ২1৩১৮] Lualall ১১20৮ ক্রয়-বিক্রয়-এর পরিচয় দাও । 
এসব ক্রুয়-বিক্রয়ের হুকুম দলিলসহ বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ১১২ দ্রষ্টব্য । 
৮০৫০৬৫ ১৩৩ ৮১৬১০ SA Ly GULL ২০০ ৬৮৬৪ 0 
Jail ৮৮০০ 
[০১1০ ও ৪১৮০০।-এর সংজ্ঞা দাও। উভয়ের মাঝে পার্থক্য কী? উভয়ের 
বিধান ও শর্তাবলি বিশদভাবে উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ৩৩৯ দ্রষ্টব্য । 
er 


Ww 


৬৭২. এযাযাছেরতাভাত'দামিল-্যাভাক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 


LEU ০3) 1১৯ ১৫৯ ০২৪18 ৮৮৮6 ৮৪৩ ভঠ ২১1১৫ ০০০ 
-1১৯10 49551 ৮১ LHL el) Sly 44281 ০1৯2 
1২১1৮/-এর সংজ্ঞা ও আহকাম উল্লেখপূর্বক গাধীর গোস্ত ও দুধ এবং উটের 
পেশাবের বিধান সম্পর্কে আলোচনা কর। ॥1১= 4 £1১১-এর আহকাম সম্পর্কিত 
ফকিহগণের মতামত ব্যক্ত কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৪, পৃষ্ঠা নং ৩৬৭ দ্রষ্টব্য । 
-১৯ (45১৬৩ US aS» Lag 055 Ll ০৯১০ ৮৮৮৯ 0৪ 
[০১ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম, রুকন ও শর্তাবলি বর্ণনা কর ।| 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৮, পৃষ্ঠা নং ৪০৪ দ্রষ্টব্য । 
Ml Tey pS Ly TS Ly 040 Sy 1৮৮০৮ ০১ 
HLS 002 ০৪ TUL IE en pS Leg 54 
(৮:০।৯-এর পরিচয় দাও। ,-!4! কত প্রকার? এর বিধান কী? কাফেরের প্রতি 
মুসলিমের অসিয়তের বিধান কী? কোনো রুগৃণ ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পদ অসিয়ত 
করলে তার বিধান কী? বিশদভাবে আলোচনা কর | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৯, পৃষ্ঠা নং ৪৮৫ দ্রষ্টব্য । 
২১531 ১১০ LA ২১০৯ od 41511 ১550 TU 0১ বি CUAL 


১১৮৮০ ২৯2১১ 
[॥ কাকে বলে? এটা কত প্রকার? রিবা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম চতুষ্টয় 
বর্ণিত কারণসমূহ উল্লেখ কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ১৭৩ দ্রষ্টব্য । 
৬9০০ 
[2 অংশ] 


(০৮১৮০৮০০৯০০ bY onl ০০ 2) 
[যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। সকল প্রশ্নের মান সমান] 
৮১ -৩/০। 
[মান ১০ * ২ = ২০] 
Ul ple Lal 23৪1১ 54811 4১০০১ 488 715 ০২০ GA SSSI 
-১১১৮১০৩ Uj 
[Lill Le এবাং <4 ১+০।-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর । «৯ '1--এর 
গুরুতৃ, প্রয়োজনীয়তা এবং উৎসগুলো লিপিবদ্ধ কর।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৫১৬ দ্রষ্টব্য । 
1১৮১১ ০৮488) ৩০৬০৩ ০৯ 
[ফকিহগণের স্তরসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৩, পৃষ্ঠা নং ৫৫৮ দ্রষ্টব্য । 


০3০৯৮০৯০৬145841 ০০১৮০ i Gobi ও 


(ফিকহে হানাফী বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৮, পৃষ্ঠা নং ৫৭৭ দ্রষ্টব্য । 

-১৮০০২১3৪ (৯০) ৩৯০৯০ ২৪] ৫ ০৮০০৩ ২2০৫1 La মী ১০ Sn Sl 
[হেদায়া গ্রস্থাকারের জীবনী ও ফিকহে হানাফীর ক্ষেত্রে তার অবদান সংক্ষেপে 


- আলোচনা কর।] 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৪, পৃষ্ঠা নং ৬১৫ দ্রষ্টব্য । 


০৪ 


